শ্ীপ্ী জগদীশ্বর | 


[ গুথম সংক্ষরণ | ] 


মহাভারত ও ভারতীয় শ শ্ পা | 


| 103০ 
ককবৎ 


“শু নমঃ সর্বভূতানি বিস্টভ্য পরিতিষ্ঠতে | 
অখগ্ডানন্দ বোঁধায় পুর্ণায় পরমাত্মনে ॥৮ 








শ্রীতপুর্বকূমার দেব কর্তৃক- 
প্রণীত ও প্রকাশিত । 





কলিকাতা ২৭ নং চড়ক ডাঙ্গা স্ীট 
জুবিলী প্রেলে, 


প্রঅভয় চত্রণ লাঁহ! দ্বারা মুক্রিত। 
১২৯৫ সাঁল ৭ ই বৈশাখ | 
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07 0০০0 8970. 
পে ০, 1. ঘর, 


মহাত্মন্‌! আমি নিতান্ত অক্ততী; বহ্কষ্টে বহুদিনের পর এই গ্রশগখানি 
সম্পূর্ন করিয়াছি; বলা বহুসা যে তীসই হউক মন্দই হউক, এইটী আমার পক্ষে 
: দরিদ্রের রত্বন্নধপ; তথ্িন্ মহামান্য খবিবাক্য যখন ইহার মূল, তখন পক্ষাস্তর 
ইতে ও ইহা অগ্রদ্ধেয হইবার বিষ নহে। অতএব এহেন ধর্মপুস্তক পবিত্র 
শস্তে অর্পিত হয়, এইভাবিয়া নতশিবে আপনাকে ইহা অর্পণকরিতেছি। মহোদয়! 
আপনার মুক্তহস্ত যে অসামান্য উপহারস্থানীয়, তাহা ভারতের অসংখ্য 
্বিবৃন্দ একবাক্য হইয়া বর্ণন করেন ; আমি ক্ষুদ্রতম-কষুদ্র, অজজ্ঞানে তাহাদের 
উপর কি উচ্চ স্তাবকতা৷ প্রকাশ করিব! তবে আমার সকক্ণ বিনীত নিবেদন 
দি আপনার দয়াল, অন্তঃকরণে প্রতিঘাত করে, তাহা হইলেই আমি 
চরিতার্থ হই। ফলতঃ রাজশংসারে কেহ আমার উত্তরসাধক নাই ; কৃপাকরিয়া 
.জগ্ুণে এই নিরক্ষর দীনের দেয় উপহার গ্রহণ করেন, ইহাই আমার একাস্ত 
সনা। হে মহামান্যবর! আশী-নিরাশী, যশ-অপবশ সকলই অৃষ্টাধীন; 
তএব কুরে যাহাই হউক, এক্ষণে চির পরিশ্রম সার্থক জন্য ভবদীয় পবিত্র 
কমলে প্রশী গুণ গাথা এই “ কুকুবংশ " পুস্তকধানি সমর্পণ করিলাম; 
হুণ করত প্রণেতার উপহার আসন অনন্ত কালের জন্য অলঙ্কৃত করুন। 


য : 
মর নঃ প্রা 
তাবতারণ! শা পু ও 


ই 





মহর্ষি কুলতিলক ভগবান্‌ কষ দ্বৈপাঁয়ন প্রণীত মন্ছাভাঁরত জ্ঞানীদিগের 
পরমতত্ব এবং গৃহীদগের মহা মুল্য রত্ব স্বরূপ; আমি সেই ভাঁরত তাওগারের 
অমুলযধন চিরজীবন্ত কৌরবচরিত মূল হুইতে ভাষান্তরে মহাকাব্য 
কুরুবংশে পর্ধ্যবসিত করিলাম; অতএব এস্থলে জিজ্ঞাদ্য হইতে পারে 
যে রচয্লিতাঁর এরূপ অভিনব কচির কারণ কি? 

১ ম। স্বীয় কবিবর কাঁশিরাম দাসের পদ্য মহাভারত সর্বাঙ্গ সম্পন্ন 
নহে। ইদানিন্তন মহোদয়গণের ভাঁরতানুবাদ জটল-তাষ| ছুর্বোধ 
ভাবাপন্ন; ক্লতবিদ্য চিস্তাীল ও তীক্ষশ্রুতি পাঠক ব্যতীত কুরুকুলের 
সম্যকউপাখ্যান সাঁধাঁরণ সমাজের জ্ঞান গোঁচর বহির্ভত। 

২য়। ধর্মগীতি মহাভারত প্রাসঙ্গিক উপন্যাসপূর্ণ পৌনরুক্কি ময় 
ও দীর্ঘায়ত প্রতিকৃতি থাকায় মনোহর কৌরব পুরাবৃত্ত ঘদয়ঙ্গম কর! 
দীর্ঘকাল সাপেক্ষ বিধাঁর অনেকের পক্ষে ছ্ধর হইয়া উঠে। 

৩ য়। ভারত অধিনায়ক কুরুগণের বহুদাময়িক ঘটনাবলি মহ্থাঁভাঁরত 
ব্যতীত হরিবংশ, শ্রমস্ভাঁগবশ্ মহাভাঁগবৎ ও অগ্যান্ত পুরাণাদিতেও 
লক্ষেত হয়; এ সমুহ গ্রন্থের একতা ভিন্ন এক মহাভারত পাঁঠে কুরুবংশের 

যাবতীয় অমৃ হময় গাঁথ। কেহই অবগত হইতে পারেন না। 

৪ । জনমেজয় পরবর্তী মহাভারত বহির্ভুত উত্তর কুরুবংশও 
পুস্তকান্তরে থাকায় ভাগ বহুল ভাঁরত সন্তানের অপরিজ্ঞের রহিয়াছে! 

৫ ম। ভারতের এঁতিহাঁপিক গ্রন্থ মধ্যে মহাভারত, প্রীমস্তাগবৎ ও 
রামায়ণ এই তিনটা প্রধান | তম্বধো ভাগবতের হরিবংশ ও রামাঁ়ণের 
রঘুবংশ এই দুইটা সার সংক্ষিপ্ত আছে) ভারত হইতেও একটী অন্ততর 
সার সংক্ষেপ হওয়া নিতান্ত নিশ্রয়োজন নছে। 

৬ ্ঠ। আর্য সমাজে মহাঁভার ত, ভ্রীমত্ভাগবৎ, হরিবংশ ও রামায়ণ এই 
৪ খানি গ্রন্থ সাধারণতঃ আদরণীয় ; অতএব ই সকল বিষয়ের যাহাতে সমন্বয় 
থাঁকে, একপ একখানি পুস্তক সর্বন শ্রদ্ধেয় হওয়া স্ঃব। 


পাঠক! আঁমি এই সমস্ত অভাব মোচন করিতে অত্র গ্স্থের মহাভারত 
নাঁদ দানবিধি বিগর্তিত হওয়ার অধ্যয়ন-উপযোঁগী বিণদভাষাঁয় অবিকৃত- 
নির্ধাচন-উপাঁদাঁনে যথাস্তবকে “কুরুবংশ” নামক এই ধর্ম পুস্তক খানি 
গ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইগার শেষ পর্য্যন্ত আমার পরমবন্ধু পূজনীয় 
্ীযুক্ত বাবু হেম চক্র বন্যোপাঁধাঁয় বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। সংস্কতচজ্িক! প্রকাশক পরমার্চনীয় শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সি্ধাস্ত- 
ভূষণ ও সিটিকলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত ব্রদাকান্ত বিদ্বারত্ব মহাঁশয় 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা লেখক গণের দ্বারা ইহার পাঞুলিপি দেখাইরা 
লওয়া হইয়াছে। তস্ভিন্ন উপগীতা, ভগবদীতা, ধর্ম্পীতা ও অনুগীতা1 
এই চাঁর অধ্যায় অধ্যাত্মতত্ববিৎ, পুজ্যপাঁদ মহাগুরু শ্রী গ্রদেব গ্ররম হংস 
স্বামিজিউ দয়ং সংশোঁধন করিয়। দিয়াছেন । পুস্তকের আদ্যোপান্ত গ্রুফ- 
গুলি স্থানীয় স্বলের শিক্ষক ্রনুন্ত বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যার ও আমার 
প্রিয়মিত্র জীযুক্ত বাবু বুন্দাবনচন্দ্র দাঁস এই উভরেই প্রয় দেখিগাছেন। 
কিন্ত এই উনবিংশ শতান্দীয় গ্রগ্থাবিষষারের সময় ইহা যে কতদূর 
ফলে পরিণত হইনে সে আশা ভরসা আমার কিছুই ছিলনা । কেবল 
প্রস্তাবিত সহ-যাঁগীগণ, গ্রভী হী-নববিভাঁকর আদি সংবাঁদপত্রকঁরঃ অ।মার 
পরম্থহ্ৃদ মহামান্ত হাইকোটের উকিলশ্ীবুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র ৌষাল 
বি, এ, ৰিএল, ও তন্রন্থ ভূত পুর্দ জজ মহাত্ব। ৬ শস্তুনাঁ। পণ্ডিতের পুত্র 
গ্রমান্‌ সরন্ততী প্রীণনাঁথ পণ্ডিত প্রভৃতি অ.নকগুলি বিদো(সাহী 
নিচয্বের উত্সাহে এই সর্বাঙ্গ গল্প গ্রন্থখানি বহুকষ্টে .জননমাজে প্রচার 
করত তাহাদের নিকট আমি চির কুতজ্ঞ-তাঁপাঁশে বদ্ধ রহিলান| যাঁহা- 
হউক, এক্ষণে মাদৃশ অপ্পবুদ্ধি কর্ভুক ইহার সর্বা্গিন নির্দেনিষদিদ্ধান্ত 
হইতে পারে না) দয়ালু পাঠকগণ! মঙ্গলময় ভগবানের নাম লিপি বলিয়া 
দোষ ভাঁগ পরিহার পূর্বক দৃষ্টিপাত করিলে জাঁমীর চিএণরিশ্রম সাথক 

হয়। অলমতি খিস্তারেন। বাঙ্গাল ১৯৯৫ সাল। ৭ই বৈশাথ। 

কলিকাতা-ভবানীপুর ৮৬ নং রযারে।ড। বিনয়াবনত। 

কুরুবংশ্ ক্কারম্যালয়। শ্রীঘপূর্ব কুমার দেেবে। 


কুকবশ 


উপক্রমণিকা | 


সারি কি € ৫ 





দনারায়ণং নমস্কৃত্য-- 
“ অনাদিনিধনঃ কাল: রুদ্র সন্ব্ধণঃ মৃতঃ | 
কলনাঁৎ সর্বভূতানাং সকাল; পরিকীন্তিতঃ 1" 

কাল-চক্র-_উৎ্পত্তি বিনাশ রহিত অখণ্ড দণ্ডায়মান মহাকাল 
অবস্থাদ্ি * শুনা, অথচ সর্ধাবস্থ। কালের কোন রূপ নাই, কিন্ত 
তিনি সর্ধরূপবান। কালেই জগৎ উৎপত্তি, স্থিতি, এবং সংহার হইয়! 
থাকে। প্রথমকালে উৎপত্তি, দ্বিতীয় কালে স্থিতি, এবং তৃতীয়কালে নাশ*, 
কালের এই প্রকার অবস্থা.। ভূত। ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ইহাও কালের 
* অন্য অবস্থা | জীব মন্বন্ধে বাল্য, যৌবন, জরাও কালের পৃথক 
অবস্থ।। কাল অনাম, অব্যক্ত, অরূপ ও অনন্থমেয় হইয়াও সর্বনাম, 
 সর্ধরূণ, সর্বদাক্ষী ও ভান গমা। শাস্ত্রে বর্ষা, বিধুঃ ও মহেশ্বরকে কালরূণ 
কহিয়। থাকেন--্মহাঁকাল জগত্কর্ত। শিবঃ পুরাণপুরুষ” “বান্দর জগন্নাথ 
ভগবান কাল পুরুষ”1। ব্র্ধা স্থজনকর্তা, বিষু; পালনকর্তা, শিব সংহার কর্তা 
হন। কাল সর্ধব্যাপক এবং অবিচ্ছিন্ন। শান্্রকার দিবা রাত্রি বিভাগকর্তা 
হু্্যকে অবলঙ্থন পূর্বক অহোরাত্রি হইতে ক্রমান্বয়ে হুমম ও স্থুলকালকে 
নানারূপে বিভাগ করিয়! বিবিধ নাম গ্রদ্দান করিয়াছেন_-স্থুল হইতে স্থল 
দ্ধ কল্প এবং হুমম হইতে সুক্ষ পরমাণু ।_-“ ২ পরমাণুতে ১ অণু, ৩ অথুতে 
১ ত্রমরেণু। ও ত্রসরেণুতে ১ ত্রুটি, ১০০ টিতে ১ বেধ, ৩ বেধে ১ লব, 
৩ লবে ১ নিমেষ, ১৫ নিমিষে ১ কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় ১ কলা, ৩০ কলায় ৯ ক্ষণ, 
১২ ক্ষণে ১ মুহূর্ত) ৩০ মুহূর্তে ১ অহোরাত্র, ১৫ অহোরাত্রে ১ পক্ষ, ২ পক্ষে 
১ মাস, ২ মাসে ১ খত, ৩ খতুতে ১ অয়ন, ২ অরনে ১ বৎসর । এমন 


৪ কোন কোন শান্্ুকার উৎপত্তিকাল বদ্ধ ছ্িতিকাল বিধু, এবং সংহা'রকাঙ্সকে শিব 


০৩ 


১৭২৮০*৪ বর্ষে সতা, ১৪১৬০০০ বর্ষে ত্রেতা) ৮৬৪০** বর্ষে দ্বাপর; এবং ৪৩২০০ 
বর্ষে কলিযুগ পুর্ণ হয়। এরূপ ৪ যুগে দেবমাণে ১ দিব্যঘুগ +। ৭১ দিবাযুগে 
১ মন্বস্তর] । ১৪ মন্বন্তুরে এক কল্প অথ ব1 এক ব্রহ্ম দিবাঃ এবং শী পরিমাণকাল 
চব্রঙ্গরাত্রি। ব্রহ্ম। দিবার স্থ্টি ও রাত্রিতে প্রলয় কার্য করেন। এইকালে 
বদ্ধা ব্যতীত তাহার সমস্ত স্ষ্ট পদার্থের নাশ হয় খু। এইরূপ অনংখ্য কল্পে ব্রন্ষের 
অহোরাত্রি বা ত্রদ্মকল্প।” ব্রহ্গকল্লাস্তে ব্রহ্ম। সুঙ্গ ভূতের সাহত গ্রকৃন্তিতে 
যে লয় প্রাপ্ত হন, এবং গ্রকৃতিও যে ব্রহ্মকল্পনকাল পর্যন্ত পরক্রন্মের সহিত 
বিশ্রাম লাভ করেন, তাহাই মহাগ্রলয়। গ্রপরান্তে ব্রনের আবার যে 
পুনরুখান হয়, ভাহাই মৃহ! স্থজন ব্রক্মকল্পারস্ত। মহাস্থজনে সুশ্মা প্রকৃতি 
হইতে ক্রমান্বয়ে বিশ্ব রচন। হইয়] মহাপ্রলয়ে পুনরার প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত 
হয়। এইরূপ অনন্তকাল-চক্র পুনঃ পুনঃ আবর্তন হইয়া, পরমাণু হইতে 
রচ্মকন্ন পর্য্যন্ত বারবার উদয় অস্ত 5ইরা। থাকে । অতএব চিরন্তন নির়মে গত 
ব্রহ্মকল্প অবদান হওয়ায়, আমি আর্ধ্যগণ বিরচিত্ত নাঁন। শান্তর অবলম্বনপূর্র্বক 
কুকুবংশের মূলোদেস্ঠচ্ছলে গত মহাস্থজনের প্রকৃতাবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। 

মহা স্জন (ক্রক্মকল্পারন্ত) তন নুযুপ্তি মহাপ্রলয়ে একমাত্র গুণা- 
তীত ব্রহ্ম পদ, ভিন্ন অন্ত কিছুই ছিল ন1। বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর অবিকল এই 
গৌর জগতের স্বরূপ পূর্ব জগৎ মহা প্রলয্িনী গ্রাকৃতিক শণ্ততে ক্রমানয়ে 
হুঙ্ারূপ প্রাপ্ত হইয়া, সুক্মম হইতে সুক্মতরা আদি প্রকৃতি মহ! মারাতে অব্যক্ত- 
রূপে লীন $ অব্যাকৃত গুণময়ী প্রকৃতি, অনস্ত আকাশব্যাপী নিশ্টেষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্ে 
অদ্বৈত রূপে নিশ্চেষ্টভাবে বিরাজমান, এবং নিত্য সর্গত, সর্বশক্তিমান, 
সদসধাত্মক। সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাও গ্রকৃতি-চিস্ত পরিত্যাগ করিয়া, অচিস্তা ও 
অনির্বচনীয়ভাবে নিদ্রিতের ন্যায় নিষ্রিয় ছিলেন । কালে স্বভাব পরিবন্তন-- 
অনাদ, ক্ষয্বোদয় রহিত, অব্যক্ত কৈবল্যময় পরমাত্মাতে চেতন। প্রকাশ 
হুইল, মূল প্রর্কৃতি মহামায়া তীহ।কে আবরণ করিলেন। তখন অহংভাণাপন্ন 
প্রকৃতি পুরুষাত্বক পরমাত্বার « আমি অনেক হইব” এই ইচ্ছা হইলে 





বলিয়া, উল্লেখ. করেন। 1 দিব্যযুখাস্তি প্রলয়কে বুগপ্রলয় কহে। +মঙ্বস্তর জন্য গ্রলয়কে 
_নিতাপ্্রলয় কহে। থ্‌ এই সাময়িক প্রলয়ের ন'গ দৈনন্দিন প্রলয় । 


৬/৪ 


তাহার পূর্ণায়ত প্রাকৃতিক স্থক্মশরীর হইতে সুশ্াহীত মহত্ত্ব * | মহত্ত্ব হইসে 

সাত্বিক?) র।জন$ ও তামস $ এই খিবিধ অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়? সাহিক 

অহঙ্কার দ্বারা রাজন অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্ডরিয়$, রাজন অহঙ্কার হইতে 
তামস অহঙ্কারনহযোগে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি |, ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চসু- 
ভূত উৎপাদিত হয় শ। অতঃপর পরব্রদ্দের আতম্মগত ইচ্ছায় অগাধ জল- 

রাশির উৎপত্তি হইল । তখন লনাতন স্বরস্তু সেই কাবণ-সলিলে হ্বীয় শ্তিশ 
বীক্জ বপন করেন। কালে দেই বীজ্জ সহত্রাদিতা তুলা জ্যোতির্ধয় অগ্ুরূপে 
পরিণত হইলে) অসীম ত্রহ্গতেছে কল্পান্তজনিত তিমিররাশি অস্তরিত হঈল৭ 

পর্কতি প্রলয় ভেদ করিয়া উঠিলেন, জড়গ্ষ হাপিয়। উঠিল। 

তদনন্তর নিত্যানন্দবিভু চতুর্দিংশতিতত্বাধার সেই অও মধ্যে প্রজাগণের 
বীজন্বরূগ*হিরণাগর্তৃরূপে প্রাদুভূতি হইয়া, শ্বপরিমাণে একবর্ষকাল অতিবাহিভ 
করিলেন । অনন্তর অনন্তশক্তিমান ব্রহ্ম! স্বইচ্ছায় ডিম্ব দ্বিখণ্ড করিয়া! 
অ্টারপে প্রকাশ হন । দেই ডিথই ব্রদ্ধাণ্ড। তাহার উর্ধভাগ স্বর্গ, অধোভাগ 
মণ্ত্য ও মপ্রাভাগ অন্তরীক্ষ প্রদেশ বলিয়া অভিহিত । তখন এই জ্যোতি 

'ব্রন্ধাণ্ডের বিপুল মহাসনে অদ্বৈতচেতনাখণড ব্রহ্গাই গ্রক্কতিস্থ। ব্রহ্মকল্পে ধী 
লীলার এই আদিম কীন্তি অর্থাৎ চতুর্কিংশতি তত্বের অবতারণা &। 





* শরীরের যে গদার্থকে বুদ্ধি বলে বাস্ত জগতে তাঁহার নাম মহত্তত্ব। 1 অহং (আি আছি) 
ভাবনিশিষ্ট চেতনা সাক অহঙ্কার । ? সাত্বিক অহঙ্কারে যখন চিন্তা, অনুভব এবং প্রবৃত্তি 
জন্মে তখন তাহার নাম রাজস অহঙ্কার। $ রাজন অহঙ্কারে যখন ইচ্ছা শক্তি প্রবল হইয়! 
্রিয়! প্রবৃত্তি জন্মে তখন তাহার নাম তাঁমস অহঙ্কার । $ যথ|--চক্ষু, কর্ণ, নাসিক।, জিহব| ও 
ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্রিয়, লিঙ্গ, গুহ, বাঁক, পাণি ও পাদ এই পঞ্চ কর্সেন্ডিয়। এবং মন উভ- 
য়েন্দিয়। | যথা- শব, স্পর্শ, রূপ, রম ও গন্ধ। থু যথা_-শব্দ তমার হইতে আকাশ, স্পর্শ 
তন্মাত্র হইভে বাধু; রূপ তন্মাত্র হইতে তেজ রস তন্মাত্র হইতে জল ও গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী । 

*জল নরের সুনু বলিয়া উহা নারনামে অভিহিত, এবং এ ন'র জেল) বিষুর প্রথম 
আশ্রয় অয়ন) বলিয়া ভগবান্‌ বিঞু নারায়ণ নামে খ্যাত। 

+ যখা--প্রকৃতি, মহত্ততব' অহঙ্কার, একাদশ ইল্লিয় ও পঞ্চ তম্মা্র এই উননিংশতি সুঙ্মতৃত ০ 
এবং পঞ্চ স্তুল ভূত । 


বিরাট-__অনন্তর মর্বলোক পূজিত তগবান হিরণাগর্ত ব্রহ্মা আত্মগত 
চতুর্বিংশতিতত্ব অবলম্বন করিয়া, কনকগুলি অবোনিজ! ও উদ্ভিদ শ্বেদজ 
অগুজ এবং জরারুজাদিতে বিশ্বরচনা (বিরাট উৎপত্তি) করেন। প্রথমতঃ 
ভগবান হিনণ্যগর্তের তরঙ্গক্কায় হইতে অপ্রমেয়াঘ্মা বিরাট পুরুষ স্থায়ন্ৃব 
মন্থুর উৎপত্তি হয়। তদনস্তর « মরীচি, অঙ্গিরা, অন্রি, পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু ও 
বশিষ্ঠ)৮ এই সপ্তর্ধি (গ্র্গাপতি ); সনক, সনাতন, নারদ প্রভৃতি মহর্ষি 
দক্ষাদি গ্রভৃত প্রজাপতি, ও দেবজননী প্রন্থতি নায়ী এক কন্যা ব্রহ্মার 
মানদ হইতে উৎপন্ন হন। ভত্িন্ন মনুগণ; বৈরাজ প্রভৃতি পিতৃগণ , ইন্্ 
চক্র, সুর্ধা, বায়ু, বরুণ ও শখন প্রভৃতি দেবকুল; এবং আরও কতকগুলি 
অযোনি ও জরাধু সম্ভব মহাত্মাগণ সৃষ্টপ্রক্রিয়ার শীর্ষস্থানে জন্ম গ্রহণ 
করেন। কিন্তু মহাত্। স্ব/যন্ুব মন্থুই বর্তমানকন্পের আপি মন্বস্তরের অধিপতি | 
তাহার নিয়োগান্ুনারে “ স্বীরোচিষ, ওত্তমি। তামম, রৈবত, চাক্ষুষ, মরীচি- 
দন্দন হুর্ধযকুমার বৈবস্বত, সাবর্ণি, ভৌত্য, রোচ্চা, বরহ্মসাবর্ণি, রুদ্রাবর্ণি, 
মেকুনাবর্ণি এবং দক্ষমাবর্ণি” এই ভয়োদশমন্থ অনাগত মন্বন্তরের অধীশ্বর। 
গ্রভ্যুত স্বাস্তুব মনুই দ্বিতীয় আষ্টা, তিনি মৈথুন ধর্থোর সুত্রপাত করিতে 
হ্বীয়দেহ বিভক্তা শতরূপ। নামী কামিনীকে সহ্ধর্দিণী করেন। মন্থুর 
রসে শতরূপার গর্তে বীর, বীর হইতে গ্রিষত্রত) উত্তানপাদ ছুই পুল্র এবং 
আহুতী, স্বুতী ও দেবী চিনকনা] হইর। তাহাদের দ্বার অনেক বংশ 
বিস্তার হয়। ফলতঃ ব্রন্ধার ইচ্ছ। ও নিয়োগান্লারে দেব, দৈত্য, গন্ধ, 
যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, ও মানব গতি বিশ্ব গ্রপঞ্চে বিশাল জগৎ পুর্ননকল্পের ন্যায় 
হইল। তৎপরে কালচন্র ক্রমে এবং যথাপরম্পর। স্বায়ন্তৃবাদি চাক্ষুব পর্য্যন্ত 
ষষ্ট মন্বত্তর অতীত হইছে । বর্তমান বৈবস্বত মন্বস্তর উপস্থিত। 

মনু-মানব (বৈবস্বত মন তর) _চাক্ষুৰ মন্ত্তর অতীত হইয় বৈবস্থত 
মন্বস্তরের সত্যঘুগ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবকুল অদিতি আদি দাক্ষ।য়ণীদের 
গর্তে গ্রকারান্তরে পুনরায় জন্ম পরিগরহ করিলেন, এবং বৈবস্বতমন্ত্ 
পাথিব বিশ্ব রচনায় প্রবৃস্ত হইলেন। ভগবান মন্ু মানবকুলের আদি দেবতা । 
মন্থ হইতে, মনুষাগণ (উৎপাদিত বলিয়াই মনুষ্য কুল মানবনামে পরিচিত । 
মহাপু্ মনু ইশৈলরাজনুমেকপর্বতে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া, এই 
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বিশাল রাজ্য বন্ন্বরাকে “ জু) শান্সলি, প্রক্ষ, কুশ+ তৌঞ্চ, শাক ও 
গুষ্কর” এই সপ্ত মহাদ্বীপে পরিণত এবং পুণ্ভূমি জনুদ্বীপন্ষে « নাভিবর্ষ, 
কিং পুরুষ বর্ষ, হরিবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণুয় বর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাস্ববর্ষ ইলাবৃতবর্ষ 
ও কেতমাঁলব বর্ষ” এই নবম খণ্ডে পর্ধ্যবসিত করিলেন । তাহার পড়ী 
শ্রদ্ধা দেবীর গর্তে বেণ প্রভৃতি সপ্ত পুত্র ও অষ্টম গর্তে ইল! নামী একটি 
কন্তা জন্ম গ্রহণ করিল। এ ইল এবং মোমনন্দনবুধ হইতে সোম (চন্্র) 
ংশের উৎপত্তি হয়। 
সোম-পৌম্য-ভগবান্‌ সোমদেব* মহর্ষি অত্রির পুত্র। তাহার মোহ- 
কর মৃষ্টি বিশ্ব-নয়ন-প্রীতিপ্রদ ৷ তাঁহার উজ্জল চক্দ্রিকা, প্রকৃতির জ্যোিম্খয 
অলঙ্কার। তাহার দৈনিক অবতারণা নীল গগণের জলন্ত রাজ মুকুট । 
তপোধন*চন্ত্র তপোবলে চগ্্রলোক স্বজন করিলেন।' বিশ্ব গ্রপঞ্চের নির্মল 
রূপ রাশি সকলই তাহার পদানত হইল | নিশাপতির জ্যোতিঃ রাশি 
তিমির খনি নিশারাজ্যে একটি প্রকাণ্ড দীপ। ধীমান বুধ, এঁ চক্দ্রের ওরসে 
তারার গর্ভজাত। তিনি নিশানাথ শশধরের হুদয়াকাশের ঠিক যেন দ্বিতীয় 
শশধর। ভগবান্‌ বুধ, মন্ত্ুনন্দিনী ইলাতে উপগত হইয়াছিলেন। তাহাদের 
মৈথুনধর্ম্ে সনাতন ধর্মশীল পুরুরবার উৎপত্তি হইল। মহাযশা পুকর বা পুণ্য- 
সলিলা গঙ্গাগত প্রদেশ প্রয়াগ নগরীতে রাজভবন সংস্থাপন করিলেন। মহাত্মা! 
আয়ু তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যষাতির উৎপত্তি হয়, 
মহারাজ যঘাতি দেবযানি ও শশ্িষ্ঠা পত়্ীদ্বয়ের গর্তে পুরু গ্রভৃতি পঞ্চ পুত্র 
উৎপাদন করেন। এইরূপ সোম হইতে উত্পাদিত বংশ সৌম্য অথব! 
চন্দ্র বংশ বলিয়। বিখ্যাত । 
পুরু-পৌরব- শর্ষিষ্ঠানন্দন মহাযশা পুরু রাজর্ধি যযাতির কনিষ্ঠ 
পুত্র। তথাপি আপন সততা৷ গুণে জ্যেষ্ঠ যোগ্য পিতৃরাজ্যে উত্তরাধিকারী 
হইয়াছিলেন--মহা'রাজযযাতি শুক্ত শাপে জরাগ্রপ্ত হইয়! পুক্রগণকে জরা 
গ্রহণ জন্য অন্কুরোধ করেন। কিন্তু উন্মপ্ত যৌবনাবেগে পুত্রগণ কেহই 
্বীকার করিলেন না । কেবল ধর্থাত্থা পুরুই পিতৃ 'ছুঃখে দুঃখিত হইয়া, 
ছর্তিসহ জরাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ঈদ্ধ যৌবনের পরম, 
& মহর্ষি অত্রির চাক্ষুষ তেজ: হইতে চলো র উৎপত্তি হয়। রি | 
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প্রতিভা জরাূপ কাঁপকাদদ্বিনীতে মাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। তিনি পিতৃভক্তির 
বিশাল পতাকা ভ্রৈলোক্য ব্যাপিয়৷ উড়াইলেন। অনিত্য ইন্দ্রিয় স্্খকে 
অন্তর হইতে অন্তর করিয়া দিলেন। সুকুমার পুরু যন্ত্রণায় জবায় 
কি আক্রান্ত ছিলেন? তা কখনই না! তাহার পবিত্র দেহের প্রতোক 
পরমাণু, ধর্মের অসংখ্য অসংখা অনুচর নিরন্তর রক্ষা করিতে থাকিত। 
এই রূপে সহস্র বদর অতীত হইলে, বৃদ্ধরাজ যযাতি স্বীয় জরা পুনঃ 
গ্রহণ করিয়া, কুমারকে মহাপুরস্কার (পৈতৃক রাজ্য ) সশ্প্রদান করিলেন । 
গ্বভাবের পুরস্কারে পুরুবংশ পৌরব বলিয়া বিখ্যাত হইল। পুরু হইতে 
যথা ক্রমে প্রাচিন্বান, প্রবীর, মন্ষা, অভয়দ, স্ুৃধন্বা) সবাহু, সহম্পাতি, 
রহম্পাতি, রৌদ্রাস্ব, রিচেঘু, মতিনার, তং, স্বুরোধ এবং জিতসত্ব ছুমবস্ত, 
গরদ্পূরা পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়। আদিলেন। বীরর্ধভ দুষ্ন্ত) মহর্ধির 
ভারত উদ্যানের ছুর্লত কুন্গম; যে কুন্থমরেণু সহযোগে শকুস্তল1 কুম্থমের 
পবিভ্রময় ফল, পৌরবকুল গরিম বীরাত্মা ভরত। 

ভরত-ভারত-মহাবীর ভরত পিতৃ সদৃশ অতুল বীর্যবান হইয়। 
উঠিলেন। নাভিবর্ষের অধিকাংশ রাজাগণ তাহার পদানত হইল। তখন 
তিনি সিদ্ধুনদের পুর্ব উপকূল হইতে মহানদ ত্রহ্ষপূত্র পর্য্যন্ত, নাভিবর্ষীয় 
ভূভাগ, ভারতবর্ষ নামে পরিণত করিলেন। তাহার সততা! ও দানশীলতা 
ধন্মনীলগণের আদর্শ স্বরূপ হইয়৷ উঠিল। ভরতবংশীয় পৌরবগণ ভারত 
নামে বিখাত হইলেন; ও ভরত হইতে ক্রমান্বয়ে বিতথ, সুহো্র, হস্তী, 
বিকুষ্ঠন, বৃহৎ অজমিড়) বক্ষ, সপ্ধরণঃ এবং সম্বরণান্তে তৎ রসে তপতির 
গর্তজাত কুলবর্দন কুরু রাঙজাদনে অধিরোহণ করিলেন । 

কুরু-কৌরব (কুরুবংশ)_-তপোব্রত, দানশীল, বিপুল বীর্ঘযবান 
কুরু, চন্দ্রবংশের অদ্বিতীয় রাজপুরুষ। তিনি সমন্তপঞ্চক তীর্ঘে কঠোর তগস্তা 
করিয়। পুণ্য ভূমির বিপদবক্ষে পবিত্র নাম কুরুজাজলঃ অক্ষয়-লেখনীতে 
পিথিয়া ছিলেন । অতএব ভরনবংশীয় হস্তীকৃত হ্তিন| রাজধানী দ্বিবিধ নামে 
পর্যবসিত হইল। এবং পুণ্য পদ কুরু নাম কৌরব অনুকূলে কুরুবংশচ্ছলে 
অনস্তকালের জন্য জাগিয়া রহিল। কুক হইতে যথ| নিয়মে বিছুরথ, অনস্ব। 
পরীক্ষিত, ভীমসেন, প্রতিশ্রবা এবং নরনাথ গ্রতীপ পর্য/্ত এই কর়ঙ্গন 
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মহাত্ব। পরম্পরা পিতৃ সিংহাসনে অধিকারী হইলেন। গ্রতীপননান নরপতি 
শান্তন্ুর রসে এবং ভাগিরথী গঙ্গার গর্তে জিতেন্দিয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীম বীর জন্ম 
লইলেন 1 মহামতি ভীম্ম পিতার প্রীতিকামনায় রাজ্য-দার-গ্রহণ-পরাজুখ 
হইয়াও দাসরাজকন্যা সতাবতীর গহিত পিতার পরিণয় ক্রিয়। সম্প।দন 
করেন। রমণীরত্র ঘতাবতী পিতৃগৃহে কৌমার অবস্থায় মহর্ষি পরাশর কর্তৃক 
মহাত্ম। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে পুক্রর্ূপে প্রাণ্ত হন। বাগ্গদেবাংশ ব্য।সদেব জন্মুগ্রহণ 
মাত্রেই বাণগ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। অনন্তর শান্তহুর সহবাসে চিত্রাঙ্গদ 
ও বিচিত্রবীধধ্য নামে সত্যবতীর ছুই পুশ জন্মে । তৎপরে মহোদয় শান্তনু 
পরলোকে গমন করিলেন, এবং নবধুবক চিত্রীক্ষদ ও যৌবনকালে গন্ধব্বরণে 
পঞ্চত্ব গ্রাপ্ত হইলেন। তখন কুরুকুল মহাকাশে সুকুমার বিচিত্রবীর্ধ্য এক 
মাত্র গ্রবতারার ন্যায় অধিঠিত। অতঃপর বীরশ্রেষ্ঠ ভীম্মের জয়লন্ধ 
কাশীরাজকন্যা অস্বিকা ও অন্বালিকা'র নহিত, তাহার পরিণয় হইল। কিন্তু রমণী 
মোহন বিচিত্র বীর্ধ্য কুমার কালে উভগ্ন রমণীর সহবাসে যক্মারোগে আক্রান্ত 
হইয়া অপুত্রক অবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন । তখন মহর্ষি 
ব্াানদেব মাতৃ-অন্থরোধে অদ্বিকা ও অঙ্থালিক! হইতে যথাক্রমে ধুতরা 
ও পাকে উৎপাদন করেন। ভাগাক্রমে কুরুবংশীয় শ্রেষ্ঠা পরিচারিকাও 
ভদ্দারা পুভ্রবতী হইল। দৈববশতঃ ধূতরাষ্র জন্মান্ধ, পাণড পাতুবর্ণ; দানীপুত্র 
বিছুর পরমরূপবান হইলেন । এই সম্বন্ধেই বিছুর, উক্ত বাজকুমারস্বয়ের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । যাহ! হউক, ধীমান ভীক্ষ ক্রমান্বয়ে গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর 
সহিত ধৃতরাষ্ট্রের, কুস্তীভোজ রাজকনা! কুস্তী ও মদ্ররাজবাল! মাদ্রীর সহিত 
পার, এবং স্থদেব রাজকন্য| পারসবীর সহিত বিছুরের বিবাহ দ্রিলেন। 
এবং ধৃতরাষ্ট্র জনমান্ধতা নিবন্ধন মহাবল পাকে কুমার কালেই কৌরব রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন। 

পাণু-পাগুব-__মরিন্দম পাও কিশোরকালেই অরিগণের হুর হইয়া 
উঠিলেন। বালতুদগের প্রথর বিষতেজ যদ্্রপ অনিবার্া, কৌরব কুমার পাৰ 





ৰা চ্রকশীয় রাজাগণের মধ্যে ভীগ্ম ব্যতীত কেবল পৈতৃক ছত্রধা ারিদের নাম উল্লেখ করা.» 
গেল। তভ়িম্ন এ বংশে অনেক মাহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়! ছিলেন এল এ কুল হইতে বৃষ্টি ও 
অন্ধক প্রভৃতি অনেক কুলের উত্তব হইয়!ছিল। 


তেজও তদ্জরপ অনিবার্ধয হইয়৷ উঠিল্ল। তিনি অগ্লানবদনে অরাতিগণের 
অদংখ্য মুণ্মালায় রণ-্ডুমির করালকণ্ঠ বিভূষিত করিতেন। বিচিত্র 
বীর্ধ্যের মলিন অদি রক্তনাগরে নিত্য গ্রক্ষালন করিতে থাকিতেন। বীররস 
সর্বদাই তাহার দেহে আলোড়িত হইতে থাকিত। তাহার হয় কোমল 
ছিল, কিন্তু দেহ বজাপেক্ষাও কঠিন; যৌবনকালে শিরা, কৈশিকশিরা পর্যন্ত 
দুর্ভেদনীয় হইয়। উঠিল ; তিনি অনুকূল বিজয়াশ! অবলম্বম করিয়া, বাহুবলে 
কৌরবরাজয বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিলেন। গা দেখিতে পাঁওুদর্শন 
ছিলেন; ঘন্তরেও কালিমার বিনুমাত্র ছিল না। তাহার শাসন প্রণালী যদিও 
কঠোর ছিল, তথাপি মানসিক বৃত্তি সকল কখনই খন্গু রেখার বহির্ভূত 
হইত না। পার্থিব রত্বগণ মধ্যে পদ্মরাগমণি যেরূপ সর্ষোতকৃষ্ট কুরুবংশীয় 
জনগণ মধ্যে মহাবীর পাও মেইরূপ শ্রেষ্ঠতম। তাহার দিগ্বিজয়জনিত 
যশের মন্দিরে স্বর্গীয় কৌরব যাত্রি মহানন্দে গ্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাবল 
পা ভারতবর্ষের ভারভূত দস্থ্দল দলন করিয়া, বনদেবীর তপস্থিনী প্রতিগা- 
দর্শনে পড়ীদয় সহিত কিছুকাল বনবিহারী হইলেন। কিন্ত কুস্তী ভিন্ন তাহাদের 
উভয়ের অন্তর অপুক্রত! চিন্তায় মগ্ন রহিল।_-« পৃ পি গৃহে যখন অপরি- 
ণীতা ছিলেন, তখন মহর্ষি ছূর্বাসার প্রদত্ত আকর্ষণী বিদ্যা প্রভাৰে ভগবান হয 
হইতে এক পুল গ্রমৰ করিয়া, তাহাকে তা্রকুণ্ডেসংস্থাপন পূর্ববক নদী মলিলে 
নিক্ষেপ করেন। দৈব বশতঃ তিনি অধিরথ গৃহে গ্রন্চিপাপিত হইয়া 
বস্ুদেন নামে বিখ্যাত হন » সেই হুর্ধ্যালোকই চন্ত্রধূ কুস্তীর হদয়াধোক। 
কিন্ত পাওুর হৃদয় দর্পণে কুস্তীর এ গুপ্ত রহস্তের অংশ মাত্রও গ্রতিবিদ্বিত 
হয় নাই। যাহা হউক, কুরুকুলতিলক পাু মৃগরয়! উপলক্ষে পত্রীদ্য়ের 
সহিত হিমাচলের দক্ষিণ পার্শস্থ শীলবনে বনবিহারে রত রৃহিলেন।-_ 
গাঠক! অনন্তর শতশৃঙ্গগিরিতে “কালন্ত কুটিল! গতিঃ” আপনার প্রথম দরষটব্য। 
ইতি ; “কালচক্র অবধি পাণুরাজার বনধিহার” নামক মহাভারতীয় 
কুকবংশ উপক্রমণিক। সমাপ্ত। 


[ প্রবন্ধ] 
মান্রীরচিতারোহণ। 
কৌরব ধনুর্বেদ | 
জতুগৃহ দাহ। ০ 
হিড়ীম্বা৷ পরিণয়। 
ভান্কুমতী ্বয়ন্বর। 


ৰক-বিজয়। হন 


চৈত্ররথবিজ় | 
দ্রৌপদণ স্বরদ্বর। 
শাস্বমোঁচন। 
জুভদ্রা হরণ | 
শর সেত। 
আগ্রিতপর্ণ | 
ব্রহ্মমন্মিলন | 
নিকুন্তবিজয। 
দানবদলন ! 
অস্টবচুগিলন। 
ভ্বরাসঙ্গবিজর | 
রাজসুয়যজ্তঞ । 
পাঁনবনিব্বাঁদন। 


দিধাঁকরব্রত। ৪৯৪ 


জরৌপনী বিলাপ । 
সিদ্ধবিদ্যালাঁভ। 
অভদুনবিদাঁয়। 
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সূচীপত্র । 


[সর্গ] [পৃষ্ঠা] 
১779 
২7০১৫ 
৩----৩৭ 
৪------৪৮ 
৫7৫৮ 
৬৩৫ 
৭----৭৫ 
৮77৮২ 
৯--৯৭ 

১০ ১০৫ 
১১---7১১৫ 
১২---১২২ 
১৩ 7৯৩৩ 
১৪-+7১৪৩ 
১৫--7১৪৭ 
১৬১৫৬ 
১৭----৯৯২ 

১৮২০২ 
১৯৮২ ১৯ 
২৭-টহত৯ 
২১-7১২৪৩ 
২২- াহি৫তি 
২৩---7২৬৪ 

২৪. ই৭১ 


[ অস্তপ্রবন্ধ] 


, (পতিভক্তি) 


( সৌভ্রান্রতঙ্গ ) 
(বিপরীত ফল) 
(অদ্ভুতবীরহ) 
(মিত্রোপহার ) 
(এ্রভাপকার) 


, (সভতা) 


(অভিনব রহম্য ) 
(শ্রশীপত্বাক্তন ) 
(যৌবনবিকীর) 
(প্রিরতা) 
(নিয়তি) 
(এ্রশীপ্রতিভা) 


* (মায়াময় ) 


(মাঁয়াক্গারাগার) 
( নৈশকামিনী ) 
(রন্ধ।ভেদ) 


. (সার্মভৌমতব্রত ) 


(অদিষ্টবিজয় ) 
( অন্নকাণ্ড) 
(প্রিয়দর্শন ) 
€ আত্মশাসন) 
(ভীর্থবিজ্ঞান ) 
(যৌবনে জটিল), 


অন্ত্ুনোর্বাশী। 
যাদবসংবাদ । 
ভীমবিক্রম। 
নহষউদ্ধার। 
মিত্রমিলন। 
গন্ধর্ব সমর । 
বৈষ্ণববজ্ঞ। 
সঙ্কটেদতী। 
দৈবচক্র | 
কুগুলিনীসদয়। 
বিষাদেবিহার | 
উপগীতা। 
ভগবদ্ষপীতা। 
মহাঁসমর । 
নিশা সমর । 
মণিহরণ। 
ব্বীরাঙ্গন? বিলাপ । 


ধর্মের রাঁজ্/াভিষেক |... 


ধর্মগীত]। 
অনুগীত1 | 
পার্থপরাঁজয়। 
অশ্বমেধযজ্ঞ | 
গভীযুসদর্শন। 
মহাপ্রস্থান । 
সঙ্গীতি লাভ। 
কলিদমন। 


৬৯৬ 


২৫২৭ 


২৬২৮৩ 
২৭----২৮৭ 
২৮---২৯৫ 
২৯----৩০০ 
৩০-_---৩5৪ 
৩১---শতগৰ 
৩২--৩১৩ 
৩৩-৩২০ 
৩৪--_-৩২৮ 
৩৫---৩৩১ 
৩৬--৬৫৫ 
৩৭-শাতদত 
৩৮শাশাত৯৩ 
৩৯---৫৪০৮ 
৪০৫১৫ 
৪১৫১৮ 
৪২---৫২৮ 
৪৩-৮7-7৫৩২ 
৪৪----৫৫৬ 
৪৫---৫৬৪ 
৪৩ ---৫৭৩ 
৪৭+---৫৮০ 
৪৮--- ৫৮৮ 
৪৯----৫৯৭ 
৫০-+--১২ 
৫১-77৬২৪ 


(ইক্জ্রিয়বিজয়) 
(কৌরব সনামী) 
(অচ্ছি্সন্ভাঁৰ ) 
(সর্পবন্ধন ) 
(কাঁননেকাছিনী) 
(অপুর্বকরুণা) 
(াস্থরীব্রত) 
(ত্রিতাপবিজয় ) 
(মানসপরীক্ষা ) 
€ আত্ম গোঁপন ) 
(অজ্ঞাতবাঁন) 
(হিতোপদেশ) 
(নির্বাণতন্ত্ ) 
( রাজলক্সনীউদ্ধার ) 
(অস্ভুতবিজয় ) 
€ নমানবিজয় ) 
(হৃদয়োচ্ছাম ) 
(নরনারী উত্সব) 
(মহাবিজ্ঞাঁন ) 
(ষট সংবাদ) 
(দ্দিক্ভ্রমণ ) 
(দাঁনসাঁগর ) 
(তপন্ত। গ্রভাঁৰ ) 
(লীলাসন্বরণ ) 
(অনন্ত সখ) 
(সংক্ষিপ্ত ভাগবৎ ) 
(ভারত গ্রকীএ4) 








কহে দাস দীন হীন ;-%হ অখিসপাঁত। 
“বিনশ্বর এুপীর জগতে”_-একি কথা £-- 
অনন্ত ব্রন্ষাণ্ডে তুমি সত্য মনাতন 
অনাদি; অব্যয় চিন্ময় কৃপাময়__ 

এক মাত্র বিশ্ব মাঝে ! কাঁলের কুহকে, 
ভমে জীব ভবে আন) নীরদ প্রতিম 
নভে ভুলিয়া চাতক যথা, চায় বারি 
অনিবার । মূলাধার ! ও পদ গুাসাদে 
অচিরে লভয়ে ভবে পরম নির্বাণ, 

পায়; চির শাস্তি নিপি, পশি, তলম্থর্শ 
এঁশী প্রেমার্ণবে $ কোনছার এপার্থিব ? 
অমূল্য রতন রাজি রাজ নিকেতনে, 

যায় গড়াগড়ি ; তাঅখণ্ড নমাদরে 
রাখে, অকিঞ্চন ; বাঁধি, শত গ্রন্থি বাসে 
সযত্বে ! দাসের আশ। তেন নূল্যবান্‌-- 
যথায় বামন করে কর প্রসারণ, 
ধরিবারে কলাকাস্ত ; বিরাঁজিলে নৈশ- 
ব্যোম পথে 7 -পরমেশ ! হও সুগ্সনরঃ 
কুলীও ভরনা ; আঁশ পারাঁবারে মগ্ন 
আমি,-অসার জীবনে নাহি জ্ঞান লেশ; 
কমলা দেবীর কৃপা চির প্রতিকূল 


তাহে১ভুর্জে দাস প্রাক্তনের চির তিক্ত 
রস, নানি আন্যো পায় বিশাওই পদ ; 
কর কণ্ঠে পদার্পণ, সহ জগন্মাত 
বীণাপাণি ।-_-এইবার এদম। ভাঁরতি ! 
লভিত্তে ও বাডা পা ভুখানি, আর ধিন্ু 
শ্রী নাথে ; পুরাও মম বাঁলনা প্রণমি 
জননি ! গাইব গীতি ব্যাস-মুখাস্থত, 
ধণরলা লেখনী ষাঁহে হৈমবতী স্থৃুত 
বিদ্ব-র সে দ্রোহায়ো। ডাকি আজি এবে 
এ উদ্দেশ্টে 1_হে যোশীন্দ্র ! হেমুনীব্দ্র খষে ! 
সুর পর্দে নমস্কার করি ; কাধ্য ক্ষেত্রে? 
ভেব্দীয় ভারতের ভারত কাননে) 
অবতীর্ণ আমি-_অগ্রগামী ভাব্ময়ী 
কল্পনা-বথাঁয় শোঁভে ধর্মের গাস্ুন) 
জ্ঞানের মুকুল» অলিকুল-বাধু বন্দ? 
£প্রমময় পরজবণ 7বাছি নিতে ত্বরা 
মনোহর কুক ইতি ব্বত্ত ; রোপিবাঁরে 
“কুরু বংশ” তরুঃ সদ" শান্তিরসপ্তিয় 
গৌড় সভ। মাঝ ;-_হেরি শীর্ষ দূরতম 
আ'লমুদ্র ধরা, কিন্বা “কুমারিক।” সহ 
আঁধ্য সুত যত, লভভি স্মতি পুর্র্বতন ; 
হইয়। পুলক হিয়া নবরসে মতি, 
গাইবেন সেই গাথা ভবিষ্য জগতে ॥ 


পপ পপ 


কুকবংশ। 
প্রথম সর্গ। 
শতশৃঙ্গণিরি_মা্রীর চিতীরোহণ | 


(পতিভক্তি)। 
কালস্য কুটিলাঁগতি |-: 


চিরদিন সমান যাঁয় না, সুদিন দুর্নেও পরিণত হয়) কুককুলের 
স্ুক্কতি-কেহু হত্তিনাপতি মহারাজ পাঁওুর অদৃষ্ট ভাগই ঘটিল ; একদ! 
ছল্পবেশী (সস্ত্রীক কিন্দম খধি) কুরঙ্গ মিথুনকে বিহারকালে বিনাঁশ করিরা 
“উাহারও স্ত্রীসংসর্গে মৃত্যু হইবে" এই শাপগরস্ত হইলেন । কুরুণীর সংসার 
আঁশাগ জলাঞ্জলি দিলেন এবং মস্ত্রীক শতশৃঙ্গশিরিতে বাণপ্রস্থাআ্রম অব- 
লঙ্ঘন করি রহিলেন। কুরুবধু কুন্তী পাঁঞুকর্ূক ভদীর বংশরক্ষার উপান 
না দেখিরা পঠি আজ্ঞায় আকর্ষণী বিদ্যাপ্রভাবে তগবান্‌ ধর্ম, বায়ু ও 
দেবরাজ ইন্জ হইতে যথাক্রমে যুধিঠির, ভীম ও অর্জন নামে ভিন পুত্র 
প্রসব করিলেন। মাঁদ্রীও সপত্ীর অনুগ্রহে অশ্বিনী-কুমাদ্বর হইতে 
নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র প্রাপ্ত হইলেন । এইকালে পাঁওুর জোন্ঠ 
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্টের দুর্যেযাধনাদি শত পুন ও দুঃশলা নায়ী এক কন্ত। গাঞ্ধা- 
নী গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বৈশঠাগর্টও যুযুত্স্থ নানে তার আর এক 
পুত্র হইল এবং কনিষ্ঠ বিদুরের ওঁরসে পারসবী গর্ডেও অনেকগুলি 
সন্তান জম্মিল। তীহাদের জন্মভূমি (কুকজাঙ্গল) হস্তিনা, গাঁগবজগ্াভুমি 
শতশৃগগিরি। যাঁছা হউক, নরনাথ পাও নীম্ভাবে বন-বিহাঁরে কাল” 
যাপন করিতে লাগিলেন । রাজ-মতি এক দিনের জগ্যও ৰিচলিত হয় 
নাই;কিস্ত আর রহিল না; আজ কালনিশি প্রভাত, কাল-বমস্ত উপস্থিত, 
অচল মন বিচলিত হইতে লাগিল। 

মহারাহ পাঁঙ মনে মনে ভাবিতে লাঁশিলেন, ছাঁয়! আঁমি কি নরাধম ! 
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আমি কি কুরুকুল কনম্ব! আগার পা নাম কখনই রাজসন্তষণের 
যোগ্য নয়! আমি সসাগরা ধরার করগ্রাহী হইণ1 বিহার কালে 2গবেশী 
খযিদম্পণিরি ত্রঙ্গন্থ স্বর্গ জীবন অগহছরণ করিয়। ঠিরনির্দল কুকুবতশ 
কলঙ্কিত করিয়াছি; কিন্ত তাঁহার উপবূক্ত শান্তি হইয়।ছে। “আ।ম৪ 
স্্রীশযা! করিলে কাঁলখযায় শায়িত হইব যেমন কন্ম হেমনি ফল ফলি- 
য়া্ছে। হা পিতৃপুরুষ কুরুদেব ! আপনর দশম পুকষে নরাধম পাও এ 
পাপেই ভবদীয় মহীবংশ প্রা নির্বংশ করিরাছিল, হা স্বর্গিয় পিত; 
বিচিত্রবীর্ধ্য ! হা মাতঃ অস্বরলিকে ! আপনার কুসন্তান নিঃসছান হইয়া 
এঁর কুরুকুল নির্শুল করিয়াছিল, কেবল কুরু-ধু কৃন্তীই আাঁপনাদের 
জলপিণড রক্ষা করিলেন । কুন্তীদেবী বন্দ দৈব্মন্ধ না জানিতেন, তবে 
কৌরব আঁশ ৬রসা সকলি কালের অনন্তগঞ্জে প্রবেশ করিত। বাণ 
হউক, কুস্তীগত্তে ; ধশ্ম, বাধু ও ইন্দ্রাংশে ঘুখিঠীর, ভীমাজ্জুনঃ মাজা 
গর্তেও অস্থিনীকুমার হইতে নকুল সহন্বেকে গ্রাপ্ত হইল!ম। কিন্ত এন 
শুনিতেছি, জ্যেষ্ঠবধূ গাঁদারীর গর্তে অগ্রজ ধৃতরাফ্টেরে নাকি দুখ্যো- 
খনাদি শত পুন্রআর একটা কন্যা হইয়াছে; ভাই বিছ্রেরও করেকটী 
পুভ্ হইয়াছে। হইতেও পারে প্রকুতির গতিউ এই | বিপদের উপর 
বিপদ, সম্পদের উপর সম্পদ হর। ফলতঃ একপ্রকার সঞ্চলেরই জুড়া- 
ইবার স্থান হইল; মক্ত্ষী কুন্তী ও মাদ্রীকে কেবল চিরযোগিনীদেশ 
ধাঁঁণ করিরা থাকিতে হইল | আহা! প্রিরে ! ভোমর। চন্দনতরু বলিয়া 
কি বিবুঙ্ষকে আশ্রয় করিয়ীছিলে? সহকাঁর তরু মব্বে মাধবীলতা ধলা 
 লুঠিতে লাগিল ! বনদেবীর রাঙ্গা চরণ গত্ে বনের মালতী অকারণে *উ 
হইল। মনের আগুন চিরকাল মনে মনে জলিতে লাগিল । এখেত বিধবা! 
কালাদের বৈধবা যন্ত্রণা নিদারুণ শক্তিশেল। পছিসত্বে পতিবিরহ এ 
আবার জণন্ত অগ্নি | তাবিতে ভাঁবিতে মন বড় ব্যাকুল হইল! যাই, 
প্রেয়সী মাড্রীর সহিত একবার সন্ধ্যা ভ্রমণ করি_-৭...._, 

মহারাজ পাণু, হন্ধযাদেবীর বধূসজ্জা দেখিছাঁ যৌবনে ঘোঁগিনী 
মাত্রীকে কহিলেন, প্রিয়ে ! ার্জ সন্ধ্যাদেবী কি মোহিনীবেশই থারণ 
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করিযণছেন। এস, আমব] একবার উপ্ধনভাঁগে যাঁই। দেখি, প্রক্কৃতি- 
কামিনীর কেমন অকৃত্রিম কমনীয়তা। পতির এইকথা মা্রী অন্থুমোঁদন 
করিয়! বাহ্রিহইলেন | হক্তিনানাথ, ত্রমণকাঁলে ভাঁহাকে স্বভাবের শোভা 
বর্ণণা করিয়াকহিতে লাগিলেন, বরাননে ! দেখ, শতশৃঙ্গশিরির কি উন্নত 
শৃন! যেন নীল গগন স্পর্শ করিতে হস্ত বাড়াইতেছে। স্থানেস্থানে অমুলা 
রত্বদকল অপূর্ব প্রভাজাল বিতরণ করিতেছে । নিতা নিরব রণারি ক্মভাবের 
বীণা বাজাইতেছে। সানুদেশ স্্খনিতে আবৃত রহিয়াছে | শৃঙগ-ভগ়-স্ত,প 
সকল স্থানে স্থানে গ্রকাণ্ড রঙতপণ্ডের শ্াঁর পতিত রহিয়াছে ! শ্বেত- 
প্রস্তরের বিমল বর্ণে বিস্তু ত নভোমগুল প্রতিবিদ্বিত হইতেছে ! আহা! 
গিরি-গর্ডে ঘেমন আর একখানি স্বতন্ত্র নিরীক্ষ দেশ! আবার ভীমযুন্তি 
গুহানকল চিরতিমিরে পরি গূর্ণ। ঠিক থেন কৃষ্ণারজনীর অপূর্বকারাবান 
বলিয়া বোধ হইতেছে! মনোরমে। উচ্চস্থান হইতে স্গভাবের মাঁধূর্যা 
সকল কেমন স্পঞ্ট দেখা যার । এ দেখ, কুর্যাদেৰ পশ্চিম আকাঁশের গ্রান্ত- 
' ভাগে অঙ্গ লুকাঈরাছেন; নক্ষত্রমগ্ডল ক্রমে ক্রমে উদয় হইতেছে? চন্দ্র- 
মাপ্জ অনস্ত আকাশে বিরাজমান হুইতেছেন) সন্ধ্যা-গগন, যেন একথানি 
মণিময় চক্রীতপ ! শীতের প্রাদুর্ভাব একবারে গিয়াছে । বসন্তবাঁু চারি- 
দিকে দৌরভ ছড়াইভেছে। নৈশকুসুম একটি একটি করিয়া ফুটিতেছে। 
আবার দেখ, হিমানীর মন্দ মন্দ হিমশ্বুর্টি লেগুলিকে কেমন ধৌত 
করিতেছে ! কুমুদিনীও পরিস্ভাঁর বাঁসরশ]1 সাঁজ(ইতেছেন। প্রিয়ে ! 
শুনিতেছ ? & কোকিল কোঁকিলীর কেমন কণ্ঠস্বর ! ডালে বঙ্গিয়া যেন 
“সারিগমা” তুলিতেছে ! ভ্রমরের গুন্‌ গুন্‌ স্বর, এ একপ্রকার চমৎকার! 
সহস্র সহতআ্ শব্দেও যেন একখানি বীণা! অগ্নি গিয়ে! দক্ষিণানিলকি 
দহয়বিস্কারক! পরাগকুলের অনুকূল দৌরভ কি প্রেোদ্দীপক ! কোকি- 
লের ললিত রব কি ধৈর্য্যবন্ধন শিথিলকর ! মধুকরের স্বর কি অমীয় মধুর! 
চজ্জকিরণ কেমন অতুল গ্রীতিগ্রদ; কিন্তু বিরহিদের পক্ষে ঠিক ধিপরীত। 
বন্ততঃ দেখ, চক্রবাঁক চক্রবাঁকী বিষাঁদমাগরে নিইগ্ন হইয়াছে; নলিনীও 
দিনমণির বিরহে মলিন বেশ ধারণ করিতেছেন। ভাল, হৃদয়বাসিন! 
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আমাদের বিরহ ভঙ্গ করিবার কি কোন স্বাধীনত| নাই? 

তখন মহারাজের বসন্তবর্ণন শুনিয়া রাজমহিষী মাদ্রীর হৃদয় ভরি" 
ভাঁবনায় বাঁভীহত অঃগ্যলভাঁর ন্যায় কম্পমান হইতে লীগিল | মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, “আমি ভাল কাজ করি নাই। ছরণানিবান হইটৈহ 
অনেক দূর অ:দিয়াছি। এখন প্রতাঁগমন করাই উচিত |” এই ভাবিয়া 
ভিনি ভূপাঁলকে সদোঁধনপুর্দক কহিলেন, নাথ! চলুন, গৃছে প্রত্যাগমন 
করি | ক্রমেইনিশা দেবী আঁগত | 

মহারাজ পা বলিলেন, মনোহারিণি ! ভুমি রাজবালা, রাঙ্মহিষী 
হইয়। এতই নীরস ষে এমন নববনন্তে উপবন ভ্রমণে বিরত হইতে চাও? 

মা্রী কহিলেন, প্রিয়তম! রসিক হইলেই কি বসস্তপ্রিয় হর? চন্দ্র- 
প্রমদা কুমুদিনী বসন্তে ষে যোগ নিদ্রায় শয়িত হন; তবে কি তিনি 
অরসিক? কৌরবেন্্র! জলন্তঅগ্রি-নববিধবাঁা বসন্তকালকে কি ভাল 
বামে? না বিরহিনী কামিনীর তাহাতে স্বখ বিলাদ করে? দগ্ধ বিধি 
গতিসত্বে আমাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়াছেন। সুতরাং প্রক্কতি দেবীর' 
মোহিনী মৃত্তি আমাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ মাত্রও প্রীতিগ্রদ নহে । নাথ! 
চলুন আশ্রমে চলুন। 

রাজ! বলিলেন, চক্রাননে ! একি? তুমি মুখচন্্রমার সুধা না দিয়া 
বিষবৃ্টি করিতেছ কেন? একি তোমার বিচ্ছেদের মান? হদয়বাঁধিনি : 
: এই ভরণ্যনিবাসে আমার কি ধন আছে যে সমর্পণ করিয়া তোমার মান 
ভগ্জন করিব। অভএব প্রেমযোগী পাওুকে হয়, মান ভিক্ষা দাঁও, ন। হয়, 
বীজকরম্বরূপ তোমার ন্বরূপমালিঙ্গন সমর্পণ কর। 

কৌরবনাগ এই বলিয়া! মাদ্দরীকে আলিঙ্গন করিলে মদরম্্রতা “করেন কি 
করেন কি” বলি? চীৎকার কাঁরয়া। উঠিলেন এবং আকুলস্বরে কহিলেন, 
মহারাজ! ব্রদ্ষশাপ কি বিশ্মৃত হইলেন? রতিরসে প্রবৃত্ত হইলে যে 
জীবনরত্তে বঞ্চিত হইবেন, তাহা কি আপনার স্মরণ নাই? হায়! অভা- 
গিনী কি চিরদুঃখিনী হইতেই কালবনভ্রমণে আমিয়াছিল? কাঁলবসস্ত 
সর্ধনাঁশ করিলি! নির্বাণভআগুন ভ্বালাইলি! অগাধশান্তি রাজ-মতি বিচ- 
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তখন পাঁতু কছিলেন, চাঁরুশীলে ! বসম্ত অগ্গি জালে নাই; কাল 
যৌবন ত্বালিয়াছে। বরবর্ণিনী ! তুমি অমৃতে বিষ মিশ্রিত করিতেছ কেন? 
বাজপ্রেমিকে ৷ এইকি তোমার সরল প্রেমের চিহ্ন? প্রেমিক প্রেমিক! 
কি মৃতা ভয় করে? না গুরুণগরনা ভয় করে? না কলঙ্ক ভয় করে 1 
বিশেষতঃ তুমি বীরবনিত। 7; তোমার এভয় সম্ভবে না। তাঁহা না হইলে ও, 
প্রণয়ীর ভয় নাঁই, ভাবনা নাই। পপ্রমকলক্ক প্রণরীদের চিরগলার হাঁর। 
কিন্ত পতিগ্রাণ! ! পতি সঙ্গে তোমারত সে ভরও নাই । তবু তু্ঘ এত 
ভীত কেন? অনিত্য ত্রক্ম শাপে তোমার চির নিরাঁকুল প্রকৃতি কি এতই 
আকুল হইয়াছে? 

রাজবধূ মা্রী, গতির রতি আলাপের সমুণিত প্রতাত্তর না দিয়া কহি- 
লেন, মহারাজ । আপনার পায়ে ধর পরিত্যাগ ককন | বোধ হয়, কুমার 
নকুল সহদেব কতই কান্দিতেছে।--চলুন, শীত্র চলুন; কল্য পুনরার বন 
ভমণে আসিব! 

পাতু কহিলেন, হরিণাক্ষি ! তুমি যে আমাঁকে বারশ্বার ত্যাগ করিতে 
অনুরোধ করিতেছ, আমি তৌমাঁকে ধরিগাছি না তোমার যৌবন 
আমাকে ধরিয়াছে? গ্রিয়ে ! আমিই যদি ধরিতাম, তাহা হইলে তোঁনার 
চরনণকমল ন্ত্বে বাঁছলতা কখনই আকর্ষণ করতাম না। যাহা হউক, 
প্রিয়তমে ! একেত তোমার যৌবনজ্বালায় আমি যারপরনাই জালাতন 
হইতেছি? তাহাতে আবার পঞ্চশরের পঞ্চ শরে আমায় জ্ভ্রীরিত করিয়া 
তুলিতেছে। প্রাণেশ্বরি ! আমি অনেক বীর জয় করয়াছি | অনেক শর 
সহ করিয়াছি | কিন্ত এমন শর কখনও দেখি নাই | এই শর বিষাক্ত 
আর ইচ্ছার বীরত্বকাঁল ক্বেল কাঁন নদযৌধনেই প্রায় ঘটিয়। থাকে । উঃ 
কাঁমের এতদূর আঁম্পর্ধা? আমার বীরযশ লোপ করিল! বীরাঙ্গনা ! 
বীরজয়ে যেনন আঁমি__) কাম জয়ে তেমন তুমিও দীক্ষিত। অতএব উঠ, 
কুচ গিরি নিক্ষেপ কর ভূজ গাঁশে বদ্ধকর, আর কটাঁক্ষণরে পঞ্চশরক্কে 
উচিত শান্জি দিয়া কান বলরিনী নাম লও। প্রি-ভমে ! ছুল'ভ অ্জস্ম 
আর পাইবে নাঃ নবযৌবন আর ফিরিগা জাঁদিবে না| রমণীর রমণীর 
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মগ সুখস্বাদ মনের সুখে শাস্বাদন কর। 
পূর্ণ যৌবন। মা্রী, পতির একান্ত মতা দেখিয় পুনরায় কহিলেন, কৌরহ- 
শ্রেষ্ঠ! আপনিই নাঁ ছুফটের দমন শিষ্টের পাঁলন করিয়] থাকেন ? তবে 
কি ইন্ড্রিয় দমন করিতে আপনার কিছুই ক্ষমতা নাই ? আপনাঁর হৃদয়, 
ক্রৌষে জ্বানের উজ্জল অসি কি মলিন হইয়াছে? ছুর্জয় রিপুকে কিআত্ম 
বশে আন্ঠিতে পারেন না? ক্ষণস্থায়ী ভুখের জন্য অমুল্য জীবন বিসর্জন 
দিতে ইচ্ছ!। করিতেছেন ? কান্ত! কাঁল বসস্ত কি আপনার ধীশক্ত 
একখ!রে লোঁপ করিয়াছে ? বীরবর ! অনিভয ইক্ক্রিয় সুখে যে অনর্থ ফল 
ফলিবে, তান] কি ভঁপনি কিছুমাত্র ভাবেন না? ইজ্জিয় দোষে দশান্ত 
রাঁবণের সোগার লঙ্কা চাঁর খার হইয়াছে, তাহা কি আপনার ল্মৃতিপথে 
উদ্দিত হয় নাই? নবীন তাপস! তুমি ভওতাঁপস অপবাদে শতশৃঙ্গ গিরি- 
বাণীদিগকে হাদি সাগরে ভীনাইও ন1। চির উজ্জল কুরুবংশে কজ্জপের 
রেখ! তুলিগনা । মহারাজ ! অজ্ঞানেরাই ইত্জরিয়ের দ।সত্ব স্বীকার করে 
আঁর অনিতা সুখে? নিমিত্ত নিত্য পদার্থের চিন্ত। বিসর্জন দেয় । আর্ধয- 
পুভ্ত ! বাঁদ্ববেগে তৃণরাশি চালিত হয় বলিয়া কি হিমাঁলর চালিত হইবে ? 
বীর প্রত! আঁজ আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়। কি ইন্জিয় বীরত্ব প্রকাশ করি- 
তেছে? কুরচ্ছত্র ! আঁপনিত কখনই নিরস্ত্র নন্‌। ্রীমন্ত পুরয়ের অভাব 
কি?বীরেন্ত্র! বিবেক-রথে অরোঁহণ করুন | সুখ দুঃখ অশ্বের মুখে 
শান্তিরশি]ি প্রদান করিয়। ধীশক্তিন্বপ অক্ষয় কশ। লইয়া স্ুমতি সার, 
থিকে ছপ.থ রখ চালাইতে দিন) আপনিও জ্ঞান ধন্ুকে জত্বগুণ দিয়া 
হৃদ়তুণের মধস্ত্রবূপ বিজ্ঞান-শর এ্রহণপুর্ধক যোখবনে দেই শর ইজ্দ্ির 
সমরে নিক্ষেপ করিতে থাকুন? দাঁসীও রণবাদোর অনুরূপ চিরকাল 
আরণ্ত কম্কণের ধবনি করুক এবং কুরুবংশও পাঁওুরাজার ইত্তরিয়'জত 
ববীররজে অনন্ত কাল আনন্দআ্োতে ভাসুক্‌। রাজমহিষী মাদ্রী, এইরূপে 
অনৈক প্রবোধ দিলেন; কিন্তু কালদংশনের ওষধ নাই। মহারাজ, 
মাত্রীর সহিত রতিবিহার করিয়া মানবলীল। সংবরণ করিলেন | 
মহারাঁজ পাও চিরণিরাম লইলে মা্দ্রী “হায় কি হইল” এই বলিয়া 
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অচেতন হুইয়! পড়িলেন-ব্নবাঘু বিশদ সাস্থাকর--বনাদবীর স্বাভাবিক 
বে মদ্্রন্বুতা সংজ্ঞ(লাঁভ করিয়া! উঠিলেন এবং উচ্চৈঙ্গরে রোদনপুর্ব্বক 
কহিতে লাগিলেন, হা হতভাগ্য জীন | দারুণ বজঘাতে তুই এখনও 
জীবিত আছিল ঃ একি তোর আনন্দ চেতনা ? হায়! ভাগ্যদোষে 
কতাস্তও আমার প্রতি প্রতিকূল! আঁজ তাহার অব্যর্থ বাণ কি বার্থ 
হইল?উঃআরঘে সহা হয় ন।। নাথ! গা তুল। দাঁসী বলিনা কথা কও । 
মন্দভাঁগিনী মাত্রী যে তোমার পদতলে ধূলার ধূসরিত হইতেছে। হা 
জীবিতেশ্বর ! জাজ, এত বিষণ কেন,? রাজপ্রন্কতি কি এতই নিষ্ঠুর? 
রাঁজন্‌। এই বিজন ৰিপিনে দাঁদীকে ফেলিয়া কোথায় নিশ্চিন্ত হইলে £ 
দয়রগ্রন ! তৌদাঁর চক্দ্রবদন মলিন কেন ? জীবিতেশ্বর ! একবার কঠস্র 
বর্ষণ করিয়া দাসীর কর্ণেক্দ্ির শীতল কর? প্রাণনাথ ! তোমার দ।সাঁর 
হৃদয় যে শত বজাঁঘাঁতে বিদীর্ণ হইতেছে। বীরেক্দ্! তোমার বীর-ঙ্গ 
আজ তৃণ শায়িত কেন? তোমার সোণার অঙ্গে যে সহত্র ধূলির অঙ্ক 
পড়িয়ছে, তাহ! কি তুমি দেখিতে পাইতেছ ন) £ বীরবর ! তোমার বীর- 
বাহসাস্ব বিরাঙ্গনা আজ ধূলিসরোবারে ভাঁঘিতেছে ? কুরুপতি!তুমি কি 
ছঃখথে ছঃখী হইয়া ছুক্জর অন্িমান করিয়া £ প্রাণনাগ! এজস্মে কিআর 
মৌনব্রত উদ্ঘাপন করিবে না? পাষাণবাঁলী হইয়া বলিগ্জা কি মনও 
পাষাণ হইয়াছে £ সকল প্রেম, সকল অন্বপাঁগ কালজলে সমর্পণ করিলে » 
কাঁলরূপিণী মাত্রী কি তৌথায় কাগভুজগ্সিনী হইয়া দংশিল? দেব! 
তোমার মস্তক আজ, বনমীলতীর শু পল্পবের উপর কেন? অভাগিনীর 
বৈধবা-বাঁছ বলিয়া কি রাজ উপধাঁনের যোগা হুবে না? প্রাণের ! গা 
তুগ; আদি বনপল্লবের ব্যজনী করিয়। তোগাঁর তাঁপিত অঙ্গে বাজন করি। 
রে নির্দয় কাঁল ! তুই একান্তে পাইয়। আমার চন্দ্রকাস্তমণি হরণ করলি? 
সতীর সম্বল পতিমঙ্গ তুই স্বহস্তে বিচ্ছেদ করিলি? রে চক্ষু! তুই কেমন্ন, 
করিয়া এখনও নাথের রক্তহীন নিরাননদ মস্তি দেখিতেছিস,, এখনও অন্ধ 
হুইলি না? 
মদ্স্থুতা এইরূপ রোদন করিতে থাকিলে ক্রন্দন ধ্বনি বনলতা ভেদ_ 
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করিয়! কুস্তীর বর্ণগ্োচর হইল| পাঁঞুমছিষী অধীর] হইয়া পুভ্রগণ স্থিত 
তথায় আগমন পুর্বক দেখিলেন, কুরুকুলতিলক ভুবন বিজদী মহারাজ 
পাও ধূলিধুসরিত কলেবরে ধরা ভলে শয়ন করিয়া সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় 
নিম্পন্দ| তখন সাধ্বী সতী কুন্তী, “হায় কি সর্বনাশ হইল” বলির! 
ভুতলে মৃচ্ছি'তা হই গড়িলেন। সুকুমার পঞ্চপাণ্ডব পিতার মৃত্যু ও 
মাতৃদ্বরের আর্তনাদে আঁকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। 

কিয়ৎক্ষণ গরে কুভ্তীর চেতনাঁপর্ধার হইলে শোঁকসিন্ধু উচ্ছ,লিত 
হুইয়! উঠিল। মহিষী পুনরায় ক্রন্দন করিতৈ করিতে কহিতে লাগিলেন, 
“হাঁয় নাথ কোথায় গেলে ! চিরসঙ্গিণী দাঁসীকে একেবারে চিরকালের জঙ্ক 
নিরাশ করিলে? ছুখিনীরে অগাঁধ ছুঃখনীরে ভাঁসাইলে? দয়া, মাঁদা, 
নকলি পরিত্যাগ করিও] পাঁলাইলে ? লৌকনাঁগ ! ভোঁমার পুভ্রগণ যে 
ধূলায় ধূসরিত হইয়া কাদিতেছে, ইহাঁর প্রতি একবারও কর্ণপাত করি- 
ভেছ্‌ নাকেন?হা! প্রাপ্রতিম !হা কুরুরাজ1 আজ তোমায় কি এই 
নিষ্ঠর কাজ সম্ভবে? এইজন্তই কি আমায় না বলিয়া আসিরাছিলে ? 
সকল ভাঁল বাঁদা, সকল শীল ভা, একেবা:র ভুলিয়া গেলে? আর আমি 
কাহার শরণ লইব, কাঠীক নাঁথ বলি? ডাঁকিবঃ আঁমাঁর এমকল ভার 
ভারতের মব্যে কে আর অঙ্গীকার করির! গ্রাণ করিবে ? হু? মন্দসাধন ! 
এই কি তোর মাহুধী-দাধনাীর ফল ? সতীর একমাত্র গণিত পতিধন 
তাহাতেও নির্ধন হইলি £” কু্তী এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন 
এবং মান্্রীর নিকট সকল অবস্থা বিদিত হুইয়। কহিলেন, মাঁদ্র ! বীরবধূর 
বিফল বিরহ কর! উচিত নয়। প্রাণনাথের মৃত্যু দেহে আর শোক অজ্ঞ 
বিসর্জন কর1 পতিত্রতার উচিত কার্ধ্য কর! হয় না। তৎপর চিতা 
গ্রস্ত কর। আঁমি আর্ধ্য-পুত্রের সহিত চিতাঁ শয়নে বিরহ অনলকে 
আনলস(ৎ করিব। বীরাঙ্গনার বিরহ ভয় কি? অগ্নিদেবের অনিবার্ধা 
উত্তপে বিরহাগ্নি ক্ষণমধো বিনাশ করিব। পতিই সনীর গতি, 
পতিই সতীর একমাত্র ধর্ম, স্ত্রীজাতিতে অযুল্নিধি পতিভ্রতা 


কুরবংশ। ৯ 


ভূষনভিন্ন আর কি অমূল্য ভূষণ াছে? পতির প্রেমান্থরাগে সতী 
জীবন বিদ্্জন দিয়াছেন । এখানেত কৌরব সূর্যা একবারেই অস্তাঁচল 
চুড়াবলম্বন করিয়াছেন; স্থৃতরাং কুরুবধূর চিতা সঙ্জ। ভিন্ন আর অন্য 
মন্ত্র কি? মথিবিনা মণিহারা সাপিণী কি জীবন ধারণ করিতে পারে? 
চন্ত্র বিনা চন্ত্রপ্রমদ। কুমুদিনী কি বিকমিতা হয়? জল বিনা নলিনীর কি 
*জীবনীশত্তি থাকে! মাদ্রি! ত্বরায় চিতাম্থদজ্জিত কর, আমি আর্ধ্য- 
পুজের মহামগ্ঘল নীমন্তের সিন্দর কখনই জলসাৎ করিব না! অগ্নিদেবের 
জলন্তশিখায় প্রবেশ করিয়া! চিরদধবা থাকিব । 

তখন মাড্রী কহিলেন, আর্ষো ! নাথের অন্ুগমন কর! আপনার চরমকার্ধা 
নয়। পুত্র গুলিনকে এক কালে অনাথ করা কি গ্রস্তির গ্রস্তিব্রত ধর! 
দেবি! কুমারগণ সমকালেই মাতৃপিতৃহীন হইলে, পরিণামে কৌরব জল- 
পিণ্ড কালের ভীবণ কবলে চর্তিত হইবে । অতএব আর্ধা-পুজ্রের সহ্গমন 
কেবল দ।সীর পক্ষেই নম্তব। প্রত্যুত প্রাণেশ্বর যখন আমার গ্রেমারক্ত 
হইয়াই অমূল্য জীবন কৃতীত্তকরে চির সমর্পণ করিয়াছেন, তখন মান্রী 
নিশ্চয়ই সতীত্ব প্রতিপালন জনয পতিসহ চিতাগ্রিশায়িত হইবে । অতএব 
দেবি! আপনি স্বর্গীয় পাগরাজের যশপতাকা উড়াইতে ভবমগুলে পুত্রগণ 
লইয়া! সংসার ধর্ম করুন্‌। | 

কুস্তী কহিলেন, ভগিনি ! সাপত্রা ধর্ম কি কঠোর ইত $.সঁপত্বা প্রক্কতিন্ 
কি পক্ষপাত উপকরণে নির্মাণ? নাথের অনন্ত মিলনেও আমাকে বঞ্চিত 
করিতে চ1ও? 

মাদ্রী কহিলেন, রাণি ! আপনিইনা ভারত রাজ্যের অধীশ্বরী? তবে 
লোক রপ্রন সম্ভৃত কীর্তি কি আপনার সদাত্রত কার্য্ের বিপরীত? বিশেষতঃ 
কনিষ্ট স্বার্পরতাও আঙ নৃতন ব্রত নয়; সুতরাং ভাগাহীনাকে চিতাঁরোহণ 
অস্ভিম ভিক্ষা দিন। মহিষি ! এই আমার শেষ বিদায়, এই আমার ভীবনী 
পুরস্কার । 

অনন্তর পতিপ্রাণ। মাত্রী চিত্ান্ুসজ্বিনী হইয়া, কুস্তীর হস্তে পুপ্দ্বরকে 
মমর্পণ পূর্বক কহিলেন, দয়িতে ! আপনার দাতব্য ধন এই রদ্ব ছুইটিকে চির 
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সমর্পণ করিলাম । অভয় পদে স্থান দিন । ছুঃখহারিণি । এই দীন 
ছুঃখিদের ভারতে আজ স্থখের দিন অবসান, চন্দ্রকুলচন্দ্র পাও স্থুখ পৌর্ণমাসীর 
সহিত মহ! প্রস্থান করিয়াছেন । অতএব দেবি! আপনি অন্ুকুল-ককণা- 
স্রোত বিশাল রাজ্যপাঁটে যেমন প্রবাহিত করিয়াছেন, তন্রপ অভাগিনীর 
জীবনীলতা ছুটিকেও চির করুণ!-সলিলে অভিষিক্ত করুন। 

কুন্তী কহিলেন, ভগিনি! প্রাণাধিক নকুল সহদেব আমার জীবন রত্ব_- 
জীবন সত্বে জীবনকে কেউ কি অনাদরদাগরে ভাসায়? স্থশীলে! তোমার 
আত্মজ কি আমার হ্বদয়বৃস্তের কৌমল কুন্গম নয়? এখন আবার মাতৃহ্থীন 
মায়ায় কুস্তী চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ। কিন্তু স্রভাগিনি! তোমার কি 
শুভাদৃষ্ট £ তোমার কি তগন্ত? অতুল যশ জগতে অক্ষয় মূল হইল। 
তুমিই সতীশব্দের নধুরসঙ্গীতে সৌর জগৎ মাতাইলে, কৌরব লক্গমীর প্রকৃত 
গরিচয় দিলে, ভগিনি । পতিব্রতাধর্ম কি পরম রত্ব ত৷ তুমিই জান । অভাগিনী 
কুস্তীর বৈধব্যযন্্রণাবহ কাল জীবনে শত সহস্র ধিকৃ। 

অনন্তর দীনম্ন! দা্রী, কুমারদ্ধষের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, বন নকুল 
সহদেব ! আয়, একবার জন্নশোধ ক্রোড়ে লই়। সন্তপ্ত জীবন শীতল করি। 
বত্ম! তোরা চিরদিনের মত মধুর স্বরে মা ঝলয়া একবার ডাক, টাদ 
মুখের চুষ্ব দে, সুধামুথে মন্দভাগিনীর এই শেষ দুগ্ধ পান কর। ভোদের 
কোমল কণ্ঠস্বর এই কঠিন হৃদয়ে আর প্রতিধ্বনি করিবেনা ; চন্দ্রানন চুম্বন 
করিয়া মায়াসাগরে আর ভাগিব না। কালের চন্গে আমার স্থখের জ্যোতিঃ 
নিতান্ত অসহা হইয়া উঠিল; চির দিনের মোহজাল শতশৃঙ্গ গিরিতে আজ 
বিচ্ছিন্ন হইল। রে নকুলসহদেব! তোদের জ্যেষ্টা জননীর চরণপ্রান্তে 
শীতলছায়া। অবলম্বন কর্‌) অগ্রজগণের দাসত্ব ব্রতে চিরব্রতী হইয়া থাক্‌) 
কলম্কী মাড্রীর কলঙ্কিত জীবন আজ পন্তিচিতাগ্রিতে অন্তমিত হইল । 

তখন কুমার নকুল দহদেব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, 
জননি! কি বলিলেন, আগনিও সহগামিনী ? হা ছুরদৃষ্ট ! হা দৈবদূর্বপাক ! 
এক কালেই মাতৃপিভূহীন ! হাপিতঃ কৌরবরাজ্যেশ্বর! আপনি এখন 
কোথায় ? একবার স্বর্গাসন হইতে দৃষ্টিপাত করুন । আপনাব সমাদরের নকুল 
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সহদেব আঙ্ক অকুন সাগরে ভাপিতেছে ! জনক! শৈশব জীবন কি 
বহনের যোগ্য? কিন্তু জননী জনক্ষিত্রী হইয়াও ভীষণ শাস্তি দিতে গ্রস্তত 
. হইয়াছেন । মাত ! প্রস্থতী হইয়া গুত্রবপ কি তোমার গ্রস্থথন্থ ? যে যাত ছুগ্ধের 
 অনপ্তথণে জগৎ চিরধণী, তুমি কোন দোষে কুকশিশুনে আছ মে জুথে বঞ্চিত 
করিতে চাও? মাগো! কোথা যাইবে, গৃহে চল, আমাদের শ্ষখাপগামার সমর 
উপস্থিত। এই দেখুন, কণ্ঠ তালু শুষ্ক, দেহ অবনন; রদনা পানীয় অভাবে আকৃষ্ট 
হইতেছে । মাতঃ একি £ আমাদের করুণমার্তনা্দে আপনি নিবৃত্ত হুইতে- 
ছেন না কেন? জন্মের মত চিতাগক্জ আরকি পরিত্যাগ করিবেন না? 
আপনার স্নেহ সরোবর কি বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে! কৌরব 
রাজোশ্বরি! আপনি একান্তই বদি সংসার বাসনায় বীতরাগ। তবে 
আমাদিগকেও সঙ্গে নিন্। মাতৃচিতার পদতলে কি একটি বালকের শয্যা 
হইবে না? আপনি নিষ্টর বলিয়। কি চিতাও নিষ্টর? হয় পৈতৃক চিত| 
সুপ্রমনন হইবেন না হয় অগ্নি দেবের নিকট কিঞ্চিত স্থান ভিক্ষা করিয়া লইব। 
জননি ! কুকুবধূর পুত্র শ্লেহ নাই বলিয়া কি কুরুশিশুদেরও মাতৃভক্তি নাই? 
শিশুমতি নকুল মহদেৰ এইরূপ জনক আক্ষেপ করিলে, গাওুভামিনী 
মাদ্রী আত্মজনবয়কে ঘত্রপূর্ ক কহিলেন, বত্মগণ। ধৈর্ধ্য ধর, অঞ্জজল মহ্বরণ 
কর, ধর্মন্তান স্ুশীলত। কখন কি ধর্মপথ আবরণ করে £ বাছা! মাতৃ অন্- 
রোধ রক্ষা করিয়| সরল হৃদয়ে বিদায় ভিক্ষা দে) আনি ইন্দনগরে কৌরবে- 
সের স্বর্গায় সঙ্গিনী হই । অনিত্য শরীর যখন চির বিনশ্বর) তখন ত্ত্বজ্ঞানে 
ভ্রান্ত হওয়া! কি কৌরব অঙ্গনার উচ্তি? ভিনি এই বলিয়! কুমারগণের কর 
গ্রহণপূর্বক কৌন্তেঘ়গণের শিরোদ্রাণ লইয়া কহিলেন, তাত যুবিষ্টির ভীমার্জুন! 
ছুঃখিনীর এই রত্র ছুটিকে তোদের হস্তে দিলাম। ঠিরধিন এই দীন বালকদের 
প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করিস্‌ । অভাগীর পার্থিব ধন তোদের ভাগারে অনস্ত- 
কালের ভন্ঠ রহিল, বত্রধিন। ভার ত-জননী যেন নকুল দহদেব ধনে বঞ্চিত না হন। 
তখন ঘুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতঃ মদ্ররাঁজ ছুহিতে ! প্রাণাধিক নকুল মহদেব 
আমার ভীমাজ্জুন হইতেও অধিক; কিন্তু আজ হইতে ইহার! আমার একমাত্র 


ভীবনী শক্তি এবং আপনার অসীম পুণ্যবল আমাদের শুভসৌভাগোর মূল। 


১২ কুরবংশ। 


1 আপনার পতি তক্তির যশ পতাক! ভারতগগনে অনস্তকাল শোভা 
্ঠী করিবে। পতিব্রতার পবিত্রপথে আর্ধামহিলাগণ কল্পে কল্পে ভ্রমণ 
করিতে থাকিবে । 
অনন্তর দাম্পত্য চিতা! প্রস্তত হইলে, ভূতযগণ শবদেহ চিতা! শায়িত 
করিল-_চিভাধৃমে পার্কতীয় তরুলত! সকল নীল রেখার স্তায় মলিন, ঠিক 
যেন পাওুবিরহে তাহারা ও অবমন্ন। তখন পতি-পরায়ণা মান্রী পরম্পরা শেষ ' 
সম্ভাষণ করিয়া স্বামি-চিতা প্রদক্ষিণপুর্বক কহিতে লাগিলেন-_- 
উঠরে দাকণ চিতা দ্বিগুণ জনিয়া, 
উঠুক অনন্ত শিখ ব্রহ্গাণড ভেদিয়া; 
ভারত মিলা দেখু(ক্‌) সতীত্ব কিরণ, 
করুক আনন্দে পান সভী-আস্বাদন ।-_ 
অগ্রপর কাস্তদেব নিতা-ন্বর্স দামে, 
গতির উদ্দেশে যাব স্বর্গীয় আরামে ।_- 
উঠিবে চিতার অগ্থি মুখ প্রসারিয়া, 
শীতল করিব অদ্য সন্তাপিত হিয়া । 
বীরমাত1 বীরকান্তা বিরহ ন'শিতে, 
করিব তুমুল রণ সভীত্ব-অসিতে 1 
জীবন বান! যাক চিতা-হুতাশনে, 
মাতৃক নতীর মন পতিগুণ গানে। 
সতীত্-গরম রব স্বামি শ্রীচরণ। 
তা! বিনা সতীর প্রাণ বাচে কি কখন ?_ 
ছাড়িব নশ্বর দেহ ঈশ্বর স্মারিয়া, 
গ্রাণেশ্বর পরশিব চিতা মধ্যে গিয়া । 
দুরস্ত বিরহ জাল! এড়াইতে আমি, 
সেবিধ কান্তের পদ হয়ে সহগামী। 
রহিবে পার্থিব ধন সিন্দ,র ললাটে, 
যাইবে অক্ষয় লৌহ স্বর্গ রাঙ্গা পাটে। 
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ভারত নন্দিনী হবে পতির সঙ্গিনী, 

উঠিবে চিতার ধূমে পতি জয়ধ্বনি । 

পুরা মনের সাধ ত্যছিয়৷ জীবনে, 

তুষিব নাথের মন প্রেম আলিঙ্গনে । 

পাইব পরম শান্তি পতি ভক্তি বলে, 

সবনা বৈধব্য জালখ এভব মগডলে। 

অকুল অতলস্পর্শ এভব জীবনে, 

পার হৰ পতি-পদ-তরি আরোহণে । 

কাল-বিজপ্ধিনী হয়ে কাল কাটাইব, 

কালের করাল-গ্রাসে কভু ন! যাইব ;-- 

কাটাব অনস্ত কাল পতি সম্মিলনে, 

রহিবে কীস্থির স্তম্ত ভারত শ্মশানে । 

ফুরাল ভবের খেল! কুরু অবলার ! 

বিভূর পদারবিন্দে শত নমস্কার । 

দেহ পতি দেব! তব স্বর্গীয় চরণ, 

করিল বিরহী বালা চিতা আরোহণ । 

পতিপ্রাণ মাদ্রী চিতানলে জীবনাহুতি প্রদান করিলে, সপুত্রক কুস্তা 

দেবী উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিতে লাগিলেন,_-সমুজ্জল শতশুঙ্গ গিরি কালিমাময় 
শশান কলঙ্কে অনন্ত কালের জন্য আচ্ছন্ন হইয়। রহিল। কালাগ্রির প্রবল 
প্রতাপে দাম্পত্য দেহ ভম্ম প্রায় হয় উঠিল। তখন শৈলনিবাপী মুনিগণ 
“ জাতামিতে কৌরৰ সৎকার হয় ” এই অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত চিতা হইতে 
কৌরব দম্পতীর জড় দেহ সংগ্রহ করিয়।) সকুমার কুস্তী ও শবদেহ বয় 
লইয়া, হস্তিনা নগরীতে উপস্থিত হইলেন । হন্তিনা রাজধানী এই নিদ!- 
রুণ ঘটনায় বিষাদদাগরে ভাঁসিতে লাগিল। তখন সমাগত খষিগণ নীতিগর্ভ 
সাম্য উপদেশ দ্বার রাজফুলের কথঞ্চিৎ শোকাপনোদন করিয়। প্রতি গমন 
করিলেন। তৎকালে রাঁজদম্পতী সপ্তদশ দিবন মানবলীলা সপ্বরণ করিয়াছেন। 
কিন্তু ভীক্মাদি কৌরব মহাত্মাগণ কুলপ্রথান্ুসারে জড়শর'রের অগ্নিকার্ধ্য অবধি 
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দ্বাদশ দিবসে অশৌচান্ত হইলেন। অন্তর পাওুপুত্রগণ পাগুব ও ধূততরাষ্টরপুত্গণ 
কৌরব উপাধিতে পর্যবসিত হইয়াঃ কৌরব-পাণ্ডব পঞ্চোন্তর শত ভ্রাতা বালা- 
ক্রীড়ায় কাল হরণ করিতে লাগিলেন। নকলেই মহাবীর্ধ্যবান্‌, কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
ভীমদেন ভীষণ পরাক্রমী হইয়া উঠিলেন। তাহার বাল্য বিক্রমে কৌরব 
শিশুগণ প্রপীড়িত হইতে লাগিল। তাহার বালা গর্ব জ্ঞাতি প্রকৃতিকে উত্তেজিত 
করিয়া তুলিল। এই কালেই কৌরব ক্ষেত্রে বিষমরী কণ্টকলতার জন্ম।__কুমার. 
দুর্যোধনের অভিমানী হৃদয় ঈর্ষানলে জর্জরিত, বস্তুত তাহার পক্ষে অসহ্য 
হইয়া উঠিল। পাঠক ! « অগহা ভ্রাতি বাক্যঞ্চ মেঘান্তরিত রৌদ্রব ৮ 
একথ!টার পক্ষ সমর্থন করিতে এবার পহস্তিনা রাজভবনে” চলুন । 
ইতি; মহাভারতীয় আদিপর্বান্তর্গত সম্ভব পর্ব কুরুবংশে 
মাদ্রীর চিতারোহণ নাম প্রথম সর্গ সমাঞ্ু। 


বুকবংশ। 
দ্বিতীয় সর্গ। 
হস্তিনা-ভবন কৌরব-দনুর্কেদ 
( সৌভ্রাত্রভঙ্গ ) 
স্পা টি উট... 
« অসহং জাতিবাকাধ মেঘাস্তরিতরৌদ্বৎ ”_- 


মানসিক বৃত্তি যতই সরল হউক, সংসারের গতি প্রায় পরিবর্তন হয় না। 
কৌরবকুমার ছূর্য্যোধনের অন্তর কুটিল উপাদানে নির্ধিতি, গ্রতাুত পাগবগণের 
অসীম বীর্যবল তীহার পক্ষে বিষবৎ হইয়া উঠিল। ভীমনেনের আত্মগর্ক 
তাহাকে উত্তেজিত করিয়া! তুলিল। বীর কুমার বুকোদর ভারত-ভাগ্ডারের 
গ্রকতই অমূলা রত্ন! তাহার প্রকাগুদেহ সুমের খণ্ডের হ্যায়, রূপরাশিও তেজো- 
রাশির হ্যার গ্রাতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি বাহুবলে মহাকালের হ্যায়, 
গমনে পরনের গ্ভার, এবং আশ্কালনে দিগ্গজগণের পঞ্চমন্থরূপ হইলেন ।বাল- 
স্থলভ আত্মগরিমা তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি ভুজগর্কে 
কুমারগণকে অনাদর করিতে লাগিলেন । বাল্যযুদ্ধে ও বাল্যবিহারে সকলেই 
তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করিল। «পবনাত্বজ ভীম, ভাবী ভূপতি 
ুখিটিরের মুখা মেনাপতি হইবেন” এই আশালতিকা পাওবহ্ৃদয়ে বদ্ধমূল 
হইতে লাগিল, এবং কৌরবন্বরয় এই ভাবনায় দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। 
বস্তত কৌরবোষ্ঠ ছূর্ষেযাধন অন্তর হইতে পাণুব দত্ভাব অন্তর্থিত করিলেন ; 
প্রদ্ধাণকোটি প্রদেশে তাহার কঠোর কার্য্যের প্রথম অবতারণ! হইল। 
নি্দ় ছূর্ষ্যোধন ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইলেন। কিন্তু দৈববলে 
তীক্ষ বিষও ভীমের সংহারকর হইল না; কুমার নি্্রাচ্ছলে কেবল মহামৃচ্ছর 
অভিভূত হইলেন।, তখন চর্ষ্যোধন মুষ্ছাগত ভীমসেনকে দুটবন্ধন কপিরা, 
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শোতম্ব তীর অনন্ত গর্ভে নিক্ষেগ করেন। অন্থকূল আোতোরাশি তাহার পক্ষ 
সমর্থন করিল, কুস্তীনন্দন বন্ধনদশায় নাগলোকে যাইয়৷ উপস্থিত হইলেন-_ত্রুর 
অন্তর বড়ই নির্দয়; কুটিলাত্ম! নাগগণ মুচ্ছগত ভীমসেনকেও দংশন করিতে 
লাগিল । ভাগাবশতঃ জঙ্গম বিষে স্থাবর বিষের অপনোদন-_পাওুনন্দন মহা- 
মৃঙ্া হইতে অবতরণ করিলেন । তুজগগণের সহিত তাহার মহারণ বাধিয় 
উঠিল, অনন্তর তিনি নাগরাজবান্থুকির দৌহিত্রের দৌহিত্র পরিচিত হইয়া, অযুত 
হস্তি বলপ্রদ অমৃতরস পানানস্তর সুখনিদ্রায় অষ্ট দিবা অতিবাহন পূর্ব্বক 
বাস্থুকি-দত্ত যৌতুক-ভূষণ সহিত হস্তিন| নগরীতে পুনরাগত হইলেন, এদিকে 
সমাতৃক ভ্রাতৃচতুষ্ট্ « হা ভীম যোভীম” করিয়া অষ্টদিবা! অতিবাহিত 
করিলেন। 

কুমার ভীমসেন তন্তিনা নগরীতে আগমন করিয়া, ছুর্য্যোধনের ছুশ্চরিত্রের 
বিষয় আন্দোলনপুর্ধ্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন» উঃ স্বার্থপরত| কি 
ভয়ানক ব্যাপার? জ্ঞাতি ঈর্ষার কি কুটিল উপাদানে নির্মাণ? ছ্রাত্ম! 
দুর্যোধন আমাদের গৈতৃক রাজ্যধনে একাধিপতি থাকিয়াও পরিশেষে 
এই হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়াছিল! পাঁওবগণের ভাবিউন্নতি তার কপট 
হৃদয়ে কি সহ হইল ন|? আমরা পুণ্যাশ্রম শতশূঙ্গগিরি হইতে আসিয়! 
জনপদের তিক্ত আস্বাদন গ্রহণ করিলাম। পিতৃবিজিত অতুল বৈভব 
সকলি শক্রগত হইল ! অহো ! মহামায়ার অদ্ভুত মায়াজাল প্রপঞ্চজগতে কি 
মোহিনী খেলাই খেলিতেছে ! আোতস্বতীর গতি যেমন কুল হইতে কুলাস্তরের 
ধ্বংস সাধন করে। মহামায়ার মহীয়সী শক্তিও তদ্রুপ । তিনি দীনদুঃখীকে- 
ও রাজত্বপদ দেন, এবং ছত্রধর রা্স্শ্বরকেও পথের ভিখারী করিয়া 
তুলেন। তাহার মোহকরী মায়া প্রভাবে কেহ আনন্দপাগরে মগ্ন, কেহব! 
নিরানন্দ সলিলে অনন্তকালের জন্য ডুবিতেছে। বস্তত কৌরবক্ষেত্রে 
তাহাও প্রত্যক্ষ । ভীম বিনা ভারত রাজলক্মী মোহিনী-তপস্থিনী উভয় 
কেশই ধারণ করিয়াছেন । হস্তিনা-রাজলক্মীর নৈসগ্লিক রাজবেশ কৌরব 
বিভাগে জাজ্জলামান, পাওব বিভাগে যেন বিশাল কালিম! রাশি হইয়াছে। 
কৌরবপ্রস্থ সুখ-হীরকের উজ্জল জ্যোতিতে আলোকময়, পাও প্রস্থ 
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নিবিড় বিষাদদিমিরের গর্তশায়ী | কৌরব গ্রস্থে শ্বেত পীত লোহিত 
পতাকা গুলিন যেন বিজয় ঘোষণা করিতেছে; কিন্ত আমাদের পক্ষে ঠিক 
বিপরীত | ভ্রাতৃশোকের ভীষণ ঝটিকায় চির জীবন্ত মঙ্গল নিশান পর্যান্ত এক- 
বারে ধুলিসাৎ! ভীম বীর এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বীয় ভবনে প্রথেশপুর্ববক 
যুধিষ্টিরকে মন্বোধন করিয়। কহিলেন, আধ্য ! দাদের অভিবাদন গ্রহণ 
করুন। 

তখন যুধিষ্িরাদি ভ্রাতৃচতুষ্ট় ভীমের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, আহলাদের 
পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, এবং ভ্রাহৃবত্মল যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে আলিঙ্গন 
করিয়। কহিতে লাগিলেন, ই! রে প্রাণাধিক! আমাদের হ্বায়পিণ্ডে 
শোকের অগ্নি প্রজ্লিত করিয়া তুই এত দিন কোথার নিশ্চিন্ত ছিলি? 
পাওব রত্বাগাবে তুই যে একমাত্র অমূল্যরত্ন, তাহ! কি একবারও ভাবিস্‌ নাই? 
রে বীরপ্রভ ! আজ অষ্ট দিবা বীত গ্রভ হইয়া! পাগুবকুল যে তিমিরসাগরে 
ডুবিয়া ছিল তাহাকি ভোর হৃদয়দর্গণে এক : মুহুর্তের জন্যও প্রতি- 
বিষিত হয় নাই। তোর স্থুকুমার কোমল আত্মা কি এতই কঠিন? হারে 
বুকোদর ! তই পাণুকুল লতিকার সহকার তরু বলিয়া কি এই তোর 
স্বজনপ্রিয়তা! ভাল কুমার! জননীর বিবগমূর্তি মুহুর্তের জন্যও কি 
কল্পনা করিয়া, হ্বদয়ক্ষেত্রে অস্কিত করিস্‌ না? তুই করুণারসের প্রবল 
আত কি পাষাণ রাশিতে বাদ্ধিয়াছিলি? 

ভীগ কহিলেন, আর্য! চিরদাঁ ওপদে বিন্দুমাত্র অপরাধী নয়। 
কল্পনা! দেবী ক্ষণকালের জন্যও শ্বজন বিরহের স্ত্রপাত করেন নাই। পাপাত্মা 
দুর্য্যোধনই এই বিচ্ছেদ ঘটনার মূল । দেব! শ্মরণ করুন--সেই ভাগীরণীর 
উপকূল ভবনে সমস্ত কুরু বালক যখন ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাভিভূত হইয়। ছিল, 
তখন দাস ভীমসেনও সেই বিলাসভবনের বিনোদ শয্যার সুযুপু। কিন্তু 
দৈব প্রতিকূল। মহস| ভয়ঙ্কর ঘটনা । নিদ্র! দেবীর চিরপরিচিত! শাস্তিময়ী 
প্রতিমা নয়) কি দেবী-কি মীনবী--কি অগ্গরাকুলঅবতারিণী, কে যেন 
একটী ভৈরবরূপিণী আগিরা, আদার চেতন[শক্তি আক্রমণ করিল । পাৰ 
ভূষণ! ভীমার ভীমদর্শন ম্মরণ হইলে এখনও ভয়শূনা বীরদেহ কম্পমান হয়। 


নি 
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অনস্তর অবস্থাপরিবর্ভন। বিষধরের বিশাল দংশনে নির্জিত ইন্দরিয়নগণ 
উত্তেজিত হইয়। উঠিল, দেখিলাম-যেন আর একটা ত্রহ্মাণ্ডে আসিয়! 
উপস্থিত হইয়াছি; বারিরাশিই আমার আশ্রয়, এবং ভূষণের স্বন্ধূপ অঙ্গে কাঁল- 
সর্প গ্রঘাণ লতাবন্ধনী তিন খণ্ড। বিস্ময় রস দ্রশদ্িকে ব্যাপিয়া উঠিল, কিন্ত 
চিন্তা করিবার অবসর নাই; আমি অবিলম্বে বীতবন্কন হইয়া সর্পবুদধে প্রবৃত্ত 
হইলাম, এমন সময় নাগরাজ বাস্থুকি আদিয়। উপস্থিত । মহাম্বার কি 
উদ্বার স্বভাব? ভূজগবূপী হইরাঁও ভূজগগণের মহামন্্র স্বরূপে অবতীর্ণ 
হুইলেন। সর্পরণ প্রতিনিবৃত্ত হইল। প্রত্যুত নাগপতির বাত্সল্য করুণাক় 
তৃপ্তিকর অই্টসংখ্যক রসকুও গান করিলাম ।--অমনি সুধনির। আদিয়] 
উপস্থিত ।--গ্রন্কতি লক্ষ্যশূমা, মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেবী কেবল এশ্রলালিক 
খেল। করিতে লাগিলেন ।-__অগাধ শান্তিতে অষ্ট নিশা অতি বাহিত হইন। 
অতঃগর জাগ্রত হইয়া পূর্বাপর চিন্তায় অদীম দুঃখে মগজ হইলাম। এমন 
সময় সেই জ্যোতির্ময় বন্থশীর্ষধারী উরগরাজ বাসুকি আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়া নিদ্দর তেরবের নিগুঢ় রহস্ত ভেদ করিয়। দিলেন, 
তাহার অনুগ্রহ বলেই আমি এই বিশাল ভারতে পুনঃপ্রবেশ করিলাম, 
এবং জানিলাম--« যেই তটিনীভটস্থ কেলিগৃহ ভীমচমনের গুপ্তশশান, সেই 
ভীম ভক্ষিত তক্ষ্যরাশি সকলি কালক্ট পরিপূর্ণ, দেই ভীদদর্শন! 
চৈতন্যহারিণী স্বয়ং মুচ্ছ1 ; ছুবাত্বা দুর্য্যোধন এই সকল সংযোগ করিরাই 
আপন ই্সিদ্ধির জন্য দাদকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করে ।” পাগুবনাথ ! 
ছুম্মাতির কি মর্্মভেদিনী মন্্রণা ! 

মহাত্মা যুিষ্টির এই গুঢ়তত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগ্রণ ! অদা 
হইতে ক্রীড়ারষে বীতরাগ হও। ছুরাম্মার ছুরাচরণ ক্রমেই বলবৎ হইতে 
পারে। বিশেষতঃ শৈশবকালে জ্ঞানপ্রদ। বিদ্যাদেবীর উপাসনা, এবং ধন্ধু- 
রদ সাধনেরও এই উপযুক্ত সময়। অতএব জ্ঞানদেবীর পরম! জ্যোঁতিঃ 
দর্শনে সকলেই অগ্রসর হও ।--কুলগুক কপ'চার্য আমাদের অধ্যাপনার 
তার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব চল; জ্ঞান জননী শিক্ষা বিভাগে মনঃসংযোগ 
করি! 
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অনন্তর মহাত্মা! ভীগ্মদেবের নিয়োগান্ুসারে কৌরব পাগু পঞ্চোত্বর শত- 
ভ্রাতা প্রথমতঃ মহর্ষি নরদ্ৎপুল্র মহাবল ক্কপাচার্ষ্যের নিকট, অতঃপর ভগব!ন্‌ 
ভরছাজপুক্র মহাবীর দ্রোণাচার্ষের (কৃপাচার্যোর স্বস্থপতির ) নিকট সর্বশাস্্ 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, রাজ্যান্তর হইতেও আনেক রাজপুজ আগিরা শিক্ষা 
কার্যে ব্রতী হইলেন । এ সময় যদিও পঠাদ্শা উপস্থিত, তবু কৌরৰ হৃদয়ে 
পাণুব-ঈর্ঘ। বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই ।__ছুর্য্যোধন, ভীমসেনকে পুনরায় বিষান্ন 
প্রদান করিলে, পবননন্দন, যুধুৎ্স্থ কর্তৃক তাহা। অবগত হইরাও নির্কিকারে 
বিষপান করিয়া দৈববলে কালকুটের প্রতিমংহার করিলেন। এইরূপে 
দূর্যোধন বারম্বার পাগুবগণের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাঁগুবগণ 
তাহাতে দুক্পাত করিলেন না। তাহারা ছাত্রগণের সহিত সর্বশান্তে পারদর্শী 
হইয়া উঠিশ্েন, এবং ধনুর্ব্র্দ অধ্যয়নে কালহরণ করিতে লাগিলেন । 

একদ! মহাবীর দ্বোণ কৌরব-পাওবাদি কুমারগণকে অন্্রশিক্ষ। শান করি- 
তেছেন, এই নময় এক যুব! (একলভা, নামান্তর দেবশবা, ক্ষত্রিরকুলোভ্ভব 
বন্থদেবের কনিষ্ঠ সহোদর; কিন্তু বালাকালে পিতাকর্তৃক পরিস্তাক্ক এবং 
হিরণাধনুকর্ভৃক প্রতিপালিত হইয়া, ইনি নিষাদ নামে পরিচিত ) সমাগত 
হইয়া, দ্রোণাচার্যাকে সম্বোধন পৃর্ধাক কহিলেন, গুরুদেব ! গ্রণাম। 

তখন ভোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কে? কি নিমিত্বইবা 
এখানে উপ হুইয়াছ ? 

যুবা রে ভগব্ন 1! আমি নিষাদপতি হিরণ)ধনূর পুভ্র একলভা, 
আপনার নিকট অস্ত্র শিক্ষার জন্য আদিয়াছি। 

তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়! আচীর্ধা কহিলেন, কি ছুরাশা ? বীরকার্ধ্য 
বাঁরবংশীয় ক্ষত্রিয় ভিন্ন হীন জাতিতে কি শোভা পায়? একললভ্য! তুমি 
বীরকুললন্্য আশ।র বীতরাগ হও, মহাপবিত্র ধনুর্ব্বেদ। ধনুর্ধেদ ভিন্ন কখনই 
হীন পদবীতে পদার্পণ করিবেন না । 

তখন একলভা, আঁচার্ধ্যকে কহিলেন, ভগবন্‌ ! হীনজাতি বলিয়া কি তার 
বিদ্যা শিক্ষায় অধিকার নাই? আচাধধ্যদেবের পবিত্র পদ নীচ জাতিকে কি স্পর্শ 
করিবে নাঃ “হা পরমেশ্বর ! ভবে তুমিও কি নীটজাতি বলিয়া! চরমকালে 
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পরমপদ প্রদানে কুষ্ঠিত হইবে? ছুরস্ত নিষাদকুল অনস্ত কালের জন্ত কি 
কাল চক্রে পতিত থাকিবে? হা দয়াময়! সর্ধশান্্র বিশারদ গুরুদেব 
যখন নির্দয় তখন কোন শান্তর অবলম্বন করিয়া! তুমি পাতিত জনে সদয় 
হইবে? পূর্ণব্র্গ ! তোগার পূর্ণারত করুণায় কি আমর! জন্ম জন্ম বঞ্চিত 
থাকিব? জগচ্চক্রে পতিত জীবনের কি গতিযুক্তি রহিত--অগতির গতি 
পতিতপাবন তুমি কি ভানাদের পক্ষ সমর্থন করিবে নাই? তোমার পতিতপাবন 
নামের নিগুট ভন্ব কি আজ আচার্ষ্যদের হইতে ব্যক্ত হইল ? করুণানিদান ! 
নিদানকালে পতিত জন কি আর তারকত্রক্ম বলিয়া পরিত্রাণ পাইবে না? 
কৃতান্তের ছুরন্ত শাস্তি কি কণ্নে কল্পে ভোগ করিতে হইবে? তন্বাতীত ! 
তোমার মৃহস্বাদি উপকরণে কি এই দুরাস্মাকুল স্বষ্ট হয় নাই ? হেবিশ্ব 
বিহাবিন্‌! হে ভবভর নিবারিন্‌ ! ভোঁমার বিপদহারী চরণপ্রান্তে নিষ।দকুলের 
কি কিছুমাত্র স্বার্থ নাই ?” একলভ্য এইরূগে ঈশ্বর উদ্দেশে আক্ষেপ 
করিয়া, নিবিড় বনে গমনপুর্ববক মৃগ্ময় ড্রোণ মুক্তিতে ধনুর্কেদ শিক্ষা করিতে 
আরম্ত করিলেন । 

“অনন্তর মধ্যাহৃকাঁল উপস্থিত হইলে) রাঁজকুনারগণ বিশ্রামভবনে গমন 
করিলেন। কিন্তু পাগুবগণের পক্ষে শাপ্তি দেবী চির নির্দয়। তীহারা 
অন্তঃপুরে গ্রবেশপুর্বক পুজ্রবৎপল! কুস্তীর দর্শন প্রাণ্চ হইলেন না। মহত্ব! 
যুধিষ্ঠির ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ ৷ শত শত পুর মহিলা! 
সত্বে আজ অন্তঃপুর শুন্য দেখিতেছি কেন? স্বভাবের কি প্রভাব? এক 
জননী বিনা মৌর জগত অন্ধকার বোধ হইতেছে, ভাই বৃকোদর! তুমি 
তৎপর পুরমধ্যে অন্বেষণ কর। যে জননী পুল্রগণের কঠম্বর শ্রবণ মাত্রে 
অগ্রসর হইনেন; তীহার ককণানয়ী প্রতিনা আজ অদর্শন কেন? 

ভীম কহিলেন, আব্য! আপনকার আজ্া আমর শিরোধাধ্য । আমি 
এখনই মাছ অন্বেষণে চলিলাম। 

অনন্তর ধীমান যুধিষ্টির গার্থকে মন্বোধন করিয়া কহিলেন, অর্জন! 
গুরু দ্রোণাচার্ধ্ের অন্ত্র শিক্ষা কি চমৎকার? প্রথম দিবন কি অপূর্ব্ব কৌশলে 
কৃপ হইতে গুটিক! উত্তোলন করিলেন । বোধ হয়, অনুকূল বিধি কুরুকুলের 
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মঙ্গলের জন্যই এরূপ মহাগুরু নির্বাচিত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। 
আবার দেখ, কুমার অশ্বথামাও পিতৃতুলা মন্ত্রবিদ। ঠিক যেন একটা দীপ 
হইতে আর একটা দীপ প্রজ্ছলিত হইয়াছে । বস! পিতাপুত্রে আচার্ধা 
নাকি বহদ্দিন গু কৃপাঁচার্য্যের গৃহে ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিয়! ছিলেন ? 
হইতেও পারে, পৌর্ঘমাদী না দেখিয়া কি পুর্ণচন্্র সমুদিত হন? ভাল 
'অজ্জুন ! তোমার প্রতি আচার্ধের এত অনুগ্রহের কারণ কি? 
অজ্জুন কহিলেন, আর্ধা! আচার্ধ্য যখন ধনুর্ধেদ শিক্ষকতা পদ্গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বয়কর শরজাঁল যখন বিশ্বনয়ন, ীতিপদ হইয়াছিল; 
তখন তিনি ছাত্রগণের প্রতি এক থানি প্রতিজ্ঞাপাশ প্রকাশ করেন। 
কিন্তু তাহার কি নিগুঢ় তত্ব-কি অন্তরা, কেবল তিনিই জানেন, সুতরাং সমস্ত 
বালক নিঃশঙ্ধ, দাস অর্জুন কেবল তাহার পক্ষসমর্থন করিয়াছিল। অগ্রজ ! 
ঘিনি অঙ্ানতিমিরের প্রচণ্ড দ্রিবীকর, যিনি সৎপথের অগ্র প্রদর্শক; বাহার 
পবিত্র শিক্ষায় উত্তপ্ত রাজদণ্ড চিরকাল বহন করিব, এমত গুরু-আজ্ঞা-গ্রতি- 
পালনে যধন নশ্বর জীবন বিসর্জন দিতে পারি, তখন হীনশক্তি প্রতিজ্ঞাবন্ধনীর 
ভয়ে বীরকুল প্রস্থত পার্থের কি বীতরাগ হওয়। উচিত ? পাগবশিরোমণি ! 
বীরকুলশিরোমণি আঁচার্ধ্য আরও অসংখ্য অসংখ্য কারণে অক্জুনকে অমূল্য পদা- 
শ্রয় প্রদান করিয়াছেন । তত্রাচ দাঁদ রাশি রাশি রহ্তন্ডেদ করিয়াছে ; দেব! 
গুরুদেব জল আহরণ উপলক্ষে রঙ্গতূমি শূন্ত করিয়া, কুমার আশ্বখামাকে 
বিচিত্র শিক্ষা! দিতেন,_চেতন! উত্তেজিত করিয়! তুলিল। আমি বরুণাস্ত্রে জল 
যোজন| করিয়া, কুমারের নহাধ্যায়ে গুরুভক্কির প্রশস্ত সীমায় জীবন নমর্পণ করি- 
লাম। পাও কেশরিন্‌! আর অধিক কি বলিব? আমি হৃদয়পন্মে গুরুদেবের 
শীপাদপন্ধ চিন্তা করিয়া, ধনুর্ধেদের তৈরব মুর্তি বিশদরূপে অবলোকন করি। 
যুধিষ্ঠির কহিলেন, অর্জুন ! তোমার গুরুতক্তি পাওবকুলের অদৃষ্টাকাশ 
এবং আচার্ধাদেবের শিষান্থবাগ আমাদের সৌভ্রাগ্য-দিবাকর, অহো ! 
ভগবানের কি অমাহিকতা ? 
এমত সময় ভীমপেন প্রত্তযাগমন করিয়া কহিলেন, পাগুবনাথ ! কি 
উৎপাত ঘটনা ! জননী নিরস্তর অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছেন, আমি অনেক 
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অনুনয় অনেক বিনম্ব করিলাম; কিন্তু কিছুতেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ন1। 
সুতরাং দাদ ভক্ষ্যনামগ্রী লইয়া উপস্থিত। আম্থুন, অগ্রে পানাহার করিঃ 
পশ্চাৎ কর্তব্য কার্য করিব । 

যুরিষ্টির কহিলেন ভ্রাতঃ ! সেকি? জঠরানল কি এতই প্রবল? বৃকোদর ! 
জননীর ছুঃখানল নির্ব্বাণ না করিয়া, আত্মশানস্তি করা কি সন্তানের উচিত 
কার্ধা? ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। ধরন্মকুমার, ভীমফেনকে এইরূপ 
প্রবোধ প্রদান করিয়া, অর্জুনকে বলিলেন, বত্ঘ! ভুমি একবার গবনকর, 
জীবন দায়িনী শাজ কি দুঃখে মৌনভাব অবপন্বন করিয়াছেন জান? 

কুমার অজ্জুন “বে আজ্ঞ।” বলিয়া গমন পুর্ব্বক জননীকে কহিলেন, মাত: 
দাসের অভিবাদন গ্রহণ করুন! জননি ! আপনি কি ছুঃখে ধরাসন অবলঙ্বন 
করিয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন? জনগ্বিত্রি! আপনার কিকোন শারীরিক 
যন্ত্রণা উপস্থিত-না-কৌরব কর্ডুক কোন মানপিক বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন? না- 
আমরাই কোন দুর্বধ দ্ধি বশতঃ মাতৃতভ্ভির পবিত্র আসন ধূলিপুগ্কে পরিণত 
করিয়াছি? প্রস্থতি! তৎপর বলুন, আপনার মৌনভাব অবলোকন করির। 
আমার পঞ্চভূতময় দেহ অভিভূত হইতেছে । 

ধীমান পার্থের এবন্িধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, রমণীকুলভূষণ স্বরূপা 
কুস্তী ক্রন্দন-বিকৃতস্বরে কহিলেন, বদ ! আমি অতি মন্দভাগিনী। আছন্ম 
দুঃঘভোগের জন্তই এই বিশাল ত।রতে জন্মগ্রহণ করিরাছি। নতুনা 
মহারাজ গাণ্ড অকালে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন কেন? কেনইবা আমার 
রাজ্য পম্পদ দকলি আর্ষা অন্ধরাজের পদানত হইবে, কি জন্তইবা শেষ সম্পদ 
শিবার্চনাতেও বঞ্চিত হইব? বতন! বস্ততই কুরুবংশীর শিবলিঙ্গ রাস- 
বনিতার পুজ্য, অতএব আমিই উমাপতির চিরদিন অর্ন| করি? কিন্ত 
আজ সৌবলেযী গান্ধারীর সহিত সন্দর্শন হইল; তিনিও পরিচারিণী বেসে দেবা- 
লয়ে উপনীত । সুতরাং রাজ অভিমানে পরম্পর। তৃদু কলহ হইয়া উঠিল, 
তখন ভবানীপতি লিঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়! কহিলেন, “মণিময় কেশর বিশিষ্ট 
সহত্র হৈম চম্পকে আগামী দিবায় সর্ধঅগ্রে যে আমার সমাচ্চনা করিবে 
আমি তাহারই চিরপুজা হইখ৮ এই বলিয়া ভগবান্‌ অন্তর্থিত হইলে, খিশাপ 
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রাজ্োশ্বরী আর্ধ্যা, পুত্রগণকে পুষ্প জন্য অনুমতি করিলেন_বৎস' অতুল 
বৈভবঘবেও তোমর! নিন, অতএব তোমাদিগকে এই মহা ভার সমর্পণ 
কেবল বিড়ম্বনা করা মাত্র। কুমার! ছুঃখিনী কুস্তীর প্রতি বিধি চির- 
প্রতিবাদী; সুতরাং নিঃস্ব জীবন বিসর্জন করাই বীরবধূর কর্ডব্য কার্ধা। 

কুন্তীর এইরূণ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অজ্জুন কহিলেন, জননি! 
, সহস্র স্বর্ণ চম্পক কি পাঁওব জননীর মুল্য? পাগুবগণ কি এতই অসার? 
জনরিত্রীর এই সামান্য মনোরথ ও সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে ন1? বিশেষতঃ 
বিশ্বনাথ আরাধনায় খিপ্ন কখনই সম্ভব নয়! মাতঃ যিনি বিদ্রহরের পিতা 
হইয়া, ভববিপ্ন হরণ করিয়া থাকেন, তাহার আরাঁধা চরণ উপাসনায় কি বিব্ল 
উপস্থিত হয়? কৌরব রাদ্যেশ্বরি ! গামি আগামী শ্রভাতে অগণন ছৈম চম্পক 
আপনাকে সমর্পণ করিব। আপনি ধরাপন হইতে গাত্রোথান কৰকন-_আর্ধা 
বুকোদর ক্ষুধার কাতর হইয়াছেন, আমরাও অস্ত্র শিক্ষার পরিশ্রমে ক্ষুৎপিপা- 
সায় অবসন্ন হইয়াছি। 

অনন্তর কুস্তী দ্রেবী গাত্রোথান করিয়া কহিলেন, বৎস! মধ্যাহ্নকাল 
গ্রার অভীত, অতএব তুমি তত্পর যাও এবং ভ্রাতাগণের সহিত শীঘ্ই 
প্রত্যাবর্তন কর। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় যাহা আছে শাহাই হইবে। 

শান্তশীল অজ্জুন মাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, যুধিষিরের নিকট গমনপূর্বক 
কহিলেন, আধ্য ! মাতা অন্থমতি করিলেন গাত্রোথান করুন। ,মতিমান্‌ 
যুধিষ্ঠির মাতৃ আক্তা শ্রবণ করিয়াই ভ্রাত্গণ সহিত অন্তঃপুরে গমন করিয়া, 
মধ্যাহ্ন ক্রিরা সমাপন করিলেন। 

অনন্তর দিবা অবসান হইলে, রাত্রি উপস্থিত, কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নয়। 
নকলি চত্রবৎ পরিবর্তনশীল। সেই সায়ং নক্ষত্র, মেই ফ্রবভারা ক্রমে ক্রমে 
উদয় হইয়া, পুনরাগ্ স্বস্থানে গমন করিল। নিশাদেবীর জ্যোতি 
নৈশহুষণ সকল উষালোকে হীনজ্যোতিঃ হইতে লাগিল। তখন মধ্যম পাণ্ডৰ 
অজ্ঞুন ধনুকে শর যোজন! করিয়া, ভগবান বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে স্তব করিয়] 
কহিতে লাগিলেন, “ হে পার্বতীকাস্ত ! হে মৃত্যুয় ! 1 হে ত্রিপুরবিজয়ি ! 
এই জয়লুন্ধ অর্জুনের বিজয়াশ| পরিপূর্ণ করুন; ভগবন ! আমি নিঃস্ব, 


২৪ কুরুবংশ। 


আমার যথাপর্ধস্ব কৌরবের করালগ্রাসে চর্কিত হইয়(ছে, অতএব আমি কেবল 
দয়াময়নাগের অপার মহিম! জানিয়, এই অদ্ভূত কার্ধ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। 
বিশ্বনাথ! “তোমার পদারবিন্দে চির পুষ্পজ্ল প্রদান করিব” দ্রাসের এই 
মাত্র আকিঞ্চন। - অতএব প্রসন্ন হউন। লজ্জার ভীমতরঙ্গ যেন শৈব ললাটে 
ভীষণ প্রহার না৷ করে?” অর্জুন এই বলিয়া! গুরু দ্রোণীচারধ্যকে উদ্দেশে 
প্রণামপুর্বক অভিপ্রেত হৈমকুস্ম উদ্দেশে শর চালনা করিলেন।--ধনপতি 
কুবেরের মনোহর পুষ্পোদ্যান হইতে অসংখ্য হৈমচম্পক দেবালয়ে স্তপীককত 
হইয়া পড়িল। তখন মহাভাগ পার্থ, পৃথাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
জননি ! রাশীক্কৃত অসংখ্য ন্বর্ণ চম্পক দেবালয়ে দেদীপামীন রহিয়াছে 
আপনি এবার মহাননে সদানন্দের অর্চনা করুন। 

পরম। সতী কুন্তী অর্জুনের ঈদৃশ অমানুষিক পরাক্রম দেখিয়া, প্রেমানন্দে 
কুমারের শিরোদ্বাণ গ্রহণপূর্ববক কহিলেন, বৎস! ভগবান্‌ ভবানীপতি তোমার 
মঙ্গল করুন, তোমার অলৌকিক বিক্তম জগতী চিরদিন ঘোষণ! কৰ্কক; আর 
« বরমেকো। গুণী পুত্রঃ ” এই পুরাতন প্রবাদ জগতে আবার নবীভূ হইয়া 
গ্রতিধ্বনিত হউক। 

অনস্তর ধর্মচারিণী কুস্তী পূজার উপকরণ লইয়, ইষ্ট পূজায় চিন্তাভিনিবেণ 
করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে যোগীন্ত্র । হে মুনীন্্র! হে 
সর্বহুতপ্রসন্ন মহেশ্বর ! হে কৈলাসবিহারিন্‌, ত্রিপুরান্তকারিন্! হে ভবভয় 
নিবারিন্‌ মৃত্যুঞ্জয়! হে পার্ধতীপতি, গশ্ুপতি, ত্রিলোক্যপতি আশুতোষ ! 
হে ত্বিশূলিন্‌ হে অস্থিমালিন্‌ হে হুভীশন সমীরাসন গগনাষন বিহারিন্‌ অর্ধচন্ 
বিভুষণ শিব ! হে ভীমরূগ ভবাগ্রিভীত শরণাগতরক্ষক ! ভগবন্‌্! তব পদে 
নমস্কার করি, তুমি স্থজনকালে হিরণ্যগর্ভ, পালনকালে পুণগুরীকাক্ষ, সংহার- 
কাঙে বিরূপাক্ষ মহাকাল রূপ ধারণ কর। হে পঞ্চানন ! তুমি কারণসলিলে 
নারায়ণ, এবং ব্র্স্যুণ্িতে হ্মনিরপ্জনরূপে পরমপ্রকৃতিতে ঘনীভূত হইয়া 
থাক । তুমিই সাম জু খক অথর্ব, তুমিই মত্ত্যাদিন্বর্গ, তুমি কখন আধার কথন 
আধেয়গ্রপে বিশ্বজগতে বিরাজমান হও । হে শস্তো ! তুমিই স্বয়্তু, বেদাগম 
ও উপনিষদে তুমি আদিঅন্তরহিত।--তুমি অনাদি, তুমি অনস্ত, তুমি 


কুরুবংশ। হ৫ 


চিরন্তন ত্রন্ধাণ্ডের অব্যয় বীজস্বূপ । ভোলানাথ ! তোমার ভ্রান্ত অপবাদ 


জীবের ভ্রমমাত্র ! বরং তুমিই দক্ষ, নতুব। দক্ষস্থতার চরণদ্ধয় বক্ষোমধে) 
ধারণ করিয়া জ্রৈলোক্যের ধন সাধন-কারাগারে বদ্ধ করিয়। রাখিবেন 


কেন ?কাশীকান্ত [তুমি স্থধুই কাশীকান্ত নও। তোমাকে অনন্ত বরহ্মাণ্ডের: 
কান্ত বলিয়াও মনের শান্তি লাভ হয় ন|। তুমি সাংখা, পাতঞ্জল ও মনুসংহিতা। ৃ 


তুমিই গীতা, পরমপিত। পরমেশ্বর বলিয়া ব্রাহ্মণ তোমারই গুণকীর্ন করেন । 


তুমিই সুষ্ধ, স্থল ও মহাভূতাদিতে অধিষ্ঠিত, তোমার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত, 


মহানির্াণের আর অন্য উপায় নাই। দেব! তৃমিই প্রাতঃকালে রঙগমৃত্ি, 
মধ্যাহ্বকালে বিষ্ণুরূপী ও সায়ংকালে শিবপ্রকৃতি হইয়| আদিত্য মণ্ডলে 


নিত্য বিরাজমান হও । বিভু! স্বধুই তুমি ত্রিমুর্তিধারী নও, পুরাতন খষিগণ : 


তোমার অষ্টমৃত্তি কল্পনা করেন। 


শুদ্ধচারিণী কুস্তী বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এইরূপে স্তব করিলে ভগবান্‌ 


ভবানীপতি লিঙ্গ হইতে মৃত্তিমান হইলেন । তাহার সাম্যুত্তি যেন একথানি 
চন্ত্রাচল ! ধূর্জটার বিশাল জটা যেন নীরগর্ভ মেঘ খণ্ড ! তখন কুস্তীদেবী 


ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ রূপ দর্শন করিয়া! আনন্দে আত্মবিস্থৃতা হইলেন এবং 


বদ্ধাঞ্জলি হইয়! কহিতে লাগিলেন, ভগবন্‌ ! দাদীর কি শুভাদৃষ্ট ! পরমেষী 


পিতামহ ইষ্ট বলিয়া তোমায় চিরকাল অর্চনা করেন। সপ্তর্ধিমগুল তোমার 
কৈবলা চরণ প্রাপ্তির জন্ত যুগাদিকাল যোগসাধনে মগ্ন থাকেন ।- তুমি ভবভম্ব- 
নিবারী, তুমিই ভবার্ণবের একমাত্র তরি ; এবং আশার্ণৰ তরিবার জন্য ইন্ত্রাদি 
শারীরিগণ তোমারই উপাঁঘনা করেন। কিন্তু দাসীর ভাগ্যে আজ তোমার 


কি অদ্ভুত দয়া প্রকাশ! ভগবন্! অভাগিনী চিরছুঃখিনী, রাজ্যসম্পদ . 


সকলি কালের গর্তে নিহত) প্রত্যুত তাহা! জঞ্জালপরিপূর্ণ। অতএব অভয় 
পদ অর্নায় নিত্য রাজত্ব প্রদান করিয়া! দীন হীনার মনোরথ অক্ষয় 
শাস্তিতে পরিপূর্ণ করুন । 

ভোজনন্দিনীর সবিনয় অভ্যর্থনায় যোগেশ্বর মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়। 
কহিলেন, বৎসে ! তুমি ধন্য ভাগ্যবতী ! কুরুবধূসত্ভৃত দৈবরঞন কীর্তি তুমিই 


আবিষ্ক ত করিলে, আমি প্রসন্ন হইয়। তোমাকে বর প্রদান করিলাম--'এই 
৫ 


২৬ কুরুবংশ । 


রাজবংশীর শিবলিঙ্গ তুমি চিরকাল অর্চনা কর, এবং কুমার ঙ্জ্বনও ধনপততি- 
বিজিত পুষ্পচয়ন নিবন্ধন ধনঞ্জয় নামে বিখ্যাত হউক” এই বলিয়। 
ত্রিগুরান্তক অন্তহ্থিত হইলে, কুভ্তীদেবীও গৃহাভিমুখে অগ্রসর। এম 
সময়ে রাজমহিষী গান্ধারী হিরণ কুম্ুমাবলি লইয়া -দেবালয়ে উপনীভ 
হইলেন, এবং স্ত,পীক্ৃত তৈমচল্পক দেখিয়। তাহার বিস্ময়রপের আবধিভাব 
হইল। | 

অনস্তর শুভাদুষ্ট। কুন্তীর সহিত গান্ধারীর সন্দর্শন হইলে, তিনি কুস্তীকে 
বস্বোধনপুর্বক কহিলেন, ভগিনি ! এই স্তগীকৃত হৈমকুন্থম কার? কোন্‌ 
বিদ্বাধর বাঁ অমর বা! কিন্নর লোক বাদীরা আদিয়া ঈশ্বরের অর্চন। 
করিয়াছেন ? 

কুন্তী কহিলেন, আরে! কোনও বিদ্যাধরগণ সমাগত হন নাই। 
কোন দেবতাগণ ও পুষ্পবৃষ্টি করেন নাই | কুমার অঙ্জুন, ধনপতি জয় করিয়। 
পুষ্পবৃষ্টি করিলে দাসীকর্ভক দেবার্চনা হৃইয়াছে, এবং কৈলাসনিবাসীহর 
দাপীকে বর প্রদান করিয়। শ্বগৃধাম কৈলামনিবাসে গ্রতিগমন করিয়াছেন । 

রাজমহিষী গান্ধারী, কুস্তীর মুখে এই অপুর্ব কথ! শ্রবণ করিয়া পুজনীয় 
হৈম কুন্থম সকল ইতত্ততঃ নিঙ্ষেপপুর্বক কহিলেন, কুস্তি ! তুমিই ধন্য! 
তুমিই ফ়রগর্তে পুক্রগণকে শুভক্ষণে ধারণ করিয়া ছিলে, আনার অদীমবৈভব 
তোমার নিকট ভৃণতুল্যও নয়। তুমি পঞ্চরত্বে বিশাল ব্রহ্ধাণ্ড অক্ষয়ালোকে 
প্রজ্লিত করিলে। তুমিই প্রকৃত ভাঁগাবতী, আমার কুপুত্রপ্রস্থত ভাগ্যে 
শত বভ্রপাত হউক ! 

অনস্তর গান্ধাররাজ ছুহিতা গৃহে গ্রত্যাগত হইলে, দুর্যেযাধন জিজ্ঞাস! 
করিলেন, জননি ! দেবার্চনা সম্পূর্ণ হইল? না হবেই বা কেন? দরিদ্র 
পাগুবজননী কি সহশ্র স্বর্ণচম্পক সংগ্রহ করিতে পারে ? 

তখন রোষপরায়ণ! গান্ধারী সন্তপ্ুচিত্তে কহিলেন, পাওবজননী নহত্র 
ত্বর্ণচম্পক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কিন্ত তিনি স্বর্ণম্পকের সহম্র সহস্র 
স্তপ সংগ্রহ করিয়াছেন। কুস্তী কি আমার মত ছূর্ভাগ্যবতী? না৷ তাহার 
পুত্রগণও কি তোদের স্তায় অপদার্থ? কুমার অঞ্জু কুবেরের কানন হইতে 
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স্থরপুষ্প চয়ন করিলে; কুত্তী দেরপুপ্পেই দেবার্চনা করিয। বীর প্রস্থতির চির- 
বাঞ্চনীয় (রাজম।তা) বর প্রাপ্ত হইল। আমার বীরজননী অভিমানে শত 
সহএ ধিকৃ! অপার গুণ্রবতী হওয়া অপেক্ষা বন্ধা প্রবাদ শতগুণে শ্রেয়" 
স্বর। কণ্টকময় অসার বা বিষ-বৃক্ষ হইতে বনদেবীর মোহন মাধুরী যেমন নষ্ট 
হয়। কুলার কুপুল হইতে বংশ প্রস্থুতিরও তত্রুপ যশ আশা লোপ হইয়া 
থাকে। গান্ধাররাজছুহিত পুল্রকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া তথ! হইতে 
প্রস্থান করিলেন । 

অভিমানী দূর্যোধন, জননীকর্ভৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, তাইত, কি করি, কি উপায়ে পাওবগণের বীরগর্ক খর্ক 
হয়! ভ্ঞাতিবাকা, ভ্ঞাতিদর্প ক্রমেই অসহ্য হইয়। উঠিল! শৈলগহ্বরে 
অন্ধকৃপ কারাগারে চিরবার সহা হয়) চিররোগী বা! ভিগ্ষাজীবিজীবনেরও 
ভীবনীলালগা থাকে । দেশপ্রিয়তা, দেশস্বাধীনতা। সদর পরাহত হইলেও 
তাদৃশ কষ্ট বোধ হয় না) কিন্তু জ্ঞাতিগণের উত্তেজনায় আর্ধয প্রকৃতি উত্তে- 
জিত হইয়া উঠে; শিরা শিরা, ধমনীতে ধমনীতে অগ্নিকণ| নির্গত 
হইতে থাকে ! প্রত্যুত আমার পক্ষে তাহাই হইতেছে । না হবেই ব| কেন? 
আমি ভীরু নই, দুর্বল নই, বীরকুপগ্রানি নই, যে জ্ঞাতিশব্দের অধস্তলে দ্র্ষ্যো- 
ধন নাম প্রোথিত করিয়। স্বাধীন ভারতে দাসত্বপতাঁক। অনন্তকালের জন্য 
উড়াইব? এই যে রঙ্গভূমে রণবাদ্য উত্থিত হইতেছে ! এখন আর কালবিল্ব 
করা উচিত নয়। বাই, শিক্ষা্গয়ে গমন করি । এই বলিয়! ছুর্ধ্যোধন শিক্ষা- 
লয়ে গমন করিলেন 1৮ ্ 

অনস্তর কিছুদিন পরে কুরু-পর্ডবগণের অন্তরশিক্ষা সমাপ্ত হইলে, বীরশ্রেষ্ঠ 
দ্রোগাচার্ধা আর্ধ্যকূমারগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমতঃ তাহাদের উপ- 
পরীক্ষ। গ্রহীতব্য ভাবিয়|, একদ। কুমার নিচয়ের অজ্ঞাতসারে রল্সবাটিকাঁর 
উন্নত তরুশাখায় শিলপ-বিহস্গম (লক্ষ) সংস্থাপনপূর্ববক বনুর্ষিদ্‌ কুমারগণকে 
লক্ষ্য ভেদ করিতে অনুমতি করিলে; চঞ্চলচিত্ত বালকগণ লক্ষা প্রতি একাগ্র। 
প্রদর্শন করিতে পারিল না। তখন দ্রোণাচার্ধ্য শিষ্যগণের শৈশববুদ্ধির প্রতি 
শিরস্কার করিয়! পরিণেষে অন্জ্বনকে ধনঃর প্রদান করিয়া কহিলেন, “বল 
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অর্জুন! এই মহাবৃক্ষের উন্নতশাখায় যে বিহস্গমটি অবলোকন করিতেছ 
তাহার বিনাশ সাধনে প্রস্তুত হও। ফলতঃ আমার আজ্ঞামাত্রে পক্ষিমুণ্ 
দ্বিখও করিয়। ভূপৃষ্ঠে নিপতিত কর ! 

অর্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া গুরুপদে প্রণামপূর্বাক পক্ষী হননে কৃতসঙ্ক্ 
হইয় নির্দিষ্ট দিকে দৃষ্টি করিলেন । 

অরিন্দম দ্রোণ, অর্জুনকে জিজ্ঞাস! করিলেন, কুমার! এখন তোমার 
ডষ্টব্য কি? 

অর্জন কহিলেন, গুরুদেব ! অন্য কিছুই দেখিতেছি না, লক্ষিত বিহগের 
মস্তকটি মাত্র আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে । 

তখন আার্ধ্য দেব প্রফুল অন্তঃকরণে বলিলেন, বীরেন্দ্র! তবে আর 
বিল কেন? শর নিক্ষেপ কর। আচার্য্যের আল্ামাত্রে অজ্জুন লক্ষ্য ভেদ 
করিলে পক্গিমুণ্ দ্বিথ্ড হইয়! ভূতলে নিপতিত হইল। 

অনন্তর অর্জুন কৃতকার্ধ্য হইয়। কৃতজ্ঞত| ন্বন্ধপ আচার্ধাকে সাষ্াঙ্গে 
গ্রণিপা্ত করিলেন। মহাবল ড্রোণ, প্রিয়শিষ্য অর্জনের ঈদৃশ বিচিত্র অন্ত 
চালন। দেখিয়। আনন্দ দহকারে তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন) বস! 
তুমি চিররণজর়ী হও । তোমার বীরকীদ্তি বন্থুমতী অক্ষুপ্রভাবে বহন করুন। 
তোমার শীলত। এবং বীরত! জগতের আদর্শস্বরূপ হউক; তোমার বীরযশ 
আগ্নেয় অক্ষরে অরিকুলের হৃদয়ফলকে স্ুদীর্ঘকাল প্রজ্জলিত হইতে থাকুক । 

অনন্তর মহাঁচাধ্য দ্রোণ ও উপাচার্ধ। কপ বিবিধগ্রকারে রাজকুমারগণের 


: অস্ত্রপারদর্ণিত! দেখিয়া) ভীন্মাদদির সহ মন্ত্রাপূর্ধক একদ। ছাত্র পরীক্ষার 


।দিন স্থির করিলেম, এবং শিষ্যাগণের সহিত নির্ণীত দিবসে অপূর্ব রঙ্নভূমে 
উপস্থিত হইলে সিংহনাদে ও সংখনাদে বস্থধা আন্দোলিত হইতে লাগিল। 
'তখন মহাবল দ্রোথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অহো ! কুমীরগণ সকলেই 
অন্ত্রশিক্ষার পারদর্শী হইয়াছে; বিশেষতঃ বন অর্জুন ভূবনবিজয়ী মহানুর্ঘর 
হইয়া! উঠিয়াছেন। কুমারের কি লঘু-হস্ত ! কি অন্ত্রচাতুরী ! আমি সে দিবস 
কুভতীরিণী আক্রমণে বলসত্বেও ছূর্বলতা! প্রকাশ করিলে, অর্জুন কি অসা- 
ধারণ ক্ষিপ্রকারিতা কৌশলে তাহাকে বিনাশ করিয়াছিল! কিন্তু আমিও 
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তাহার উপযুক্ত পুরস্কার (বরহ্মশির অস্ত্র) গ্রদ্নান করিয়াছি। যাহা! হউক বাধ্য 
বাধকতার কি মোহিনী শক্তি! আমি সর্ব্যসাচীর স্নেহপক্ষপাতী হইয়া 
তদপেক্ষ! প্রিয় শিষ্যেরু অপ্রিয্ব সাধন করিয়াছি । অহো! বৎস একলভ্যের 
কি অক্ুত্রিম গুরুভক্তি ! কুমার আমার মৃখয় মৃত্তি উপাসন। করিয়'ও অদ্বিতীয় 
ধনুর্বিদ হইয়! উঠিরাছিল। কিন্তু আমি ফাল্তুনির প্রতি পক্ষপাতী বিধায় 
ভাহার বুদ্ধাঙ্ুঠ আচার্য্য দক্ষিণা লইয়া অর্জুনকেই বিশ্ববীরমগ্ডলীর শীর্ষ- 
স্থানে বীরাসন প্রদান করিয়াছি। এবং অদ্যও শত শত ছাত্রগণ সত্বে অর্জুনের 
যশ আশাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। এই যে রঙ্গড়ুমে পৌরজন 
সহিত পৌরব মহাঝ্মারা উগনীত হইলেন। তবে আর অপেক্ষা কি? সত্বর, 
অস্্রক্রীড়া প্রদর্শন করি। এই বলিয়া অস্ত্রাচাধ্য দ্রোণ ধীমান যুধিষ্টিরকে 
কহিলেন, বৎস যুধিঠির ! তুমি কুমারগণের জ্যেষ্ঠ এবং রাজনীতি, ও ধর্দবনীতি 
এভৃতি সকল শাস্ত্রে অলস্কৃত , অতএব রণভূমে অগ্রেই অগ্রসর হও । ধীমান্‌ 
যুধিষ্টির, গুরু আল্ঞ! শিরোধার্ধ্য করিয়া অক্মক্রীড়ায় ব্রতী হইলেন, প্রত্যুত 
তাহার অসীম বীর্য্যবল এবং অপূর্ব অস্ত্রসপ্ালন অন্ত্রবিনোদ্দিগণকে বিমৌহিত 
করিতে লাগিল। এইরূপে তদীয় অস্ত্রলীল! সমাণ্ড হইলে নং'বল ভীম ও 
দূর্যোধন উভয়ে গাত্রোথান করিলেন; তাহারা প্রথমতঃ বাণপটুতা, অনস্তর 
গদানৈপুণ্য দেখাইতে লাঁগিলেন। বীররস ক্রমেই তাহাদিগকে উত্তেজিত 
করিতে লাগিল। তখন গুকপুত্র অশ্বথাম! উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়। তাহা- 
দিগকে গ্রতিনিবৃত্ত করিলেন। এইরূপে রাজকুমারগণের সর্ববিধ অস্ত্রলীল! 
শেষ হইল। তদনন্তর অন্ত্কুশল দ্রোণ, অর্জুনের সম্মুখীন হইয়া! কহিলেন, 
বৎস অজ্জুন! তুমি যেমন আমার প্রিয় শিষ্য, তদ্রপ আজ বীরকুলপ্রিয় 
হও । মত্যগণ যেন তোঁমার অসীম বীর্যবল দর্শন করিয়! বিস্ময়রসে অভি- 
যিক্ত হয় এবং হস্তিনানগরী যেন. আজ অঞ্জু ধন্য বলিয়। মুক্তকে স্বীকার কারে। 
মহাবলী অর্জুন, গুরুকর্ভৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয় হিমাচলের ন্যায় রণ-. 
স্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার নীলকাস্তিতে কাঞ্চনময়ভূষণনকল স্থির 
তাড়িতের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার সঙ্জীভূত অঙ্গসৌষ্টব দেখিয়া, 
পরিচিত মণ্ডলী হইতেও অভিনব আননধ্বনি হইতে লাগিল। মহাবীর পার্থ 
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এইরপ স্বাভাবিক সৌন্দর্যে সকলের মনোরঞ্জন করিয়। প্রদর্শিতবা হন্ধ 
বিদ্যার অবতারণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার আশ্চর্য্য শরজাল নঙ্গ- 
ভূমে এন্দ্রজালিক অভিনয় করিতে লাগিল । 

দর্শকগণ, অর্জুনের এইরূপ অস্্র্য্যা অবলোকন করিম! পরম্পরা 
কহিতে লাগিল ; উঃ কুমারের কি অপূর্ব অন্ত্রশিক্ষা! কি অমানুষিক 
বীরত্ব ! ঠিক যেন কমার, কুমার মৃদ্তি পরিগ্রহ করিয়া স্থুরবীরত্ব প্রদর্শন 
করিতেছেন। এই জল) এই ঝটিকা, এই বজাঘাত, এই অগ্থি, এই তিথির ) 
আবার কখন কখন দিব্যান্ত্রের গরভায় দশদিক আলোকিত হইতেছে ! 
কখন কখন সর্পসৈন্যের তর্জন গর্জন! কখন কথন গন্ধর্বগণের হুহুবার ! 
কখন কখন বিহঙ্গমগণের পক্ষ সঞ্চালনে হৃদর কম্পমান হইতেছে! একি 
দৈব লীলা না! খ্রন্রজানিক খেলা, ন| স্বপ্নের গ্রতিম| দেখিতেছি ! ধন্য 
অর্জুন! ধন্য তোমার বীরত্ব ! 

রঙ্গভূমিবিহারিগ্রণ এই গ্রকারে অজ্জুনের যশঃ কীর্তন করিতেছেন; 
এমন সমরে রঙ্গগ্বারে পাগুবগণের অজ্ঞাত সহোদর নহাবল কর্ণ আমি 
সিংহনাদপূর্বক রঙ্গভবনে অবস্বীর্ণ হইলেন। তাহার খোৌরবান্তিতে রঙ্গুমি 
সুর্য্যকান্তমণিহার পরিধান করিল। তাহার সিহনাদে সিংহনাদিগণের 
হৃদ্কম্প হইতে লাগিল। কর্ণ দ্রোণাচাধ্যের শিষ্যাবস্থায় দুর্ঘ্োোধনের 
অঙ্গুরাগ ও অর্জুনের বিরাগপ্রিয় ছিলেন। এক্ষণে তিনি দূরদর্শী 
হইয়া কৌরব মগুলে পুনরাগমনপুর্বক আচার্য্যদ্বয়কে অগত্যা প্রণাম ও 
অঙ্ঞুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অজ্জুন! তোমার কি সৌভাগা ! তুমি 
অকিঞ্চিংকর বাল্যক্রীড়। গ্রদর্শন করিয়া, দূর্শকগণের নিকট অশুলা ধন্যবাদ 
গ্রহণ করিলে ! রাজকুমার! এই কি তোমার বীরত্বপরিচয় ? দর্শকগণের 
কি পক্ষপাত স্সেহ! মিথ্যার উপকরণকেও সতোর বেশভূষা দিয়া কেমন 
সাজাইয়। তুলিলেন। জলের লেখা অনুরাগ রগ্তনে ভারত লঙ্গাটে 
সুদীর্ঘ কালের জন্য রঞ্জিত হইয়া রহিল। কিন্তু সভ্যগণ যদি অনুমতি 
করেন তাহা হইলে বীরাবতার কর্ণ আত্মপরাক্রমে তোমার অনিত্য পৌক- 
বকে অনন্তকালের জন্য কলঙ্কনাগরে ডুবাইতে পারে । 
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অপরিচিত অলোকতেজস্বী কর্ণের এই আত্মগরিম শ্রবণ করিয়! দর্শকগণের 
হৃদয়ে অনির্ধরচনীয় বিম্ময়রসের উদ্রেক হুইল এবং পাঁওব নিচয় ও আঁচীর্য্যদবয় 
ক্রোধে কল্পমান হইছে লাগিলেন । প্রত্যুত দ্রণাচার্ধ্য কর্কশস্বরে কহিলেন, 
বীর ! অসার আড়ম্বরগারিতাগ কর । বীর্যযবল থাকে বীরচর্ধ্যার পরিচয় দাও । 

অস্ত্রকুশল কর্ণ, দ্রোণাঁচার্যের সরোঁষ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, ভূজবলমন্ততা- 
,বেগে হাঁধিতে লাগিলেন এবং অবলীলাক্রুমে অর্জুনের ম্যায় সমস্ত অর্তরবিদ্যাই 
প্রদর্শন করিলেন। তখন তদীয় ভূজবলের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়। তাহার 
গ্রতি দর্শকগণের বীরান্থুরাগ সঞ্চার হইল) বিশেষতঃ দূর্যোধন সমধিক 
আহ্লাদিত হইয়৷ সভ! হইতে গাত্রোথান পূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! 
কহিলেন, বীরকুলভূষণ ! আপনার অসাধারণ বীরত্ব ! আপনার আগমনে 
গৌরবলাভেনকৌরবনগরী আজ চরিভার্থ হইল । আপনি বীরজননী বনুন্ধ- 
রার প্রকৃতই বীরপুত্র ! অন্ত্রকুশল ! আপনি অসীম বীর্যবল প্রদর্শন 
করিয়া কুরুকুলকে স্ববলে শরণাগত করিলেন। অতএব এক্ষণে অন্বগত 
দুর্্যোধনকে মিত্র সম্তভীষণ করিয়। কুককুল রাজলক্ষমীর সর্বনিয়ন্তা হউন । 

কর্ণ কহিলেন, নখে! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্ধ্য ; কিন্তু 
এক্ষণে অঞ্জনের যশ লোপ করা৷ আমার একান্ত বাঞ্নীয়। 

কর্ণের এইকগা শ্রবণ করিয়া অক্ফুন কহিলেন, কর্ণ! তোমার এই 
অসার বীরত্বের এত গর্ব! তুমি এই দর্পেই অনাহৃত হইয়া, কৌরব রক্গভুমে 
উপস্থিত হইয়াছ! এই সাঁহদেই অসমপাহদী অর্জনের সহিত সমর- 
বামনা কর? দরিদ্র জীবন বলিয়া কি কিছুমাত্র জীবনীলালগ। নাই। 
ছুর্মতি ! তবে আত্মমতির প্রতিফল ভোগ কর। 

অঙ্জুন এই বলিয়া গুরু-আ্তাক্রমে রণম্পৃহায় বদ্ধপরিকর হইলে কর্ণ 
বীরও তাহার প্রতিত্বন্দী হইয়! দণ্ডামান হইলেন। তখন নিখিল ধর্মাবিদ্‌ 
কপ অমূলক আত্মবিগ্রহ শাস্তির জঙ্ বন্থুসেনের অগ্রবর্তী হইয়! কহিলেন, 
বীরবর! কৌরবগ্রতাকর অজ্জ্ন মহাবংশমস্তৃত রাজর্বি পার পুর 
অতএব তুমিও আত্মপরিচর প্রদ্দান কর। রাজবংশীয় অর্জৰন কি রা্জ বংশীয় 
ব্যতীত হীনবংশীয়ের সহিত মহারণে প্রবৃত্ত হইবেন? 


৩২ কুরুবংশ ।' 


ধীমান্‌ কৃপাচার্ধ্য এই প্রশ্ন করিলে কর্ণের বিষগ্নভাব ও মলিন বদন 
তাহার আত্মপরিচয় প্রদান করিল। তখন যিত্রবৎসল দূর্যোধন গম্ভীর স্বরে 
কছিলেন, ভগবন্‌! রারঞ্জগৌরব কি এনই উন্নত, রাজকুল অস্িকি গ্রজ! 
শোণিতে নিত্য বীতম্পৃহ, না পক্ষপাতি মমতার এই শর ভেদিনী মন্ত্রণা? 
যাহা হউক, মহারথ কর্ণ তজ্জন্ত ও আজ অগ্রতিভ হইবেন না। কুরুবন্ধুকে 
এখনই বনুন্ধরার আধিপত্য প্রদান করিব। | 

দুধ্যোধন এই বলিয়া বিবিধ মর্গলাচরণের দ্বারা কর্ণবীরকে অঙগদেশীয় 
রাজপদ্র প্রদান করিলেন। অভিষেককালে রণবাদ্যনির্ধোষে প্রতিধ্বনি 
সকল যেন কর্ণেরজয় বলিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । তখন নবভূপতি 
কর্ণ, ছুর্য্যোধনকে কহিলেন, মিত্র ! আপনি অক্কত্রিম সৌজন্চে অধীনকে 
আজ চিরক্ৃতার্থ করিলেন| এখন অনুমতি করুন, কুরুবশম্বদ কর্ণ আপনার 
কি মঙ্গলাচরণ করিবে? 

দূর্য্যোধন কহিলেন, মহান্থুভব ! রাঁজ্য বৈভব কি? ভব সংসারে 
আপনার যোগ্য কিছুই দেয় বস্ত্র নাই। «তবে স্বগুণে স্থগ্রসন্ন হইয়া কুরু- 
শক্রগণের মস্তকে চির পদার্পণ করুন” এই আমার চিরবাঞ্ু। 

« মহাবীর কর্ণ অঙ্গদেশের অধিপতি হইলেন ” এই সংবাদ পুণ্যশীল 
স্ুত বৃদ্ধ অধিরথ (যদিও ইনি পুরুবংশীয় রিচেয়ুর ভ্রাতা ক্ককক্ষেমূর কুল, 
কিন্ত কালসহকারে স্থৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়! স্ৃতকুলাগ্রণ্য ) জন শ্রুতিতে শ্রুত 
হইয়া মহানন্দে রঙ্গভূমে আগমন করাম্ধ কর্ণবীর তাহাকে পিতৃসমাদরে 
সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত করিলেন । বৃদ্ধ অধিরথ তাহার শিবোভ্রাণ লইয়া! কহিলেন, 
বস ! তুমি চিরভীবী হও, বৎস দূর্ষেযোধনও ভারত লক্গমীর বিশাল অঙ্ক 
অনন্তকাল অলঙ্কৃত করিয়৷ থাকুন। আজ আমার কি সৌভাগ্য ! আজ 
আমার কি স্বপ্রভাত! হীনতপা অধিরথ স্পুত্রগুণে রাজজনক বলিয়! 
পরিচিত হইল। 

অনস্তর দর্শকসম্প্রদায়ের কর্ণবীরের প্রতি স্ুতনন্দনশ্চক জাতীয় 
অনাঁদর জন্মিলে বৃকোদর, ধনুর্ধর কর্ণকে সম্বোধন পুর্র্বক কহিতে লাগিলেন, 
কর্ণ! তুই না! অজ্জুনের সহিত রণপ্রত্যাশা করিয়াছিপি? ছুরাচারের 
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কি ছুরাকিঞ্চন! বামন হইয়। গগন স্পর্শ করিবার সাধ! অচল হইয়। 
হিমাচল লঙ্ঘন করিবার অভিলাষ ! কুকুর হইয়া দেবদ্রব্য গ্রহণ করিবার 
দ্রাকাজ্ষ। ! ছুরাত্মা। তোর দুরাত্মা কি মহাত্মা ফাল্তনীর পবিত্র হস্তে 
বিলাশযোগ্য? তুই যথাযোগা অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ কর। 
দূর্যোধন নির্কোধ । তাঁহা না হইলে কি অপাত্রে পবিত্র অঙ্গদেশ সমর্পণ করে? 
'ভীমসেনের এই কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া বীরবর কর্ণ ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া 
উঠিলেন। এবং ছূর্য্যোধনও যারপরনাই রোষাবিষ্ট হইয়! কর্ণ বীরের পক্ষ 
সমর্থন করিয়! কহিতে লাগিলেন ;-- 

হে কৌরবকুল গর্ব বীর বুকোঁদর ! 

, সম্ভবে কি তোমা, হেন হীন সস্তাষণ 

বীরকুলে ? থাকে শক্তি দেহ পরিচয়; 

হয় শক্তি, নহে বর্ষা, নহে অস্ত্রমুখে | 

রণরঙ্গী বীরে, নাহি চাহে কুলমান ) 

মত্ত রণমদে যবে সম্তভাষে ধান্থকী 

আক্ষালিয়! ভূজযুগ গভীর গর্জনে ।_ 

ক্ষব্রিয়শোগণিত যাঁর উত্তপ্র, যে পারে 

মুইর্দে দহিতে এই প্রকাণ্ড ত্রহ্গাণড, 

স্পর্শে কি তাহাকে কভু বংশ অপবাদ 

অনার? করে কি বিজ্ঞ কুল অভিমান 

স্বকুলে? স্ববলে পুজা আর্ধ্যকুল সত । 

ন| চাহে জানিতে কোথা বীর জন্মভূমি 

বিশ্বজন ?_ বিশ্বনাথ সম প্রতিদ্বন্ী। 

শীকরসলিল গর্ভে জাত বৈশ্বীনর ; 

তার তেজে ভবভূমি হয় ভন্মরাশি 

একদণ্ডে ;ইরম্মদ নাশে দৈত্যকুল, 

তার জন্ম পুণ্যক্ষেত্র দধীচি কষ্কালে। 

স্বর বীর ' বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় কুমার) 


কুরুবংশ । 


তপোবলে কেবা তার তুল; আরম্তিল 
পুনঃন্থষ্টি 7) যেন স্থষ্টিধর পিতামহ 
রচিল ভারতশিরে নূতন মাধুরী! 
অথবা কৌরবগুর সমর কুশল 
আচার্ধা, যাজ্িক দ্রোণী জন্মক্ষেত্র যার; 
পারে কি টিতে ভারে দক্তোলী নিক্ষেপি 
আ্বরেজ্ ?শুরেন্ত্র কূপ অযোনিসম্তব 
হুর্জীয় বীর কেশরী, বিখ্যাত বীব্ত্ব 

ধার চিররণজয়ী বিশাল ভারতে !-- 
মহাবংশ কুককুলে বায়ু পুজ তুমি 

বীর্যবান ;-মান্ত করে যত সুধীবৃন্দ__ 
হে বীরেন্ত্র !--জারজন্স। মান্য কোন গুণে 277 
বীর্ধযবানে মান দেন প্রকৃতি আপনি 
বিনশ্বর মন্ত্যধামে কেন না হইবে 
অধিপতি রথী কর্ণ? ছার অঙ্গ দেশ ; 
ত্রৈলোক্যও উপভোগা ভুজগর্কে যার $-- 
যে বলে আশ্রিত আজি কৌরববাহিনী !__ 
কত কি সম্ভবে মুঢ় ! মৃগীর উদরে 

মৃগেন্দ্র ? অথব। জন্মে যুখনাথ অজাতে 2 
অবস্ত হইবে শ্রেষ্ঠ কর্ণ ধনুম্মান ! 

যে অঙ্গে রাজেন্দ্র চিহ্ন চির উদ্তাপিত-_ 
যেঅরঙ্গে আচ্ছন্ন স্বতঃ কব্চ কুল 

রত্ব ;--হেন শুরে অনাদরে যে হুর্মতি 
তারসনে, বিশেষতঃ জ্ঞাতিসহ রণে 

কোন্‌ ভীরু হিয়া বল না! চাহে পশিতে 
অদর্পে? আসিয়া! নিশা আবরিলা ধর়। 
নহিলে দেখিত বিশ্ব, বীরত্ব বিস্ময়ে । 


কুরুবংশ। ৃ ৩৫ 


নিশাদেবী উপনীত চল অঙ্গনাথ ! 
লভিবারে নৈশশাস্তি বিশ্রামভবনে । 

পরস্তপ দুর্য্মোধন ভীমসেনকে এইরূপ গর্বিত প্রান্তর প্রদান করিয়া 
নৈশ বিশ্রাম লাভ করিতে কর্ণ প্রভৃতি স্বজন নহিত কুরুপুরে গমন করিলেন । 
সভাগণ লীলাময়ী রঙ্গভূমি হইতে বিদায় হইয়া চলিলেন। পাগুবগণও 
*আচার্ধ/দয়ের অনুগামী হইলেন । কুন্তী দেবী, স্বভাঁবজাত কবচ, কুগুল ও 
আত্মলক্ষণ সন্তৃত কর্ণবীরকে পুভ্রৰূপে চিনিতে পারিয়া তাহার রাদ্যপ্রান্তি 
নিবন্ধন আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস পরে 
দ্রোণাচার্ধা শিক্ষক তাপদ গ্রহণকালে ছাত্রগণকে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন; 
একদ। তাহাই প্রকাশ করিয়া পঞ্চালবিজয় প্রার্থন। করিলেন, পণাচার্ধয 
ও পঞ্চাল রাজোশ্বর দ্রুপদে পুর্ধকালে শৈশব বন্ধুতা ছিল। কালক্রমে ক্রুপ- 
দের রাজসম্পদ ও দ্রোণাচাধ্যের ছুরবস্থ। হইলে দড্রোণ চিরসখার নিকট 
সাহাযা প্রার্থনা করিয়া ভগ্রপ্রয়াশ হন। মেই ক্রোধই পঞ্চালবিজয়াশার মূল । 
কিন্তু আচার্য্যের অভিলাষ পুর্ণ করিতে সকলেই অক্ষম হইল; কেবল মহা- 
বীর অজ্জুনই পঞ্চাল জয় করিয়া ক্রপদকে অবরুদ্ধ করত আচার্য দক্ষিণা 
প্রদান কবিলেন। তখন ধীমান্‌ দ্রোণ স্বীয় সঙ্কল সিদ্ধ জানিয়াও পুর্বমিত্রান্- 
রোধে তাহাকে নিঃস্ব ও নির্বাগিত করিলেন না। অর্দরাজা দক্ষিণ পঞ্চাল 
(কাম্পিল্য প্রদেশ) প্রদান পূর্বক তীহাকে বীতবন্ধন করিলেন এবং আপনি 
উত্তর পঞ্চাল (শহিচ্ছত্রা) নগরের অধীশ্বর হইলেন । ফলতঃ অর্জুনের পরা- 
ক্রমেই তিনি অহিচ্ছত্রা নগরী প্রাপ্ত হইলেন। স্ৃতরাং দ্রোণাচার্য্যের বাৎ- 
সল্য মমতা সমধিক অজ্জুনের পক্ষপাতী হইয়। উঠিল । এমন কি “মঞ্জু, 
আচার্ধের গ্রতিদ্বন্দী হইয়াও যুদ্ধ করিতে কু্ঠিত হইবেন না” এই তাহার 
নিকট প্রতিশ্রুত করিয়া! লইলেন ৷ এবং অঙ্ছুনের বীরকীন্তি বর্কাত্র ব্যাপৃত 
করিলেন । অজ্জুন গ্রকৃতই বশঃপাত্র। প্রতাত তিনি কৈশরকালেই দর্কগুণ 
সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। পাগুব জে" যুধিষ্ঠির বিশ্ববিদ্যায় সমধিক বিজ্ঞতা! 
লাভ করিলেন এবং স্বভাব সিদ্ধ সতত, দত্যবাদীতা। ও ধর্মপরায়ণতা গুণে 
ধ্শাজ বলিয়। বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। অজাতখক্র যুিষ্টিং কুমারগণের 


৩৬ কুরুবংশ। 


জ্যেষ্ঠ এবং রাজকুমার নিবন্ধন ধুতরাষ্ট্র তাহাকে যৌবরাজো অভিষিক্ত 
করিলেন। যুবরাজ যুধিষ্টির শীলতা, ন্তায়পরতা ও ভ্রিতেন্দিয়তায় অতুল 
যশহ্বী হইয়া উঠিলেন। বূকোদর, ভগবান হলধরের নিকট অসিযুদ্ধ, রথযুদধ 
ও বিবিধ কুটকৌশল শিক্ষা করিলেন। নকুলবীর জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে পার- 
দর্শিত1 লাভ করিলেন। এবং মহদেব, ভগবান বুহস্গতির নিকট অধ্যয়নে 
পরম জ্যোতি্কিদ হইলেন। এইকালে দুর্য্যেধনও মিথিলানগরীতে বল- 
রাগের স্থানে গা যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীমার্জুনই সমাগর! ধরা- 
তলে অদ্বিতীয় যোদ্ধ গণ্য হইলেন। তদনস্তর মহাবল ভীমার্জুন দিষ্থিজয়ে 
গমন করিয়। অশাদিত গ্রদেশগুলি করদরাজ্য করিলেন। সৌবীরপতি) 
যবনগতি, বিতুল, ব্রহ্দন্ত ও পূর্বদেশীয় মহত্র রথীগণকে কৌরবছত্রাধীনে 
আনিলেন। চির উজ্জল কৌরবশব পাওবধ্বনিতে আচ্ছুন্ন হইতে লাগিল। 
তখন সপুত্রক ধৃতরাষ্্র পাগুবজনিত ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া! উঠিলেন। পাঠক! 
এক্ষণে “নি বধতে মন্ুষ্যানাং যদি দৈবেন রক্ষিতম্” এই কথার স্বার্থকতা 
দেখিতে বারণাবত-জতুগৃহে চলুন। 
ইতি; মহাভারতীয় আদিপর্বান্তরত সম্ভবপর্ক, কুকবংশে 
কৌরব ধনুর্কেদ নাম দ্বিতীয় সর্গ সম । 


কুকবংশ। 


6 ক ওর 


তৃতীয় সর্গ। 


বারণাব5-জতুগৃহ দাছ। 
(বিপরীত ফল) 
4 ন বধতে মনুষ্যানাং যদি দৈবেন রক্ষিতম্।” 

উৎপত্তি বিনাশশীশন নিখিল জগতে জন্ম মরণ দৈবায়ত্ত ; কিইতর ফি 
ৃদ্ধিজীবী জীব সকলেই জন্ম মৃত্যুর অধীন। মোহান্ধ দুর্য্যোধন অর্থলোভে 
্রান্ত হইয়া গাগুবণিধন ছুশ্রবৃত্তি হদরয়াগারে পোষণ করিয়। রাখিলেন। অন্ধ- 
রাজ ধৃতরাষ্ট্র বার্ধক্য দশায় উপনীত হঈয়াও অনিত্য বিষয়ে বীতম্পৃহ হইলেন 
ন]। পাণ্ডবগণের যশোধ্বনি তাহার শ্রাতিকটু হইতে লাগিল; এবং পাগডব- 
গণের ভাবী উন্নতি তাহার স্বার্থপর স্বভাবে অসহ হইয়া উঠিল। তিনি 
“কি প্রকারে ত্রাতুপ্ুত্রগণকে রাজ্যচ্যুত করিবেন” এই চিন্তার সচিন্তিত 
রহিলেন। শোকের আলোচনায় শোক বৃদ্ধি হয়; চিন্তালোচনায় চিন্তা 
বদ্ধমূল হয়; সুতরাং ধৃতরাষট্ী ক্রমেই চিস্তাভিভূত হইয়। স্বীয় অমাতা কণি- 
ককে আনয়নপুর্ধক মানসিক স্বার্থপরতাদুঃখ প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধ মন্ত্রী 
কণিকও কুরুগতির সম গ্রক্কৃতির লোক। প্রত্যুত তিনি তাহার এরূপ পোষ- 
কত| করিলেন যে কুরুনাথের স্বার্থপরতা পূর্ব্বাপেক্ষ। দুঢতর হইয়। উঠি । 
ধৃতরাষ্ট্ দূ্য্যোধনের সহিত যুক্তি স্থির করিলেন__পাণডবজয় প্রীত বীর্য্যবল 
মাপেক্ষ ; অতএব প্রকারাস্তরে তাহাদিগকে বারণাবতে গ্রেরণ করিয়া পৈতৃক 
রাজ্য আত্মসাৎ করিব; কিন্তু দু্যোধনের ছুষ্টবুদ্ধি ততোধিক প্রবল, তাহার 
চিরন্তন পাগুব নিধন আশা! এই অবদরে জলিয়া উঠিল। «একবারে বৈর- 
নির্যাতন করিব” এই অভিগ্রায়ে তিনি নব্য মন্ত্রী পুরোচনের দ্বারা বারণা- 
বতে জতুগৃছ নির্মাণ করাইলেন এবং কতকগুলি নব্য সম্প্রদায়কে উৎকোচ 
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হারা বশ করিয়া রাখিলেন। বশম্বদগণ (কর্ণ, মাতুল শকুনি, অর্খথামা ও 
আন্যান্থ রথী) কুরুকার্ধ্যসাধনে সময়ে সময়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট বারণাবতের 
গুণ কীর্তন করিতে লাগিল । স্থিরবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের ও সৌভাগ্যকাল অস্তমিত 7__ 
গাশুপৎ উৎসব উপলক্ষে তাহার মনে বারণাবত দর্শনাশা বলবতী হইয়া 
উঠিল। ভিনি জোষ্ঠতাতের নিকট বাঁরণাবত গমনের অনুমতি প্রার্থনা করি- 
লেন। বৃদ্ধরাজ কালবিলঘ্ব না করিয়। সমাতৃক পঞ্চনহোঁদরকে বারণাবতে 
যাইবার জন্ত সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলে আর্য প্রকৃতি যুধিষিরের সন্দেহ 
উপস্থিত হইল ; কিন্ত তিনি জোষ্টতাতের চিরভত্ত, সুতরাং ত্বিকক্তি না 
করিয়া স্বজন সহিত ফাস্ুন মাসের অষ্টম দিনে রোহিণীনক্ষত্রে বারণাবতে 
যাত্র। করিলেন। তৎকালে কুরুনভায় প্রায় মকলেই তাহার বিপক্ষ, কেবল 
একমাত্র ধর্মুশীল বিদ্বুর তদীয় পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন) মহাত্ম। বিছুর 
পবিত্রচেতা, সর্শান্্জ্ঞ এবং সততা ও পরপ্রিয়তাদি সদ্‌গুণে অলঙ্কত 
ছিলেন। প্রকৃতি চিরদিন সমপ্রণয়ী, সুতরাং অজাতশক্র যুধিঠিরের সহিত 
তাহার বিশেষ দৌহৃদাত1। তিনি মহাজ্ঞানী যুধিষ্টিরের বারণাবতে যাত্রা- 
কালে তাহাকে “তথায় অগ্রনিভয় থাকা» শরেচ্ছভাষায় সষ্কেত করেন। যাহাহউক, 
মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বজন সহিত বাঁরণাঁবত নগরে উপনীত হইলেন ; তখন 
কৌরৰ গুঢ়চর পুরোচন অগ্রণর হইয়! তাহাদিগকে প্রথমতঃ দশ দিবস সাধা- 
রণ অট্টালিকায় অনন্তর জতুগৃহের নামান্তর শিবগৃহে উপনীত করাইল। 
কুটিলাস্মা পুরোচন, গাগুবগণের তুষ্টিনাধনের নিমিত্ত বারণাবতের মনো- 
হর মুত্তিখানি এদর্শনচ্ছলে ধর্দনন্বনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহারথ ! 
বারণাত নগরই প্রকৃত মনোহর স্থান! এমন কি, প্রকৃতি সতীর বিলান- 
ভবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেখুন, ভ্রোতস্বতী কেমন কুপ্বন সোহা- 
গিনী প্রবাহিনীর ন্তায় মৃছবেগে মহানগরী বেষ্টন করিয়া আছে; দৈলগণ 
কেমন পৃথিবীর মানদণ্ডে স্বরূপ চতুর্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; দৃরবন্তী 
অরণারাভীরও কি অনির্কচনীয় শোভা! ঠিক যেন বসন্ত কুজ্বুটিকা পৃথিবী 
ভেদ 'করিয়। উঠিতেছে ৷ নরনাথ! অদূরবর্তী উপবনখণ্ডের কেমন রমণী- 
য়তা! ঠিক যেন ছায়াদেবীর বিনোদশষ্যা ধারণ করিয়া রহিয়াছে । জনপদে- 
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রত কথাই নাই । সুসজ্জিত অস্রালিকা সকল যেন স্বর্গীয় শোভা ধারণ করি- 
য়াছে। নরেন্দ্র! আপনি কুকুকুলে মহেন্তপ্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছেন) অতএব 
কিছুকাল এই মহানগরীতে বিচরণ করিয়া প্রজাকুলের আনন্দবদ্ধীন করুন। 
দাস এক্ষণে বিদায়। 
পুরোচন এই বলিয়া আপন অস্তঃপুরে গমন করিলে ঘীমান্‌ ধর্শারাজ 
'ভীমসেনকে নগ্বোধন করিয়া বলিলেন, বুকোদর ! এই শিবপুরীর চিত্র বিচিত্র 
কারুচাতুরী দেখিয়া! আমার মনে মনেহ হইতেছে। ভাই! তুমি একবার 
 সুঙ্ষ্ূপে এই সুরমা অক্টালিকার তত্ব নির্বাচন কর। শিবগৃহ আমার প্রতি 
যেন অশিব গৃহ হইয়া! শাস্তিদেধীর চিরসমাধি তশ্ব করিতে উদ্যত হইয়াছে । 
অনন্তর মহাবল ভীমসেন আবাস ভবনের ভ্রাণ গ্রহণ করিয়। কহিলেন, 
আর্ধ্য! এষে জতুগৃহ ! চতুর্দিকে তৈঙ্জস পদার্থের সৌরভ বাহির হইতেছে! 
বোধ হয়, ভিত্বিগর্ভেও অনেক আগ্নেয় দ্রব্য পরিপূর্ণ আছে ! 
ভীমগেন শিবগৃহের এইরূপ পরীক্ষা করিলে ভ্রাতাগণ সকলেই ভতুপ্বাণ 
গ্রহণ পুর্ব্বক কহিলেন, জতুগৃহইত বটে !! 
তখন মহামতি যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়া কহিলেন, খুল্লতাত বিছুর শ্লেচ্ছ- 
ভাশায় ঠিক সঙ্কেত করিয়াছেন । | 
তখন পাওবগণ ছুর্ষোধনের এই সকল ছুরভিসন্ধি জানিয় বিশ্ময়াবিষ্ট 
হইলেন, কিন্তু সতরীস্বভাব দ্বতঃই কোমল, স্থৃতরাং কুস্তী দেবী পুল্রগণকে 
বিপদগ্রস্ত দেখিয়৷ মনে মনে আক্ষে প করিতে লাগিলেন) হা ছুরদৃষ্ট ! হা 
মন্দমাধন ! জন্মদুঃখিনী কুস্তীর কি আজন্মই দুঃখে দুঃখে যাইবে? দারুণ 
বিধি! তোমার হৃদয় কি এতই পক্ষপাতী? একেত পতিবিচ্ছেদ যন্ত্রণ| ; 
তাঙান্তে আবার পুত্রগণের ছুর্ভাবনায় নিরস্তর অন্তর্দাহ হইতেছে। অভাগীর 
কর্মনথত্রে পুত্র কর্ণ অজ্জুবনেও বিষ-বৈরীভাব। প্রত্যুত রমগভূমে কি ভয়ানক 
ঘটনাই হইয়াছিল! কিন্তু দীননাথ !-__সে ছুর্দিনেও সুদিন দিলে । অনাথ 
শিশু কর্ণ অজদেশের অধীশ্বর হইল । পয়ে বৎস যুধিষ্ঠিরও যৌবরাছ্যে ত্মভি- 
ষিস্ত হইলেন। ভাবিলাম, এতদিনের পর ছুঃখিনীর ছুঃখনিশ। সুপ্রভাত ! 
কিদ্ধ তুমি আবার গ্রতিকল হইয়া কি ভয়ানক বিপনগ্রস্থ করিলে! 
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অনন্তর রণকুশল ভীম, মাতা ও ভ্রাতাগণকে অগ্নিভয়ে ভীত দেখিনা 
আত্তভার়ীজনিত ক্রোধে জর্জরিত হইতে লাগিলেন, এবং যুধিষ্টিরের প্রতি 
গম্ভীর স্বরে কহিলেন, আর্ধ্য! কৌরবাধম কি নৃশংস! “জতুঅগ্নি পাুব 
আছুতি গ্রহণ করিবেন ” এতছুর তাহার ছুষ্কামনা ! «পাণ্ডবনাথের চিরদাঁস 
তীমসেন যে জীবিত আছে »এ শঙ্কা কি সে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই? 
ভীমবাহু কি অসার গদ|। বহন করে ? উঃ.কি পরিতাপ ! রে শক্রপস্তাপন- 
বাভুযুগল ! তোর। বীরাঙ্গতে উদ্ভুত হইয়| কি বীরকার্যে অবসর লইয়াছি? 
শক্রঘাতীগদা1 কি তুই শোভা সম্পাদনের জন্যই ধারণ করিস? না ক্ষত্রিয় 
কুল-কলম্ক স্বরূপ বহন করিয়া থাকিস? দুর্ববারবাহ ! তোর প্রহারশক্তি কি 
একবারে লোগ হইয়াছে আমি পাণডব স্বামীর অনুমতি পাইলে সপ্ত- 
সি্ধু সতেজে শোষণ করিতে পারি। অপ্তদ্বীপা বন্ুদ্ধরাকে বাযুরাশির 
উপর উড়াইনে পারি । ব্রিলোকবাদীর বীরঘশঃ অনায়াসে নাশ করিতে 
পারি | তুই সে বশঃ কি বারণাবতে শিল্প-তৈজনে দগ্ধ করিবি? আর্ধ্য ! 
অন্বমতি দিন, আমি অবিলম্বে এই রহপ্ত ভেদ করিয়া জতুগৃহের তল 
পর্ধান্ত নদী সলিলে উৎপাটন করিয়া ফেলি। আর ছুর্মতির প্রতিশোধ 
স্বরূপ অরাতিকুল নির্শ,ল করিয়া সৌরজগতে পৌরব জয়-পতাকা উড়াই। 

ঘুিষঠির কহিলেন, বৎস! ধৈর্ধ্যাবল্ধন কর। ধৈর্ধ্যই মন্ুষ্যের একমাত্র 
উন্নতির মূল। বীমান্‌ পুরুষেরা বহুদর্শন না করিয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করেন 
নাই। প্রাণাধিক ! তোমীর ভুজবী্ষয প্রকৃতই অতুল তেজন্ী বটে, কিন্ত 
দরিদ্র পাণ্ডবের তুমি একটিমাত্র অমূল্য রত্ন ! অতএব ভাবী আশার বশবর্তী 
হুইয় দরিদ্র কখন কি রাজছুর্তে অমূল্য নিধিকে জলনিধিতে নিক্ষেপ করিতে 
পারে? বিশেষতঃ আমি নিঃস্ব এবং নির্বাসিত । ছুর্য্যোধন। ধন, জন ও অতুল 
সম্পদ্দের অদ্বিতীয় অবীশ্বর; স্ত্বরাং নিঃসহায়ে রণসজ্জা করা ধৈর্যশীল ব্যক্তির 
কর্তব্য কারধ্য নয়। ভ্রাতঃ! চলচ্চিন্ত মন্ুষ্যেরাই ধনলুন্ধ ও ইন্জরিয় পরত 
হইয়া ভাবী চিন্তায় ক্ষণমাত্রও চিন্তিত হয় না) সুতরাং অনিত্য পার্থিব 
বিষয়েও বিষময় ফলো তপন্ন হইয়া থাকে । বীরবর ! সাধারণেরত কথাই নাই; 
বশ্বপিতা বিশ্বরাজো বিদ্যাধিশারদ সম্পরদায়েও এরূগ অনেক অনভিন্ঞ স্ষ্ি 
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করিয়াছেন যে তাহাদের অন্তজ্ঞগতে জ্ঞানালোক চির অপ্রকাশ। তাহার! 
নিত্য উন্মত্তমনা এবং আত্মগরিমা পরিপূর্ণ । গ্রত্যুত অন্তরে ধৈরধ্যবন্ধনী নাই, 
দরার লেশমাত্র নাই; আপাতঃলভ্য সুখের জন্য অনধিকারচর্চ! করিয়া জন- 
সমাজে নিনানীয় হইয়। সউঠে। কুমার! দরিদ্রের গ্রতি নির্দয়াচরণ, পুক্রঃ 
কল পরিপোষধণ, আমার পাণ্ডিত্য গদর্শন এবং স্বার্থপরতাই তাহাদের 
গৎপিগ্ডের প্রধান সামগ্রী। বস্ততই দেখ, ছূর্য্যোধন কি সুশিক্ষিত নয়ঃ 
না তাভার বছুদর্শিত। নাই; কিন্ত বিজ্ঞানতত্ব অভাবে মহত্ত্ব বুদ্ধিবৃত্তি 
স্বতই কলুধবিত হইয়াছে । ফলতঃ এই কুটিল প্রত্যুৎ্পন্নমতির জন্ত 
দুর্যোধনের চিরনিরাগদ সম্ভব নয় | অনিত্য বিষয়ে বীতস্পৃহ হও | 
গ্যথ। ধন্ম তথা জর” এই বেদবাক্য অবশ্যই স্বভাবের পঙ্গ, সমর্থন করিবে। 
আমর! অবগ্তই বিপদোভীর্ণ হইব | বিপদে ব্যান্ুল হওয়া পুরুষোচিত 
কারা নয়। শাস্তিই ছুঃখদিন্কুসেতু এবং সুখের সোপান । অতএব 
এখন আদর। শাপ্তিদেবীর সদ। স্ু প্রসন্ন মূর্তি অবলোকন করিয়া সতর্কের 
সহি কিছুদিন দিনপাঁত করি। 

এইরূপে মহাম্া যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণকে প্রবোধ দিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে 
আগ্চেরভধনে কাল হরণ করিতে লাগিলেন ; এমন সময় বিছুরের 
প্রিরবন্ধু গড়ঙ্গশিল্পী খনক, রাজসদনে উপনীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! 
দাসের নমস্কার গ্রহণ করুন । 

ঘুধিঠির, প্রতি সন্তাষণ করিয়া কহিলেন, আপনার নিবান ? 

খনক কহিল, হশ্তিনানাথ ! দাষের বাসভূগি হস্তিনা) নাম খনক; আমি 
মহাম্মা। বিছুরের অন্ুচর । ভগবান্‌ বিছ্ুর আপনাদিগ্কে জতুগৃহী জানিয়। 
যারগর নাই ছুঃখিত হইয়াছেন প্রত্যুত আপনাদের আসন্ন বিপদ ! আগামী 
কুঞ্ণা রজনীতে পুরোচন শিবগৃহে অনল সংলগ্র করিবে । অতএব নরেন্দ্র! 
যোগীকুলইন্দ্র বিছুর, ইন্দুকুল ইন্দ্র পাগুবের আগ্নের বিপদ মোচনে আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন। আমি ভূবিদ্যাবিৎ। ভূগর্ত থননে অপূর্ব পথ নিম্মাণ করিয়া 
আপনাদের ঘংকিঞ্চিত প্রিরসাধন করিব । ধাঁমান্‌! মতিমান্‌ বিছুর আপনাকে 
যেচ্ছভাবাক্গ অগ্রিভর সঙ্কেত করিয়াছেন ; দাসের এইমাত্র বিশ্বস্ত পরিচয় । 
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মহাত্মা ধর্শকুমার) ধর্মীবতার বিদুরের ঈদৃশ অকপট আত্মীয়তার 
আনন্দের বিমল সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন এবং ভূশিল্পী 
খনককে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, মহাশয় ! গিতৃব্য মহাশয় যেরূপ 
পাগুববন্ধু আপনিও তন্রপ তীহার প্রিয়তম! নতুবা এই গুরুতর কার্ধ্ের 
মহাঁভার আপনার উপর কখনই অর্পিত হইতনা | ধীমান ! এখন 
পাঁগুবের ধন প্রাণ সকলই আপনার হস্তগত ; অতএব জ্ুড়ঙ্গশিল্প 
প্রদর্শন করিয়া বিপন্ন পাগুবকে চিরকৃতজ্ঞতাপশে বদ্ধ করুন। এক্ষণে 
আনুন, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। 
অনস্তর ভূবিদ্যাবিৎ খনক, ঘুধিটিরের নির্ণীতস্থলে গুপ্তপথ নির্মাণ করিয়। 
তাহাকে কহিলেন, রাজন্‌! পাওবদান কুতকার্ধ্য ; কিন্তু এক্ষণে কুরুচক্র 
হইতে আপনারা অব্যাহতি পাইলে দীনহীন চিরদিনের জন্য চরিতার্থত। 
লাভ করে। 
মহামতি যুধিটির, খনককর্তৃক এইরূপ উপকৃত ও সম্মানিত হইয়া কহি- 
লেন; মতিমন্! আপনার বুদ্ধি কৌশলে এবং পিতৃব্যের সহায়বলে বিপন্ন 
পাগব আজ নিশ্চিন্ত ও চিরকৃত ! এমন কি, এই বিশ্বরাজ্যে এমন কোঁন 
অমূল্য বস্ত নাই বন্ধারা এই মহৎ উপকারের প্রত্যুপকার করি। মহান্ুভব । 
আপনার ন্যায় উপকারীব্যক্তির সহিত সদালাপ কর! আমার দৃঢ় বাঞ্ছনীয়; 
কিন্ত রহ্যভেদ আশঙ্কা নিয়তই সঙ্কুচিত করিতেছে । যাহাহউক, স্মরণ 
রাখিবেন এবং পিতৃব্যের চরণপ্রান্তে ভিখারী পাণও্বের অসংখা প্রণতি 
জানাইবেন। 
খনক কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আমি চলিলাম। আগামী কৃষ্ণ চতুর্দ- 
শীতে আপনারা সদ! সতর্ক থাকিবেন। 
অনন্তর পোগবগণের জতুগৃহে গ্রবেশাবধি সন্বৎ্মর গতে) নির্ীত দিবস 
(কুষ্থাচতুর্দশী) সমুপাগত হইলে ভ্রাতাগণ উন্মন! হইলেন। ক্রমে ক্রমে দিন- 
নাথ অস্তশৈলে আরোহণ করিয়া নলিনীর অবনতি দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। প্রথমতঃ সন্ধ্যা, অনন্তর নিশা, তদনন্তর অমারজনীর প্রচণ্ড মৃষ্তিতে 
চতুর্দিক ব্যাপৃত হইয়া উঠিল; তখন মহান্গুতব যুধিষ্টির ভীমসেনকে কহিলেন, 
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ভাত: ! নিশাসতীর কি ভীষণ মৃত্তি হইয়াছে! যেন কুকুযাঙবলল পূর্ণ করিতে 
ইনিও উগ্রচণ্ড। বূপ ধারণ করিয়া! আসিতেছেন ! অতএব বোধ হয়, সস্কেত 
কাল উপস্থিত । যাঁহাহউক, তুমি একবার বহির্ভাগে তি 
অবলোকন করিয়া আইস । 

তখন তীমসেন বহির্ভাগে নিশীথ মাধুরী অবলোকন করিয়। আগমন 
পুর্ববক কছিলেন, আর্য)! রাত্রি গ্রায় দ্বিপ্রহর। তমোময় বিশালগগনে নক্ষত্র- 
মণ্ডল মৃদু মুছু কিরণ বৃষ্টি করিতেছে । নিশাশিশির তরুলত! ও শাখ। পল্পবে 
শৈত আলিঙ্গন প্রদান করিয়। ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতেছে। মহারাজ! হিমা- 
নীর হৈম আলিঙ্গন কেবল তরুলতাতে নয়; প্রকৃতির প্রকাণ্ড ব্যজনী বাযু- 
রাশীকেও আলিঙ্গন করিয়! জগতকে প্রক্ৃতিস্থ করিয়াছে ; কিন্তু বায়ু- 
হিল্লোলে শুক ধন পত্র গুলির সর্‌ সর্‌ ধ্বনিতে বোধ হয়) বনদেবী ঠিক যেন 
কম্কণ বস্কার করিয়! প্রন্কৃতির নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে ন; ভীমরূপা কৃষ্ণা রজনীও 
বিল্লিনিনাবশ্বরূপ অট্র অট্ট হািতেছেন। 

ভীমদেনের এই নৈশ বর্ণনা! শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, কুমার ! 
তবেত নিরূপিত সময় উপস্থিত ১ছুষ্ট পুরোচন এখনি নঙ্বল্প সিদ্ধ করিবে। 
অতএব কর্তবা কি? 

ভীমসেন কহিলেন, আর্য ! ছূর্বস্ত পুরোচন এখনও নিত আছে; 
আপনারা এই অবসরে সুড়ঙ্গ পথে অগ্রদর হউন । আমি জতুগৃহে অগ্নি সংলগ্ন 
করিয়া, বৈরনির্ধাতন পূর্বক অনুগমন করিতেছি। 

তথন সমাতৃক ভ্রাতা চতুষ্টয় সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হইলে মহাবল ভীমসেন 
গৃহদাহ জন্ত উন্ধা গ্রহণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, রে পাষণ্ড পুরোচন! রে 
রাজদ্রোহী নরাধম! এখন স্বকর্ম্ের বিপরীত ফল ভোগ কর্‌। জন্মের মত 
দুর্য্যোধনের রাক্ষম মৃত্তি স্বপ্ন দেখে। পামর ! এতোর স্থুযুপ্তি নয়, কালনুপ্তি 
আসিয়া উপস্থিত। ভীমসেন এই অগ্নি উপকরণে তোকে চিরদিনের জন্য 
নিপ্রিত করিবে। কৌরব সঙ্কপ্লিত জতুঅগ্ি আজ তোর বিপক্ষেই প্রজ্জলিত 
হইবে। বৃকোদর এই বলয় জতুগৃহে অগ্নি সংলগ্ন করিলে অতুঅগ্ি মুহূর্তেকে 
অবিনশ্বর প্রতাপে জলিয়া উঠিল | পবননন্দন সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিয়া 
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ভ্রাতাগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন, কিন্তু জতুগহে তাহার গদা থাকা 
নিবন্ধন দিনি পুনরায় দাহমন্দিরে উপনীত হইয়। গরাগ্রহণ করিলেন ) 
এমন সময্ব চতুর্দিকে তৈজস পদার্থ প্রজ্জলিত হইঘ! তাহাকে াগ্রেয়কারা- 
রুদ্ধ করিল। তখন বুকোদর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি শোচনীয় 
ঝাপার! জতুমপ্রি মৃহূর্তেকে চতুর্দিক ব্যাপিয়! উঠিল! গমনাগমনের থ 
রুদ্ধ হইল যে! আগ্েয় উপকরণের কি ভয়ঙ্কর প্রতাপ ! যেমন প্রলয়কালের 
মেঘ ডাকিতেছে ! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগিপিগড দকল মৃভমুছছ বিক্ষিপী হই- 
তেছে ! অগ্রিদেব যেন একবারে সহম সহজ ত্রঙ্গ অন্তর নিক্ষেপ করিতেছেন! 
অনলের বিপুল শিখা আকাশ ভেদ করিয়া বাধুপ্রভাবে সতেজে নৃত্য 
করিছ্তেছে ! সদাগতির আর কিগ্ধশীলতা নাই ! ইনিও যেন আগ্রিমৃর্তি ধারণ 
করিয়াছেন ! ধুমরাশি নভোমখুলে ঘেন অসংখা সেঘদল হইরা। ঘূর্ণায়মান 
হইতেছে । অগ্নিকাঞ্ড কি ভয়ানক ! নীল প্রতিমা কৃষ্ণা রজনীও অগিপ্রভাঙ্ব 
যেন স্থিরসৌদামিনীহার পরিধান করিয়াছেন! এবং আমিও অলজ্ঘ আগ্রেয় 
কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া দ্ধ প্রায় হইতেছি। কি করি, কি উপায়েই বা অবা- 
হতি পাই ! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! ভতাশন, কৌরববাণন! কি একান্ত 
পূর্ণ করিলেন? না, তাহা কখনই করিতে দিব নঃ বরং বজ্দেহ জলন্ত 
অক্ষরে অনন্তকালের জন্য অঙ্কিত করিব) দপ্ধরেখ। গ্রতোক পরমাণুতে ধরিব; 
তবু প্রাণনত্তে আগ্ের উপাদাঁনে গাগুব আহুতি প্রদান করিব না। এখনি 
ভীমলন্ফ প্রদান করিয়া অলজ্বা শিখা লঙ্ঘন করিব। বীর হইয়া বীরত্বভয় 
কি বীরকুল প্রথা? 

মহাবল ভীম এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্‌ অগ্নি- 
দেব ভীমবিনাশে মুস্তিমান হইয়। কহিলেন, পাবনি! আত্মগর্্র পরিত্যাগ 
কর। আমার দর্ধভূক্‌ শক্তিতে ইন্্, চন্্, বাযু, বরুণ অথবা মৃত্যুপতিরও 
অব্যাহতি নাই। কুমার! আজ তোমার মানবলীলার শেষ দিন! মুহূর্তেকে 
বীরবেশ আমার করালকবলে চর্ব্বিত হইবে ! 

ভগবান্‌ অগ্সিদেবের এই কথা শুনিয়া! মারুতি বিনীতভাবে কহিলেন, 
জ্যোতীশ্বর! এই বিনশ্বর দেহ অবশ্ঠই একদিন বিনষ্ট হইবে; তজ্জন্য বীধবৃন্দ 
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কথন কি শরণাপন্ন হইয়। থাকে? মৃত্যুপতির বিকট জীকুটিকে কি বীরপুরুষ 
কখন ভয় করে? কিন্তু দেব! জগতে এমন বীর নাই যে মহামায়ার ভববিজ- 
ঘ্িনী অনন্তশক্তির যশঃলোপ করিতে সক্ষম হয়। হুতবহ ! আমি গেই মাঁয়ার 
অনীমশক্তির ছুর্বহ ভাঁর বহন করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। ভ্রাতা- 
গণের মলিনমুখ মুহুর্তে সহস্রবার স্মরণ হইতেছে । পাওুকুমারগণ প্রক্কতই 
*বীরকেশরী বটে; কিন্ত ভ্রাতৃক্সেহে পরম্পরের হৃদয়কমল হইতেও কোমল; 
বিশেষতঃ ভীমবাহু পাওুকুলের একমাত্র আশ্রয় । তজ্জ্রন্যই এই পাষাণহ্ৃদয়, 
এই পাঁপনয়ন অশ্রজলে ভাসমান হইতেছে! ভগবন্‌! প্রত্যুত এই ভীম- 
বাই পাঁওব ভিথারীর একমাত্র সম্পত্তি ; কিন্তু তাহাও তোমার করাল কবলে 
চর্চিত হইবার উপক্রম হইতেছে । অতএব দেব! কৃপা বিতরণ করিয়! 
সেবককে পথ্থিত্রাণ করুন| মহারাজের রাজহুয় য্তকালে মাদৃশ শতবাক্তিকে 
আহুতি প্রদান করিব। মহাত্মা ভীম এইবপ বিবিধ স্ততি করিলে ভগবান্‌ 
কুশাণু ভীমের: বাক্যে অনুকুল হইয়! পথ মুক্ত করিলেন। তখন ভীমসেন 
আনন্দ সহকারে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন ;- 
গ্রণমামি বৈশ্বানর! তৰ তেজ অনশ্বরঃ 
সর্ভূক তুমি সর্ধ্ব দহ) 
প্রলয় কালেতে স্বামি ! অংগু বৃষ্টি করি তুমি 
ভবভাঁর হর অহরহ। 
কিবা জল কিব! স্থূল) কিব! স্বর্গ রমাতল) 
সকলি তোমার তাগে লয় ; 
জানিয়া তোমার শক্তি, শক্তিপতি করি ভক্তি 
দিয়াছেন ললাঁটে আশ্রয় । 
শৃল, শক্তি, বজ, পাশ, অষ্ট বজ্ে মপ্রকাশ; 
তুমি সর্ব তেজের নিদান; 
ভীমরূপী দিন্কুমাঝ, বিহরহ তেজোরাজ, 
সুঙ্ষুরূপে হয়ে অধিষ্ঠান। 
তব তত্ব জানিব কি; তত্বময় দেহে থাকি, 
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স্বগ্ুণ স্বর সত্বগুণে; 
তোমার অর্চনা করি, যোগদিদ্ধ ব্রহ্মচারী 
পঞ্চতপে ভাবে পঞ্চাননে । 
বনদেবীনথি সনে, চিরদিন থাক বনে, 
দ্রাবানল রূপে হে অনল! 
গ্রহ নও গ্রহরূগী, সর্বময় সর্বব্যাপী, 
সতী স্বহাপতি মহাবল ! 
কভু উগ্র কভু সামা, এই তৰ দৈব ধর্ম, 
কহে ধর্মচারী স্ুধীবৃন্দ ; 
হইয়া অননুমেয়, হও তুমি অপ্রমের, 
তেজোময় জ্যোতিত্ক কুলেন্দ্র!- 
ক্ষনপ্রভা মধ্যে থাকি, নীরদে গগন ঢাকি, 
দেখাও প্রকৃতি বিনোদন; 
দেখে বিশ্ব আখিমেলি, নীলাকাঁশে ঘনাঝলি, 
তমোরপে ব্যাপিছে গগন । 
চিন্ত!নল রূপে তুমি, দ্রহিলে হৃদ ভূমি- 
বাহৃনীরে নাহি নিবারণ ১-- 
শতবর্ষ নদ নদী, নিরবধি সিঞ্চে যদ্দি,-- 
নির্বাপিত ন। হুয় কথন। 
পিতৃ সথ। বৈশ্বানর ! হেরি মোরে সকাঁতর-_ 
তুষিলে করুণাবারি দানে ;-- 
প্রকৃতি বাঙ্গায়ে বীণা, জগতে দিন ঘোষণ! 
সুপবিত্র তবগুণ গানে । 
বিদায় হইল দাস, ছুর্ভাগ্য করিল গ্রাস, 
পাগুবের সৌভাগ্য কিরণ; 
অগ্রমর যুধিষ্ঠির, অন্বগাঁমী ভীমবীর, 
কর বিভু ! বিপদতঞ্জন। 
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মহাবীর ভীম এইরূপে জতুগৃহ হইতে মুক্ত হইয়া ভ্রাতাগণের সহিত 
সম্মিলিত হইলেন। তদনস্তর মাতৃক পাগডবগণ আত্মপ্রকাশ ভয়ে সশঙ্কিত 
হইয়] দ্রুতপদে জাহ্ুবীতীরে উপনীত হইলেন। সেখানে পার-উপকরণ 
ছিলনা, স্থৃতরাং সকলে গাঢ় চিন্তায় মগ্র হইতে লাগিলেন। ভীমকর্তুক 
ক্রোতস্বতীর গভীরত। পরিমিত হইতে লাগিল। এমন দময়ে একখানি ক্ষুদ্র- 
“তরি আসিয়া! উপস্থিত। “মহাত্মা বিছুর কর্তৃক তরণী প্রেরিত হইয়াছে 
এই বৃত্তান্ত কর্ণধারের নিকট অবগত হইয়া, তাহারা তরি আরোহণে ভাগী- 
রখীর অপর পারে গমন করিলেন। অনন্তর ভীমসেন পথশ্রাস্ত মাতা ও 
ভ্রাতাগণকে স্বন্ধদেশে করিয়া মহাঁবেগে দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন ; 
এখানে বারণাবত নিবাসীগণ জতুগৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইলে প্রথমতঃ 
নির্বাণোদ্যোগী হইয়। তৈজস প্রভাবে হত প্রয়াস হওনানস্তর পরিশেষে ভক্রাশি 
নিরীক্ষণ পূর্বক দেখিল_নমশধ্যায় ছয়টা ভত্মদ্দেহ (পাণ্ডবগণের নামধেয় 
গঞ্চপুত্রের সহিত মৃত পাণুব্যাধপত্ধী অভ্যাগতা কুস্তী) কালের গভীরতম 
কৃপে জীবন বিসর্জন দিয়াছে । নাগরীকগণ শবনিচয়কে পাগুবান্ুমান করত 
যারপর নাই ছুঃখিত হইল এবং ম্বপরিজন পুরোচনের মৃতদেহ দর্শনে কৃতত্র- 
সংহার জনিত তাহাদের অন্যতম আনন্দ জন্মিল; কারণ, “ছুর্য্যোধনের 
মন্ত্রণায় পুরোচন কর্তৃক এই অগ্রিকাণ্ড হওয়। ” তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস 
হইয়া উঠিল। যাহা হউক; নগরবাসীগণ এই হত্যা-লিপি স্পষ্টাঞ্ষরে হস্তিন! 
পুরে প্রেরণ করিলে কুমন্ত্রীগণ সহিত ছর্য্যোধন বাতীত হন্তিনানগরী পাণ্ডব- 
বিষাদ-অক্রঙ্গলে অবগাহন করিতে লাগিল, এবং কুরুগণ কর্তৃক সপুত্রক 
কুস্তীর স্বগাঁয় কার্য সম্পন্ন হইলে পাগুব নাম নিষাদী চিতাভন্মে কিছুকাল 
আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। পাঠক! এক্ষণে পাণবগণ শালবনে উপস্থিত ) 
অতএব « * * * স্্িয়াং চরিত্রং দেবো ন জানাতি কুতোহমনুষ্য:” 
ইহার পোষকত| দেখিতে শালবন-গমনে উদ্যত হউন । 

ইতি) মহাভারতীয় আনি পর্বান্তর্গত জতুগৃহদাহ পর্ব, 
কুরুবংশে জতুগৃহ দাহ নাম তৃতীয় সর্গ দমাপ্ত। 


কুকবংশ। 
চতুর্থ সর্গ। 
শালবন-_হিড়িঘ্বাপরিণয় 
(অদ্ভুত বীরত্ব) 


সপে উউ ক বাজ 
/৪ 5 € জ্রিয়াং চরিত্রং দেবে। ন জানাতি কৃত হমন্ত্যা?” 

কামিনীগণের মানসিক বুদ্ধি স্বভাবতই চঞ্চল) নবঘৌবনে আরও প্রবল 
হইয়া উঠে। রাক্ষদপতি হিড়ি্ভগিনী হিডিস্বাও নবযোবনের, ছুঃসহ জালা 
সহা করিতেছিলেন) এমন সমরে তাহার আয়তলোচন ভীমসেনের প্রতি 
প্রণয় কটাক্ষপাত করিল । ফলতঃ রাক্ষনছুহিতা ভ্রাতভার আদেশানুসারে 
নরমাংস আহরণেই আপিয়াছিলেন; কিন্তু মন্মথের উন্ন্তকর শরে তাহার 
পূর্বভাব সুদূর পরাহত হইল | গ্রত্যুত বীরাঙ্গন। ত্রিলোক্যমোহন রূপ ধারণ 
করিয়া তদীয। অনুকূলে আগধন করিতে লাগিলেন! ইতিপূর্বে মাবল 
ভীমগেন, ভ্রাতাগণ ও জননী সহি জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়! নার়ংপালে 
এ বনাশ্রর গ্রহণ করিয়।ছিলেন ; পথশ্রমে তাহাদের পিপানা। বলবা হওয়ায় 
তিনি যুধিষ্টিরের আজ্ঞান্থৰারে দুই ক্রোশ হইতে উত্তরীয় বসনে বারি আহরণ 
পূর্বক যে সময়ে গ্রত্যাগমন করেন ) মায়ারূপিণী হিড়িত্বা ই দময় হইতে 
তাহার অন্ত্রসরণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বৃকোর্দরের অন্যদিকে দৃকৃপাত নাঈ। 
তিনি দ্রুতপদে ভ্রতাগণের নিকটবর্তী হইয়| দেখিলেন,_তীহারা তরুতলে 
গাঢ়নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন) বিন্দু বিন্দু শশীকর তরুলভার অন্তরা মধা 
হইতে তাহাদের অঙ্গে নিপতিত হইতেছে; বনস্থলভ গলিতপত্রের মর্শ্র- 
শয্যায় তাহারা অঙ্গ সমর্পণ করিয়াছেন; অশোক, কিংশুকাদি বনবুক্ষ মূল 
উপাধ।ন স্বরূপে পরিণত হইয়াছে । আছো ! রাজকুলের এই দুর্গতি দেখির। 
কোন্‌ ছুর্মতির হৃদয়ে করুণানধ্চার না হয়ঃ কোন দুরাত্মা এই ছুরবস্থা দর্শনে 
ছঃখ সাগরে ভালমান না হইয়া থাকে? 
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অরিনাম ভীমমেন এইরূপ স্বজনছুর্গতি দেখিয়! আক্ষেপ পুর্ধক কহিতে 
লাগিনেেন, হাঁ বিধে ! পাখুকুলের প্রতি কি তোমার এই ব্ধি সম্ভব? 
তোমার স্ুরহৃদয়ে কি দয়ার লেশমান্র নাই? রাজব্ধ্‌ ও রাগুকুমারগণের 
বনশঘ্য। নিতান্তই কি" তোমার দেবনয়নের আননাবর্দম করিতেছে? অক্ট! 
বন্ততই তোমার স্বষ্টিকাধ্য চিরন্তন অবৈধ! তুমি কেতকীর কণ্টকভৃষণ, 
*শিংশপ| কুন্থমের সুগন্ধহরণ এবং চন্দনতরুকে পুর্পহীন করিয়। বনদেবীর 
বিনোদমাধুরী অনন্তকালের জন্য লোগ করিয়াছ ; আরও, তোমার এই সৌর- 
র্াণ্ডের প্রভূত্ব সন্ত তুমি মাসাস্তরে পৌর্ণমানী রজনী চির প্রদর্শন করিতেছ ! 
কমলামন ! তৃমি কপণকেই ধন *্প্রদান কর, মুক্তহস্তগণের প্রতি ভ্রান্ত হইয়া 
মুক্তহন্ত হও ) জ্ঞানীগণকে চিরদিন অগাধ দুংখনীরে মগ্ন রাখ এবং পাপী- 
গণের শ্রীবৃদ্ধি করিতে কিঞ্চিৎকীলের জন্যও সম্কুচিত হওনা | কিন্তু দেব! 
প্রকৃতির সরলহৃদয়ে তোমার সকল অপবীন্িই সহনশীল হয় ; যদি ধর্মশীল 
গণের প্রতি উত্তেজন। শক্তি প্রদান কর, তাহ। হইলে দাস ভীমষেন আর ূর্ব্ধার 
বাছুভার লইয়া! এই ঘহারণ্যে অরণ্যচরের ন্যায় কাল যাপন করেনা; এখনই 
আর্ধাআভ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া কৌরবরাজ্য সমূলে উৎপা্টন করে। 
আহে মহারাজ! দাস ভীমসেন সন্বে আপনার এই অবস্থা! অকিঞ্চিংকর 
ধরামন রাজদিংহাসন ! তরুচ্ছায়া রাজছত্র! এবং বনপল্লবের মৃছু বিলোড়ন 
চামরের কার্য সম্পাদন করিতেছে । নিরুপায়! কি করি; আমরা সকলেই 
রাজপদে চিরবাধা, নতুব৷ জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া এরূপ আত্মপংগোপন 
করিয়া থাকিতে হয়! ঘআর্ধা! আর যেসহ হয়না। একবার আর্ধ্য-ধর্টে 
উত্তেজিত হও, দ্রাদকে অনুমতি কর, আমি এই দণ্ডে কুরুগাষগ্কে 
উচিত শাস্তি দিয়া পিতৃরাজজা পুনরুদ্ধার করি। | 

বীরবাহু ভীম এইরূপ বিবিধ অনুতাপ করিতেছেন; এমন সময়ে 
ঃক্গঃকুলছুহিত। হিড়িঘ্ব! আসিয়! বিনীতভাবে কহিল, মহাবল! অপনার! কে? 
এবং কোন্‌ সাহসে রক্ষোনিবাঁ এই গহন শাল বনে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে- 
ছেন? বীরেন্দ্র! এই বনভূমির মৌনরধ্য সকল অপার অনর্থের মূল। দেবকুল 
সাহার প্রতি নির্দয়, সেই দুর্ভাগাই এই রক্ষোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়! থাকে। 
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গ্রত্যুত এইযে চতুর্দিকে ঘন পল্লবিত শাল, তমালাদি প্রকাণ্ড বৃক্ষ নকল 
দেখিতেছেন; এসকল জনহিতৈষী শাস্তিগ্রদ নয়! -- গ্রাণীবুনের প্রাণদও 
করিবার জন্য যমদণ্ড ন্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আর অনতিদুরে 
গত মনোহর শেত পীত পাষাণ স্তূপ দেখিতেছেন, এ গুলিও হত্যাকাণ্ডের 
দ্বিতীয় উপকরণ; এঁ সকল সময়ে সময়ে আম্মীরিক বলে নিক্ষিপ্ত হইয়! 
অসংখ্য বীর জয় করিয়া থাকে । মতিমন্‌্! এই বনের বিহ্গগণকেও বন- 
বিলানী বলিয়া অনুভব করিবেন না । প্রত্যুত দেখুন, শকুনি ও গৃধিনী 'প্ভৃতি 
মাংদাশীগণের মুখে রক্তধারা বিগলিত হইতেছে । এখানকার বনজন্তর মধ্যে 
শিবা, সারমেয়ই অধিক; শুনুন, পুতিগন্জে আনন্দিত হইয়া অশিব 
চীৎকারে বনভূমি আন্দোলিত করিয়া! তুলিতেছে! কিন্ত গভীর নিশায় 
ডাকিনী যোগিনীগণের ভৈরব নিনাদে সিংহনাদিনী রক্ষোবধূরাও কম্পমান 
হইয়া থাকে; হয় না হয় এ দেখুন, অস্থিপুঞ্জ ও নরকপালবেষ্টিত রক্ষোভবন 
যেন মৃত্যুদেবকেও তর্জন গঙ্জবন করিতেছে! 

তখন ভীম কহিলেন, কে তুই? কি আশায় এখানে উপস্থিত হইয়াছিল? 
এবং কোন্‌ রাক্ষসের বীর্ধ্যবল লইয়া আমার নিকট এত বাগাড়থ্বর করিস? 

হিডিম্বা বলিল, বীর । আমি নিশাঁচরী, আমার নাঁম হিডিম্বা, রা্গদপতি 
হিড়িম্ব আমার সহোদর । মহাবল হিডিম্ব নরশোণিত পিপাসু হইয়া আপনা- 
দ্িগকে আক্রমণ করিবার জন্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু দাসী, ত্বদীয় 
মুখশশী অবলোকন করিয়া কামবাঁণে বিকলেন্িয় হইয়াছে। অতএব নাথ! 
আর বিলঘ করিবেন ন1) ত্ববায় গাত্রোথান করন। আমি আপনাকে পৃষ্ঠে 
লইয়া অস্তরীক্ষপথে অন্তর্থিত হই। নতুবা বীরশ্রেষ্ঠ কর্বরপতি অগ্রসর 
হইলে উভয়ের পক্ষেই' অমঙ্গল হইবে। 

ভীম কহিলেন, রাক্ষসি! তুই আমাকেও কি রাক্ষস-প্রক্কতি বলিয়। 
অনুমান করিলি? আমি কি মাতা ও ভ্রাতাগণকে কাল কবলে সমর্পণ করিয়! 
ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে.রত হইব? আর্ধ্য-সস্তান কি অসার ইন্দ্রিয়ের দাস? 
নিশাচরি! আমি ভীরু নই, নীচকুলোস্তভব নই; ক্ষত্রিয়বীর্ষ্যে ও ক্ষত্রিয়- 
শোণিতে আমাৰ ॥শরীরের প্রতোক পরমাণু নির্মিত হইয়াছে । সৌদ্রাত্র 
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বন্ধনী অনংখা বন্ধনে পাণ্ডবকুলকে চিরজীবনের জন্ বন্ধন করিয়! রাখিয়াছে। 
পাষাণি! অনিত্য স্ুথ-বাধনা কোন্‌ ছার! ভ্রাতৃবিনোদন জন্ত যদ্দি অমূল্য 
জীবন বিসর্জন দিতে হয়, বীরঅবতার ভীম তাহাতেও বীতরাগ হই- 
বেক না। পু 

হিড়িম্বা কহিল, নাথ ! তবে অনুমতি দিন; পরিচারিণী আপনার স্বপরি- 
“বার লইয়া স্থানান্তরে গমন করুক। বীরেক্ত্র! আর কালবিলন্ব করিবেন না। 
আমার বিলম্ব দেখিয়! হিড়িঘ্ব নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবেন। তাহার ভূজবলে 
রসাতলে ভুজগরাজ বাস্থুকীও কম্পমান হন; ন্বর্গধামে স্বর্গবাদীরাও তাহাকে 
শঙ্কা করিয়া থাকেন, এবং মর্ত্যলোকে এমন বীর নাই যে দেই বীরের সহিত 
সম্মুখ মমরে অগ্রসর হয়। কান্ত! অতএব অনুমতি ককন; আমি আপনা- 
দিগকে লইয়া হয় হিমাটলের অতুযুচ্ট শিখরে, কিনা! বিশ্ধ্যাচলের নিভৃ 
গহ্বরে, না হর অন্ত কোন বর্ষে গমন করি। 

হিড়িত্বার এই কথ শ্রবণ করিয়া ভীমসেন কহিলেন, রাক্গধি! তুই 
আমার বাহুবলের বিশেষ পরিচয় না জানিয়! বীরকলঙ্ক, বীরকুলগ্লানি এক- 
জন ছুর্দলের ভয় প্রদর্শন করিতেছিল। যুখপতি শক্তিহীন শিবাভয়ে কি 
কথন কুগ্ঠিত হয়? ন! সুগরাজ সামান্ত মৃগশিশুর আন্ফালন দেখিয়া জীবনশস্কা 
করিয়া থাকে ? আমি বীরেন্্রঃ আমার বীরদর্পে অপংখা বীরবৃন্দ সশঙ্কিত। 
সশন্্র হইলে সহস্রলোচন বাঁসব পর্যান্তও কম্পমান হন। নে বীরত্ব আজ কি 
ভীরুতাসলিলে চিরকালের জন্ত মগ্ন করিব? 

ভীমসেনের এই অপমাগু বীর্ধ্যপগরি5য় কালে হিডিম্বা কহিল, মহাবল ! 
এ দেখুন, অগ্রজ অগ্রদর হইতেছে ; আর রক্ষা নাই ! এখনও রক্ষোবালার, 
অনুরোধ রক্ষা করুন। | 

ভীম কহিলেন, অয়ি ভয়শীলে ! ভয় নাই। ছুর্ব্প বিদ্রোহে জীবনশঙ্কর 
কারণ কি? তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি নিশাচরপতিকে এখনই 
শমনমদনে প্রেরণ করিব। 

অনন্তর মহাবল হিড়িম্ব উপস্থিত হইয়া ভগিনীর ব্যভিচাঁরত। অবলোকন 
পূর্বক ভীষপস্থরে কহিল, রে পাপীয়দি ! রে রক্গঃকুলকলক্কিনি! মহা মহা রক্ষো 
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রাজগণ সত্ধে তুই মানুষী অনুরাগে মন সমর্পণ করিলি ! রক্ষঃকুলপ্রিয় নরমাংল 
আহরণে আপিয়! রক্ষ-শোণিতের উত্তপ্ত তেজ নিবাইপি ! অসতি ! এই কি 
তোর রক্ষঃকু্ ব্রত? পাপিনি ! আয়; বজ মুষ্ট্যাঘধাতে আজ তোর মানুষী 
প্রেম উদ্যাপন করাই । 

হিড়িশ্ব এই বলিয়৷ ভগিনীর প্রতি ধাবমান হইলে ভীমসেন কহিলেন, 
রাক্ষদাধম ! তোর এতদুর আম্পর্ধ। ! বীরানার প্রতি আবার বীরত্ব প্রকাশ! 
হিড়িস্বা আমার প্রণয়িণী, আমার রক্ষিতা; ভ্রিলোকে কে এমন বীর আছে 
এই বীরবনিতার অপ্রিয় সাধন করিতে পারে? বর্ধর! তোর ভগিনীর 
অপরাধ কি? পঞ্চশরের পঞ্চশরে উহাকে অপরাধিনী করিয়া তুলিয়াছে। 
রক্ষঃকুলব1ঞ। হিড়িম্বারত্র আমি স্ববলে অপহরণ করিয়াছি । তোর বীর্ধ্যবল 
থাকে, আমার সহিত বমরে অগ্রসর হ। কিন্তু তুই জানিস, ভীমসেনের 
ভীমবলে ভীমমুর্তি উগ্রচগ্ডারও ভববিজয়ী যশ লোপ হয় ! তুই কোন্‌ ছার! 
তোকে মুহদেকে কাঁলকবলিত করিয়া বনদেবীর রাক্ষদভর হরণ করিব। 

হি "ভীম কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া কহিল, নরাধম! নিতান্তই 
তোর অন্তিম কাল উপস্থিত ; নতুবা মনুষ্যতুক্‌ নিশাচর *কুলের সহিত 
মানুষী পরাক্রম দেখাইতেছিগ। শিখ! হইয়। পিংহকুপদুহিভার প্রণয় গ্রত্যাশা- 
করিতেছিস! ছুর্মতি । একান্তই তোর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে; তোর দোষে তোর 
স্বজনমগ্ুলীরও আজ আর অব্যাহতি নাই। এখন, এই বজ্তমুষ্ট্যাঘাতে অগ্রে 
তোর বীরগর্দ চূর্ণ করি। | ্ 

মহাবল হিড়িত্ব এই বলিয়া ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে বাযুনন্দন, 
ভ্রাতাগণের স্বযুপ্তি ভঙ্গ ভয়ে তাহাকে কিঞ্চদিরে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। 
উভয় বীরে ঘোরতর বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল এবং তাহারা বর্মভূমি আন্দো- 
পিত করিয়া মেবগঞঙ্জনের ন্যায় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের 
ভীষণ হুভুষ্কারে গুপ্ত পাগুবগণ জাগরিত হইয়া হিড়িষ্থার নিকট সকল 
অবস্থ। বিদিত হইয়! রণভূমে অগ্রসর হইলেন। 

মহারথী অজ্জবন, ভীমসেনকৈ মহারণে শিখিলপ্রবড়' দেখিয়| সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, আর্ধা ! রঙ্ষোরণে আর উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন কেন? 
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রাত্রিশেষ হইলে নিশাচরগণ প্রবল হইয়া উঠে) অতএব রক্ষঃশক্রনিধনে 
হয় আপনি সত্বর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হউন, নাহয় অনুমতি করুন, আমি ছুরাত্মার 
বধ সাধন করিতেছি । 

তখন ভীমদেন কহিলেন, ভ্রাতঃ! রণ প্রিয় ভীমসেন সাগানা শত্রু 
নিধনে কখন কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়! থাকে? যাহাহউক, মৃহুর্তেক অপেক্ষা কর, 
আমি পাপাত্মাকে এখনি শমন সদনে প্রেরণ করিতেছি। কুমার! রক্ষোরিপু, 
দমনে তোমায় কিছুমাত্র সহায়তা করিতে হইবে না | ভীমসেন এই বলিয়। 
রাক্ষদপতিকে পুনরা কর্ষণ পূর্বক তৃপৃষ্ঠে নিপাতিত করত অপরিসীম বীর্যবলে 
তাঁহার বধ সাধন করিলেন। 

অনন্তর সমাতৃক ভ্রাতুচতুষ্টয় ভীমসেনকে অসংখ্য ধনাবাদ প্রদান 
করিতে লাগিলেন এবং ধীমান যুধিষ্টির তাহার শিরোপ্রাণ লইয়! কহিলেন, 
ত্রাতঃ! তোমার অমান্থুষী ভূজবীর্যই আমাদের উন্নতি-আশার মূল) যাহা- 
হউক, আর বিলম্ব কর! উচিত নয়; এই রাক্ষস-নঙ্ক,ল- বন সত্বর পরিত্যাগ 
করিয়। স্থানান্তরে গ্রস্থান করা উচিত! স্থিরবুদ্ধি যুধিষ্ঠির এই কথ! বলিলে 
সকলেই গমন করিতে লাগিলেন এবং হিড়িঘাও তাহাদের অন্গামিনী হইলেন। 

- তখন বীরশ্রেষ্ঠ বৃকোদর নিশাচর ছুহিতাকে সহগামিনী দেখিয়া ক্রোধ 

প্রদর্শন পুর্ব কহিতে লাগিলেন, ছূর্বিনীতে ! তুই কেন আমাদিগের অন্ুগমন 
করিতেছিস? ভ্রাতৃ-বৈরী-নির্যাতনের অভিপ্রায়ে কপট মায়া. দেখাইতেছিস? 
কুহকিনি! কুরূ-শক্র বিনাশ করা কি তোর সাধ্য? ভীমপরাক্রম ভীমসেন দেব 
গণেরও অবধ্য ! রক্ষকুল কলস্কিনি! আমি তোর কগট প্রণয়ের বশীভূত নই! 
.তুই রাক্ষসী মায়! পরিত্যাগ কর; নতুবা! এই ভীম প্রহরণে তোকে কৃতাস্ত 
ভবনে প্রেরণ করিব। 

হিড়িম্ব! ভীম কর্তৃক এই রূপে ভগ্ন প্রয়াশ হইয়া পাওবজননীকে সবিনয়ে 
কহিতে লাগিলেন, মাত অভাগিনীরকি এই পরিণাম? ধাহার সরল প্রেমে 
মুগ্ধ হইয়! রাঞ্ষদকুলে কলঙ্ক রাশি সমর্পণ করিলাম, ভ্রাতূশোকে জলাঞ্জলি দিলাম 
এবং ধাহাকে আশার বাস, সখের আকর, আত্মার বিনোদ ভূমি ও জীবনলতার 
সহকার তরু বলিয়া মনের দ্বার খুলিয়। দেখাইলাম) ভাগ্যদোষে তাহার প্রণয়, 
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তাহার অনুরাগ অভাগীকে অকুল সাগরে ভাসাইল ! জনি! আমার নব 
বিকসিত। আশা-কলিকা, প্রেমব্রতের প্রথম সংস্কল্প এবং যৌবন্তরি সজ্জার 
নব উদ্যোগ একেবারে নষ্ট হইল! হায়! পুরুষ-হৃদয়ে কি বিন্দুমাত্র দয়া নাই? 
না বিধি আমার প্রতি প্রতিকূল হইয়। নাথের সরল প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়! 
তুলিলেন? হা বিধে! তুমি প্রেম বিধানের কি কপট বিধাতা! প্রেম নিয়মের 
কি নিষ্ঠর নিয়ন্তা! নতুবা খতুরাজ নিয়তি শোতে ভাপিয়া আমার যৌবন, 
মালঞ্ে আসিয়াছিল; সাধের যৌবনে প্রথম ফুল ফুটিয়াছিল; কিন্তু তোমার 
বিড়খনা-ঝটিকায় মালঞ্চ ই। একেবারে নষ্ট হইল! প্রেমতরু মঞ্জরিল না) স্ৃতরাং 
আশাকুহুম লুকাইল, স্থথতভূঙ্গ গুপ্জরিল না, লাবণ্য ব্রতী ও সৌন্দর্য্য ভাঁর লইয়া 
দুলিতে পাইল ন! ! বড় আঁশাছিল; ছুঃখতিমিরে স্ুখদীপ জলিবে, যোবন 
আকাশে প্রিয়-চন্ত্রোদয় হইবে, চিস্তাসাগরে শাস্তি-দ্বীপ ভাপিবে? কিন্তু 
দুর্ভ।গ্য-মেঘে আকাশ আছন্ন হইল, নাথের অনাদর তরঙ্গে শাস্তিদ্বীপ ভাঙ্গিল, 
বিরাগের ঝড়ে সকল সুখের দীপ নিবাইল, কল্পনার কমলবন, অন্ুরাগের 
নবকুস্থমিত কুঞ্জ চিরদিনের জন্ত ভূমিসাৎ হইয়া পড়ি! রে হ্বদয়! তোর 
আর অপেক্ষা কি? আশা তোর আর ভরসা কি? আজ আমার পাপ 
জীবনের নিশ্চয় শেষ দিন! অন্তর্জগতে চাহিয়া দেখ; উৎসাহের সমাধি, 
সুখের সমাধি, প্রথয়ের সমাধি, এবং সমরের সমাধিও প্রস্তত হইয়াছে! 
যদ্দি আমার সময় থাকিত, যদি আমার হদয়গ্রস্থি না শিথিল হইত, তাহ! 
হঈলে আমি দ্বারে দ্বারে, শিখরে শিখরে এবং বৃক্ষের পাতায় পাতায় লিখিতাম_ 
ঝুলমহিলা গণ যেন পুরুষে প্রাণ সমর্পণ না করে; যেমন কুস্থমে কীট আছে, 
চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তেমনই পুরুষ-হৃদয়ে নিষ্ঠরতা-কাল-সর্প অজ্ঞাতনারে 
বাস করিয়া থাকে । 

হিড়িঘব। এইরূপে বিবিধ বিলাপ করিলে, মহামতি যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে 
কহিলেন, বস! অনুগত| রক্ষো বাল! হিড়িছ্বার প্রতি সোমার বিরাগের কারণ 
কি? কেবল বৈরীমহোদরা বলিয়াই কি উহার প্রতি তোমার বিদ্বেষ? 

ভীম কহিলেন, আধ্য ! প্রথমতঃ রাঙ্ষমকুমারী আমার বৈরীনহোদরা । 
বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি চির অবিশ্বািনী ' প্রত্যুত রমণীর নেত্রে মু আছে, 
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গরলও আছে; হৃদয়ে কোমলত্বও আছে, পাষাঁণত্বও আছে; এবং উহাদের 
এই প্রেম, এই বিচ্ছেদ; এই মৌন, এই হাস্য ; ফলতঃ সৌরজগতের অস্ত- 
জগতকে উহার! যেন ধীশ্্রজালিক বিদ্যায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নারী. 
জাতি কখন লজ্জাবতী লতার ন্যায় লঙ্জাশীলা, কখন চপলার ন্যায় চঞ্চল 
হইয়া অচল চিত্তকেও বিচলিত করিয়া থাকে এবং উহ্বারা অবলা হইয়াও এমন 
ব্গবতী যে ধর্মের বন্ধন, কুলের শৃঙ্খল অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিয়! ফেলে। 

তখন যুধিির কহিলেন, ভ্রাতঃ! সকল রমণীই সমপ্রক্ৃতি নয়। যেমন 
শৈবাঁলময় পঙ্কিল সরোবরে সরোজিনী শোভা পায়, তদ্রপ কুহকময়ী 
রমতীকুলসন্তব হিড়িস্বা রত্বেও সরলতা জেযোতিঃ শোভা পাইতেছে। অতএব 
বৈরীসহোদর! বলিয়৷ অমূলক ভ্রম পরিত্যাগ কর। তুমি মহাবল ; অবল! 
রাক্ষদছুহিতা কি তোমার অনিষ্ঠসাধন করিতে সক্ষম হইবে? কুমার ! 
রাক্ষসকুমারী একান্ত তোমার প্রেমাধিনী। অতএব অনুগত বঞ্চনা করিয়! 
বেদবিরুদ্ধ কাঁধ্য করিও না। বৃকোদর! তুমি ইহার পাথিগ্রহণ করিয়া 
আর্দযনম্মানিভ ধর্শীস্ত্রের প্রতিপোষকতা৷ কর। মহাত্মা! যুধিষ্ঠির ভীমকে 
এইবূপ নীতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া উওয়ের পরিণয় সম্পাদন পূর্বক 
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গুন রক্ষবালা ! তাজ মনোজালাঃ 
দূর কর অভিমান; 

বীরকুল মার, লইয়া বিহার 
কর গিয়া যথাস্থান।- 

হয়ে শুটীব্রত, তুপ্ত রতিব্রত 
লয়ে বীর বৃুকোদর; 

জন্মিলে কুমার, বীর অবতার 
হইবেন স্বতস্তর | 

কিন্ত স্থবদনী, প্রত্যহ রজনী 
আনি দিবে ভীমমেনে 


কুরুবংশ ৷ 


দিবসেতে তুমি, ভ্রম লয়ে স্বামী 
যথা তব লয় মনে । 

দেব কুল মাঝ? যেন দেবরাজ, 
স্ুরক্ষক দেবকুলে £ রি 

নাগকুলে যেন, শেষ মতিমান 
বাখেন পন্নগদলে । 

কিম্বা তারাপতি, তারাদল-গতি, 
যেমন অমরপুরে ঃ 

পাগুবে তেমনি, ভীম বীরমণি 


রক্ষয়ে অবনী”পরে । 


যেই ভুজবলে, দি বীরদলে, 
অজেয় লইল নাম; 

কেমনে জীবনে, বাচিব ললনে, 
বিনে সেই গুণধাম। 

যেভুজ গৌরব, স্মরিয়া কৌরব, 
জাগে দ্রিবাবিভাবরী ? 

কহ নুব্দনেঃ ছাড়িতে সেধনে 
পারে কি কুরুভিখারী £ 

কিন্তু তব হেতুঃ ছুঃখসিন্ধ সেতু 
ছাড়িলাম দ্িবাঁভাগে ; 

পালি” অঙ্গীকীর, আনিবে কুমার 
প্রত্যহ যামিনীযোগে । 

চক্রবাকী যেন পতি বিনোদন 
পায় নিশা অবসানে ) 

সেইন্প সতি ! পাৰে প্রাণপত্তি 


নিরস্তর দ্বিনমানে । 


কুরুবংশ। ৫৭ 


উ্! দেবী আনি, মধুমাঁখা হাদি 
হাপিছে পূর্ব গগনে। 
যাও বুরাঁননে, ভীমসেন ঘনে, 
_. বিদাইহ প্রীত মনে ; 
আম্রাও সবে, যাই গুপ্ুভাবে 
পশিয়ে নিবিড় বন; 
জয় জগদীশ, পরম পুরুষ 
পূর্ণ কর আকিঞ্চন। 


মহারাজ ঘুধি্ীর এইনূপে মন্ত্রীক ভীমসেনকে বিদায় করিলে ; পবনননগন 
দিবাভংগে হিডম্বার সহিত বিবিধ বন, উপবন, শৈলশৃঙ্প্রভৃতিতে বিহারকরত 
রাত্রিকালে ভ্রাতাগণের মহিত সম্মিলিত হইতে জাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল 
গত হইলে ভীমসেনের সহবাসে নিশাচর ছুহিত। গর্ভবতী হইলেন এবং সময় 
ক্রমে এক মহাবল দস্তান প্রসব করিলেন। তখন তাহার! সেই সদ্যোজাত 
অনুপম বীর্ষযশালী বালকের « ঘটোত্কচ « নাম প্রদান করিয়া পুজোৎসৰে 
মত্ত হইলেন। অন্তর দাবী হিড়িদ্বা পূর্বক্ৃত অঙ্লীকার অনুসারে পাগ্ডব- 
গণের নিট বিদায় লইয়! দপুল্রক উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর 
পাগুডবগণ জটাবন্ধল পরিধান করিয়! বনে বনে বনবাঁসীর ন্যায় কালহরণ 
করিতে লাগ্িলেন। পাঠক! এক্ষণে কৌরব সংবাদে « ভাগ্যং ফলতি 
সর্ধত্রং ন বিদ্যা নচ পৌরুষম্‌ গ্রয়াগদেশে ইছার সার্থকত। দেখিতে গমনো- 
দ্যত হউন । 


ইতি মৃহাঁভারতীয় আদিপর্বাস্তর্গত জতুগৃহপর্বব। 
কুরুবংশে হিড়িম্বা-পরিণয় নামে চতুর্থ সর্গ দমাপ্ত। 





কুকবংশ । 


পঞ্চম দর্গ। 
গ্রয়াগদেশ, ভানুমতী স্বয়দর । 
(আন্রোপহার) 
স্পট 49 উ € 8০ 


গভাগ্যং ফলতি সর্বাত্র ন শিদ্যা নচ পৌরুধম্‌” 

ভাগ্যই ফলের নিয়ন্ত 3 বিদ্যা, বল, চেষ্টা কিছুতেই ভাগ্যকে অভিক্রম 
রে পারা যার না। জরামিন্ধু অভূুত ব্লশালী অদ্দিতীয় বীর হইলেও 
ুর্ভাগ্যনিব্ধন ভাগুমতী স্রম্বরে কর্ণযুদ্ধে পরাজিত ও অভীগ্গিত স্ত্রীর 
বঞ্চিষ্ভ এবং দৌভাগা বলে ছর্যোযোধন বিনা চেষ্টায় বর্ণলন্ধ ভগদত্ত কন্যা রমণী- 
রন্্রভান্তমতীকে প্রা হইলেন। প্রয়াগাধিপতি ভগদন্ত কনা! ভান্ুমনী 
্রাপ্ববৌন্না হটে রাজা স্বীয় রূপবতী ছুহিতাকে মহাবীর্যাবাণে সম্প্রদান 
করিবেন এই ইচ্ছার আশ্চর্য মত্ালক্ষা নির্মাণ করত নানাদেশস্থ রাজ- 
গ্রণকে নিমন্থণ করিলে ক্রমে ক্রমে ভারতের সমস্ত ভূপতি তথায় উপনীত 
হইলেন। হন্তিনাপতি ছ্র্য্যোধন স্বীর মিত্র বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণগহ তথায় উপস্থিত 
হইয়া দভার নিকপম শোভা সনর্শনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন ;-- 
আহা! প্ররাগপতি কি মনোহর দভ। সংস্থাপন করিয়াছেন; মহানগর 
প্রয়াগ যেন দেবনগর বলিয়। অনুমিত হইতেছে! পাধাণযরী রত্বখচিত বৃহৎ 
অ্টালিকা সকল শিলপচাতুরী্রভাবে বোধ হইতেছে যেন এক একটা রদ্ধাচল ! 
ক্কটকমর বিশাল ত্তন্শ্রেণী দেরি বোধ হয় যেন মণিমন্ত খেত সর্পনিচয় 
উর্দুফণ হইয়া ্রান্কতিকুশোড। দেখিতেছে। একি ! বিনামেঘে বিছ্াদালোক ! 
ন। বিছবাদালোক নয়?  আলোকাাপগাবণমী কুমারীর কমনীয় 
অগকান্তি! সানার ্ধ হয় ইনিই, জী কনা ভান্তুমতী। আহা ! বালার 


কুরুৰংশ। ৫৯ 


কিনিরুপম রূপ! বিধাত! সুরম্ুন্দরী সৌদ[মিনীর চাঁঞ্চলা দোষ দেখিয়! 
জগতস্থ জনগণকে অঠপদামিনী দেখাইবার জনা নরকুলে ভামুমতীকে স্ষ্ট 
করিয়াছেন । ভাল, এন দেখ। যাক্‌ এই বরবর্ণেনী কোন ভ্ছাগ্যবানকে মাল্য 
প্রদান করেন। অনন্তর ভানুমতা ক্রমে ক্রমে সভামধ্ প্রবেশ করিলে হিম তি 
ভূপতিগণ হৃদয়ে ভানুনতী প্রণয়াহঃাগ অঞ্চাধিত হইতে লাগি। 
অতঃপর রাঙ্গ অনান্য জনৈক মহা'রথী ভাল্গুমীর অগ্রবর্তী হইয়া রাজবৃন্দকে 
সম্বোধন কবিয়া কহিতে লাগিলেন হে মহাত্মাগণ ! প্রয়াগরাছের আমন্ত্রণে 
আপনারা সকলে উপস্থিত হইয়াছেন; রাজকুমারী ভান্ুমতীও সভাস্থলে 
আনাত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনারা রাজনিদ্দিষ্ট এই মৎ্স্যলক্ষা ভেদ 
করিতে অগ্রনর হউন। প্রয়াগরাজ ভগদত্ত লঙ্গ্যভেদীকেই কন্যারত্ব 
সন্প্রদান করিবেন । 

রাছসচীৰ এইকথা বলিলে রাজগণের আত্মস্তরীত। ব্যপক কোলাহল দশ- 
দিকে ব্যাপৃত হইয়া উঠিন। ক্রমে ক্রমে প্রবীণ রাজগণ গাত্রোখান করিয়া! শর ও 
শরাদন গ্রহণ করিলেন কিন্ত মহাধন্থকে কেছই গুণারোপ্‌ করিতে পারিলেন 
না। তখন মহাবল মগধাধিপতি জরাসিন্ু পন্নকের নিকটবর্তী হইয়| 
কহিলেন, কি শোচনীয় ব্যাপার ! ক্ষরিরদেছে এই ধন্ুকোত্বলনের ক্ষমতা] 
নাই! ক্ষত্রিয়গণের বারত্রপদ কি গ্রয়াগনগরে বিনুপপ হইল? তাহা কখনই 
হইবে না। অধুত ইন্তিবলশালী মগধন।থ মা আর্ধাকুল প্রস্তিদের বীরগ্র- 
সবিনী নাম সাথক করিবে। ম্দালক্ষ্য নিমেষধ্ে শরবিদ্ধ হইয়া জরা- 
সিদ্ধুর বণপিন্ধুতে নিশংল ভারত ভাসাইবে। তিনি এই বলিয়া ধন্থকে গুণপ্র- 
দান করত লক্ষ্যোদ্দেশে শরনিক্গেগ করিলেন ; কিন্তু বিধিক্ৃত ভাবিনী কুক- 
লক্ষ্মী মগণনাথের অস্কশারিনী হইবেন কেন; হ্ুতরাং শর ব্যর্থ হইয়! জরানিম্কুর 
যশসিন্কুগরিমা অযশআ্রোত্ে প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

মগদপতি এইরূপে হতাশ হইলে মহাবল কর্ণ লক্ষাভেদ আশায় গাত্রো- 
খান করিয়া শরামন গ্রহণ করত অন্ত্রগুরু ক্ষত্রিয় কুলাস্তক পরশুরামকে 
মানবে প্রণামপূর্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন; ভগবন্‌ জামদগ্্য! 
রাজসঙ্কুলে প্রয়াগনগরে চিরদাস কর্ণের মনোবাঞ্। সিদ্ধ করুন। আপনি 


৬ কুরুবংশ। 


বিষ অংশে অবতীর্ণ হইয়! ক্ষত্রিয় কুলান্তক রামনাম ধারণ করিয়|ছেন। 
আপনার জলম্ত কুঠরাঁঘাত আর্ধ্যশিরে বহুকাল জীজ্জল্যমান রহিয়াছে ; 
প্রত্যুত আপনি তমোগুণে পৃথিবীকে একবিংশতিব)র নিক্ষত্রিয়া করিয়া! 
বন্থমতীর অপার তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন। মহাতীর্থ সমন্ত পঞ্চক 
আপনার যশপিন্ধু স্বরূপ জগৎ মধ্যে বিদ্যামান রহিয়াছে । আপনি অজ্ঞানা- 
ন্ধকারাবৃত দাসকে মহালোকে আনীত করিয়াছেন । অতএব দেব ! 
আদি আপনাকে নমস্কার করি; একবার প্রসন্ন হউন । মহাবীর কর্ণ 
এই বণিয়া শরক্ষেপ করভ নিমেষে লক্ষ্য ভেদ করিয়। প্রয়াগপুরে মহা- 
পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন । অনন্তর রাজকুমারী ভান্থমতী পুষ্সহার লইয়! 
কর্ণের নিকটস্থ হইলে, কর্ণ কহিলেন, দেবী অপেক্ষা করুন | 

অঙ্গপতি, ভান্ুমতী্কে প্রতি নিবৃত্তা করিলে, মগধনাথ কহিলেন রাজ- 
কন্ত। অপেক্ষা করুন, বীরবর কর্ণ আমার দত্ত গুণে লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, 
স্বাতরাং অঙ্গনাথ একাই তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না? 

জরাসিন্কুর এইকথ। শুনিয়া কর্ণ কহিলেন মগধেশ্বর ভূমি নিতান্ত নির্বোধ, 
লক্ষ্যভেদী ম্হাষোদ্ধা কি ধন্ুকে গুণ দিতে অনমর্থ? রাজন্‌! বৃথা আড়ম্বর 
পরিত্যাগ কর। এইদেখ, শরাসনে আমি মুমুছ জয। যোজনা করিতেছি । 
এই বলিয়। তিনি ধন্থুকে বারম্থার গুণপ্রদ্[ান করিলেও, জরাসিন্ধু প্রতিনিবৃত্ 
হইলেন না। সুতরাং অঙ্গনাথ বদ্ধপরিকর হইয়া জরাসিন্ধুকে সম্বোধন 
পুর্বক কহিলেন, রে মগধাধম ! সত্বর অগ্রদরহ। আমার শাণিত শরশ্রেণী 
তোর পাপকধির পিপাসায় নিরন্তর উন্মুখ হইরা রহিয়াহে। নিলর্জ! তোর 
ধৈর্ঘ্যশূন্ঠ প্রগলভতার নমুচিত শাস্তি দিব। মগধ শোণিতে মহাপ্লাবন করিয়। 
মহানগর প্রগ্নাগ ভূমে বীরতর্পণ আবিষ্কৃত করিব। 

কর্ণের এইকথা শুনিয়া বৃহদ্রথতনয় জরাসিন্থু কহিলেন, ছুর্ম্দ! মগধ- 
পতির বিরুদ্ধে তুই মদ গর্ব প্রকাশ করিতেছিস? কালের ভীষণ শৃঙ্খল 
নিতান্তই কিতোকে চরম ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিতেছে? স্থতাধম ! গাষার 
_বীর্যাবলে বঙ্গদেবন্থুত কৃষ্ণ মথুরারাজ্য ছাড়িয়। পলায়ন করিয়াছে, আমি মগধ 

টু সইতে উনশত যোজনাস্তর মথুরায় গ্রহাড গদা নিক্ষেপ করিয়া! ত্রিলো কী- 
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তলে মহাবীরত্বের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছি । অতএব আমার সহিত সমর 
বাসন! শবাসনারও অবাঞ্থনীয় । আজতোর আর রক্ষ। নাই। আয়! জঙ্গের মত 
তন্ত্র শন্ত্র গ্রক্ষেপ করিয়।'অন্তরাক্ষেপ অন্তর কর্‌। 

জরামি্ু এই বলিয়া শরক্ষেপ করিলে কর্ণ বীরও তাহার প্রতিসংহার 
করিয়া স্বীয় বীর্যবল প্রকাশ করিলেন। এইরূপে উভয়ে শরসন্ধানে মহা- 

গ্রামে রত হইলেন। কিন্তু বিধিলিপি একাস্ত অখগ্ডদীয়। ভান্ুমতীও 

হুর্য্যোধনের ভাবি দাম্পত্য নিবন্ধন অজেয় বীর জরাসিদ্ধু কর্ণকর্ভৃক চতুর্বিধ 
সমরে পরাভূত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন । 

অনস্তর ভান্মতী মালযহস্ত! হইয়া, করিননদন বন্থুমেনের অগ্রবস্তী হইলে 
অঙ্গপতি বিনীতভাবে কহিলেন, রাজকুমারি ! কুকরাজ কুমার ছুর্যোধন আমার 
প্রিয় মিত্র। আমি চির জীবন তাহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রভিয়াডি, 
অতএব দেবি! সমকুলীন মহাবংশজাঁত হন্তিনাপতিকে পতিমাল্য এদান 
করিয়৷ পিতৃকুল সমুজ্জল করুন এবং কর্ণবীরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া 
সখ্যতার পক্ষপাতিনী হউন। কর্ণবীর এই কথা৷ বলিলে, ভান্ুমতী দর্য্যো- 
ধনকে বরমাল্য অর্পণ করিলেন এবং মহাসমারোহে তীছাদের উদ্বাহ কার্া 
সম্যক্‌ পরিশেষ হইল। প্রয়াগপতি বিবিধ ধনবত্ব জামাত জৌতুক প্রদান 
করিলেন । 

অতঃপর নিমন্ত্রিত রাজগণ স্বন্নদেশে গমন করিলে কুরুনাথও হস্তিনা 
গমনে উদ্যত হইয়া প্রয়াগপতি ভগদগ্ুকে কহিতে লাগিলেন শ্বশুরদেব! 
বিশালরাজ্য হস্তিনার সহকারী রাজন কর্ণবীরের সহিত আমি দীর্ঘকাল 
আসিয়াছি। বিশেষতঃ পিতা মাতার শ্রীচরণ অদর্শন আমার যাঁরপর নাই কষ্ট- 
কর বোধ হইতেছে, আপনি দয়। বিতরণে আমাদিগকে সত্বর বিদায় দিন। 

ভগদত্ব কহিলেন, বৎস! শ্বপ্তর ও শ্বশুর দম্পতির পক্ষে জামাতৃ 
মম) প্রক্কতই অপত্যন্সেহ বিশেষ সুতরাং তোমার বিদায় প্রার্থনা আমার 
হদট্টে অসহ হইয়। উঠিয়াছে। কিন্তু কুমার | তুমি ভূপাল সম্প্রদায় অগ্রগণ্যও 
বস্তুত রাজ্যের অধিপতি । বিশেষতঃ স্বপ্ন চিন্তায় চিন্তিত । অতএব 
তোমার আস্তরিকবাঁসনার প্রতিবাদ কর! নিতান্ত অপ্রীতিকর কার্ধ্য। যাহা 


৬২ 
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হউক, তোমার গমন সজ্জা আয়োজন করিতেছি । মহারাজ ভগদত্ত এই 
বলিয়া বহুমূলা জোতুক্ ও বরাজিনী ভান্গুমতীর সহিত ছূর্যেযাধনকে আশীর্বাদ 
প্রদান করিয়া দুহিত।কে বধূকুলোচিত হিতগর্ত উপদেশ প্রদান করতঃ কহিতে 


লাগিলেন) 


ঈশ্বর শ্মরিয়া বংমে করহ গমন, 
লভিতে সতীত্ব ধন পতি উপাদনা 

যে ব্রতে নিরত নদ| আর্ধ্য কুলাঙ্গন, 
যাহার চরম কল শান্তি নিকেতন ॥ 
স্মর মাতঃ সাধ্বী সতী সাবিত্রী কাহিনী, 
গতি ভক্তি বলে রমা শমনে তুষিল, 
অদ্যাবধি পুজে ধারে সিমস্তিনী কুল, 
ধার বশঃ জোত ধর! ধরিল| আপনি । 
রতী, শচী, অরুন্ধতী, সতী আদি সতী, 
অবিরত পতিপদ আরাধনা কবে, 
দেখাতে মুক্তির গথ রমণী নিকবে, 
লভিতে চরম কালে পরম সদগতি । 
গৃহচর্যা। শুন আর প্রাণের নন্দিনী, 
শ্বশুরে সেবিতে সদা পিতার মমান, 
পতির জননী গ্রতি কর" মাতৃভ্ঞান, 
দেখ'গে! স্বামীর স্ববা। আপন ভগিনী । 
হেরিবে দেবরগণে সন্বেহ নয়নে, 
পুরবানী গণে সদা যতনে তুষিবে; 
অন্থগত অনুচরে সাদর ভাষিবে, 

সদয় থাকিবে সদা দীন হীন জনে । 
অনুক্ষণ পতিপদ হাদে করি? ধ্যান, 
পুজিবে চরণদ্বয় পরম যতনে, 
প্রাণপণে রেখ নিজ সতীত্ব রতনে, 
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পতি ভিন্ন জনে জানি পিতার সমান। 
সততা নম,তা লল্দবা শীলতা প্রভৃতি, 
যাহা কুল কামিনীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,_- 
বলিয়। ঘোষণা করে অখিল সংসার, 
হেন রত্ধে য্বতী হতে রেখ” ন্মৃতি। 
গুরুজন বাক্য সদা করিবে পালন, 
কলুষ আচারে থেক চির বীত রাগ, 
হৃদয়ে রাখিও নিত্য ধর্ম অনুরাগ, 
যে পথে পথিক যত ধর্ম পরায়ণ। 
আধার হৃদয়ে তব মোহিনী চন্দ্রিকা, 
অপূর্ব আলে!ক দিতে ছিল অনিবার 
বিধির নির্বন্ধে আজ বিরহ তোমার, 
দিল নিদাকণ ছুঃখ ওমা গ্রাণাধিকা। 
নরনাঁথ ভগদত্ত এই বলিয়া! জামাতাসহ ছুহিতাকে বিদায় প্রদান করিলে 
মপত্বীক দুর্য্যোধন কর্ণ গ্রভৃতি অমাত্যগণ সহিত যাত্রা করিয়। হস্তিনাপুরে 
উপনীত হইলেন। অনন্তর অন্ধরাজ ক্রমে ক্রমে যুযুৎদুরাজা, টুঃশ'দন, দুঃসহ, 
ছুঃশন, জল দন্ধ, সম, সহ, বিনা আন্ুবিন্দ, দুর্ধর্ষ, স্থবাহ, দুশ্তরবর্ষণ, ছুম্র্ষণ, 
ুষ্্ণ, কর্ণ ুকম্থ বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সন্ধ, সুলোচন, চিত্র, উপচি বিজ, চিত্রাক্ষ, 
টারুচিত্র,শরাসন, ছুর্মদ, ছৃর্বিগাহ বিবিৎ্স্, বিকটানন, উর্ণলাভ, নাভ) নন্দ, 
উপনন্দক, চিত্রবান, চিত্রবন্থা। স্দর্ম। ছব্বিমোচন, অক্কোৌবাছ, মহাবাভ, চিত্রাঙ্গ, 
চিত্রকুগুল, ভীমবেগ! ভীমবল, বলাকি; বলবর্ধীন, উগ্রায়ুধ, স্থদেন, কুগধার, 
মহোদর, চিত্রাযুধ, নিষন্দি, পাশী, বৃন্দারক, দৃবর্থা' দৃঢক্ষ্র। সোমকীর্ডি, 
অহুদর, দৃঢদব, জরামন্ধ, সতাসন্ধ, সদ, স্থুবাক, উ্রশ্রবাঃ উঠ্রেন, ছুষ্প- 
রাজয়»জপরাজিত, কুগুশায়ী, বিশালক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত; সুহন্ত, বাঁতবেগ, 
আসিত্যকেতু, হবাশী, নাগদও, অগ্রধায়ী, কবতী ক্রথন, কুণড, ধনুর, 
খর, ভীমরথ, বীরবাহ, আলোলুপ, অভয়, অনাধূর্ধ্য, কুগভেদী, বিরাবী, 
চতপ, প্রমথ, গ্মাধী,দী্ঘরোম, দীঘবাছ, বুড়োর ,কনকধবজ। কুণাশী, 


৬৪ কুরুবংশ। 


বিরজাঃ এই উনর্শত পুক্রের পরিনয় কার্ধ্য সম্পন্ন কঞ্জিলেন, এবং দৃঃশলা নামী 
কন্যার মহিত সিদ্ছুদেশাধিপতি জয়দ্রথের পরিনয় প্রদান করিলেন। পাঠক 
এক্ষণে একচক্রাবাদী পাণুৰ বিবরণে পপুণাং পরোপকারতে। নহি” এই বাকোর 
সার্থকতা দেখিতে একচক্রা গমনে উদ্যত হউন । 
ইতি আদিপর্বাস্তগ্তঃ কুরুবংশে ভামুমতী 
্বয়স্বর নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবধশ । 
যষ্ঠ সর্গ। 


একচক্রা নগরী, বকবিজয় 
(প্রত্যুপকার ) 


হি ক উ ও. 
পুধাং গরোগকারাতো নহি । 

জগচ্চক্রে* সকল বস্থই বিনাশশীল; কেধল বীত্তিট অবিনশ্বর । 
পাতুবগ্রস্থৃতি কুন্তী একচক্রানগরীতে কীপ্তিময়ী পরহিতৈধিতা প্রদর্শন 
করিলেন; বন্থমতী তাহার এই মহাগুণ (পরোপকার ) অপরিবর্তনীয়ভাবে 
বহন করিতে লাগিলেন।_কুস্তী পুত্রগণের সহিত শালবন হইতে বহির্গত 
হইয়া অগণন বনভূমি পর্ধাটন পূর্বক মহর্ষি ব্যাসদেবের উপদেশান্ুসারে 
একচক্রানগদীতে একটি ব্রাহ্মণের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ 
অতিশয় অতিথিপরায়ণ এবং তীহারাঁও বিশেষ প্রতুভক্ত; গ্রতাত পরম্পরা 
বিলক্ষণ মৌদ্বদ্য জন্মিল। পাগুবগণ ছন্মবেশে ভিক্ষাজীবিকার উপর 
নির্ভর করিয়। দানদ্রব্য ভিক্ষান্নের অর্ধীংশে ভীমসেন অপর অর্ধাংশে 
পঞ্চজন পরিতৃপ্ত হওতঃ কালহরণ করিতে লাগিলেন। যেখানে শাস্তি 
মইখানেই সুখ; স্থৃতরাং তাহার! রাজপরিবার হইয়াও স্বতাবসিদ্ধ শান্তি- 
শীলতাগুণে বনন্্রমণ কষ্ট বিস্থৃত হইলেন। বালস্বভাব স্বতই মাধুরী প্রিয়; 
প্রত্যুত একচক্রানগরীর রমণীয়তা দেখিয়। 2 নকুল মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন। 

এ্রকচক্তানগরীর কেমন অনুপম চমৎকারিত| ! বিশবরাজধানী বলিলেও 
অত্যুক্তি বোধ হয় না; স্থানে স্থানে বৃহৎ অট্টালিকা সকল সমশ্রেণীতে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; অট্রালিকার অনতিদূরে নানাকুন্গুমিত প্রচুর মালধচ 

১৭ 


৬৬ কৃুরবুশ। 


সকল মধুকর দম্পতীকে মধুবিতরণ করয়া মনের আবেগে চলিয়া 
পড়িতেছে । জলাঁশয়নিচয়ে কোথাও কমলবন, কোথাও কুমুদকানন 
কোথাও ভীষণ ভূপৃষ্ঠে বিমল বারিরংশী অগাধশান্তি লইতেছে। মধো 
মধ্যে রাজপথগুলিও কেমন প্রশস্ত; ঠিক যেন মঙ্তাসমুদ্র শত সহত সেতু 
প্রস্থত হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু ামাদের পক্ষে সকল লৌন্দর্্যই সুথসসগ্ন। 
একবার ভিক্ষাছুঃখ স্মরণ হউলে, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। নকুল বীরের 
এই স্ভির নিরাকুল প্রকৃতিও আকুল হটয়| উঠে। হায়! রাজ্য হইতে 
নির্বাপিত হইয়! গ্রথমতঃ আগ্ের বিপদ, অনন্তর হিড়িম্ব বিদ্রোহ, তাহার 
পর এই ভক্ষিঝুলি গলগ্রহ হইয়া উিয়াছে। দারুণ বিধি অনুষ্টলিপিতে 
আরও কি অবশ্যন্তাণী ফল লিখিয় রাখিয়াছেন। যাহাহউক আর অনর্থক 
চিন্তার ফল কি? যাই, মসহা অপমান কর ভিক্ষাভার বহন করিগে। 
মহাবীর নকুল এইরূপ চিন্তা করিয়৷ ভ্রাতাগণের বহিত ভিক্ষা 

আহরণে গমন করিলেন; দৈববশতঃ ভীমসেন তাহাদের অন্গমন 
করিলেন না। এমন সময়ে সেই ব্রাহ্মণের বাটাতে ভীযণ আর্নাদ 
উপস্থত হইল। তখন সরলহৃদয়া কুস্তী গৃহস্বামীকে ঘোর বিপন্ন জানিয়| 
ভীমসেনের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, বস! বোধ হয়, ব্রাহ্মণ কোন 
ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছে; নতুবা! ঈদৃশ করুণ আর্তনাদের কারণ কি? 
বস্ততঃ ব্রাহ্মণের যদি কোন পার্থিব বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে; তাহা- 
হইলে প্রাণপণে তদীয় উপকার সাধন কর| আর্ধযশোণিতের প্রধানতম 
কাঁধ্য । কুমার! ভবমংসারে গরোপকার সাধন করাই পরমব্রত 
«পুণ্যপ্চ পরসেবায় পাপঞ্চ পরপীড়নে” এইবাক্য অনন্তকাল হইত্বে জগতে 
প্রতিধ্বনিত হইর! আসিতেছে; প্রত্যুত পুণ্যবানগণ এই পবিভ্রসোপানে আরো- 
হুণ কারয়াই চতুর্বর্গ ফল লাভ করিয়া থাকেন। তঙ্টন্ত জীবন বিতরণে ও পরো- 
পকার করিতে হয়। বিশেষতঃ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার নিতান্ত গ্রয়ো জনীয় : 
মহদাক্তিগণ উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকেন। ইহা সব্বশ।কে 
আদেশ আছে। বন ! ব্রাঙ্গণ আমাদিগকে আশ্রয় দানে উপকৃত করিয়াছে 
স্থতরাং প্রতাপকার মংলাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে ৪ ভীত হওয়া! উচিত নয়। 


কুরাবংশ। ৬৭. 


রশ 


বৃকোদর কহিলেন। মাঠ শাশ্ররদাতার কি বিপদ উপস্থিত আপনি 
জানিয়া আস্ুন। দাস প্রাণপণে আজ্ঞাপালনে গ্রস্ত হইবে। 

পুত্রের এই কথ শুনিয়। পরহিটতৈষিনী কুন্তী ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত 
হইয়া দেখিলেন, ্রাঙ্মণ মপরিবাবে উদ্বেলিত শোকসিন্কুমধে। আস্মসমর্পণ 
করিয়াছেন। অনন্তর বিধমরী চিন্তার বিষমদংশনে জক্্ররীভূত হইয়! ব্রাঙ্গণ 
গখেদে স্বীয় সহধর্মিনীকে কহিতে লাগিলেন, পরিয়ে? আজ, ক ছর্দিন 
উপস্থিত! আজ কি কালরাত্রি প্রভাত ! নিতান্তই কি দারুণ কালের 
ব্হ্ষশোণিত পিপাসা হইয়াছে । ভায়! মুহুূর্তেকে রাক্ষপকবলে চর্ববিত 
ভইন্তে হইবে । নিশাচর পর্ধ্যায় হইতে আজ আর নিস্তার নাই! গ্রণয়িনি! 
আমি তোমাকে পুর্কেই বলিয়াছিলাম এ পাপরাজয পরিতাগ ক্র; এ 
পাপদেশে জলাঁঞ্জলি দাও; কিন্তু ভাগাদোধষে উপদেশ বাক্যে কর্ণপাত করিলে 
না, নিবারণে নিবারিত হইলেন; কি সর্বনাশ উপস্থিত হইল! ব্রাঙ্মণি ! 
মহধর্শিনী ব্যতিত গৃহধর্খ্ নিক্ষপ, পূত্র বাতিত পুন্নাম নরক হইতে অব্যাহতি 
নাই এবং ছুহিতা বাতীত দৌহিত্র হইতে স্বর্গীয় কার্যের আশা টক? 
অতএব তুমি পুত্রকন্যা লইয়া সংসার ধন্ম কর, আমি চিরদিনের জন্য 
ভবমণ্ডল হইতে বিদায় লইয়! চলিলাম। 

ব্রাঙ্গণের এই কথা শুনিয়! দ্বিজপড়ী কহিতে লাগিলেন, নাথ! মে কি? 
দাসীনত্বে আপনি আত্মজীবন বিসঙ্ভন করিবেন? পতিত্রতার পতিগত 
জীবনে কি পতিবিরহ সহা হইবে? কান্ত! যে পদগ্রান্ত ভরস। করিয়! 
রুতান্ত বিজয় আশা করিয়াছি, আজ দে চরণে চিরবঞ্চিত হইয়| কিবপে 
অনিতা দেহভার বহুন করি? ? স্গামিন্! আগনি থাকিলে গৃহধন্ধ পুদবদ্ধার 
হইবে, অন্ধকারে হ্বীপ জলিবে, শুষ্ক তরুতে নবদুকুল হইবে) কিন্তু দ্াপার 
জীবনে কোন আশাবীজের অঙ্গুর হইবে না। আভএব অধিনীকেই রাঙ্গপ 
সমীপে প্রেরণ ককন। | 
শাদম্পুতির এইরূপ আত্মবিণাপ শুনিয়। বাঙ্গণকুমারী বলিল, পিতঃ। উপায় 
সত্বে নিরুপায় বাজিরন্ার আপনার! শোকা হইতেছেন কেন? জনক 1 
পিপ।হ বিপদে আ্াণ পাইবার অনা লোকে নষ্তান কামনা কবে। মগ্তান আও 


দঃ কুরুবংশ। 


জীবন বিক্রয় করিয়াও পিতামাতার প্রিক্মাধনে ব্রতী হয় । অতএব আমি এই 
অকিঞ্িত্কর জীবন রাক্ষমকবলে উপহার প্রদান করিয়! আপনাদিগকে চির- 
নিরাপদ করিব। যে মন্তানে পিতৃ মাতৃবত্সলত। নাই তাহার অপত্যতা অভি- 
মানই বৃথা । দ্বেব !কন্য। সন্তান [স্ত্রীাতি) চিরপরাধিমা; সুজন পরিণীতা 
না হইলে পিতৃকুলের কিছুমাত্র উপকারসাধিনী হয় না। অতএব আমি এই 
স্বাধীন অবস্থায় যৎকিঞ্চিৎ পিতৃমাতৃভজ্ির পরিচয় প্রদান করিব? বিপ্রকন্যা, 
এই বলিয়া পিতামাতার প্রত্য্তর অপেক্ষায় নিঃশব্দ হইলে তীয় ভ্রাতা 
লীলময়ী বালচপলতা৷ বশতঃ তৃণহস্ত হইয়। কহিল, তোমাদের ভয় কি? 
একটা বকের ভয়ে এত ব্যাকুল হইয়াছ কেন? আমি এই তৃণাবাতে 
তাহাকে বমালয়ে পাঠাইব। 

শ্াপরিক্ষটভাষী বালকের এই শৈশব আড়ম্বর দেখিয় উ।হারা দকলে 
ঈষৎ হাষা করিয়া উঠিলেন। স্ুুচতুর। কুস্তী এই অবদরে ব্রাঙ্মণকে 
ভিজ্ঞাদা করিলেন, ভগবন্! আপনাদের শোকের কারণ কি? আপনার! 
কি কোন ছুরাত্ম। দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন? না কোন দৈববিপদ উপস্থিত 
হইয়াছে ৮ মতিমন! প্রকাশ ককন, সাধ্য হয় প্রতিকার সাধন 
কপ্দিব। 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, কল্যাণি ! আমরা দৈববিপর নই; পার্থিব 
খিপদে এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, এক্ষণে বিপদভঞ্জনের ধীশী কৰুণ! 
বাতীত আর কল্যাণনাধনের উপায় নাই । সরলে ! এই একচক্রানগরীতে 
বক নামক এক রাক্ষন আছে । ছুরাচারের অত্যাচার শান্তির জন্য প্রত্যহ দেশ 
হইতে তাহাকে একএকটি আমিষ তোজ প্রদত্ত হইয়া! থাকে ; নরবলী এ রাক্ষম 
,ভাজের একটা গ্রধান উপকরণ | সুতরাং পর্যায়ক্রমে সকলকেই এই 
দর্ধহভার বহন করিতে হয়। শুভে! আমিও আজ. সেই দ্রর্মহ ভারপ্রস্থ 
হঈয়াছি। গুহস্থের মধ্যে একজনকে নিশ্ঠরই রাক্ষদ কবলিত হইতে হইবে। 

কুস্তী বাঙ্গণের এই শোচনীয় বাপার শ্রবণ করিয়। কহিলেন, ভগবনপা 
পনি উৈর্যা ধারণ করুন| রাক্ষন উপহারের জনা সচিন্তিত হইবেন না। 
বগলা প্রদান পধিবাধ নিমিও আমি এক পুজ প্রদান করিব। 


কুরবংশ। ৬ 


ব্রাহ্মণ কহিলেন; ভদ্রে! সেকি? আমি আত্মকুখলপরায়ণ হইয়া 
আতিথেয় ধর্ণনষ্ট করিব! ধন্মশীলগণ প্রাণপণে যে মহাব্রত (অভিথিষেবা) 
করিয়া থাকেন; আমি কি আজ সেই পবিত্রধম্মপথের বিরুদ্ধগামী হইয়া 
ঘোর নরকাগ্িতে দগ্ধ হইব ? 

কুস্তী কহিণেন, মহাত্মন ! এক পুক্রকি,উপকারি ব্যক্তির প্রত্যুপকার জন্য 
শভপুত্রমায়াও বিসর্জন দিতে পার। যায়। কিন্ত দেব! আমার 
পুত্রগণ হীনবীর্য্য নয়, ভীরু নয়; অবশ্য রক্ষকুল নির্মল করিয়া দেশের 
চিরছুঃখ মোচন করিবে । 

কুস্তীর এই কথ। শুনিয়া ম্বপরিবারে ব্রাহ্মণ যেন পুনজ্জীবিত হইলেন এবং 
আনন্দ সহকারে কহিতে লাগিলেন, সাঁধিব ! আপনার মধুর আশ্বাসে 
আমর! পুনজ্জীবিত হইলাঁম। পুত্রগণকে এই রাক্ষম বিদ্রোহ অবগত 
করিয়া আস্থন। 

ুস্তী ব্রাহ্মণের এই কথ! শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের নিকট গমন পুর্ব্বক 
কহিলেন) বম ! এক চক্তানগরীর অধিবাসিগণ বকরাক্ষনকে মনুষ্য উপহার 
সহিত দৈনিক ভোজ প্রদান করিয়া থাকে । অন্য পর্ধ্যায়ক্রমে এই গৃহস্থের 
পর্ধযা উপস্থিত হইয়াছে । ত্রাঙ্গণকে নিশ্চয়ই রাঁক্ষনকবলিত হইতে হইবে। অত্ত- 
এব কুমার! তুমি এই ব্রাহ্মণের প্রতু,পকা'র সাধন জন্য দেশবৈরী বিনাশ কর। 

বৃকোদর কহিলেন, জননি ? আপনার আজ্ত। আমার শিরোধার্ধ্য ; 
এক্ষণে ব্রাঙ্মণকে রাক্ষদ ভোজ প্রস্তত করিতে বলুন্‌। 

গরোপকারিণী কুস্তী, পুত্রের বাক্যান্থুনারে ত্রা্গণকে ভোজ আয়োজন 
করিতে ঝলিলে দ্বিজবর রাক্ষবোপযোগী বিংশতি খারি পরিমিত তওুল 
ও ছুইটা মহিষ আয়োজন করত ভীমসেনের নিকট নমর্গণ করিলেন । 
পবননন্দনও রাক্ষনবধের নিমিত্ত বীরবেশ পরিধান করিতে লাগিলেন ; এমন 
সময়ে ত্রাতৃত্রয়ের সহিত ধীমান যুধিষ্টির ভিক্ষা দ্রব্য আহরণ করিয়| গৃগমন 
পুর্ব ভীমের রণোদ্যম বিদ্িত হইয়! কুস্তীকে কহিলেন, জননি ! ভীমসেন 
ি স্বইচ্ছায় রাক্ষস বিদ্রোহে গমন করিতেছে না আপনি অন্ুমন্তি গ্রদান 
পরিয়াছেন? 


5 কুরুবংণ। 


কুস্তী কহিলেন, বন! ভীম স্বইচ্ছায় রক্ষবিনাশে কৃহসঙ্কল হয় নাই, 
আমিই কুমারকে উত্তেজিত করিয়মাছি?। 

তথন যুধিষ্ঠীর কহিলেন; জননি ! আপনার কি মতিভ্রম ! নিঃস্ব নির্ববা- 
দিত বলিয়| কি ধীশক্তি অন্তত হইয়াছে? ইন্ত্রপম' পুত্রকে রাক্ষদ বদনে 
উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন! প্রশ্থতি ! এই কি আপনার গ্রস্থৃতিকুল 
কার্ধ্য না আধাবধূব বাৎসলা মগভার পরিচয়? * 

কুন্তী কহিলেন, বন! তুমি অদ্বিতীয় দুরদর্শী। তোমার ন্যায় প্কষি- 
হৃদয় ব্যক্তির ঈদৃশ ন্যায়বিরদ্ধ বাক্যবলা উচিত কার্য হয় না। ভব- 
সংসারে পরোপকারই পরম ধন। ধর্মীশীল বাক্তির। পরপ্রিরতাঁকে স্বর্ণ- 
পথের পাণেয় বলিয়। নির্দেশ করেন ? প্রত বিশ্বনির্মাতার দূর গ্রশস্ত স্বগীর 
সোপান পরোপকারদ্ারা অনায়াসে অতিক্রম হওয়! যায় অতএব কুমার মায়া- 
যবনিক। ভেদ করিয়! কালের অন্ধকূপ হইতে অমূল্য ধন সঞ্চয় কর। বিশেষতঃ 
উপকারী ব্যক্তির গত্যুপকার মর্ধাবাদী সম্মত। সুতরাং প্রত্যুপকার 
সাধনে ভীমম়েনকে রাক্ষদ বিদ্রোহে অনুমোদন করিরাছি। বীর্ধ্যবান 
ভীম চির-রণ-জয়ী। ভাবিয়। দেখ হিড়িম্বনংহারে কি অদাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছে! অতএব কুমার শান্তি অবলম্বন কর। সর্ধশান্তি প্রদা ভগবতী 
অবশ্যই কল্যাণ সাধন করিবেন । 

মহামতি যুধিষ্ঠির মাতৃবাক্যে সন্তষ্ট হইয়া কহিলেন, জননি ! ধন্য 
আপনার দয়াশীলতা ধন্ত আপনার পরহিতৈষিতা ! আজ আমি নিশ্চয় জানি- 
লাম আপনার পুণাবলে আমাদের ভবিষ্যৎ গগনে স্ৃথচন্ত্র পুনরায় পৌর্ণমাসী 
কিরণ প্রকাশ করিবে। 

অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন রাক্ষদভোজ সহ প্রাতঃকালে বাটা হইতে 
বহির্নত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে বকালয়ে উপনীত হইয়।৷ জলদগস্তীর 
স্বরে কহিলেন, রে রব তত নিশাচর! আয় সত্বর অগ্রসর হ, তোর উপযুক্ত 
থাদ্য লইর! রক্ষোরিপু ভীম উপস্থিত হইরাছে। তিনি এই বলিয়া রাম 
ভোজ গায়সান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন । | 

ভীমসেনের এই একুতোসাহনে রাঙ্ষসপতি বক জৌধাদ্ধ হইয়া কহিল, রে 
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নরাধম বর্ধার! আমার সন্মুখে বীরগর্ প্রকাশ করিতেছিস। তোর এইট 
গুদ্ধতা দোষে দেশের আর রক্ষা নাই; প্রছাকুল্র আর মঙ্গল নাই। 
আমি এই ভীষণ কবলে একচক্রানগরীর দমকল স্থখশান্তি গ্রাস করিব। 
পামর ! মৃত্যুভবনে আপিয়াও তোর এতদূর আম্পদ্ধী ! জনপদ যে তোর 
জন্য নিবিড় অরণা হইবে, তাহা কি তুই জানিস না? 
* রক্ষরাজ এই বলিয়া ভীমের পৃষ্ঠে করাঘাত বৃক্ষাঘাত করিতে লাগিল, 

ভীমসেন অনায়াসে রাক্ষম প্রহার সহা করিয়া ভোজনান্তে বৃক্ষবাড়ী 
গ্রহণ পৃর্বক প্রতিদন্দীকে গভীর গর্জন কহিলেন রে রাক্ষদাধম ! আজ তোর 
চরমকাল উপস্থিত, বন্থুমতী তোর অপকীর্তিভার হইতে আজ নিশ্চয়ই 
অবস্থতা হইবেন। আমি দো বাহুবলে তোকে শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়। 
ধরার রাক্ষদতার হরণ করিব। যার বীর্যাবলে 'ভ্রেলোকায কম্পমান, যার 
ভীষণ গ্রহারে নগেন্্র নাগেন্ত্র দেবেন্দ্র পর্যন্তও জীবনশঙ্কা করিয়া থাকেন, 
সেই বীরেন আজ তোর বিরুদ্ধে কৃতান্তত্বরূপ উপনীত হইয়াছে; তোর আর 
নিস্তার নাই ; আয় তোকে কৃতাত্তদনে নির্বামিত করি। ভীমসেন এই 
বলিয়া রাক্ষদকে আক্রমণ করিলে উভয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
অনন্তর ম্তাবল ভীম বকরাক্ষসকে ক্রমে হীনবল করিয়! মধ্যদেশ ভগ্নপুর্বক 
বিনাশ করিলেন। 

তখন রাক্ষম পরিজনেরা ভীমভয়ে ভীত হইয়া, বৃকদরের নিকট 
কাতরভাবে কহিল, মহাত্বন্! আমাদিগকে অব্যাহতি দিন; রাক্ষদকুল 
আপনার শরণাগত। শক্রজ্ঞানে যদ্যপি অন্থগত পীড়ন করেন ভাহাহইলে 
প্রসিদ্ধ বীরধর্ম্মে কলঙ্করেখ। স্পর্শ করিবে। 

মহাত্মা ভীমসেন রাক্ষমগণের এই বিনীত বাক্য শুনিয়। সদয় হইয়া 
কহিতে লাগিলেন ;-₹. 


ভয়কি কর্ধ,র কুল বীরের শরণে 
নাশেনা বীরেন্দ্র কভু অনুগত জনে। 
চিরশক্র ছুরাশয়, শরণে অবধ্য হয় 
বাধি তাবে বীরচয প্রেমের বন্ধনে, 
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রাখয়ে বিনোদ ভূম শান্তির ভবনে । 
হৃদয়ে শোণিতবিন্দু রয় যতক্ষণ; 

নাহি করে ছল বুদ্ধ ভারত ননদন। 
বিজাতীয় রণে যদি, আর্য্যশোণিভের নদী 
বহিয়৷ ভারত ভূমি হয় নিমগন, 
অন্যায় সমরে তবু নাহি দেয় মন । 

তাঁর সাক্ষী রামায়ণে রাম রঘুপতি, 
মহাত্রত আর্ধাধর্ম পালিয়! সথুমতি 
বৈরীকুল বিভীষণে, কুপাকরি সত্বগুণে 
রাখিলা পরম্‌ কীন্তি ব্যাপিয়া ত্রিপুর, 
লভিল। পরম শান্তি নৈকষেয় স্থুর। 
বীরকুল গ্রানি ঘেব। বীরের আসার, 
আশ্রিত পীড়ন করি সেই ছুর।চার, 
ঘোর কলগ্ষের ডালি, মন্তক উপরে তুলিঃ 
নিলজ্জ, হৃদয়ে পরি কলুষের হার) 
চরমে পরমাপদে নাঁপায় নিস্তার! 

আর ধর বীরবাক্য যত নিশাচর ? 

ন। হও প্রবল সবে দুর্বল উপর 
বলহীন, দীনকুলে ; গীড়ন করিলে বলে, 
দিবেন পরম তাঁপ পরম ঈশ্বর ? 
থাকিবে অনস্তকাঁল নরক ভিতর ৷ 
অথব! প্রক্কৃতি সতী নিরপেক্ষ গুণে, 
তুলিবেন নানারঙ্গ ছুর্জন দলনে 

বীরগর্ক খর্ব হবে, বীরদর্প হাঁরাইবে 3 
কলঙ্ক ঘোঁষণ! রবে নশ্বর ভূবনে, 

গাইবে প্রক্কৃতিগুণ বিশ্বজনগনে । 

কিন্তু কাল পূর্ণ বিনে শাস্তিনাহি হয়; 
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শী শক্তি অনিশ্চিত, ভাবি নী৮1শয় 

পরহিংস! পরদ্বেষ। করি চির সমাবেশ, 

স্বার্থপর হয়ে করে অধন্ সঞ্চয়ঃ 

কিন্তু কর্মফল ফলে কালেতে নিশ্চয় । 

ভ্রান্তি ছাড়ি রক্ষবৃন্দ দেখ দিবাক্ঞানে, 

ফলিছে কর্মের ফল ত্রৈলোক্য ভুবনে, 

রক্ষনিকেতনে থাক, শাস্তির প্রতিম! দেখ 

দেশবৈরী নাশি আঁমি চলিন্ ধিরামে, 

কিন্তু লক্ষ্য রবে মম এক চক্রাধামে। 

মহাত্মা! ভীম, রক্ষগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, বকের 
মৃতদেহ নগরদ্বারে নিক্ষেপপুর্বক স্বস্থনে গমন করিলে রণজয়গংবাদে 
সমাতৃক পাুবগণ ও সপরিবারে ত্রাঙ্গণ আহ্লাদের পরাকার্ঠা প্রাপ্ত 
হইলেন। পরদিবস নাগরিকের ব্রাঙ্গণকে বকবধের কারণ জিজ্ঞাস হইলে, 
ব্রাহ্মণ পাগুবগণের উপদেশনুসারে প্রক্কত ঘটনা সংগোপন করিয়া! “দৈববলে 
কৃতকার্য হইয়াছি” এই প্রবোধ দ্রিলেন। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে 
পাগডবগণ একটা অতিথি ব্রান্ষণের মুখে করত হইলেন-_মহারাজ ভ্রপদ 
ইতিপূর্বে দ্রোণাচার্ধ্য দ্বারা অবমানিত হইয়া বৈরনির্ধাতন জন্য মহর্ষি 
রাজ ও উপরাজ কতৃক দ্রোণহস্তা এক মহাবল পুত্র ( ধৃষটছুয় ) ও কৃষ্ণ নামী 
এক কন্য। যজ্ঞে লাভ করিয়াছেন। সেই মনোহারিণী কন্যা কুককুলের 
কালক্বরূপিণী এবং মহাব্ল পুক্র নিশ্চিতই দ্রোণহস্তা । কিন্তুদৈব অপ্রতি- 
বিধেয় ভাবিয়। মহামতি দ্রোণ ধুষ্টদযুয়কে নিজালয়ে আনয়নপুর্র্বক অস্ত্র- 
শিক্ষা করাইয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই দ্রোণরিপু ধুষ্টহায়স্বলা কৃষ্ণার 
শ্বয়ঘর কাল উপস্থিত। ফলতঃ সম্পদ সম্পদের অন্ুগমন করে । পাওব- 
গণের ভবিষাত প্রণয়িনী যাজ্ঞসেনীর হ্বয়স্ধর সংবাদ মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট 
তাহারা পুনরার অবগত হুইলেন। বিশেষতঃ « ভ্রপদকুমারী কৃষ্ণ, পঞ্চ 
.পাওবেরই সহধর্ষিণী হইবেন মহর্ষি ইহাঁও সঙ্কেত করিলেন । তখন পাওব- 
গণের অচল চিত্তও চঞ্চল হইয়। উঠিল। অনস্তর মহর্ষি স্বস্থানে প্রস্থান 
১১ 
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রিলে পাঁওবগণ তাহার উপদেশানুপারে ত্রাঙ্মণের নিকটে বিদায় লইয়া, 
একচক্রা হইতে উত্তরাভিমুখে পধশালপথ|বলম্বন করিলেন । পাঠক ! এক্ষণে 
*নচ দৈবাৎ পরং বলম» এই কথার সার্থকতা দেখিতে সোমাশরয়ায়ণ নামক 
ভীর্ঘে গমনোদ্যত হউক | 
ইতি; মহাভারতীয় আদি পবধণস্তগ্নত বকবধপর্ক 
কুরুবংশে বকবিজয় নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবৎশ। 


সপ্তম সর্গ। 
সোমাশ্রয়ায়ণ তীর্থ চৈত্ররথ বিজয়। 
(সততা ) 
স্টিকি উট. 


নচ দৈবাৎ পরং বলং। 


এই ্রপঞ্চ' মহীমগ্ুল একমাত্র দৈবের অধীন, অনস্তব কারও দৈব্বলে 
দংসাধিত হয্ব। পাওবগণ দৈববলে চিরবলবান বিশেষতঃ নরখষি অর্জুন 
বান্থদেবের অংশাঁবতার নিবন্ধন স্বাভাবিক তেজঃগ্রভাবে রাক্ষপীয়, পৈশাচ 
ও গান্ধর্ব কৃহক অনায়াসে ভেদ করিতে পারিতেন। অতএব পুণ্যতীর্থ 
সোমাশ্রয়ায়ণে গন্ধরবগতি চৈত্ররথ (অঙ্গারপর্ণ) অর্জুনীয় তেজংগ্রভাবে, 
হতপ্রভ হইলেন)--সমাতৃক পঞ্চ পাগুব একচক্রা হইতে বহিগর্ত হইয়া, 
নিশীথনময়ে অরণ্য পথে গমন করিতে লাঁগিলে ফাল্গুনি উদ্কাহস্তে সর্বাগ্রে 
অগ্রসর হইলেন। এমত সময় দুরহইতে কলনাদিনী ভাগিরথীর কল কল 
ধ্বনি তাহাদের কর্ণগোচর হইল। এবং এ জলনিনাদের আনুদক্গিকনৃপুর 
সঞ্চালন কন্কণ বস্কার এবং বামাগণের মোহন কণঠম্বর অগ্রমেয় স্থধাধর্ষণ করিতে 
লাগিল। পাগুবগণ যতই নিকট হইতে লাগিলেন, ততই বুঝিতে পারিলেন, 
যেন কে একটা মহাপুকষ রমণীগণের সহিত জলকেণি কদিতেছেন। সেই 
মহাপুকষ মহাত্ম। চৈত্ররথ। 

গরর্বরাজ চৈত্ররথের নৈশজলবিহারকালে তদীয় মহধর্দিণী কম্তীনদী 
তাহাকে কহিলেন নাথ! চন্ত্রমা কেমন হাপিয়! হাসিয়। রজনীর নী্দ- 
, বন কাড়িয়। লইতেছেন | ম্ুধাকরের স্থুধাআোত গগন মণ্ডল “ হইতে 
শৈলশিখরে, শিখর হইতে তরুশিরে এবং তরুলত1 হইতে পৃথিবীর বিশাল 
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বক্ষস্থলে কেমন ঢলিয়া পড়িতেছে ! রজনীর মুখভর1 হাঁসি ধরায় আর 
ধরিতেছেন! । কিরণজালে গঙ্গাজলও কেমন বৈজয়ন্তীহার পরিধান 
করিয়াছে । আবার দেখুন, মৃদুমন্দপবনহিল্লোলে তরঙ্সঙ্গমে চন্ত্রমণ্ডল 
সহিত অনন্ত নাক্ষত্রিক আকাশ কেমন নৃত্য করিতেছে, ঠিক যেন প্রন্কৃতির 
নৈশ চন্দ্রাতপ স্বভাবে ছুলিত্রেছে, আহা! জাইবীগর্ত যেন একটি শাস্তি 
নিকেতন । গ্রাণেশ্বর! উপকূল ভাগে কুঞ্জলতি কারও .কি অনির্বরচনীয় মাধুরী: 
মধুপকুল কুন্ুমকলিকা় পবলে আলিঙ্গন করিলেই ফসোহাগিনীলতিকা মনের 
আবেশে সহকার তরুতে হেলিয়া পড়িতেছে। এ দ্বিকে শুনুন, নিশাবিহারী 
বিহগগণ আকাশভরা৷ ক্ঠমধু ছড়াইর় বিরহীকৃলকে অকুল সাগরে ভাসাই- 
তেছে। প্রাণবল্লভ ! বিশ্বনিয়ন্তার অদ্ভুত নিয়মের কি চমতকার পরিবর্তন? 
এই মাত্র; জগত চন্ত্রহীন-নিশা তিমিরে ডুবিয়াছিল, ্ষণকালমধ্যে চক্র্রোদয়ে 
বিশ্বরঞ্জিনী শোভা ধারণ করিলেন । 

গন্ধব্বরাজ কহিলেন প্রেয়পী! তা, নয়; নিশাদদেবীর এই যে 
বিনোদ বেশ ভূঘ!, বনদেবীর এই ষে নবকুস্থমিত কবরী, তরঙ্গিণীদেবীর 
এই যে কলকণ্ঠগীত, ইহা দকলের পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয় । যাহার নেত্র 
নাই তাহার চন্দ্রালোক কি? যাহার কর্ণ নাই তাহার কোকিলকৃজন 
কি? যাহার বাকৃশক্তি নাই তাহার রসশিক্ষা কি? প্রিয়ে! যাহার 
সোহাগ আছে তাহার সকলই আছে, বিরহীর পক্ষে এ সকল আনন্দ 
নিরাননের কারণ। একি! অকন্মাৎ বনবিভাগে আলোক দৃষ্ট হইতেছে 
কেন? মান্ুষিক ভ্রাণ বোধ হইতেছে না? কি এতদূর স্পর্ধা] আমার 
জল বিহারকালে মান্ুষী সমাগন? আজ বিধি কার প্রতি একান্ত বাম? কৃতান্ত 
আজ্‌ কাহাকে স্মরণ করিয়াছে? যে রথীর বামচক্র নির্ধোষে চক্রধারীর 
চক্র পর্যাত্ত কন্পমান হয়, যাহার বীর্ধযবলে বজ্রধারীর বজ্র পর্য্যস্ত পরাভব 
স্বীকার করে, তাহার বিলাস বনে মান্ুষী জীবন আঁসিয়। উপস্থিত ! আমি 
বীরগর্ক খর্বকারী গন্ধবর্ব তেজ প্রভাবে আভ্‌ মানবকুল সমূলে নির্মূল করিৰ। 
ভারত সহ ভারতবানীগণকে মহাসাগরে নিক্ষেপ করিয়া! নিশ্চিন্ত হইব, ধন্- 
হলের প্রকাণ্ড চিহ্ন জদ্ু্বীপের বিশাল বক্ষে স্থাপন করিয়া! রাখিব। প্রিয়ে! 
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তোমরা ভীরু হইলেও বীরাঙ্রন। অতএব একবার নির্ভীক হ, আমি 
দোর্দপ্ড কোদণ্ড টক্কারে জগতের গাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ করি। চৈত্ররথ এই 
বলিয়া ধনুষ্টস্কার করিলেও জননী সহিত পাগ্ুবগণ নিঃশস্কচিত্বে অগ্রসর হও- 
রায় গন্ধবপতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া! কহিলেন) রে ছুরাত্বাগণ! ভোর কি জীবন 
শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া গন্ধব্ব-বিলাস কাননে উপস্থিত হইয়াছিদ্‌? মহাতীর্থ 
সৌমাশ্রয়ায়ণ চৈত্ররথের লীলাভূমি ইসা কি তোরা জানিস্‌ না? রে 
নরমূঢ়! নিশাকাল যে দেব, দৈতা ও নিশাচরগণের মৃহূর্ধ তাহাকি তোরা 
জানিস্‌ না? আমরা গান্বর্ধ নিয়মাবলম্বনে জলবিহার করিতেছি এমন সময়, 
কলুষিত মানবীয় ঘ্রাণ সঞ্চরণে আমাদের বিলাস ভঙ্গ করিলি ! 

গন্ধর্বপতির এই কথ শ্রবণ করিয়া অর্জুন কহিলেন, দেবগর্বিন্‌ ! তোমার 
নিতান্ত মতিত্রম"। পর্বতের উপত্যকা, সমুদ্রোপকুল এবং নদী পুলিন কেবল 
নিশাচর বিচরণের জন্তই নির্বাচিত নয়। বিশেষতঃ ভাগীরথী সমাগমের কাল 
নিরাকরণ নাই। দাস্তিক !. যিনি হিমালয় প্রবাহিনঃ হরশিরবিহারিণী, হরিপদ 
নিংসারিণী,খএবং কালভয় নিবারিণী নাম ধারণ করেন, তাহার কারণবারি অব- 
গাহন করিতে কি কাল নিরূপণ হইতে পারে ? গন্ধবর্ব | জাহ্বী স্থরলোকে অল- 
কানন্দা পৃথিবীতে ভাগিরথী, পাতালে ভোগবতী, এবং পিতৃলোকে বৈতরণী 
হইয় ত্রিজ্গগতোদ্ধারিণী হইয়াছেন । তুমি ধর্মশান্ত্রানভিজ্ঞ বৃথা বীরত্ব(ভিমান 
পরিত্যাগ কর। আমরা অবশ্যই মহাতীর্থের মহান্‌ বারি স্পর্শ করত যথা ইচ্ছা 
গমন করিব। 

অজ্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া! গন্ধরর্রাক্জ কোপনস্বভাবে, আশীবিষ 
সদৃণ স্থতীক্ষ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহামতী ধনগ্য় দৈব 
তেজ:প্রভাবে হস্তস্থিত উক্ধা ও চর্ম বিবূর্ণিত করিয়। তবদীয় সমস্ত শরজাল 
নিবারণ পূর্বক কহিলেন টৈত্ররথ ! এই তোর দৈববীরত্ব? তুই বলাবল ন! 
জানির। .প্রবলের নিকট বীরতার পরিচয় দিস? শিবাকুল কি সিংহনাদের 
গুতিধ্বনি করিতে পারে? ন। জলনিধির প্রবল শ্রোত বালুসেতুতে 
বদ্ধ হয়? নীচাশয় | তুই যখন কুরুবংশীয় পার্থ বীরের বিপক্ষে অন্তক্ষেপ 
করিলি তখন তোর আর রক্ষা নাই। গুরুদত্ত মহান্ত্রপ্রভাবে তোর 
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বীর গর্ব খর্ব করিব। অঞ্জন এই বলিয়া ঠৈত্ররথের প্রতি আগেযান্ত্ 
প্রক্ষেপ করিলেন, প্রত্যুত টৈৈবাস্থকুল্যে চিত্ররথের বিচিত্র রথ ভন্ম রাশিতে 
পরিণত হইল এবং তিনিও বিমোহিত হইয়! ভূতলে নিপতিত হইলেন । তখন 
রণবিজয়ী অর্জুন গন্ধবর্ররাজের কেশাকর্ষণ করিয়া! যুধিষটিরের নিকট উপস্থিত 
হইয়া! কহিলেন, আর্ধ্য ! এই ছুম্মতির শিরশ্ছেদ করিতে অন্ুমতি দিন । 

গন্ধব্বপতির ঈদৃশ ছুর্গতি দেখিয়। ত্বদীয় পত্ী কুস্তীনদী পাগুবনাথের শরণা- 
গত হইয়া কহিলেম রাজন! কৃপাপ্রকাশে জীবনসর্বস্থ গন্ধর্্বনীথকে রক্ষ। করুন। 
রাজমহিষী কুভীননী আপনার একান্ত শরাণাগতা। নরশ্রেষ্ট! সকল শিষ্টতা! 
আপনাতে দ্রেদীপ্যমান রহিয়াছে। আপনায় সকল দয়া, সকল শীলতা! 
প্রকাশ গাইতেছে। অতএব গন্ধর্বরাজদাসীকে আপনি চিরদিনের জন্য চরি- 
তার্থ করুন। ধীমান! আপনি আমায় হৃদয়খনির চন্্কান্তমণি, এবং 
সংসার আকাশের একমাত্র স্থুখতারার সহবাস স্থৃথে বঞ্চিত করিবেন না । 
স্বামী শ্বস্তযয়নই নারীজন্মের একমাত্র মহৌত্সব। দয়াময় ! যে ধনে ব্যয় নাই 
সে ধন কি? যেরাঁজ্যে শাদন নাই সে রাজ্য কি? যে শিক্ষায় ধর্মমোপদেশ 
নাই সে শিক্ষা কি? যে হৃদয়ে দয়! নাই সে হৃদয় কি? কিন্তু দেব ! আপনি 
নাকি অদ্বিতীয় সহৃদয় তজ্জন্যই চৈত্ররথমহিষী আপনার নিকট স্বামী ভিক্ষা 
প্রার্থনা করিতেছে। 

পতিপরায়ণা গন্ধব্বরমণী এইরূপে পতির জীবন ভিক্ষা চাহিলে দয়ালু 
যুধিষ্টির পার্থ বীরকে সম্বোধনপূর্ববক কহিলেন অর্জুন! যশোহীন শ্রীহীন 
ও শরণাঁগত শত্রুকে বিনাশ করা লোকবিগর্থিত কার্ধ্য অতএব গন্ধবর্বপতিকে 
সত্বর পরিত্যাগ কর। 

মহারাজ যুধিষ্িরের অনুমতি পাইয়! মহারথী অঞ্জন চৈত্ররথের বন্ধন 
মোচনপূর্বক কহিলেন, গন্ধব্বরাজ ! পাওবনাথের অনুগ্রহে তুমি মৃত্যু হস্তে 
মুক্ত হইলে তুমি রাজ প্রসাদ লইয়া এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। 

গন্ধর্বরাজ কহিলেন, সৌম্য ! স্প্রসিদ্ধ কুরুকুল প্রসাদ আমার 
শিরোধার্ধ্য। বীরেন্ত্র! আপনাকর্তুক আমি দগ্ধরথ ও পরাজিত হইয়া 
চৈত্ররথ নামের পরিবর্তে, দগ্ধরথ নাম গ্রহণ করিলাম এখন আপনি আম! 


কুফবংশ। ণ৯ 


হইতে মহাগ্রভ চাক্ষুষী বিদ্যা ও গন্ধর্ধজ শত অশ্ব গ্রহণ করিয়া! আমাকে 
আগ্রেয়ান্ত্র এবং বৃদ্ধি নামক ওধধি প্রদান পূর্ব্বক চিরক্রীত করুন। 
অর্জুন কহিলেন, গন্ববর্পতি ! আপনাকে লব্ধ মনোরথ করা আমার অবস্ত- 
কর্তব্য। কিন্ত আপনি জ্ঞানী ও ঢূরদর্শী হইয়াও আমাদের অবমানন! 
করিলেন কেন? 
* গন্ধবর্ব কহিলেন বীরবর ! আপনারা কুরুবংশীয় মহাপুরুষ, ত্রিজগতে 
কৌরব কীর্তি অক্ষপ্নভাবে- বর্তমান রহিয়াছে । কুরুবংশ স্বীয় দুরদর্শিতা 
বলেই কুলগৌরব সাধন করিয়াছেন কৌরবের| চিরকাল বেদপারগ ও 
তত্বজ্ঞ কিন্ত আপনার আর্ধ্যসম্মানিত ধর্ম শাস্ত্রের বিপরীতে বনব্রমণ করিয়া 
আমার নিকট আজ তিরস্কৃত হইলেন । বীরবর ! আপনাদের ন্যার মহাকুল 
সম্ভৃত জনের পুরোহিত পুরবন্তী না করিয়া বনবিচরণ কর! কুলপ্রথা নয়, 
বেদপারগ পুরোহিত বরণ করিয়। কৃতকার্ধ্য হউন | সে যাহাহউক এক্ষণে 
আমায় সদয় হইয়া! অস্ত্র ও ওষধিদানে আমাকে সফলমনোরথ করুন। 
অনস্তর গন্ধব্বগতির সহিত অর্জুনের অস্ত্রবিদ্যা বিনিময় হইলে অজ্জুন 
কহিলেন, মহাত্মা! অদ্য হইতে আপনি আমার প্রিয় সখ! সুতরং মিত্রত। 
যৌতুক অশ্গণ আমার সর্বতোভাবে গ্রহীতব্য। কিন্তু এক্ষণে আপনার দাতব্য 
উপহার তুরগনিচয় আপনার নিকটেই থাকুক সময়মতে গ্রহণ করিব) এক্ষণে 
বলুন কাহাকে পেধরহিত্যে বরণ করি । 
তখন মহাত্ম। চৈত্ররথ পুরোহিতসন্বস্ধীয় বশিষ্ঠোপাখ্যান ও কৌরবগণ 
কুকজননী তপতীর অপত্য দঙ্বন্ধেই তাপত্য সন্বোধিত হন এই পূর্বাখ্যান 
বলিয়া কহিলেন, মিত্র! উৎকোচ নামক তীর্থে মহর্ষি দেবলের ভ্রাত! খযি- 
রাজ ধৌম/কে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া! তীর্থ পর্যটন করুন, স্যাত্র! ব্যতীত 
সফল লাভ হওয়। হুষ্কর। গন্ধবর্বরাজ এই বলিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন )-- 
গুন দথে ! পাওুকুল অন্ৃল্য রতন 
বেদ উপদেশ বাকা যতনে ম্মরিয়ে 
যাত্র! করে মহাঁযাত্রী ত্যজিয়ে ভূবন 
লভিতে পরম ন্ুখ পবিত্র হইয়ে 
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নির্বাণ মুক্তির পথ পায় দিনে দিনে, 
ভুঞ্জয়ে ছুরলভভোগ ইহ পরলোকে; 
বিষম ত্রিতাঁপ জাল! স্পর্শে না সে জনে 
যশান্ক অঙ্কিত তার ব্রন্দা্ড ফলকে, 
হীনমতী হীন বংশজাঁত জন যত 
শ্রুতি মাত! বেদ পিতা করি অনার, 
স্থপথ হারায়ে ভ্রমে ধরায় নিয়ত; 
চরমে পরমতাপে জলে নিরম্তর । 
বেদ বিধি তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান পক্ষ পাতী, 
কিন্তু অতি মৃঢ় নর তাহে না আদরী 
কুপথে যাইয়। করে কলুষিত মতি, 
কলঙ্কে দূষিত করে আর্ষ্যের মাধুরি । 
বেদমার্গ মহাপথ সুথের কারণ 

যে পথ পথিকে যায় ্বর্গায় আরামে 
যাহাতে করিয়। যাত্রা সিদ্ধ খষিগণ 
লভয়ে পরমানন্দ চিরানন্দ ধামে । 
অতএব শুন সথে ! ইন্দ্রের কুমার, 
প্রাণসত্বে বেদ বাক্য না কর হেণন, 
পরম পবিত্র বেদ জ্ঞানের আধার 

যে বেদ প্রসঙ্গে সদ সুখী সাধুজন ৷ 
তত্বজ্ঞান বলে যোগী-্বদম়্ আকাশে 
কোটা স্থর্ধ্য জ্যোতিঃ হেরে বিজ্ঞান নয়নে 
বিষয়াশ! বৈতরণী তরি অনায়াসে 
লভঙ্কে নির্ব্বাণ মুক্তি ব্রহ্ম সন্মিলনে । 
্রহ্মর্ষি দেবর্ষি আর মহর্ষির মেল! 
ভুঞ্জয়ে অনস্ত জুখ নিত্যানন্দ ধামে, 
লীলাময় নিত্যস্থথে করে নিত্য খেলা 
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ভ্রমেও চিন্তিত নহে শমন সংগ্রামে, 
বিভাবরী অস্ত সথে ! হইনু বিদায় 
হৃদয়ে থকেছে যেন মিত্রতা স্মরণ 
যাহ বন পথে লয়ে ধর্খের সহায়, 
আমিও চলিন্থু এবে অমর-ভবন। 


মহাত্ম। চৈত্ররথ, এই বলিয়। স্ত্রীগণ সহ স্বর্গপুরে গমন করিলে মমাতৃক 
পঞ্চভ্রাতা পুরোহিতোদ্দেশে উৎকোচ তীর্ঘে গমন করিয়া মহর্ষি ধৌম্যকে পৌর- 
হিত্যে বরণ করিলেন এবং পর্ধশলরাজকন্য| ত্রৌপদীকে আনন শ্বয়ঙ্বরাজানিয়! 
পাঞ্চালনগরে কুম্তকারালয়ে ছক্সবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঠক ! 
এক্ষণে “অসাধ্যমপি সাধ্য যদি নরৈরবিচেষ্টিতং” এই কথার সার্থকত। দেখিতে 
দক্ষিণ গঞ্চালে চলুন । 

ইতি মহাভারতীয় আদি পর্বান্তগ্ত চৈত্ররথপর্ব্য কুরুবংশে 
চৈত্ররথ বিজয় নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত। 
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কুকবংশ 
অম মর্গ। 
দক্ষিণ পঞ্চাল দ্রৌপদী স্বয়গ্বর | 
| (অভিনব রহদ্য) 


সপ ও ৫ বা 
« অসাধামগি দাধ্যঞচ যদি নরৈর্বিচেষ্টিতম্‌। ” 


অধ্যবপীয়ই কার্ধ্যনাধনের মূল) ভগ্মোৎনাহ অবননির একমাত্র কারণ; 
মহারাজ দ্রপদ মহাধ্যবলার়ী ও মহোত্লাহী ছিলেন) সুতরাং “্বীয় কন্যা] 
ভ্রৌপদীকে অর্জুনের হস্তে সমর্পণ করিব” এই আশা তাহার হৃদয় হইতে 
অপনারিত হুইলনা। যদিও তিনি জতুগৃহে পাওুবংশ ধ্বংস সংবাদ শ্রুত 
হইয়াছিলেন) তথাপি জনশ্রতির সত্যতা পরীক্ষ। করিতে তাহার একান্ত ইচ্ছ। 
জাসিল। যাজ্ঞমেন, দুর্ণম্য ধন্থু ও কুট কৌশলের সহিত ছৃষ্ঠি লক্ষ্য সংস্থাপন 
করিয়া দুহিতার স্বয়ম্বরোত্মব করিলেন । ফলতঃ লক্ষীন্বরপিণী কৃষ্ণা! এই 
লঙ্্য-চাতুরী প্রভাবে হয় অর্জুনের না হয় বান্থদেবের অস্কক্দী হইবেন। 
রার্ষি দ্রপদের এই ভাবী আশাতেই দুর্ভেদ্য লক্ষ সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
কৌশলন্ঞ পাঞ্চালনাথ নগরীর ঈশান কোনে পরিণয় সভা নির্দেশ করিয়। 
য়দ্ধর হুত্রে খধিগণকে, রাজগণকে ও অন্যান্য বীর্ধযবান সম্প্রদায়কেও 
আহ্বান করিলেন। ক্রমে ক্রমে কু, অন্ধক, ভোজ ও এলবংশীয় প্রভৃতি রাজগণ 
্বয়স্ধরক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং শিশুমারোশিরো নামক স্থান অতিক্রম 
করিয়৷ পরপ্পর। সমযোগ্য ও সমুন্নত মঞ্চে উপবেশন করিলেন । 


এইরূপে ষোড়শ দিবস ক্রমাবয়ে পঞ্চাল নগরীতে বিপুল জনত! হইয়া 
উঠিল। বিপ্রগণ সহিত ব্রাঙ্মণবেশী পঞ্চপাগুবও তথায় উপনীত হইলেন, 
এবং সভার অনির্ধচনীয় চমৎকারিত। দেখিয়! তাহাদের রদহীন জীবনেও 
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আনন রস সঞ্চারিত হইতে লাগিল । তখন কুমার সহদেব মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন, মহারাজ্ত দ্রপদ রত্বময় উপকরণে সভার কি অনুপম শোভাই 
করিয়াছেন ! রত্বুরাজীর প্রভাজালে পাঞ্চাল গগনে যেন বিছ্বাৎ ত্রীড়া 
করিতেছে ! দূর প্রশস্ত পাঞ্চাল নগরী কারুকার্ধা-জনিত হেমপ্রভায় যেন 
স্বর্দীপ বলিয়া! অন্মান হইতেছে । আহা! মণিময় চন্ত্রাতপের কি রমণী 
এভ|! ঠিক যেন একখানি নিত্য পৌর্মাপী আকাশ, রাজকুল উৎসবের জনাই 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । লতা, গুল্ম, বৃক্ষরাজীতে আর স্বভাবের শোভ। প্রকাশ 
পাইতেছেন1) মণিমুক্তা , প্রবালথঠিত তকনিঢয় রত্ব কু্গমিত হইয়া চিরন্মরী 
গ্রতিমার ন্যায় দণ্াব্বনান রহিয়াছে! তরুশিরে তিত্রপূর্ণণ পতাকা! 
গুলিও কেমন মনোহর! পত।কাদণ্ড গুলিতেও কেমন শিল্প কৌশল। ঠিক 
যেন বাযুবিহারী অদংখ্য বিহাগের মুখে মণিময়ী কৃষ্ণ। ভুজপ্গিনীকুল চিরকালের 
জন্য অবকদ্ধ হইয়াছে! আহা! এ দিকে কেমন চন্দ্রবান্ত 'এরস্তারত বিনোদ- 
শয্য। সকল চত্ত্রিকাময়ী রজনীর ন্যার উজ্জল আলোকমাল! বিতরণ করিতেছে; 
আবার সভাস্থলে স্বর্ণতার-জডিত কৌশের মহামূলা আমনগুলি কেমন জলম্ত 
অগ্নিলেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। স্বয়স্ধরোত্সবে পাধ্খালনগরী 
প্রক্কতপ্রস্তাবে আজ জগন্মোহিনী শোভ। ধারণ করিয়াছে । একি! মঙ্গল 
বাদ্য মহন! নিস্তব্ধ হইল কেন? এই: যে--রাঁজবালা স্বয়ম্বর স্থলে উপনীত 
হইয়াছেন। মহর্ষি ব্যান এই বরবর্ণিনীর কথাই বলিযাছিলেন। এই প্রমদার 
প্রেমময়ী মৃত্তিখানি দেখিবার জন্যই আমরা সোমা শ্রয়ায়ণ তীর্থ হইয়! পাঞ্চাল 
নগরে অবস্থিত আছি। আহা! রাজকুমারী, অনুপম লাবণ্য ও কু কাস্তিতে 
রুষ্চানামের প্রচুর গৌরব সাধন করিয়াছেন। নিফলঙ্ক জ্যোতিঃরাশি তিমির 
ভেদ করে, কিন্তু এই কৃষ্ণারূপসীর নীল কুবলয় গভীর রূপরাশিতে প্রান্কতিক 
জগতের বাহ্যান্তরস্থ উভয়বিধ তিমির বিনাশ করিতেছেন। কবি কল্পনার 
মোহকরী তুলিকায় যে সকল বস্ত মানুষী সৌন্দর্য চিত্রিত হয়, অলোক- 
স্ুনরী ষাজ্ঞসেনীতে তাহার কিছুরই অভাব নাই। সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ, 
তুম্ব, সমতল, শিরাশূন্য অদ্ধীগোল ললাট, বিদ্বলোহিত ওষ্ঠ, তিলপুষ্প নাসিকা) 
মূগ প্রদারিত চক্ষু, যুক্রশরাপন ভ্রদুগল, গৃথিণী গঞ্জিউ শ্রুতি, চক্দ্রোপম 
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মুখমণ্ুল, কমগকোরক স্তন, নলিনীলতা বাযুগল, কেশরীসদৃশ মধাদেশ, 
নিবিড় নিতম্ব, করিকর উরু, নীলোৎগল প্রপদদ্বয় এবং রক্তোৎপল চরণতল 
প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক সৌনর্ধ্যে ত্রিভুবনের মন হরণ করিতেছে । 
আহা! শ্থামাঙ্গিনীর কি অনুপম লাবণ্য! ঠিক যৈন শিবহীন শাস্তমৃস্ঠি 
শিবানী, অশিবনাশিনী রূপে পাঞ্চাল আলোকিত করিতেছেন ! 

মহাত্মা সহদেব এইরূপে আর্ধ্যকুল-পদ্মিনী যাল্তসেনীর রূপ মাধুরীডে 
কাল্পনিক ক্রীড়া! করিতেছেন ; এমন সময় মহাবীর ধৃষ্টছ্যন্ন ভগিনীর সহিত 
লক্ষ্য উপকরণের নিকটবর্তী হইলে, অন্তরিক্ষে স্ুরবৃন্দ ও সভাস্থলে নর- 
নিচর ভাবী নির্বন্ধ দর্শনে কৌতুহলাক্রাত্ত হইয়া রছিলেন এবং ধৃষ্টছায় গম্ভীর 
স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে নরেন্ত্র ও বীরেন্ত্রগণ! নিরীক্ষ্য দেশে এ চক্রযস্ত্রের 
অভ্যন্তরে যে মহালক্ষ) দৃষ্ট হইতেছে) ঘাহার অধস্তলে প্রকাণ্ড শরাদন পঞ%চ- 
সংখ্যক শরের সহিত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহার উর্ধদেশে অমরবিলাসী 
চুর্য্যমগ্ডল প্রতিবিস্বিত হইয়া! উপরিচরগণকে অভিনব ক্রীড়া দেখাইতেছে; 
সেই লক্ষ্য এই শর ও শরাসন দ্বারা ঘিনি ভেদ করিতে সক্ষম হইবেন রাজ- 
কুমারী কৃষ্ণা সেই বীরকুলকেশরীকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন। বলীন্্র 
ষটছায়্ মভাপতিগণকে এই বলিয়! কষ্জাকে কহিতে লাগিলেন, ভগিনি! 
তোমার পরিণয়োৎসবে এই মহাঁসভায় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাজগণই 
আগমন করিয়াছেন; হুধ্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় অগণন বীরমণ্ডলীর পদার্পণ 
হইয়াছে ; কিন্তু এই বীর্ধ্যবান সম্প্রদায়ে যিনি এই মহালক্ষ্য ভেদ করিতে 
সক্ষম হইবেন, তুমি তাহাকেই পরিণয়-উপহার গুভমাল্য দান কর। 

স্থণীল ধৃষ্্যয়, যাজ্ঞসেনীকে এইরূপ বরণসঙ্কেত করিলে রাজমণ্ডলে 
লক্ষ্যতেদ স্থচক তুমূল কোলাহল হইতে লাগিল। অন্তর যদুকুল ধুরদ্ধর 
অন্তর্ধ্যামী বাস্থদেৰ ভগবান্‌ বলদেবকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, আর্ধ্য! ধ 
দেখুন মেঘাবৃত প্রভাকরের ন্যায়, ভন্মাবৃত বৈশ্বানরের ন্যায় পিতৃম্বসাস্থৃত 
পঞ্চপাণ্ব ব্রাহ্মণবেশে সভাস্থ হইয়াছেন । উহাদের অঙ্গপ্রতায় আধ্য সত! 
উদ্ভাসিত হইতেছে এবং উহাদের অজেয় বীরলক্ষণ প্রাকৃতিক অঙ্ষরে 
প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জাজ্জগ্যমান রহিয়াছে । 
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তখন রিপুকুলাস্তক বলরাম কছিলেন, ভ্রাত: ! আজ কি সুখের দিন! 
বন্ধনের পর পাওববিরহিহৃদয় অমৃত রসে অভিষিক্ত হইল। 

ভূতভাবন, জগৎপতি, রামনারায়ণ এইরূপে স্বজন উৎসবে মগ্ন হইলেন 
এদিকে ভূপতিগণ রতিপতির স্ুতীক্ষ সরসন্ধানে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং 
লক্ষ্যভেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লক্ষ্যভেদের প্রথম 
সন্কল্পেও (শরাসনে গুণ যোজনাতে ) কেহ কৃতকার্ধা হইতে পারিলেন না) 
সুতরাং লজ্জার কুক্ষি দেশ হইতে গতীর কালিমারাশি রাজমগ্ুলকে আচ্ছন্ন 
করিল। 

এইরূপে স্বর়ন্বর ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুল-কলঙ্ব-রজঃ উডডীয়মান হইলে অমোঘ 
বীর্ধযশালী ছুর্য্যোধন বীরমদে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং কহিতে 
লাগিলেন, কি* আশ্চর্য্য! কোন বীর্ধাবাঁন এই শরাঁদনে শরযোৌজনা করিতে 
সক্ষম হইলেন ন1! ক্ষত্রিয্কুল কি একেবারে হীনবী্ধ্য হইয়াছে । আমি এই 
ধন্ুকে মুহূর্তেকে সহত্রবার গুণারোপ করিতে পারি। এগ্রকার সহস্র লক্ষ্য 
লক্ষমাত্রে ভেদ করিতে পারি। যাহাহউক যে বাছ গিরিশূঙ্গ-বিদারিণী প্রচণ্ড 
গদা বহন করে, যে বাহু বিশাল রাজ্য হস্তিনাঁর একমাত্র আশ্রয়! জগৎ 
আজ সেই ভূজবল দর্শন কৰক, সেই বীরশব্দ আজ সতেজে প্রতিধবনিত 
হউক, দেখি লক্ষ্তেদী বীরত্বযশঃ আজ পদানত হয় কিন|! হস্তিনাপতি এই 
বলিয়! ছুরাকৃষ্য ধন্থ আকর্ষণ করিলে শরাসন অবনত ন। হওয়ায় মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, শরাসনের কি বিপুল সারত্ব! আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্থু 
আকর্ষণ করিয়াছি, শৈলশিখর সবলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছি) অরণ) 
সহিত অরণ্যতূমিকেও জলধিগর্তভে বিসর্জন দিয়াছি, কিন্ত কিছুই আমার 
ঈদৃশ ভার বোধ হয় নাই। ছিছি! সকল আড়ম্বর নষ্ট হইল, চিরসঞ্চিত 
বীরত্রগৌরব পঞ্চাল নগরীতে হারাইলাম। এই বলিয়া তিনি ধন্ুঃশর 
পরিত্যাগপূর্ব্বক পরাজিত কেশরীর ন্যায় বিষগ্রভাবে সভামধো উপবেশন 
করিলেন। কুরুনাথের এই হাস্যাম্পদ ব্যাপার কুরুম্হৃদ্র কর্ণবীরের পক্ষে 
অসহা হইয়! উঠিল। তিনি কুরুকলঙ্ক অগনোদন করিতে সদর্পে শর ও 
শরামন গ্রহণ করিয়। অবলীলাক্রমে গুণপ্রদান করিলেন। তখন সু্ধ্যসদৃশ 
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ূ্ধ্যনন্দনের ঈদৃশ বীর্ধ্যবন্ত। দেখিয়া পাগুবগণের কৃষ্থান্থরাগ একবারে 
অন্তহিতি হইল। কিন্তু দৈব অনুকুল, সৌম্যকুল-পাঁবনী কৃষ্ণ! তৎকালে 
এ বলবীর্ঘ্শালীর সুতত্ব গরিচয় জানিয়া “ আমি সুতপুত্রকে বিবাহ 
করিবনা ৮ এইকথা। বলিলে অঙ্গনাথ ভগ্নমনোরথ “হুইয়। নিবৃত্ত হইলেন । 
অনন্তর অশ্বথাম।, শৈলা, শান্ব ও শিশুপাল প্রভৃতি রাঁজগণ ধন্ুরাকর্ষণ করিতে 
অদমর্থ হইলে বীরকুল একবারে নীরব হইল। অনন্তর মহাবল অঙ্জুন জগঘি- 
মোহিনী পাঞ্চালী গ্রহণ জন্য মহাধনুর নিকট বধ হইলে দর্শকগণ তরুণবয়স্ক 
অঙ্ঞুনকে অবলোকন করিয়া পরম্পরা তর্ক বিতর্ক করত ভবিষ্য লীলা 
দেখিতে কৌতৃহলাক্রান্ত হইলেন। কিন্তু বীর্যযশালী রণশাস্তজ্ঞ অর্জুন শশী 
তেজঃগ্রভাবে অনায়াসে এ দুর্লক্ষা লক্ষ্য ভেদ করিয়। অসাধারণ বীর্ষ্য- 
বস্তার পরিচয় প্রদান করিলেন। এবং পেই মহোল্লাসে স্ব়সথরসভাস্থ বিবিধ 
মঙ্গলবাদা জনদকলকে বধির করিতে লাগিল। তখন মহাত্মা যুধিষ্টির 
অজ্জুনকে কৃতকার্ধ্য দেখিয়া ভীমসেনকে তদীয় পৃষ্ঠরক্ষায় নিধুক্ত করত 
অন্ুদ্বয় সহিত নির্ণীত স্থানে গমন করিলেন । 

হসন্ধানী অর্জন এইরূপে লক্ষ্য ভেদ করিলে বরণ অভিলাধিণী কৃষ্ণ 
পুষ্গহার হস্তে তাহার অগ্রবর্তিনী হইলেন এবং ক্রপদরাজ তাহাকে কন্যা দান 
করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অভিমানী রাঁজবুন্দ বীরমর্ধ্যাদার 
অভিমানে মত্ত হইয়া উঠিলেন। « রাজগণ সত্বে রাজর্ধি দ্রপদ ত্রাঙ্মণকে 
কন্যাদান করিবেন” এই অসহ্য ব্যাপার তাহাদের হৃদয়ে সহ হইলনা। 
সকলই উভয়কুলের (দ্রুপদ ও ভীমার্জুনের ) বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন এক মহাবৃক্ষ উৎ্পাটনপূর্বক অনুজের 
অগ্রবন্তা হইয়া লমরে প্রবৃত্ত হইলেন, অজ্জুনও বিজয়কারী অস্ত্রবল প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে কর্ণের সহিত তাহার মহারণ উপস্থিত 
হইল। তখন অঙ্গনাথ অপরিচিত অসশ যোদ্ধার বীর্ধাবল দর্শন পূর্বক 
কহিতে লাগিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ! তুমি কে? তুমি পরশুরাম, ন! পুরন্দর, না! 
উমাপতি মহেশ্বর ছগ্মরূপী হইয়া আমার সহিত অলৌলিক অস্্প্রান্ঞতা 
প্রদর্শন করিতেছ। দ্বিজেন্ত্র ! আঁমার শাণিত সুতীক্ষ শর ইন্দ্র অথব| ইন্র- 
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'নন্দন অর্জুন ব্যতীত কেহই, সহ করিতে সক্ষম মন; অতএব তুমি অবশ্যই 
একজন প্রসিদ্ধ মহাবল; নতুবা এই বিজয়কারী বাহুবল কি দুর্বলের পক্ষে 
সম্ভব? 

অর্জুন কহিলেন, কর্ণ! আমি পরগুরাম, পুরম্দর বা মহেশ্বর নহি; কিন্তু 
্রহ্মতেজে এবং বিপুল তুজবীর্য্যে পুরন্দরেরও গর্ব খব্ব করিয়া থাকি; 
শৃক্তিধরকেও হীনশক্ি করি এবং সদাননটঁকেও নিরানন্দ করিয়া জগতে 
মহারথি নামে বিখ্যাত হই। মহারথ অর্জুন কর্কে এই কথা বলিলে 
সুর্যন্দন ত্রক্মতেজ অবিনশ্বর ভাবিয়। গুতিনিবৃত্ত হইলেন । 

এদিকে অজেয় বীর ভীম, অজ্জুনের সহানুভূতি করিতে ঘোর- 
তর অমান্ুধী যুদ্ধ করিয়া শত্রদল বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাহার 
বৃক্ষগ্রহারে অগণন রাজমণ্ডল আহত হইতে লাগিল । তখন মহাবল 
শৈল্য তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু তিনিও ভীমসেনের 
অসহ বীর্যবলে পরাভূত হইয়া বীরগৌরব পাঞ্চাল নগরীতে নষ্ট করিলেন। 
তখন ভীমদেন স|ধারণকে লক্ষ্য করিয়া! কহিতে লাগিলেন, হূরদ্দগণ ! 
বীরহৃদয়ে বহুদিন হইতে সমরানল প্রধূমিত হইতেছিল, আজ পাগলী 
স্বয়্বরে তাহা প্রজ্জলিত করিয়। তুলিয়াছে, আর তোদের নিষ্কৃতির উপায় 
নাই; তোর। যেমন কালসর্পের মণিহরণ, কেশরীর কেশরাকর্ষণ এবং পতঙ্গ 
হইয়! ছুস্তর প্রশান্ত মহাসাগর লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিদ তেমনি 
এই কাল বৃক্ষাঘাতে তোদের [চিরগর্ব ক্ষত্রিয় যশ একবারে লোপ করিব। 
নরাধমগণ ! জলবিন্দু হইরা জলস্ত অনলকে নির্বাণ করিবার শক্তি ধরিবি, 
ভেক হইর! ভীম্নিনাদী বজ্রের অন্নকরণ করিবি? জানিস্‌ যে লক্ষাসন্ধানীর 
অক্ষয় ধমনীতে বীরশোণিত মতেছে বহমান হইতেছে । ভীমসেন এই 
বলিয়া বৃক্ষদর্চালন পূর্বক রণভূমে টৈরব নাদ করিতে লাগিলেন; অর্জুনও 
শরবর্ষণে পঞ্চাল নগরীতে রক্তমোত প্রবাহিত করিলেন কিন্তু ভ্রাতীদ্ঘয়ের 
এইরূপ অস্ুপম পরাক্রমেও রাজগণ ভগ্নোদাম হইলেন না পুনঃ পুনঃ তাঁহা- 
দিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান বাহুদেব হিতগর্ত 
: মধুরভাষায় তাহাদিগকে ন্যাযপ্রবোধ প্রদান করিলে তাহার রণম্পৃহায় 
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বীতরাগ হইয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন এবং ক্বষ্ণ। সহিত ভীমার্জুনও 
কুত্তকার ভবনাভিমুখে চলিলেন। দ্রপদ কুমার ধৃষ্টছান়্ও তাহাঁদের অনুসরণ 
করিলেন । 
অনস্তর মহাবল ভীমার্জুন কুস্তকারনিবাদে 'গমনপূর্ববক দ্রৌপদীকে 
লক্ষ্যকরত কুস্তীকে কহিলেন, মাতঃ! আঁমাদের ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করুন্‌। 
কুস্তীদেবী কুটীরাভ্যন্তরে ছিলেন; হ্ৃতরাং ভিক্ষাশবের বিশেষত্ব ন। 
জানিয়৷ কহিলেন, বৎস! ভিক্ষালব্ সামগ্রী পঞ্চতভ্রাতায় বিভাগ করিয়া! লও । 
অনস্তর তিনি বহির্ভাগে আগমনপূর্বক রাজবালা ক্ৃষ্তাকে অবলোকন 
করত অব্যবহিত পূর্বকথার (যুধিষ্ঠির কথিত পাঞ্চালী স্বয়ম্বর বিবরণের) 
স্বার্থকতা স্ধানিয়া৷ বিষণ্নভাবে কহিলেন, বন! তোমরা কি কার্ধ্য 
করিলে ? জয়লন্ধ। পাঞ্চালকুমারীকে ভিক্ষা বলিয়। 'উল্লেখ করিলে 
কেন? তোমাদের ধর্ম ভীরু স্বভাব হইতে আজকি মাতৃবাঁক্য একান্তই 
লঙ্ঘন হইবে ; বৎস যুধিষ্ঠির! আমি বৃদ্ধদশায় তোমাদিগকে কি মাতৃ 
অবজ্ঞাপাপে নিমগ্ন করিলাম? তিনি এই বলিয়া যারপরনাই সন্তাপিতা 
হইলেন। অনন্তর মহাত্ম। যুধিষ্ঠির, লক্ষ্যভেদী অর্জুনের মন ও ভ্রাতাগণের 
আস্তরিক ভাব পরীন্স' করিয়! পরিশেষে কহিলেন, জননি ! তজ্ঞন্ত আপনি 
চিন্তা করিবেন না; পাঞ্চালী আমাদের সকলেরই সহধর্মিণী হইবেন। 
তাহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যরসরে অনস্তভুবনপতি - 
ভগবান রামব্ুঞ্জ কুস্তকাঁর ভবনে উপনীত হইয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও 
আত্মপরিচয় প্রদান করিলে ধর্ধ্াত্ম। যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে সম্মানপূর্ব্বক 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বাস্থদেব! তুমি আমাদের প্রচ্ছন্নবেশ কিন্ধপে 
পরিজ্ঞাত হইলে? কোন মহর্ষি, কোন ব্রহ্ধর্ষি, কি কোন সর্বজ্ঞ কর্তৃক 
এই নিগুঢ় অন্বেষণ করিয়াছ? যাহাহউক ত্রাতঃ ! ষছুবংশীয়দিগের মঙ্গলত ? 
কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! লক্ষ্যতেদই পাওুকুলের প্রধান পরিচয়। 
মহারথ ব্যতীত লক্ষাভেদ কি নিবীর্ধ্য জনে সম্তবে? বিশেষতঃ আমি 
একজন সর্বজ্ঞ, রিশ্ব-জ্যোতির্ধেদ আমার অন্তরস্থ হইয়া রহিয়াছে। 
তস্থিন আমি ধর্মশীলগণকে অবলম্বন করিয়৷ থাকি; তজ্জন্ত ন্বভাবই 


কুরুবংশ । ই ৮৯ 
আমাঁকে তোমার ধর্শাশীল প্রক্কৃতির প্রাকৃত পরিচয় প্রমান করিয়াছে। রাজন্‌। 
পিতামহের অন্গগ্রহে আমি চিরস্থধী; কিন্তু আত্মীয়ের মনঃকষ্ট হইলে 
নিদারুণ যন্ত্রণা পাইয়া! থাকি। বস্থাতঃ আপনার এই মহাকষ্টে আমার যারপর 
নাই কষ্টকর হইয়াছে। 'যাহাহউক, এক্ষণে ছুঃখশর্বরী অন্তমিত। হরি অবশীই 
আপনাদের এ বিপদ অপনীত করিবেন ; আমরাও আপনার সহিত পুনর্ববার 
স্থসশ্মিলন করিব। আধ্য! এক্ষণে আমর! চগিলাম।” এই বলিয়া 
ভগবান্‌ রাম-রৃষ স্বশিবিরে গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও নিত্যকর্ম মমাপন 
করিয়া নৈশবিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। 

হুকাদরশী বৃষ্টছ্ায় অস্তরালে ছিলেন 7 সুতরাং ছদ্মবেশে অজ্ঞাতসারে পাণ্ডৰ 
গণকে বিদিত হইয়া যৎ্পরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করত রাজদদনে গমনপূর্ব্বক 
আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পার্থ-অন্থরাগী ভ্রুপদ তাহাতে 
নিঃমনদিহান ন হইয়! লক্ষ্যদন্ধানীর প্রন্কত পরিচয় জানিতে কতিপয় ব্রাহ্মণ 
প্রেরণ করিলেন। বিগ্রনিচয় পাগবপ্রবাঁস কুস্তকার ভবনে উপনীত হইলেন। 
কিন্তু গভীর প্ররুতি যুধিষ্টির তীহাদ্দিগকে ম্পষ্টতঃ পরিচয় প্রদান করিলেন না) 
সথতরাং রাজপুরোহিতগণ আশাচরিতার্থকর বিবিধ প্রস্তাব করিতে 
লাগিলেন। এনন সময় রাজদূত উপস্থিত হইয়া যুধিষ্টিরকে কহিল, মহাত্মন ! 
মহারাজ দ্রুপদ আপনাদিগকে লইতে রথ প্রেরণ করিয়াছেন, গাত্রোখান 
করুন। তথন মহারাজ যুধিির আর্ধ্যস্ুতগণকে বিদায় করিয়া দ্রুপদের 
আদেশানুসারে স্বজনসহিত পৃথক পৃথক রথারোহণে তথায় গমন করিলেন। 
এদিকে পাঞ্চালপতি প্রত্যাগত পুরোহিত্ত নিচয়ের মুখেও জামাতৃ পরিচয় 
না পাইয়। সভাস্থলে কুলপরিচয়জ্ঞাপক বিবিধ কৌতুকপদার্থ সংগ্রহ করিয়! 
রাখিলেন। অনন্তর পাগুবগণ রাজসভায় উপনীত হইলেন, কৃষ্ণা ও কুস্তী 
অন্তঃপুরে গমন করিলেন । 


পাগুবগণ এইরূপে ভাবী শ্বশ্জতবনে আগমন করিয়া মধ্যাহন ক্রিয়া 
সম্পাদন পূর্বক কুলেচিত অন্ত্রবিনোদন প্রদর্শন করিলেন। তখন রাজর্ষি 


ক্রুপদ কহিলেন, মহাবল! আপনারা কে? এবং কোন কুল পবিত্র করিতে 
নরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 


১৩ 


৯০ কুরুবংশ। 

নীতিবিশাঁরদ সুধিঠির বিনীততভাবে কহিলেন, রাজর্ষে! আমি কুরুত্রেষ্ 
মহাত্বা পাঙুননন যুধিষ্টির এবং এই আমার অনুজ চতুষ্টয় আপনার বিদামানে 
রহিয়াছে, আর জননী কুস্তী যাজ্ঞসেনীর সহিত অস্তঃপুরে গমন করিয়াছেন। 

তখন অধ্যবসায়ী দ্রুপদ অধ্যবসায় গুণে চিরবাস্থিত জামাতৃলাভ নিবন্ধন 
আনন্দে বিহ্বল হইয়1 যুধি্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আজ আমি চরিভার্থ 
হইলাম; আজ আমার প্রাক্তন কর্মুতর প্রকৃতই স্থফল প্রদান করিল 
যে উদ্দেশ্য লক্ষ্ভেদ পণ, সে আশ! আজ সম্পূর্ণ হইল। নরপতি ! এখন 
অনুমতি করুন-_যাল্ঞসেনীকে ফণ্তরনীর হস্তে সমর্পণ করি? 

তখন তত্ববিৎ যুষিষ্টির স্থবির ভূপতি জ্রুপদকে কহিলেন, রাজন! আমরা 
পঞ্চভাতাই রাজছুহিতার পাণিগ্রহণ করিব। কারণ, ইতিপূর্বে আমর! 
মাতৃবাক্যে অবরুদ্ধ হইয়াছি; প্রাণ সত্ত্বে মাতৃবাকা কখনই"লজ্ঘন করিতে 
পারিব না। 

ধর্মাত্মা যুধিঠির এই কথ! বলিলে সেই অজনশ্রুত পরিণয় কাণ্ড গুনিয়! 
সপুত্রক পাঞ্চালনাথ চলচ্চিন্ত হইলেন এবং “কি উপায়ে এই নবব্রত ভঙ্গ হইবে” 
এই চিন্তায় সচিন্তিত হইতে লাগিলেন-নিয়স্তার অবিনশ্বর নিয়ম-_নিয়তি 
দূত স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সভ্যগ্রণের 
অতং্থন! গ্রহণ পূর্বক দ্রুপদ্নকে জিজ্ঞাস! করিলেন, রাঁজন্‌! আজ আপনার 
চিত্ত চার্চলয দেখিতেছি কেন? দ্িগ্থিজয়ী রাজগণকি আপনার কোন দ্রেখ 
লুঠন করিয়াছে? ন! আপনি কোন দেশ করদরাজ্য করিতে রাজচক্র 
সমলোটনা করিন্েছেন? 

পৃষততনয় দ্রপদ কছিলেন, ভগবন্! দাস কোন অরি কর্তৃক অর্থনাশকর 
মনস্তাপ প্রাপ্ত হয় নাই এবং আমিও রাজোনতিকর কোন ভবিষ্য আলোচনায় 
মনসংলগ্ন করি নাই। ছুহিতৃ পরিণয়ই চিত্তবিকারের প্রধান কারণ ঘটিয়াছে। 
মহর্ষি! না হইবেই বা কেন? এক কামিনীর পঞ্চস্থামী হওয়া কতর্দুর 
অমন্তব প্রস্তাবনা! অতএব ঈদৃশ লৌকরহদ্যকর এবং ধর্মবিরুদ্ধ প্রন্তাবে 
আমি নিরুৎসাহ ন| হইয়া কিরূপে শ্বভাবের উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারি? 

অনস্তুর যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্‌! এক কামিনীর পঞ্চপতি হওয়া ধর্ম- 


কুরুবংশ । ৯১ 
বিরুদ্ধ নয়। ইহাও সনাতন ধর্ণা। স্থিকার্য্ের মূলে গৌতমকন্যা! জটিল! 
নপ্ত ধর্ষকে বিবাহ করিয়াছিলেন; খষিকুমারী বাক্ষীও দশপ্রচেতার পাঁণি- 
গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এ অধ্যায়ে মাতৃবাকোর সহান্ুভূতিকর বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে। অতএব্*অনভিজ্ঞ লোঁকাপবাদ ভয়ে আমর! কখনই মাতৃ- 
অসম্মান জনিত পাপগ্রস্ত হইব না। 

তখন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সকলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া উভয় পক্ষ 
(ক্রপদ, ধৃষ্টছায় এবং পঞ্চপাওব ও কুভ্তী) সহিত নির্জন স্থলে উপবেশন 
পূর্বক দ্রুপদকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! যুবরাজ যুধিষ্ির প্রকৃত কথাই 
বলিয়াছেন। বহুপরিণয় বস্ততই পূর্বতন প্রথা। বিশেষতঃ অযোনিসস্তবা কৃষ্ণ! 
জন্মাস্তরীণ তপোপ্রভীবে ভগবান উমাপতি কর্তৃক পঞ্চ পতিলাভের বর 
প্রাপ্ত হইয়! তুৎপরজন্মে অমরলোকে কেতকীনামে পরিচিত হইয়াছিলেন) 
কিন্তু সে জন্মেও উহার কর্ধতরু ফলবান হইল না। শিবভাবিনী কেতকী 
ভৈরবী ব্রতেই কাঁলক্ষেপ করিলেন ; তথাচ বালার স্বাভাবিক যৌনদর্ষ্যে পঞ্চ 
ইন্ত্র (বিশ্বভুক্‌, ভূতধামা, শিবি, শাস্তি, তেজস্বী) আহত হইলে দেবকুল 
গরহিত অনাচার নিবন্ধন ভগবান ভবানীপতির অভিশাঁপে তাহারাই পাঁগবরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং নবীন তপস্থিনী কেতকীও তীহাদের ভাবীপ্রণয়িনী 
সুত্রে কৃষ্ণারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজন্‌ ! লক্ষমীরূপিণী কৃষ্ণা কেবল 
পাণ্ডবমোহিনী নন্‌ এবং পাগুবগণও কেবল কৃষ্টাবিলাসী নন্‌। ভূভার হরণের 
জন্যই ইহার নরদেহ দারণ করিয়াছেন এবং ই"হাঁদের পূর্বতন কঠোর. তপদ্যা 
প্রভাবে ভগবান্‌ পুরাতন পুরুষ, পাগুব সথাূপে বাস্থদেব নামে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। ধীমান! হয় না হয় দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি--দিদ্ধ 
সাধকের আশাতীত পাঁগুবগণের দেবমাধুবী অবলোকন করুন। 

মহর্ষি এই নিগুঢ়তম রহস্য ভেদ করিলে পাওডবগণের অস্থাস্তরীণ লব্- 
জ্ঞানে বাসুদেবের প্রতি এঁশী অন্থরাগ জন্মিল। মহাত্মা ্রুপদও দিবা চক্ষু 
প্রাণ্ডে-ধ পুরাতন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করত কৃতাথন্মন্য হইয়া শুভদিন পুষ্যা 
পৌর্্যমামীতে যুধিটির সহিত কৃষ্ণার পরিণয় প্রদান করিলেন; অনস্তর চারি 
* দিবসে অবশিষ্ট ভ্রতৃচতুষ্টয়ের সহিত পাঞ্চালীর উদ্ধাহ কার্ধ্যসন্পন্ন হইল। 


৯২ কুরুবংগ | 

কিন্তু দেবলললন! কৃষ্ণ! প্রত্যেক বিবাহের পর দিবস দৈবশক্তি প্রভাবে কন্যাত্ব 
প্রাপ্ত হইয়! পঞ্চদিনে পঞ্চপাগুবের সহধর্শিনী হইলেন। ফলতঃ মহাসমারোহ 
ও বিবিধ যৌতুকের সহিত বিবাহকার্ধ্য পরিশেষ হইলে সমাতৃক ও সন্ত্রীক 
গঞ্চপাণ্ডব মহাঁনন্দে পাঞ্চাল রাজপুরে কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
ক্রমে অমাত্যমণ্ডলীর সহিত ত্াহাদিগের পুনরালাপ হইতে লাগিল। 
বিশেষতঃ ভগৰান নারায়ণের সহিত তাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়া! উঠিল। 
নারায়ণ পিতৃম্বশীযগণের প্রীতি নিবন্ধন বিবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন এবং 
পাগুবগণও ভক্তিপূর্ণ প্রেম শৃঙ্খলে তাহার ভক্তাধীন- চিত্তকে চির আকর্ষণ 
করিলেন। ভক্তপ্রিয় বাস্থদেব নিত্য ভক্তগত) প্রত্যুত পাওব বিরহ 
তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া! উঠিল। তিনি পরিণয় কাণ্ডের অনতিকাল পরেই 
গাঞ্চাল সাআ্াজো আগমন পূর্বক পাব সম্মিলন করিলেন। , 

এ দিকে গৃহাভিমুখী মহীগালগণ জনক্রুতিতে পাঙুকুলকীর্তি বিদিত 
হইয়। বিশ্ময়ািভূত হইলেন? কিন্তু ছুর্ঘ্যোধন যার পর নাই হতাশ হইয়া 
উঠিলেন। তাহার জ্ঞাতিহিংস্থক হৃদয়ে পুনরায় পাগুবচিন্তা আবিভূ্তি 
হুইল। যাহ! হউক “পাওবংশ ধ্বংশ হয় নাই” এই অশুভকর সংবাদ 
তীহাঁকে প্রচার করিতে হইল না। দুরভিজ্ঞ বিছ্বুর ইতিপুর্ক্ণে ইহ পরিজ্ঞাত 
হইয়! "ক্রৌপদী কুরুকুল-গৃহলক্ষমী হইয়াছেন” এই উদ্ধাহ ব্যাপার ধূ্রাষ্ট্রারির 
নিকট প্রকাশ করিলেন; এবং অনিত্য সুখী অন্ধরাজ এঁ সঙ্কেতে পুভ্রোৎ্সবে 
মত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি বিহর কর্তৃক নিগৃঢ় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 
আত্মভাব সংগোপন করত বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন 
সময়ে পাগুবদণিত দলভন্গ কৌরৰ রথীগণ হস্তিনায় উপনীত হইলেন; কিন্ত 
আর পূর্বের স্তায় বীরদর্প নাই, পাুবশঙ্ক! একেবারে ভ্রিয়মাণ করিল; 
সুতরাং দুর্য্যোধন আত্মীভিমানে পরিপূর্ণ হইয়! অবিলম্বেই মন্ত্রীসভার অধিবেশন 
করিলেন। তখন নব্য সম্প্রদায় একবাকা হইয়া বলিল;-_-পাগুবমিলন 
কখনই যুক্তিসিদ্ধ নয়; তাহাদিগকে পুনরাক্রমণ করাই ক্ষত্রিয়োচিত রার্ধয। 
কিন্তু মহারথী দ্রোণ,: কপ, ভীম্ম ও বি€ুর প্রভৃতি সভাগণ সেই বিজ্বুকর মন্ত্র 
নার পক্ষ সমর্থন করিলেন না, স্থতরাং মহারাজ ধৃতরাষ্ প্রাচীন মন্ত্রীগণের 
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আদেশানুসারে বিবিধ ধনরত্ব সহিত মহাত্ম। বিছ্রকে পাঁওবানয়নে প্রেরণ 
করিলেন। পাব প্রিয়তম বিছুর বিমানারোহণে রাজ-উপহার সহিত পাঞ্চাল 
রাঞ্জভবনে উপনীত হইলেন। 

যশন্বী বিদুর ক্রুপদরটজসভায় সমাগত হুইয়! সামাজিক সন্তাষণ বিনিময় 
পূর্বক পাঞ্চালেশ্বরকে মধুরত্বরে কহিতে লাগিলেন, রাজর্ষে! “কুস্তী সহিত 
কুমারগণ বহুদিবস দেশান্তরিত হুইয়াছেন;” এই বিষাদ তিমির হস্তিনাহৃদয় 
বহুকাল আচ্ছন্ন করিয়! রাখিয়াছে ১ কিন্তু এখন পাঞ্চালভবনে ত্বদীয় জামাতৃ- 
পদের সহিত তাহাদের পুনরুদয় দেখিয়া অমাত্য নিচয়ের চিরনির্ববাণ পাও্ডব 
আশা পুনজ্জীবিত হইয়। উঠিয়াছে, কৌরবগণ পাগুবদর্শনে কৌতুহলাক্রাস্ত 
হইয়। রহিয়াছেন। মতিমন্‌! অতএব আপনি স্বপরিজনে পাগুবদিগকে শ্বরাজ্য 
গমনে আদেশ কুরুন; পাওবগণের পুনরাজত্বে গতশ্রী কুরুলম্জ্ী আবার নব- 
সংস্কৃতা হইয়! কুরুবংশের অক্ষয় হিতবাসনায় কৃতসম্কল হউন। 

ভগবান বিছুর এই কথা বলিলে দৃরদরশী দ্রুপদ তাহাকে কহিতে লাগি- 
লেন; ভগবন,! পাঁগুবগণ রাজকুমার, বিশেষতঃ বিশাল সাআজ্যের অদ্বিতীয় 
অধিপতি, স্থতরাং অতুল সম্পদ দ্বরাজালাভ ই'হাদের পক্ষে সর্তোভাবে 
কল্যাণকর; কিন্তু দেব ! বাৎসল্য ক্লেহে আমি বঙ্সদ্দিগকে বিদায় অনুমতি 
প্রদান করিতে গারি না; অতএব আপনি কুমারগণকে এবং ভগবান রাম- 
নারায়ণকে আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করুন ) তীহাদিগের অনুমতি হইলে আমি 
অগত্যা অনুমোদন করিতে পারি। 

মহারাজ ক্রুপদের এই কথ। শুনিয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, শ্বশ্দেব! দাস 
পাশুবগণ আপনার একান্ত অধীন; সুতরাং আধ্য আজ্ঞাই আমাদিগের স্বতঃ 
স্বীকার্ধা। বিশেষতঃ অনাথ পাগুবের নাথ রাম-হবষিকেশ এখানে উপস্থিত 
আছেন) অতএব আপনাদের হিতৈষীস্যুক্তির উপর পাগবের কিছুমাত্র 
আপত্তি নাই। 

উদার স্বভাব যুধিষ্টিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তত্বখিৎ বিছুর বাস্ুদেনের 
গ্রতি প্রেমপুর্ণ মজল দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, ভগবন,.! আজ আমি চরিতার্থ 
হইলাম ! সুরবাঞ্চিত শী করুণায় কুরুপ্রস্থতিরাও পবিত্র হইলেন এবং মহা- 
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বংশ কুরুকুল গোলকবিহারীর দাস বলিয়া এবার চিরকালের জন্য বিখ্যাত 
হইল। অতএব হে ভবভয়ভঞ্তন ! এখন অকিঞ্চনের মনস্কামন] পূর্ণ করিতে 
আপনি প্রসন্ন হইয়া সুকুমার পঞ্চপাওবকে স্বদেশগমনে আদেশ করুন। 
অনন্তর বিশ্বরাজ্যেশ্বর বিভূ নারায়ণ বলিলেন, কিহ্ুর ! পাওবগণের দেশ- 

গমন আমারও বাঞ্ছনীয়, গ্রতুাত “ইহারা পুনরায় লববদর্কবন্থ হয়েন” ইহা সরল 
হৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই অভিপ্রেত। অতএব স্বজন নহি পাওবকে লইয়! আমরাও 
হস্তিনাগমনে. প্রস্তত হইতেছি। ভগবান দৈবকীনন্দন এই কথা বলিলে 
ক্রুপদ পাগুবগমনোপযোগী দ্রব্যনিচয় ও অভূতপূর্ব যৌতুক আয়োজন 
করিয়া পাঞ্চালী সহিত সমাতৃক পাওবগণকে বিদায় গ্রদান পূর্বক অনাদি 
ক্ষয়োদয় রহিত নারায়ণের স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন 7 

নমন্তে জগতপতি, নিরগ্রন নিরাকৃতি, 

অনস্ত ভুবন গতি, পরম নির্বিকার ) 

সত্যজ্ঞানী গুণময়, ত্রিগুণ তোমাতে লয়, 

আগম পুরাণে কয়, তুমি সারাত্নার । 

তুমি দেব চিরোদয়, নাহি তব ক্ষয়োদয়। 

মৃত্যুঞজ়ী মৃত্যু, ভাবি এ শ্রীচরণ ; 

কৈবল্য ধামে গ্ীপতি, লইয়ে পর! প্রকৃতি, 

লভহে ব্রন্গ সুষুপ্তি, অনাদি সনাতন । 

তত্বাতীত তত্ব তুমি, অনাদি অস্তরযামি 

অনন্ত ব্রন্মাগস্বামী, ভব ভার হরণে ;-- 

গোলক-বিহারী হরি, ত্যজিয়। গোলকপুরী, 

ধরিল| নব মাধুরী, বিনশ্বর ভূবনে। 

নীলোৎপল প্রভাশ্যাম, নব ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, 

করে বংশী অনুপম, রাধা নাম সাধিত) 

চুড়! শিখিপুচ্ছময়) গলে বনমালাচয়, 

শ্রতিতে কুগলদ্য়, সৌদামিনী গঞ্ধিত। 

নয়ন আনন্দকরঃ বাল্যবেশ মনোহর, 
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তোজে ওহে গদাধর, চক্রধর এখন ; 
_ ভব পার কর্রধিনি, শক্তিপরা রাধারাণী, 
তীরে ক'লে অনাথিনী, হে পতিতপাঝন ! 
জন মন সোহকরী, তোমার এশী চাতুরী, 
বুঝিতে নারি যুরারি, অবিদ্যার ছলনে ; 
কিন্ত এই জানি গ্রব, ল্লে আশ্রয় তব, 
রাখ তারে হে মাধব, পদাশ্রয় প্রদ্দানে। 
এই হৃদে করি আশ, তব পদে শ্রীনিবাস, 
স'পিল গাণগুবে দাস, সহ কৃষ্ণা কুমারী; 
কমি দোষ পদে পদে, দিয়ে স্থান রাঁভাপদে, 
শত্রাণ করিও বিপদে, হে বিপদনিবারি ! 
মহাতা দ্রপদ এইরূপে বিবিধ স্তুতি করিয়া], ভগবান নাঁরাঁয়ণকে 
পাগডবগণের অন্ুসন্গী করত শ্বভবনে প্রবেশ করিলেন । ভগবান রাম- 
কুষ্ণ ? বিছুর, পঞ্চপাগুব, ক্তী কুষ্ণা ও প্রভূত দৈনা সেনাপতি সত 
রথারোহণে হস্তিনা নগরীতে উপনীত হুইলেন। তখন ভীক্ষ প্রভৃতি প্রাচীন 
সম্পদায় পাওবগণের পুনরাগমনে হর্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু দুর্য্যোধনের অমাত্য মণ্ডলীতে ঘোরতর বিষাদ চি প্রকাশ পাইতে 
লাগিল;-স্বভাবের ভাব ব্যবহারেই প্রকাশ পায় ঃ_স্ৃতরাং দূরদর্শী কুকু. 
সভ্যগণ (ভীগ্ম দ্রোণাদি) দুর্য্যোধনকে একান্ত জ্ঞাতিহিংস্ক জানিয়া 
সপরিজন পাগুবগণের খাগুবপ্রস্থে রাজধানী নির্দিষ্ট করিলেন। সদাশয় 
যুধিষ্ঠির ভবিষা কুশলকর এই স্থযুক্তিতে অনুমোদন করিয়া খাওবগ্রস্থ্ের 
নবপ্রস্থত দিংহাদনে অধিরোহণপূর্বক ভ্রাতুগণের সহিত মছাসাআাজা 
ভোগ করিতে লাগিলেন এবং খাণ্ুবপ্রস্থকে ইন্ত্রনগরীর ন্যায় অতুল যশস্বী 
করিয়া তুলিলেন। তখন ভগবান নারায়ণ নবরাজধানী খাগুবপ্রস্থের 
ইন্তপ্রস্থ নাম প্রদান করিয়া মহাত্মা বলরামের সহিত কিছুদিন তথায় অবশ্টিতি 
করত পরিশেষে উভয়ে দ্বারকানগররে গমন করিলেন। পাগুবগণ পার্থিব 
বাসবের ন্যাক়্ ইন্্রপরস্থে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনস্তর একদ| মহর্ষি 


৯৬ কুরুবংশ । 


নারদ আপিয়। উপস্থিত-_মহাজ্ঞনী নারদ উদারশম্বভাব ও জনহিতৈষী 
ছিলেন; সুতরাং তিনি পাগডবগণের ভাবী ভ্রাতৃভেদ ( একন্ত্রীতে পঞ্চজনের 
সহবাস নিবন্ধন ঈর্ষা!) অপনোদনের জন্য পরম্পরার স্ত্রীপঙ্গ নিয়ম (এক 
ভ্রাতার সহিত দ্রৌপদী গৃহ মধ্যে থাকিলে অন্য ভ্রীতা যদ্যপি অজ্ঞাতদারে 
দম্পতির বিলাস ভঙ্গ করেন, অর্থাৎ সেই গৃহে উপবিষ্ট হন তাহা হইলে তিনি 
দ্বাদশ বর্ষ বনগামী হইবেন) স্থির করিলেন। ভ্রাভাগণও সেই নিয়মে 
প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি বিদায় হইলে পঞ্চ ভ্রাতা কৃত নিয়মের 
বশবর্তী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন । কিন্তু কঠোর নিয়ম সহদ। 
অর্জুনের পক্ষেই পর্যবসিত হইল--একদ! একজন দন্্যু নাগরিক 
ত্রাক্মণের গাভী হরণ করিয়া! পলায়ন করিলে ত্রান্ষণ এ দস্থ্য দলন 
জন্য অর্জুনের নিকট সাহাষ্য প্রার্থনা করায় অর্জন বন্ধ পরিকর হইয়! 
দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির অস্্লাগারে থাকা নিবন্ধন অস্ত্র নগ্রহ চিন্তায় চিস্তিত 
হইলেন; কিন্ত সে চিন্তায় ভাবী বনবাসী অর্জ [নের কোন ফলোদয় হইল না। 
ইন্ত্রননন অনন্যোপায় হইয়া অগত্য। অন্ত্রভবনে গমন পূর্বক অন্ত্গ্রহণ করত 
গোধনাঁপহারী দস্থ্য দিগকে সংহার করিয়। ্রাঙ্মণের হত গোঁধন প্রত্যানয়ন 
করিয়া দিলেন। অনন্তর মহাত্রত সত্যপালন তাহার হৃদয়ে উদিত হইতে 
লাগিল। তিনি যুধিষ্টির প্রভৃতি শ্বজন বর্গের সহস্র সহস্ত বাঁধা অতিক্রম 
করিয়া বনচর্ধযায় দীক্ষিত হও বনবাঁসে গমন করিলেন । যাত্রাকালে 
গ্রভৃত দিদ্ধর্ষিগণ তাহার অনুযাত্রী হইলেন। পাঠক! এক্ষণে দূর্য্যোধন 
কনা! লক্ষণার স্বয়ন্থর কাঁল উপস্থিত; অতএব 'প্রাণাস্তেপি প্রতি বিকৃতি 
জ্ায়তে নোত্বমানাং” এই কথার সার্থকত৷ সম্পাদন করিতে হস্তিনামশানে 
গমনে উদ্যত হউন । 


ইতি; মহাভারতীয় আদি পর্ববাস্তগ্তি দৌপদী শ্বযস্থর, বৈবাহিক, 
বিছ্রাগমন, রাজ্যলাভ ও অর্জনের বনথাস পর্ব) কুরুবংশে দ্রৌপদী 
্য়ন্বর নাম অষ্টম সর্গ সমাপ্ত । 


বৃকবংশ। 


নবম সর্গ। 
হস্তিনা মশান-_শান্ব মোচন। 
(বশী পরাক্রম) 
আআড309330909ত 
'প্রাণান্তে প্রকৃতি বিকৃতি জাঁয়তে নোত্তমানাং।" 
* মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন” এই পুরাপ্রবাদ আধ্যন্থতের 
চির আদরণীয়_-যদুকুলতিলক প্রধান পুরুষ বাস্থ্দেব-কুমার শান্ব, কৌরব- 
. ছুহিতা লক্ষণাহরণ উপলক্ষে হস্তিনা প্রদেশীয় মহামশানে আর্য্যপালিত পুরা- 
প্রঝাদের প্রক্কত পরিচয় প্রদান করিলেন--অনঙ্গমোহিনী লক্ষণ! দুর্ধ্যোধনের 
ওরে ভান্ুমতীর গর্ভমন্ত,তা হইয়! ক্রমে ক্রমে যৌবন সীমার পদার্পন করিসে 
কুরুনাথ তাহার শ্বয়ম্বর দিন স্থির করিয়৷ আসমুদ্র পৃথিবীর সমস্ত রাঁজগণকে 
আমন্ত্রণ করিলেন-__শুভদিনে স্বয়ন্বর সভার অধিবেশন হুইল-_কুরুকুমাণী 
সুরন্ুন্দরী-বেশ ধারণ করিয়া সভামধ্যে উপশীত্ত হষ্টলেন ; ভান্ুমতী তনয়ার 
ভাগুনিন্দিত মে/হনকান্তি নৃপকুলকে মদনাহত করিয়| তুলিল। জাম্ববতী 
কুমার শান্ব ও ফুলধনুুর অব্র্থ সন্ধানে অধীর হইয়া উঠিলেন।-_তিনি মহর্ষি 
নারদের মুখে লক্ষণা বর্ন গুনিয়া৷ কন্যালুব্ধ হই আসিয়াছিলেন | 
কামিনীর কমনীয় কান্তি তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলে সহায়শূন্য 
যাদব, জীবন সঙ্কল্প করত লক্ষণাকে রথে উত্ত লন করিয়া গৃহাভিমুখী 
হইলেন_-অগণন অন্বরাশি শান্বিদ্রোহে হাসিয়! উঠিল-__রথীগণ চতুর্দিক 
হইতে মহাঁরথা কুমারকে আক্রমণ করিলেন। বলীশ্রেষ্ঠ যাদব ভাহাঁতে 
 জক্ষেপ না করিয়া মূহূর্তেকে অরতিগণকে পরাজিত করত সিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন। বীরকেশরী কর্ণের হদয়ে সেই শৈশব সিংহনাদ সহ্য হইল ম!। 
১৪ 
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বীরেন উপেন্্রনননের সহিত মহাপমরে প্রবৃত্ত হইয়| মহাশর ইন্ত্রজালে 
তাহাকে পাশবন্ধন করত রাজন্দনে আনয়ন করিলেন_অভিমানী হৃদয়ে 
ক্রোধের অগ্নিকুণ্ড জলিল-_মহথামানী ছুর্ম্যোধন যছ্বংশীয় কর্তৃক লক্ষণাহঃণ 
অবগন্ঠ হইয়! ছুঃশাদনের প্রতি কন্যাপহারীর শিরশ্ছেদ করিতে অনুমতি 
করিলে পিষ্ট, ছুঃশাসন কঠিন মুষ্টিতে শাঞ্ধের কশাকর্ষণ করত দক্ষিণ মশানে 
লইয়া উপনীত হইল। 

রীরপ্রভ শান্ব মশানে নীত হইয়া স্থানীয় ভীবণতা দেখিয়া মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন_উঃকি বিদদৃশ দৃশ্য ! কি ভয়াবহ স্থান! মশান ভূমি যেন 
সাক্ষাৎ কৃতান্ত নগর! না হইবেই বা কেন? পুঞ্ত পুঞ্জ কবন্ধ স্তপ 
কালশযায় শায়িত হইয়া রহিয়াছে। স্বন্ধহীন নরমুণ্মালায় এক্তধার বিগলিত 
হইতেছে ! একি? পঞ্জর শেষ অর্ধবিগ্রহের অন্তত ধরাশয়ম এবং মাংসহীন 
শবশির-বিকৃতি দর্শন করিয়! হদয়শোনিত যে পরিশুষ্ক হইয়। যাইতেছে ! 
উঃ এদিকে আবার কি? একবারে যে রক্তপ্লাথন ! না, স্বধুই রক্ত প্লাবন নয়, 
অসংখ্য অসংখা শব খণ্ড রধিরাক্ত হইয়া গড়িয়া রহিয়াছে! পৃতিপ্রিয় 
কীট মকল গলিত মাংস ভেদ করিয়া উঠিতেছে! পলিত দেহ, খেচর-ভুচর 
মাংসাশীদের তাড়নে যেন দানবাকার ধারণ করিয়। নৃত্য করিতেছে ! আবার 
শিবাগণের অশিব নাদ যেন মৃত্যুদেবের জয়ধ্বণি করিয়া মশান ভূমি 
আনোলিত করিয়া তুলিতেছে! যাহা হউক, বিধিআমার প্রতি প্রতিকূল 
হইয়। একান্তই বুঝি আমাকে এই কবন্ধকুল প্রতিবেশী করিলেন! আমি 
রমণীনিধি হরণ করিতে আপিয়! জীবন নিধি হারাইলাম! লক্ষণার অলঙক্ষণ 
বয়ন্বর আমার বিরুদ্ধেই প্রতিপন্ন হইল ! ভাল, ভাহাতেই বা শঙ্কার কারণ কি? 
নশ্বর জীবন অবশ্যইত একদিন কাল শাসনে নিঃশেষিত হইবে। 
কাপুরুষেরাই আগন্ মৃত্যু দেখিয়! বীরব্রতে জলাঞ্চলি দিয়া ভীরুতার কলঙ্ক 
সতগ বহন করে; এবং চরম কালের পরম পথ দেখিতে জন্মের মত অন্ধ হয়। 
কিন্তু যছুবংশীয় শাহের তাহা! কর্তব্য নয়। সাহসের অক্ষয় কবচ পরিধান 
করিয়া হাস্যমুখে কালের কঠোর দণ্ড আলিঙ্গন করা উচিত, এবং এ সময়ে 
শিবময়ী তার! আরাধনা! করাই সম্পূর্ণরূপে শ্রেযস্কর। মহাত্ম! শান্ধ এই 
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'ভাবিয়! মনে মনে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন_-হে বরদে! হে মোক্ষদে! 
হে শক্তিপরা অব্যাকতগুণময়ি দেবি! হে ব্রন্শ্তর্ধ্য স্বরূপিনি ! হে ভবভয় 
নিবারিণি ! হে ছুর্গমে ত্রাণ কারিণি ছুর্গে ! হে হর-হদি-বিহারিণি | হে 
 কুলকৃগুলিনি ! হে বশির শোভা! ধারিণি কাপিকে | তোমার চরণ প্রান্তে 
দাসের অসংখ্য নমস্কার। মাতঃ! তুমিইসতী, তুমিই জগদ্ধাত্রী, তুমিই 
ধরত্রীরূপে ভবমগ্ডশের আধার রূপিনী হও? তুমি মুলাঁদারে। তুমি শতদলে, 
তুমিই সহস্রদলে নিত্যরূপিনী হইয়! চিদাননদময় আত্মার সহিত বিরাজ করিতে 
থাক। তুমিই মহাস্থজন হইতে মহেশ্বরী মায়] প্রভাবে প্রকাণ্ড জগৎকে অখণ্ড 
বন্ধনীতে অবকুদ্ধ কর। তন্ত,মন্ত্র ও বেদান্ত প্রণেতার! তোমাকে ওঁকার 
রূপিনী বলিয়া শির্দেশ কঙেন। তুমি ত্রহ্মল্নে মহান্থজনে, পাদ্মকল্পে 
মধুকৈট ভ নাশপন এবং বরাহকরে ধরা উদ্ধারণে পরম্র্মের সহানুভূতি কথ্য়া 
বৃহৎ হইতে বৃহন্তর স্থূল রূপে প্রকাশ হও । তুমি আদি বিদা| হইয়! দশ মহা 
ব্দারপ ধারণ করিয়!থাক। মনাতনি! শক্তিকশিনি! শিব সীমত্তিনী 
অধ্িকে ! তুমিই চামুগ্চে, তুমিই কৌশিকী তুমিই সাঁবণীক মন্বন্তরে রক্তবীজ 
নাশিনী নাম ধারণ কর। ভববন্ধনে মুক্ত হইছে ত্রিতাপীগণ তোমারই আরাধন। 
রে ; তুমি প্রণব রূপিনী হইয়| জীবের নির্বাণ মুক্তি প্রধান কথ্য়া থাক। 
অতএব দুঃশাপন হস্ত হইতে ভর়-ভীভ যদৃনন্দনকে এ অভয় পদে স্থান দাও । 
মাঁতঃ ভদ্রকাপি ! নৃত্যকালি ! দক্ষিণাকালি! পরম কালিকে! লীলাস্থলে 
তুমিই একমাত্র মুক্তি প্রদায়িনী॥ ভবার্ণধের ভরণিগ্তারিণী বলির! ভব 
তোমাকে উপানন! করেন। দীন হীন তোমার চরণ তরি আরোহণে ভীম 
বৈতরণী অনায়াসে অঠিক্রম করিতে সক্ষম হয়। 
মহাত্মা শা এইরূপ একাস্তমনা হইয়া হৃদয়পন্সে ভবকন্রী রী ধান 
করিতে লাগিলে ঘা করূপী ছুরাত্মা ছুঃশাসন খঙ্গা হস্ত হইয়া কহিতে ল/গিল, 
রে ছুর্জন 1 বে কুল কজ্জল! তোর বীধ্যহীন হৃদয়ে এতদূর সাহস ! তুই 
মহীলতা হয়! অহিকুল বাঞ্ছিত মণি, ভূষণ করিতে ইচ্ছা! করিগ্াছিলি? 
ভবদর্পদলী কৌরবগণ যে চিররণজরী তাহাঁকি তুই জনশ্রতিতেও শুনিস, না? 
পার ! কুরুবংশের অস্তবের মুখে ক্ষুধার্তকাল চির লোলরসন! বিস্তার করিয়! 


১০০ কুকবংশ । 


থাকেন) আমরা! অমরগণকেও দমন করিয়া শমনের তৃপ্তি সাধন করি। তুই 
ক্ষুদ্রজীব হইয়া এমন অস্ত্রাজীবকুলরত্ব হরণ করিতে যেমন ইচ্ছা করিয়াছিলি, 
তেমনই এই প্রচণ্ড খঙ্টোর আঘাতে তাহার সমুচিত ফন ভোগ কর। 

ঘাতক বেশী ছুঃশীন এই বলিয়া! অসিহস্ত হইলে অকুতো সাহসী শান্ব 
গভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন। রে অধম ! রে কুরুকুল কিরাত! তোর 
বীরদর্পে, তোদের রাজকুল গৌরবে সহত্র ধিক্‌। যছনন্দন আজ বদ্ধভূল্ 
বলিয়াই ভূ নির্ভয়ে অরিকুল ত্রাস বীর নিন্দায় কৃতকাধ্য হইলি। কিন্ত 
জানিদ্‌? অদৃষ্ট চক্রের তীক্ষধারে শান্ব বীর ইতিপূর্কেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
কেবল শাহ বীরের গ্রতিবিষ্বই প্রিষ্নবন্ধু অমি বিনোদনের জন্য বধ্যতুমে 
বিদ্যমান আছে। পাপাশয়! বাম্থদের তনয় যদি নিশ্চয় জীবিত থাকিত, 
তাহ। হইলে স্থৃতাধমের অস্ত্র, না তোর হস্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ ফরিতে পারে? 
মূঢ় ! নীচ প্রকৃতির ন্যায় বাগাড়ম্বর করিস্‌ কেন? আমাকে তৎপর বিনাশ 
কর) আমি অসি অঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া লক্ষণ আগিঙ্নের স্থখাক্ুভব করি) 
আর রাঁজপুত্রের কিরাত কলঙ্ক এবং প্রেয়সীর বৈধব্যসীমস্ত কুরুবংশে বহুকাল 
জাজল্যমান করিয়া রাখি। 

এদিকে ধর্মননন্দন, লক্ষণা-হরের প্রাণদও্ড আদেশ গুনিয়! হূর্যোধনের নিকট 
তাহার পরিচয় প্রার্থনা করিলে কুরুপতি কৃষ্ণনিন্দার সহিত শাস্ব চরিত্র কহিতে 
লাগিলেন। তখন শ্রীমান্‌ যুখিষির তাহাকে কৃষ্ণ বিদ্রোহী হইতে নিবারণ 
করিলে মদগর্বাঁ কুরুকুমার তাহাতে অন্গমোদন করিলেন না-_কষ্ণগত পাঁওব- 
জোট্টের পক্ষে কৃষ্ণ বৈরতা। অসহা হইয়া উঠিল_তিনি শান্থ মোচনের জন্য 
বৃক্োদরকে আদেশ করিলেন। মারুতি ভরা আজ্ঞা প্রাপ্তে মুহর্তেকে 
মশানভূমে উপনীত হইয়া লক্ষণাপ্রেমিকের অঙ্গপাশ ছিন্ন ভিন্ন করত 
তাহাকে ছঃশাসনের দৃঢ়মুষ্টি হইতে পরিমুস্ত করিলেন। কিন্ত সহমা এই 
অদ্ভুত ঘটন| দেখিয়া উভয়-মনে অত্যাশ্চধ্য সমুত্তত হইল ! 

অনন্তর ছুঃশাসন, পরাক্রমী ভীমকে সঞ্গোধন পূর্র্বক কহিল, বৃকোদর। 
এই কি তোমার কুলোচিত কাঁধ্য? গৃহকলঙ্ক অপনোদন করিতে তুমি 
আবার প্রতিবদ্ধক ? কুল মর্যাদা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞাতি বৈরতা স্মরণ 


কুকবংশ। ১০১ 


করিলে! ছাড়, সত্বর ছাড়, পাপাত্বাকে কৃতাস্ত নগরে প্রেরণ করি। 
মহাবীর ভীম, শাঙ্গ নিধনে ছুঃশাসনকে পুনরুদ্যত দেখিয়া তাহাকে ভৈরব 


পরবে কগিলেন, কি বলিস্‌? তুই কুমারকে বিনাশ করিবি? স্বপ্ন দেখিতেছিস্‌ 


নাকি? একে কৃষ্ণের কুমার, তাহাতেআবার আমার রক্ষিত। অতএব তুঈট কোন্‌ 


ছার, ত্রিসংসার বিপক্ষ হইলেও কি ইহার গাত্রম্পর্শ করিতে পারে? বর্বর! ধন্য 


জেদের রাজবুদ্ধি 1! কুলকন্যাকে অন্যপূর্বা করিয়! গৌরব বৃদ্ধি করিবার 
পরিচয় দিতেছিন্‌? তোদের বুদ্ধি বৃত্বিতে সহ ধিক। এখন দেখ্‌, 
বলাধিক ভীমসেন কুমারকে লইয়া! অগ্রর হইল, গ্ষমত| থাকে 
আক্রমণ কর.। কিন্তু স্মরণ করিস্‌! বিগত পাালী স্য়ম্বরে এক বৃদ্ষ 
সহায়ে লক্ষ রাজার কি দুর্গীতি করিয়! তুলিয়াছিলাম ! 

মহাবল ভীম"এইরূপে শাহকে মোচন করিয়া! রাজভবনে উপনীত হইলে 


: ধর্াস্া যুখিটির কৃ ননদনের প্রতি বাৎসল্য স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; 
. এবং অন্ধরাজননান ছুর্য্যোধন যারপর নাই রোষাবিষ্ট হইয়া! উঠিলেন__ 
গৃহ বিচ্ছেদ আবার নবীভূত হইয়া দাড়াইল-_কুরুকুল শেখর, বূকোদরের 


নিকট হইতে শান্থকে বল পূর্বক আনয়ন করিতে ভ্রাতৃগণের প্রতি আদেশ 
করিলেন। কিন্তু সে আশা! অযত্বৃশ্বলত হইল না) গদাপাণি ভীমের প্রচণ্ড 
মূর্তি দেখিয়া কৌরবগণ বাহিনী সজ্জা করিতে লাগিলেন। তখন ভী্ম, দ্রোগ 
ও কর্ণ প্রভৃতি স্ধীগণ গুভ কার্যে গৃহভেদ ভাবিয়! রণ সজ্জ্ব। নিবৃত্ত করত 
“সুকুমার যাদব আপাততঃ গাঙ্গেয় নিবাসে সুখপ্রদ শাস্তিকাঁরাগারে থাকি- 
বেন” কুরুপাগুবের সম্মান সচক এই যুক্তি স্থির করিলে শান্ববীর হস্তিনা- 
ভুবনে শাস্তিকারাবাস আশ্রয় করিয়া রহিলেন। 

মহাত্মা শাঞ্চ এইরূপে কারাগ্রন্ত হইলে মহর্ষি নারদ দ্বারকাভুবনে দ্বারক| 
পতি রুষের নিকট শাম্ববিবরণ বর্ণনা করিলেন। ভগবান, কেশব, মহর্ধির 
মুখে শান্ববন্ধন শ্রাবণ করিয়া কৌরব বিনাশে কৃত নিশ্চয় হইয়া উঠিলেল, 
তাহার অসংখ্য যাদব রীগণ রণ সঙ্জ। করিতে লাগিল। তখন পুরুষে তম বল- 
রাম। শান্থ উদ্ধার উপলক্ষে নারায়ণ কর্তৃক প্রিয়তম ছুর্য্যোধনের জীবনী অম- 
ফল জানিয়৷ শ্পতিকে সাত্বনা করত শাম্বমোচনে স্বয়ং গমন করিলেন। 


১০১ কুরুবংশ। 


অদ্বৈত পুরুষ বলদেব এঈরূপে দ্বারকা হইতে হন্তিনা প্রান্তরে রথাবতরণ 
করিলেন এবং জনৈক দৈনিক পুরুষের প্রতি দৌতাভার প্রদান করিয়া 
কহিলেন, বীর ! তুমি নত্বর হস্তিনা রাজভবনে যাও, এবং আমার আগমন 
জানাইয়া যছু-কুমার ও যছুকুলবধূ সহিত দুর্য্যোধনকে এখানে আসিতে 
অনুমতি প্রদ।ন কর। 

দূত যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করত কুরু সভায় উপনীত হইয়া! দুর্যযোধনংকে 
রাম-আদেশ জানাইলে কুরুপতিঃ যছুপতির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক 
অনেক বীর দর্প প্রকাশ করিলেন । তখন বুষ্ষি-দূদ, অদ্ধরাভপুন্র কর্তৃক এই 
রূপে অপমানিত হইয়া! বলরামের নিকট গমন পূর্বক: কহিল, ভগবন্! 
অন্ধরাজ তনয় কি ভ্ঞানান্ধ! আপনার অনন্ত শক্তির বিরুদ্ধেও বিপুল বীরত্ব 
প্রকাশ করিল! নরাধম ত্বণীর বাক্যে কিছু মাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল না। 
বরং এরূপ উত্তেজিত হয়া উঠিল যে, যেন একরথীছুর্য্যোধন দ্বারকানগর 
শাসনের জন্যই কৌরবরাঁজন্ূপে ভারতে অবতীর্ণ হঈয়াছে। 

অনন্ত শক্তিমান বলদেব দূন্মুখে আত্ম নিন! শ্রবণ করিয়া নিদ্বৌরবা 
করিতে প্রঠিজ্ঞাব় হইয়! উঠিলেন, ক্রোধ সহকারে তীহার রাপীব লোঁচন 
হইতে অনলকণ] নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বিশবহস্তা হলাযুধ গ্রহণ 
পূর্বক রথ হইতে লম্ প্রদান করত ভূহলে দণ্ডায়মান হইয়। জলদগন্তীর 
স্বরে কহিতে লাগিলেন_অধমের এনদুর অহস্কার ! আমার বিরুদ্ধে বীরত্ব 
প্রদর্শন? আমি অকালে মহাকাল মৃত্তি দারণ করিয়! মহা প্রলযন করিতে 
পারি! দ্বাদশ ভান্তরের করাপেক্ষ্য ন! হইয়া ব্রদ্দতেজে ভূলোক সথ্তি 
ত্রন্মলোক পধ্যন্ত দগ্ধ করিতে সক্ষম হই ! নিশ্বাস প্রবাহে গ্রবল প্রবাঁহিনীর 
গতিরোধ শক্তি ধারণ করিয়। থাকি! ঘর্শজলে সাকার বিশ্বকে নীরাকাঁর 
করিবার বীর্মাবগ ধারণ করি! যাহাহউক, এই মুহুর্তে হলতাড়নে বিশাল ভূথি 
হস্তিনা মমুদ্রঈলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। তিনি এই বলিয়া হস্তিনাভূমে 
হল প্রবেশ করাইলে পঞ্চযোজন কুক ভাল হলমুখে উৎপাটিত হইয়া উঠিল, 
এবং মাগরিকগণের মুখে হাহাকার শোকের শত প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

মহাত্মা হলধর এইরূপে এশী পরাক্রম প্রকাশ করিলে ভ্রোগ, কপ, 


কুরুবংশ। ১০৩ 


অশ্বধমা ও কুরু-পাগুবগণ তাছার নিকটস্থ হইয়া! ভক্তি সহকারে ক্ষম! 
প্রার্থনা! করিলেন, এবং মহাত্মা ভীম্ম বন্ধাঞ্জলি হইয়া! কহিতে লাগিলেন, 
ভগবন্‌! আপনি জগণ্পতি, আপনিই সর্ধশক্কিমান্। কেবল নরলীলা 
সাধনের জনাই বান্থদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া দয়াময় নামের পরা 
. কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব চিরদাসকুরুকুলের প্রতি অনুকূল 
দৃষ্টিপাত করুন্। বিশেষতঃ হস্তিনাস্থিত ত্বণীয় পুত্র-পুত্রবধূর কল্যাণে 
নাগরিকগণকে নগর ভিক্ষা দিন্; কুমার শাম্বের সহিত বৎসা লক্ষণাকে 
সমর্পণ করিতেছি । স্থধীবর ভীম্ম এইরূপে স্ততিবাদ করিলে 
কামপাল প্রসন্ন হইয়! অস্ত্র স্বরণ করিলেন, কিন্তু মহানগর হস্তিন| তদ্বধি 
বন্ধভাব হইয়! রহিল। যাহ! হউক, মহারাজ ছুর্ষ্যোধন মহাসমারোহে শান্ধকে 
কন্যা সমর্পণ করত বিবিধ যৌতুক সহিত যুবকদম্পতিকে বলরামের নিকট 
সমর্পণ করিলেন । তখন সজ্জিত শান্ব নতশিরে বলরামের নিকট দণ্ডায়মান 
হইলে নীলা্থর, গীতাম্বরতনয়কে আলিঙ্গন করত কহিতে লাগিলেন ;__ 
কেন বস মলিন বদন ? 
বীর ব্রতৈে রত যেই, ভারতে ভার ত সেই, 
জয়াজয় দৈব নিবন্ধন । 
রণদেবী নহে চিরকূল ; 
কেশরী খিক্রম নরে, . বাধ্যকরে বন্যনরে 
নিক্ষেপিয়া মৃত্তিকা বর্ভল। 
কিন্ত বস বীরের কারণ; 
সেও বীরত্বের হার,  যদ্যপি প্রকৃতি তার, 
বীর ধর্ম ন৷ করে হেলন। 
হেন বীর তুমিহে বীরেশ ! 
করিয়া তুমুল রণ, রাখিলে কুলের পণ) 
অস্ত্র না হেরিল পৃষ্ঠ দেশ। 
আরে! দেশে রহিল উপম1; 
পড়ি মহাপাশ বাণ, পশিলে করুমশানে, 
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প্রকাশিলে তৈজস অসম|। 
যে কুলের অসি কুলাচার; 
অবশ্য সেজনতবে রণভূমিশায়ী হ'বে, 
অসার বন্ধন কোন ছার। 
সে ভীরু সহস্র ধিকতারে ; 
অস্ত্রের আগ্নেয় কোলে, বিরাম লইতে ভোলে, 
ভয়ের দাসত্ব যেবা করে। 
মহামূল্য স্বাধীনতা ধন; 
সেরতে বঞ্চিত হ'য়ে, অকিঞ্চিত দেহ লয়ে 
অপযশ বাঞ্ছে কি স্বজন? 
সে সাহসে তুমি হে সাহসী; 
শৈশব বিক্রম ভরে, প্রবেশি কুরু নগরে; 
হরি নিলে কৌরব রূপসী ।-- 
ছু কুলে কুল কুগুলিনী, 
বীর পুত্রবল হেরি, বাঁজাইল1 শাস্তি ভেরী; 
চল হরিকুল বীরমণি। 
অন্তর মতিমন্‌ বলরাম কুরুকুলের প্রতি স্প্রস্ন হইয়] ্রাতুশ্পঅ 
ও পুত্রবধূ সংহতি দ্বারকানগরে গমন করিলেন । এদিকে হস্তিনা হইতে 
বিদেশীয় রাজগগ এবং পাওব নিচয় প্রত্যাবর্তন করিয়া স্ব স্ব ভবনে উপনীত 
হইলেন। পাঠক ! এক্ষণে পাগুব সংবাদে « বিনা যত্রেন কিং লভেৎ ?” 
এই কথার সার্থকতা দেখিতে দ্বারকা! প্রান্তরে চলুন্‌। 


ইতি) হরিবংশে উনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সুত্রে কুরুবংশে 
শা মোচন নাম নবম সর্গ সমাপ্ত। 


বুকবংশ। 


দশম মর্গ। 
ঘ্বারকা থ্রাস্তর-- স্থৃতদ্রাহরণ। 
(যৌবন বিকার) 


আ০303300 39098 
“বিনা যত্বেন কিং লতেখ?” 


ভবিষ্যফল চিরদুরস্থায়ী। স্বাভাবিক চেষ্টাই তাহার সাধারণ আকর্ষণা-_ 
তৃতীয় কৌন্তে অর্জন, যদুকুল কেশরী ঝাহ্ছদেবের পরম প্রিয়তম হইলেও 
তিনি কুল ধর্মের বন্ধানী অবলম্বন করিয়া বহধষতবে বৃষ্ণিঃবংশ অলম্কৃতা স্মভড্রার 
পাণিগ্রহণ করিলেন- মহাবীর অর্জুন বনচর্যযা! অবলম্বন পূর্বক দ্বিজেন্দ্রগণ সহিত 
ইন্প্রস্থ হইতে বহির্গত হুইয়] বনুতীর্থ পর্য/টন করিলেন; এবং কতদিনে 
গল্গা্রে উপনিবেশকরত অগ্নিহোত্র ব্রতী হইয়া রহিলেন-_প্রকৃতির 
গতিই পৃথক-_নবীন ভাঁপস অর্জুনকে দেখিয়! নাগবাঁলা উলুপীর যৌবন 
বিকার আবিভূতি হইল। অর্জন, অবগাহন কালে ধরাবত বংশীয়া। মহানাগিনী 
কর্তৃক আকর্ষিত হইয় নাগলোকে গমন করিল্লেন, এবং অন্ন পীড়িতা 
কৌরব নাগবালাকে সহধর্মিনী করিয়। সর্পলোকে একরাত্রি অতিবাহিত 
করতবিদায় হইলেন। বিদায়কালে কৌরবননিনী; “কৌরবনন্দন, জলচর মাত্রের 
অজেয় হইবেন এবং সকলেই তাহার বশীভূত হইবে ” এই ছুই বর প্রদান 
করিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ; বর, ও বর বর্ণিনীর অনুরাগ লভ্য করত একাই 
পুনরাবর্তুন করিলেন, এবং মইচরগরণকে সকল অবস্থা বলিলেন__্রমে ভ্রমণ 
বাসনা অন্যদিকে পরিচালিত হঈল-_বহু নঙ্গী পার্থ তথা হইতে নিদ্ষা্ত 
হয়া হিমাচল প্রদেশস্থ অগন্ত্যব্ট, বশিষ্টপর্কাত, ও ভৃগুতুজ পর্বতে অনেক 
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্রন্ষবিত্ত প্রদান করিলেন, এবং হিরণ্যবিনদু প্রভৃতি তীর্থ হইয়া পূর্বদেশীয় 
তীর্থ (নৈমিষারণ্যবাহিনী উতৎ্পলিনীনদী, নন্দ! অপরনন্দা, কৌশিকী, 
মহানদী, গয়া, গন্ধ, ও অঙ্গ-বঙ্গ এবং কলিঙ্গ দেশস্থ দ্মন্ত তীর্থ) পরিভ্রমণ 
করিলেন। কিন্তু সহচর ব্রাঙ্ষণগণ কলিঙ্গ রাজ্য হইতেই প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন। কুত্তীকুমার অরমঙ্গ্য হইয়া কলিঙ্গ প্রদেশ ও মহেত্্ 
পর্বতাদি অতিক্রম করত সাগরসঙ্ম দর্শনানস্তর মণিপুরে উপনীত হঈটলেন-_- 
মণিপুর অপুর্বব মণির আকর-_মণিপুরপতি চিত্রবাহনরাজবাল৷ চিত্রাঙ্গদাকে 
দেখিয়া জিভেন্্রিয় অর্জুনের ইন্দ্রিয় নিচয় বিমোঠিত হইয়া পড়িল, কৌরব- 
শ্রেষ্ঠ, মণিপুর অধিপতির নিকট চিত্রাঙ্গদ। প্রার্থনা করিলেন। 
চিন্রবাহনের পূর্ব পুরুষ মহারাজ প্রভঞ্জন হইতে ভগবান্‌ মহাদেবের বব 
প্রভাবে এই বংশ ক্রমান্বয়ে একপুত্র প্রসবিনী ; কিন্তু দৈব গতিকে রাজমঠিষী 
এক কন্যা প্রসবিনী হইলে রাজ। তাহাকেই পুক্রিকাকরিয়ািলেন। এক্ষণে 
তিনি ইন্দ্রতনয়কে তাহা অবগত করাইয়। চিত্রাঙ্গদ| সম্প্রদ্ধান করিলেন-_ প্রণয়ের 
প্রবল আকর্ষণী-_চিত্রাঙ্গদাবিলাসী অর্জুন তথায় তিন বৎসর অতিবাহিত 
করিয় গরপ্য পুত্রের বক্রবাহন নাম স্থাপন করত পুনরায় তীর্থ যাত্রী হইলেন 
এবং সমুদ্র-প্রদেশে “সৌভদ্র, আগন্ত্য, স্ুপাবনপৌলম, অশ্বমেধ ফল গ্রদ- 
প্রসন্ন কারান্ধম এবং ভরদ্বাজ” এই পঞ্চ তীর্থে অবগাহন করত শতবর্ষ 
ব্যাপী গ্রাহরূপিনী “বর্ধা, সৌরভেয়ী, সমীচী, ব্ৃত। ও লতা” এই পঞধা- 
গ্ররাকে শাপ বিমুক্ত করিলেন-_চিত্রাঙ্গদার পুনরায় শুভদিন ফিরিয়। আদিল-_ 
ধনগ্য় ভ্রমিতে ভ্রমিতে আবার মণিপুরে উপনীত হইলেন এবং তথায় কিছু 
দ্রিন প্রণগ্নিনীর প্রণয় উপভোগ করিয়| তীর্থ বিলাস পুনঃ ম্মরণ করিতে লাগি- 
লেন--বিরহ সতেজে বিচ্ছেদ করিল-_ফাল্ুণী, প্রেয়সীর প্রেমবন্ধনী শিথিল 
করিয়। পুনরায় তীর্থবানে চলিলেন এবং গোকর্ণ প্রভৃতি নানাতীর্থ পর্ধ্যটন 
করিয়া পরিশেষে প্রভাসভীর্থঘে উপনীত হইলেন । তখন ভগবান্‌ কেশব, “অর্জুন 
প্রভাতীর্ঘে আপিয়াছেন* এই কথ শ্রবণ করিয়া মহাতীর্থ প্রভাস ক্ষেত্রে 
অর্জভুন-মিলন করিলেন_-উভয়ে যারপর মাই আনন্িত-_কৃষ্টার্জুন প্রভাস 
তীর্থে কিয়ৎকাল একক বিহার করিতে লাগিলেন। অনস্তুরবৃষ্ণিবংশীয় উৎসব 
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ক্ষেত্র রৈবতকপর্বকতে গমন করিলেন এবং অল্প সময়মধ্যে তথা হইতে 
মহাসমারোছের সহিত দ্বারকানগরে আগমন করিতে লাগিলেন ;-_অর্জুন- 
বিনোদনের জন্যই নারায়ণ আদেশে দ্বারক! জনপদ ম্মুদজ্জিত হইয়াছিল, 
সরা ইন্ত্রননদন, বন্ছুদেব নন্দনের অসীম সৌজন।তায় অসংখ্য ধন্যবাদ 
প্রদ্নান করিয়। তাহার সহিত দ্বারক। ভবনে গমন করিলেন-শৈলোৎমব 
ইহার অব্যবহিত পরেই উপস্থিত হইল--দ্বারকা অধিবামীগণ পার্বতীয়- 
বিলাস দাধনের জনা টৈবতক পর্বতে গমন করিগেন, কষণার্জ,নও তৎকালে 
তথায় উপনীত হইলেন । 

অনস্তর মহোৎসব পরিশেষ হইলে বৃষ্ণিভোজ ও যছুবংশীয়গণ সক- 
লেই প্রত্যাবর্তন করিলেন, রাজীবলোচন পার্থ, জনার্দনও দ্বারকা ভিমুখে 
গমন করিতে" লাগিলেন_যৌবন খিকার এই সময়েই উপস্থিত-_গৃহ- 
গামিনী স্থৃতদ্রার গ্রতি অর্জুনের প্রমদৃষ্টি পড়িল। কুকুশ্রেষঠ চিত্রপুত্তলির 
ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া আদি অন্তহীন ভগবান.কেশবকে ভন্রার পরিচয় 
জিন্ঞাস। করিলেন__হাসারসের মৃছ্ুতরজ উঠিল--বান্ছদেব ধনগ্রয়ের মনো 
ভাব বুঝিতে পারিয়! প্রথমতঃ তাহাকে ভগুতপন্থী বলিয়া উপহাস করত 
স্মুভদ্রার প্রঞ্ত পরিচয় (চারণের সহোদরা ও তাহার বৈমাত্রেয়া ভগিনী) 
বিয়া অর্জনের অভিলাষ জিজ্ঞান্থ হইলে সব্যসাচী তাহাতে হ্থভদ্রার পাণি- 
গ্রহণ সুচক সম্মতি প্রকাশ করিলেন )_-জগবন্ধুর স্বদয়ে বন্ধুবিনে।দন চিন্তার 
প্রকাণ্ড প্রতিবিষ্ব পড়িল-_তিনি অর্জনকে মৃভদ্রা! হরণের উপদেশ প্রদান 
করিলেন, ফাল্তুণীও অগ্রজের নিকট হইতে স্নুভদ্রা! হরণের অন্ুমতি আনাই- 
লেন_নিগুঢ় রহস্য কিছুদিন পর্যাস্ত সাবধানের গভীর হদয়কন্দরে প্রচ্ছন্ন 
ভাবে রহিল। 

অনস্তব সুভদ্রার স্বয়দ্বর কাল উপস্থিত হইলে কুলোচিত শৈলার্চন। 
নিবন্ধন বিশ্ববিমোহিনী ভত্রা! রৈবতক গিরির অর্চনা করিতে গমন করিলে ন--- 
আশা নিকটবর্তী হষ্টয়া আদিল-_ অর্জন, কুষ্ণকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়। তীয় 
রথারোহণ পূর্বক মৃগস্থাচ্ছলে দ্বারকাপ্রাস্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ভূখণ্ডের 
মনোহর মূর্তি দেখিয়া মনে মনে কছিতে লাগিলেন--যছুপতির দ্বারাবতী কি 


১০৮ কুকুবংগ। 


মোহনীয় প্রদেশ ! ভগবান্‌ মর্ত্যভূমে যেন একখানি চিত্র বিচিত্রিত নৃতন 
উপস্থীপ আবিষ্কার করিয়াছেন! চতুর্দিকে নীল তরজ্মালী অগাধ জলরাশি 
মধ্যে একখানি দূর বাহিনী ভূখণ্ড! প্রান্তভাগ রসময়ী নবদর্ভদলে সম্পূর্ণরূপে 
আচ্ছাদিত ; এবং মধ্যে মধ্যে শ্যাম লতিকার কুমারী মূর্তি হরিন্য়ীনসঞ্চল মৃদু 
মদ দৌলাইতেছে, আরও দুরারোহ মহীরুহ সকল মেঘস্পর্শী প্রকাণ্ড জল- 
স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়। রহিয়াছে! তীরবামিনী কণ্টকমালঞ্চ, এ 
আবার একপ্রকার চখৎকার ! ঠিক যেন জলদখণ্ডে গঠিত জলদেবীর একটী 
প্রকাৎ দুর্গ! আোত সোহাগিনী পক্কিল ভূভাগ সকলও অসংখ্য ফেন রাজিতে 
বিকচ কমল কাননের শোভাধারণ করিয়াছে! আবার এদিকে কেমন 
সজলবানুকান্ধীপ দিতাস্বরীতুক্তিনিচয়ে মধুরহাসি হাসিতেছে! কৈ? 
এপাশ্থেভি কিছুই নাই? প্রতি ঠিক যেন দ্িগন্বরীরূপিনী 'হইয়| অস্তরীপ 
যোজক ও প্রণালী সমূহের সহিত নিবিড় আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন । 
মাথাকিবেই বাকেন? ৈম নগরীর জলস্ত গ্রতিভায় যুক্তভূমিও যেন যুক্তা- 
হার পরিধান করিয়। রহিয়াছে । এই ষে, স্ভদ্রা শৈণার্চন। করিয়া প্রত্যা- 
গত হইতেছেন। তবে ত উত্তম সময় হইয়াছে কিন্তু ইনি আযত্বুদ্থলভা- 
নন্‌! এই উপলক্ষে খ্রেতাঁঙ্গিনী সরস্বতী হয়ত লোহিত সাগরের রূপ ধারণ 
করিবেন? প্রত্যুত আর্ধ্যপরিণগ্ের এই প্রায় স্বাভাবিক নিয়ম, নতুবা! আমার 
বনাশ্রমকালে স্থুকুমার শান্ব লক্ষণৃহিরণ করিয়া! অজেয় কুরুকুলে রক্ততোত 
বহাইয়া ছিল! আর বিলম্ব কর! উচিত নয়, হ্ৃদয়রপ্রিনীকে এবার হৃদয় মন্দিরে 
স্বানদিই। 

মহাবীর অর্জন এই ভাবিয়া রমণীবৃন্দ হইতে নিষ্ধলঙ্ক চত্্রাননী স্থৃভদ্রার 
কর গ্রহণ করত রথে উত্তোলন করিলে কাঁমিশীগণ চীৎকার করিয়। উঠিল। 
এবং উচ্চৈঃম্থরে কছিতে লাগিল, হে মধুস্থদূন! ! হে যদুবংশীয়গণ ! আপনার! 
শীঘ্র আন্ছুন্। নারীচোরা অঞ্জন আমাদের সর্বনাশ করিয়া স্থৃদ্রাকে 
চুরি করিয়। লইয়! পলায়ন করিল! 

মহাত্মা যছমিংহগণ স্ধন্ানায়ী ভাতে উপবিষ্ট থাকিয়া স্ত্রীগণের আর্ত- 
নাদ কর্ণগোচর করিলে পরম্পরের ক্ষত্রিয় শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল 


কুরুবংশ। ১০৯ 


'ভাহাণ। মদকল মাতঙ্গের ম্যায় রণমন্ত হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে 
শানিত অস্ত্র নকল ভীহাদের কটিদেশে শোভা! গাইতে লাগিল। তখন মহাবাছ 
'হলধর ভীহাদ্রিগকে সম্বোধন করিয়| বলিলেন, বীরগণ 1 তোমরা কি আশায় 
রণ বিলাণী অনস্ত্রন্ধন করিতেছ? কেশব যে নীরব আছেন, কেহই সে পক্ষে 
লক্ষাপাঁত করিতেছ না কেন? ফাহার ভূজবলে যদৃকুল চিরজয়ী, আজ তাহার 
অষশ্মতিতে কি দনঞ্জয় জয় লাঁত করিবে? বীরবর্গ! অগ্রে গৃহ একা কর; 
: পশ্চাৎ বদ্ধপরিকর হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হও । রেবতীনাথ রণোত্সুক 
যছ্ুগণকে এই কথা বলিয়া অন্ুজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! 
তুমি কুলকলঙ্কের পরতিকার করিতে যত্ভুবান হইতেছ না কেন? ছুরাচার 
অর্জন যে যদুশিরে পদার্পণ করিয়াছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেচ না? 
বনসিংহ হইয়। নৃসিংহের সিংহাসন আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে! 
গঞ্গু হইয়া তরঙ্গ মালী অলজ্ব্য সিন্ধু লবন প্রয্াশা হইয়াছে ! হীনবীর্য্য হইয়া 
প্রচণ্ড সুর্যা তেজকে অগ্রাঙ্থ ভাব ভাবিয়াছে ! পতঙ্গ হইয়! জলস্তানলে সতেজ 
আলিঙ্গন দিয়াছে! তোমার অভিমানী ক্ষত্রিয় হৃদয়ে কিরূপে এ অপমান 
সহ হইল? মাধব! তুমি অধমের সহিত বন্ধুতা করিয়া চিরছূর্নাম গ্র€ণ 
করিলে? ভোঁমার জগবনধহৃদয়ে পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। মিত্রতা 
স্থাপনের পুর্বে প্রকৃতি নির্বাচন করা বিজ্ঞ লোকের উচিত। বন্ধু- 
তার বিমলকীর্তি ছগ্তবৃত্া জনের নিকট স্কান পাইতে পারে না। কাল- 
সর্পকে দুগ্ধপোষয করিলে অবশ্যই তাহার বিষ বর্ধিত হয়। শ্রীমন্‌! বিদ্বান 
হইলেই কি তাহার দিব্য জ্ঞান জন্মে? না, গ্রজারঞ্জন মহাগুণ সকল রাজার 
থাকে? মহোষধি কুম্ছম উদ্যানে কি বিষবৃক্ষ উদ্ভব হয় না? পীতান্বর | 
নব্য সমাজে সভ্যতা অতি বিরল। ধর্মেরত কথাই নাই, উন্মত্ততাট কুলা 
জ্জারদের কুলকর্খ্ম। অতএব অবশাই দুর্মতির প্রতিকার করিব। যদিসে 
হিয়াচলের হিমছুর্গে প্রবেশ করিয়া থাকে, রলাতলের অনন্থতাল আত্ম 
ংগোপন করে, শূলপাণ্রি অজেয় ব্রিশূলে জিবনী শরণ লয়, কিনা সহম্াং 
গুর সহত্র কিরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়] রাখে; তথাপি তাহার আর রক্ষানাই। 
এই ভ'ষণ মুষলাঘাতে নিষ্ষৌরব1 করিবই করিব। 


৭: ৭ কুকুব'শ। 


ঝোছিনীননদন এই বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া! উঠিলে জনার্দন 
বন্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আর্ধ্য! করেন কি?? পতঙ্গ দলন করিতে কি 
আপনাকে বিশ্বন্বর রূপ ধারণ করিতে হইবে? না, দাসের প্রতি সভিমান করিয়। 
অকালে প্রলয় প্রকৃতি ধারণ করিবেন ? গোবিন্দ যখন পদার বিন্দে চির দাস, 
তখন স্বয়ং বল প্রকাশ করিতে হইবে কেন? আজ্ঞাকরুন, আপনার 
আজ্ঞা দ্বেষী পার্কে আমি দৃঢ় বন্ধন করিয়া! আনিতেছি। কিন্তু দেব! 
কৃম্বীকুমার আর্ধ্য ধর্থান্তুসারেই ন্ুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বীর 
পুরুষেরা বীধ্য বল ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াই সহধর্মিণী লাভ করিয়া 
থাকেন। বস্ততঃ অর্জন ও মহা বীর্ঘযবান এবং সকল সদগুণ তাহাতে বিদ্য- 
মান রহিয়াছে, অতএব যোগ্যপাত্র কু্তী্থতে স্ুভদ্রা উৎসর্গ করা কদাচ 
অযুক্জিকর নয়। বীবশ্রেষ্ঠ পার্থ কুল গৌরব রক্ষার নিমিত্তই এই হত 
কাণ্ড করিয়াছেন। 

ধীমান্‌ দামোদর, হলধরকে এইরূপ গ্রবোধ প্রদান করিলে অন্তর্যামী 
বলভদ্্, কুষণার্জনের নিগুঢ পরামর্শ অবগত হইয়া অন্ুজকে অনুযোগ পূর্বক 
কহিলেন, ঘনশ্যাম ! ভক্তের মনস্কাম পূর্ণ করাই যদি তোমার ভক্তাীন 
হ্বদয়ের কামনীর় ; তবে কণ্পনার অনিত্য প্রমাণ লইয়া! আমায় ছলন। করিতেছ 
কেন? চত্তরী! চিরদিনে ও কি তোমার চক্রী শ্বভাঁব ঘুচিল না? ত্রান্ত 
হইয়! ভ্রাতার সঙ্গেও চক্রান্ত? মধুহদন ! তোমার মুখে মধুং অন্তরে বিষ সর্ব 
দিনই কি সমান রহিল? আমার সঙ্গে কি চাতুরী করা তোমার সম্ভবে ? 
যছুমণি! হলপাণি-কসঠীপ্রস্তরে এখনও কি তুমি পরীক্ষিত আছ? চির 
সঙ্গীবলাই ফিতোমায় চিরকালের মধ্যে জানিতে পারিল না? 
দামোদর! ঠোমার উদরের কথা চরাচরের অগোচর বলিয়। কি ভ্রাত। 
হলধরের অগোচর হইবে? কষ্ট! তুমিত আমার কনিষ্ঠ বটে! তবে 
শঠতা! মন্ত্রে একাই দীক্ষিত মনে করিয়াছ নাকি? স্মদর্শন ধারি | তোমার 
বহুদর্শনের দুরদর্শিতা কৈ? বাল্য বেশ অলকা তিলক বাতীত বালাবুদ্ধি 
সকলি রহিয়াছে । সত্য সনাতন! সত্যকথ! তুমি ভূলিয়াও বলিতে 
শিখিলে না? তোমার চত্ত্রবদন চিরকাল সমান অভ্যন্ত! ইচ্ছাময়! 


ৃ কুরুবংশ। ১১১ 


তমার ইচ্ছায় যাহা আছে তাহাই হইবে। ভীবের চেষ্টা কর] বিড়ম্বন] 
জা) যাহা »উক, ম্ুভদ্রী হর অর্জুনকে সমাদরে মানয়ন করিয়। ভদ্রাকন্যা 
দান কর। 
_ মহাত্মা বলরাম এইরূপ অন্কুমঠি করিলে কৃষ্ণ জনৈক সৈনিক পুরুষের 
প্রতি কাঁছলেন, বীর! মহ্তাবীর ফাল্ভুণীকে আমাদের সম্তাষ জানাইয়। 
দত্বর লইয়া আইদ। তখন ছু» যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করত প্রণয় বাক্য 
ধনগ্রয়কে আনয়ন করিলে ধীমান্‌ বন্ুদেব গুভদিন শুভক্ষণে পরমোৎ্সবে 
পরস্তূপ অর্জনের সহিত ভদ্রার পরিণয় প্রদান করিলেন। 

অন্তর অর্ভুন, নারায়ণকে অভিবাদন পূর্বক: কহিলেন, পীতাঙ্থর ! 
আপনার চরণ প্রসাদে দাস আজ কৃতকার্য । আমি চির জীবন শিরধার্যয 
করিয়া ত্ব্দীয় কণ্গচরু নামের মহিমান্ত,প বহন করিব। 

পতিতপাবন কৃষ্ণ কহিলেন, পার্থ! স্ুর বাঞ্থ্য ভদ্দ্রারত্বের প্রলোভন 
তোমাকে প্রদান করিয়া চি্তামণির নিশ্চিন্ত দেহ চিত্তাজ্বরে অবসন্ন হইয়াছে, 
আমি মুহর্তেকে সহত্রবার অচিন্তরূপিণী তারাকে স্মরণ করিয়াছি। যাহা- 
হউক, এক্ষণে নিরাপদ হও, এবং কুলাচার অনুসারে ভদ্রার সহিত বাসর 
 শধ্যায় গমন কর। 

সতন্রাবক্পভ অর্জুন, এইরূপে যছুবর নারায়ণের অনুঙ্ঞা প্রাপ্ত হইয়। ভর্রা 
সহিত বাসর ভবনে গমন করিলেন; সহচরী ও অন্যান্য কুলকামিনীরাও 
তাহার অনুগামিনী হইলেন। জলদকান্তি অর্জুন সোদ।মিনী ভদ্রা ও নক্ষত্র 
রাঙ্জি যছুকুল বধূনিচয়ে সুসজ্জিত বাসর ভবন মেঘময়ী তারাবলী হার পরি- 
ধান! সর্ধরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। নববধূ ভদ্রা অ৭গুষ্ঠনের 
অলঙ্কার পরিয়া বরাসনে উপবেশন করিলেন-প্রেমসিদ্ধু উলিয়া উঠিল-_ 
স্থরসিক পার্থ যাঁদবী রসের নূতনত্ব আশ্বাদনে ভদ্রার কর গ্রহণ করিয়া 
ঝলিলেন,হ্ৃদয়রঞ্জিনি ! লজ্জা! দেবীর মানিনীহ্বদয় রঞ্জনকরা কি যছু- 
বালাদের বাসর ব্রত ? না-শ্রাবণের নদী যেন আপন লাবণ্যে আপনি মগ্র, 
নববিকশিত। কলিক! যেন আপন শৌকুমার্যে আপনি কাতর, লঙ্জাবতী 
লতিক1 ষেন লজ্জার সোহাগে সংকুচিত এবং কুন্তুমিত নবরগ্গিনী «যন আপন 
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সৌন্দর্য্য ভারে আপনি বিব্রত; তেমনই নবযৌবনের প্রথম তারে তুমি কি 
প্রবীন ভ্ারিত্ব অবলম্বন করিরাছ? স্বজনি! রমণীর মধুরকণ্ঠে ললিত 
রাগিণীর ন্যায়, গভীর রজনীতে বংশীধ্বনির ন্যায়, প্রভাত সময়ে প্রভাতী 
সঙ্গীতেএন্যায় প্রেমিক প্রেমিকার নব সম্মিলন এবং রমণী অধরের মধুর অর্ঘ- 
হাদি, কুটিল অর্দদৃষ্টি শ্ুখভাগারের একমাত্র অমূল্যরত্ব। প্রিয়ে | অতএব 
আইস, এই শশীহীননিশায় ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, মানসিকন্ুখ স্মৃতিতে 
জ্যোতন্স। ক্রীড়া করি; অমৃতহ্বদে অবগাহন করি। এ দুখ চক্দ্রকরলেখায় 
নাই, বসস্তের পবনে নাই, প্রবাহিনীর প্রবাহ সঙঈ'তে নাই। এ মুখে চির- 
বসস্ত বিরাজমান, প্রেম প্রবাহিনী চির বহমান এবং সংসার বন্ধনের 
শিখিল গ্রন্থি সকল প্রবল হইয়া! উঠে। আর নীলাকাশে যেন শরতের চন্ত্র, 
ভাহ্ুবীতীরে যেন বিকশিত মাল এবং কমলিনীর কোল বদনে মধুকর 
শ্রেণী ষেন শোভ। পায়; প্রেমিক প্রেমিকার গাঢ়, সপ্রেম আলিঙ্গন ততো- 
ধিক শোভ। ধারণ করিয়। থাকে। প্রণয়িনি ! ভুমি আমার জীবন মরুভুমের 
মায়াবী মরীচিকা, সংসার সাগরের বিলাসতরি, প্রমদ্র উদ্যানের স্রেহময়ী- 
সঙ্গিনী; হদয়াকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রণয় পথের নব পাস্থশালা, অন্ধকারের 
মোহিনী চক্দ্রিকা, গৃহকুপ্রের সখ ব্রততী এবং চিস্তাসরোবরের প্রফুল্ল নলিনী। 
নতুব। ত্রিলৌকধ্জিয়ী ফাল্ুণী কখন কি তোমার কটাক্ষ খরে পরাভব 
দ্বীকার করে? 

স্থরসিক পার্থ এইরূপে স্ুদ্রার প্রতি অন্গরাগ প্রদর্শন করিলে নববধূ 
ভদ্রা লঙ্জার গভীর যবনিক1 তুলিয়! অর্জুনকে কহিলেন, নাথ ! বনবাসীর 
সহিত আলাপনে জনপদ বাসিনীর1 কিরূপে সাহস প্রদর্শন করিতে পারে ? 
বস্ততই দেখুন আপনার বনপপ্রক্কৃতি আমার হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে 
প্রবেশ করিয়াছে। মানস ভাগ্ডারের সমস্ত ধন নুটিয়াছে, এবং স্নেহ পাখী- 
টিকে ভাবের উদ্যানে ধরিয়া লইয়। গিয়াছে, এক মাত্র লজ্জার অলঙ্কার ছিল 
আপনি তাহাও কাঁড়িয়। লইলরেন । কিন্ত গ্রাথনাথ ! আমি আরও শুনিলাম-_ 
আপনি এই ব্রহ্মচধ্য উপলক্ষে নাঁকি আরও ছুইট রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়। 
ছেন। অতএব আপনাকে আমার শত নমস্কার; আপনি অবলাকুল হরণের 
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জনাই কপট যোগীবেশ ধারণ করিয়াছেন। কিন্ত কুলবালাদের ক্ষুদ্রহদয়ে 
কিরূপে অতলম্পর্শ প্রেমবারি স্থান পাইতে পারে ? 
অনস্তর বাসর মন্দিরে ভন্রার্জুন ও বাঁসর কৌভুকী রমণীগণ পরম্পরা 

বিবিধ রসালাপ করিতে লাগিলেন--রসপূর্ণ প্রেমিক হৃদয় চঞ্চল হইয়া! উঠিল-__ 
উধাদেবী আর দীর্ঘ বিরহ সহ করিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে পূর্বদ্ধার 
খুলিতে লাগিলেন__দম্পতীর প্রেম হাসি বিরহ সাগরে মিশিতে লাগিল-__ 
নায়কবর পাথ,বাসর জাগরিণী গণের নিকট বিদায় লইতে দয়িতাকে সত্বোধন 
পুরি প্রভাতী বর্ণন! করিয়া কহিতে সাগিলেন £-- 

হের চত্ত্রাননি! তুলি চন্ত্রানন ঃ 

যাঁষিনী কামিনী মুদিল নয়ন। 

উষার দেউটা জলিল আকাশে 

নিশাকর কর তুলিল বিরসে। 

যত জ্যোতিঃ রাশি ক্রমে জ্যোভিঃ হীন) 

দীপাবলী প্রভা শ্বভাবে বিলীন । 

নলিনীর দল তটিনীর হদে ; 


উঠিছে ভূবিছে সোহাগের ছুদে। 
কৃবলয় লয়পেতেছে জীবনে ঃ 


জাতী যৃখী সতী জাগিছে কাঁননে। . 
অলিরাজ কলি আর ফুল দলে; 
সমনে দলিছে সহলে সহলে। 
শিরীশ মুগ্ধরী হেলি করে মানা? 
মুকুলেতে রঙ্গ পাবে ন! পাবে না। 
কোকিল কোকিল। অখিল পুরিয়! 
মদনের জয় গায় কুহুরিয়। 

হদয়ের দ্বার খুলিছে আপনি ) 
ভামিছে বিরহে নব বিরহিনী । 


চকবাকী আর নাহি মনাগুণে। 
১৬ 
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প্রেমের সঙ্গীত গায় কুগ্ত বনে। 
. চাতক মিথুন হৃইয়। জাগ্রত; 

জলদে জলদে ডাকিছে নিয়ত। 

তারাবলী হার নাহি গ্রককৃতিরঃ 

গরবে পুরবে সাঞ্জিছে মিহির । 

নিহারের হ্থার হৃদয়ে পরিয়ে ; 

খেলিছে সমীর হেলিয়ে ছুলিয়ে-। 

দেখ নিদ্রার্দেবী ছাড়িল অবনী) 

উঠিল নায়ক নায়িক! স্বজনি! 

অতএব প্রিয়ে ! হই বিদায়; 

হৃদয়ে ভাবিয়। বিভূশ্যামরায়।. 

অনস্তর মহাবীর অর্জন দবাদশবর্ধের অবশিষ্ট কাল দ্বারকা বিহার করিতে 

লাগিলে একদা! জগৎপতি কৃষ্ণ আপাতঃলভ্য হৈমকুন্থুম সত্রাজিতন্থৃতাকে 
প্রদানকরাঁয় নক্ষীন্বরূপিনী রুঝিণীর হৃদয়ে সাপত্য বিরাগ বর্ধিত হইয়! 
উঠিল। তখন বাঞ্থাকল্পতরুনারায়ণকে প্রিয়ারঞ্জনের নববধত্ত আলিঙ্গন 


করিলে তিনি স্বর্ণপ্ন আহরণে অর্জুনকে অন্ুমতি করায় মহাবীর অর্জুন 
পুগ্পোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। পাঠক! এক্ষণে পুঙ্প চয়ন 


উপলক্ষে “যে!যস্াহদ্যম্‌ নহিতসাদূরং” এই কথার সার্থকতা দেখিতে দিম্ধৃতীরে 
গমনে উদ্যত হউন্‌। 


ইতি; মহাভারতীয় আদিপর্বাস্তর্গত স্বৃপ্রাহরণ পর্ব, 
কুরুবংশে স্থভদ্র। হরণ নামক দশম সর্গ মমাপ্ত। 


বুববশ। 


. একাদশ সর্গ। 
সিশ্ধুতীর--শরসেতু। 
(প্রিয়তা) 
পসাারা930009/99০০০৩- 

“ যোষমা হৃদ্যম, নহিতনা দুরং ৮ | 


অষ্টর সি কার্ধ্য বিভাগে বন্ধুবিনোদন একটি পরম ব্রত; ম্ুধীগণ সুদ 
রস্থ প্রিয়জনের প্রিয়মূর্ি, কল্পনার শূন্য হৃদয়েও অস্থিত করিয়া ধাকেন--অজ, 
পুরাণ পৃরুষ কৃষ্ণের সন্তর্ণামী অন্তরে চিরসখ| নরখধি ধনঞয়ের বিষম 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি এশীতেজঃপ্রভাবে দূরদেশ ও ছুরগ্ম সাগর সলিলে অব- 
ভীর্ন হইয়া পার্থকে রামানচর হনুমান বিদ্রোহে নিরাপদ করিলেন-+বীরশ্েষ্ঠ 
অর্জন ₹ষঃ আলতা শিরোধার্ধা করিয়! হ্বর্ণপন্প আহরণে উত্তরা ভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন--বীরছ্ৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়োদগম নাই--ভীমানজ তীম 
বেগে বিবিধ বন-ভূমি অতিক্রম পূর্বক হৈম কুস্থমিত মনোহর কদলীবনে 
উপনীভ হইয়! সুর-বাহ্ছিত রতুকমল আহরণ করিতে জাগিলেন-_অনৃষ্টের 
বিস্তুত ফলক হইতে অক্ষয় লিপির উজ্জল পদাস্ক বাহির হঈল--কদলী কুঞ্জ 
প্রহরী আঞ্জনেয়ের সহিত পুষ্প উপলক্ষে তাঁহার ঘোরগুর বিবাদ হইয়। উঠিলে 
উভয়ডঃ আত্মগর্ক প্রকাশ কালে ফাগ্রণী ভগবান রামচন্দ্রের পাষাণ মেতু 
কীর্তিকে উপহাস করত “তিনি শরসেতু বন্ধন করিতে পারেন” এই বাগাড়ম্থর 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন--রামপ্রিয় হনুমান-হদয়ে রামনিন! অসহা হইয়া] 
উঠিল__বীরগরষ্গর! সেতুবন্ধন বীরধ্যবল দর্শন প্রদর্শন জন্য সত্বর মমুন্রকৃলে 
গমন করিতে লাগিলেন । 


১১৬ কুরুবংশ। 


মহাবল মারুতি ও কুরুকুলরথী অর্জন এইরূপে সমুদ্র উপকূলে উপনীত 
হইলে কুস্তীনন্দন সরিৎপতির গম্ভীরমুষ্তি অবলোকন করিয়। মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন ;--উঃ ! জলনিধির কি ভীষণ মুর্তি! শৈলকায় সদৃশ ভয়ঙ্কর 
উতদ্তালমাল! বিপুল প্রবাহে সদত নৃত্য করিতেছে !'শ্রোতরাশির রঙ্গ-বাহু 
উপকূল ভাগে সতেজ প্রহার করিয়া! যাইতেছে ! ধ্বংস সহ প্রচুর উপলখও 
ভাবের বম্পদিয়৷ পড়িতেছে ! উঃ ! এ আবার কি? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জল 
চক্র (হলের পাক্না) গুলিন সাগরবক্ষ আলোড়ন করিয়া তু'লিতেছে ! কূট- 
স্রোত (আড়জল) ভ্রুত ও মস্থর গতিতে ঘন ঘন আবর্তিত হইয়া উঠিতেছে ! 
সিদ্ধুজল প্রপাত (ঢালা) কল্লোল কি ভয়াবহ! যেন শতসহম্ন বজনাদ ? 
যাহাহউক, রদ্ভরাকর যেমন ঘোর ভয়াকর; তেমনই আবাঁর অকৃত্রিম মাধুর্য্যের 
ভাণ্ডার! স্থানে স্থানে সৈদ্বপ লহ্রীগুলি ঠিক যেন কযপনার বিলাস ভবন 
হইতেই বাহির হইদ্বাছে ! আহা! নুগভীর নীলজলে বীচি মালার কি মনো- 
হর নৃত্য ! যেন অসংখ্য জলকুস্থম জল গর্ত হইতে উঠিয়। জলেশ্বরীর আরা- 
ধনার জন্য আবার জলে লীন হইভেছে! শ্রেতবর্ণ ফেণ নিচয় গ্রন্থন চাপের 
ন্যায় অগাধ বারিরাশিতে হাসির ঘট লইয়া মনের আবেশে ভাদিতেছে! 
আবার সঙ্গে সঙ্গে মীর চালিত কলকলধ্বনী ঠিক যেন সমুত্র-লগীত তুলিয়! 
চলিতেছে ! এদিকে আরও কি চমতকার দৃশ্য ! মৃদ্তরঙগ সুর্য কিরণে উদ্তা- 
দিত হইয়। হীরকমন্ী শতেশ্বরী হাররূপে জলধির উজ্জলহৃদয়ে জলি- 
তেছে! এবং জল সন্ধির (যোড়ার) উগ্র-সাম্য ধিবিধ চমৎকারিভায় জল- 
নিবি শ্বেত উত্তরীয় বিভূষিত নীলাঙ্বরীয় শোভা! ধারণ করিয়াছেন! ওদিকে 
জল জস্তগণের কি অপূর্ব জ্বল কেলি! থ্রাহ, তিমী, মকর প্রতৃতির সম্তরণ 
এবং সিদ্ধুঘোটক ও জল হস্তীগণের আস্ফালনে ছুস্তর সিদ্ধু সহজণণে বিলো- 
ডিত হইতেছে! জলনিধি প্রকৃতই ছুস্তর বটে। পারাবারের ছুরপ্রসা- 
রতায় নীলাকাশ চতুর্দিকে যেন সাগয়গর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যাহা 
হউক, শরবদ্ধন হইবে, তাহার আর আশ্চর্ধ্য কি? 

মহাবীর অর্জন এইরূপ সামুদ্রিক শোভা বর্ণনা করিতে করিতে গ্রতি- 
বন্দীর সহ সিদ্ধুতীরে সমাগত হইলে পধনাত্মজ, পার্থকে সঙ্বোধন করত কহি- 


কুরুবংশ। ১১৭ 


লেন, ছুর্মাতি | এই দুরবিস্ত.ত বারিনিধি কি শর সেতুতে বদ্ধ হয়? না- 
বানর বাছিনীর ছুর্বহভার অসার সেতু ধারণ করিতে পারে? নরাধম! তুই 
তত্ব নাজানিয়। তত্বাতীত রঘুমণির অন্ত শক্তিকে অনাদর করিস্‌? নারারণ 
নরলীল! সাধনের জন্যই' লৌকিক কার্ধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অবোধ! 
ভূলোক, ভবলোক, স্বরলোকমান্য গোলোক যাহার নিবাস। ভ্রিলোক- 
তারিণী, ভ্রিতাপহারিণী, স্বরধুণী যাহার টরণামৃত। দিবা, নিশি, রবি, শশী 
জ্যোডিংরাশি বহার বিভূতি। বৈতরণী প্রতরণে যাহার চরণতরি একমান্র 
তরণী। স্ুরমগ্ল, আধগুল এবং কমগুলুধারী ব্রহ্গাও ষাহার ব্রদ্মাগুপাবন 
তারকব্রদ্ষ নাম জপ করেন, মৃত্যু্জয় যাহার অজেয় নামে জয়ধ্বনী দিয়া মৃত্যু- 
জয় হয়েন। তাহার পক্ষে শরবন্ধন কোন ছার? তিনি মুহুর্ভেকে মহাপ্রলয় 
সাধন করিতে পারেন। ছুরাশয়! এখন তোর বীর্যাবলের পরিচয় প্রদান 
কর। কিন্তু জানিন্‌, আমার ভারে সেতু ভঙ্গ হইলে তোকে যম ভবনে 
নির্বাসিত করিব। 

কপিকুল তিলক হস্থমান এইরূপে সব্যসাচীকে তিরস্কার করিল্পে বাসব- 
নন্দন ক্রোধান্ব হইয়া কহিলেন, বনচর ! তুই তত্ব বিষয়ের কি নিগৃঢ়ত 
জ।নিস্‌? বনস্ুলভ কন্দ ফলমূল তোর কেবলমাত্র সম্পত্ভি। যাহাহউক, 
আমার বীর্ধ্যবল দেখ। শরসেতুতে তোর সহ বিশালগ্রিলোক পারাপার 
করিব। অর্জন এই বলিয়া গুরু দ্রোণাচার্ধ্যকে মানসে প্রগাষ করত শর 
চালন। করিলে বৃষ্টিবৎ অসংখ্যবাণ বর্ধিভ হইয়] ক্ষণমধ্যে শত যোজন মহার্ণবে 
শরসেতু প্রস্তত হইল। পার্থ, জঞ্জনাপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বানর! 
এখন শর সেতুতে আরোহণ কর্‌ । 

কুত্ররূপী হনুমান অর্জুন কর্তৃক এইরূপে সম্বোধিত হইয়। তাহার বাহুবল 
অরলোকন পূর্বক অত্যাশ্চর্যা অনুমান করিয়। কহিলেন, বীর! ক্ষণকাল অপেক্ষা 
কর। আমি এখনিই তোমার বীর্ধযবল পরীক্ষা করিব। তিনি এই বলিয়! 
পার্কতীয় প্রদেশে গমন পূর্বক মেঘম্পর্শা দূরালক্ষ্য গ্রকাও কায় ধারণ করিলেন) 
এবং হন্যে ও লাঙ্গুলে পুঞ্জ পু্জ শৈল সংগ্রহ করিয়! দিবালোক অন্ধকার করত 
ইন্ন্ছুতের সন্মখীন হইয়া কহিলেন, বীর! এখন সেতু বন্ধ রক্ষা কর। 


১১৮ কুরুবংশ । 


অস্ত্র বিদ্যা বিশারদ অর্জুন, কণীশ্বরের সেই ভরঙ্কর বেশ দেখিলে তাহার 
বীর-প্রসন্ন মুখে নীলাঙ্কপাত. হইতে লাগিল, তিনি মনে মনে নীলকাস্তি বাসু- 
দেবের অভয়চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন--চিস্তামণি চিন্তার সময় নাই-- 
অর্জন দয়াময় নাম ল্মরণ করিয়াই হহ্মানকে কহিলেন, কণীশ্বর ! নির্ধিদ্ব 
মারব পারহও। 

এদিকে পাুকুল বন্ধু অনি ও ভক্তপরক্রার শাবি. অর- 
গত হইয়! অর্জনের অনুকূলে যোগ দান করিতে অগাধ সলিল সাগরগর্ভে 
কুম্মরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এবং পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড শরসেতু ধারণ করিয়া 
রহিলেন। 

এমন সময় মহাবীর পাবনি পার্থ কতৃক উপে্ষিত হইয়া মহাঁবেগে শর 

সতৃতে দক্ষিণ পদার্পণ করিলেন; কিন্তু শরসহিষ্ণঃত] দেখিয়। তাহার মনে 

নি আবির্ভাব হইল। লজ্জাও ধীরে ধীরে তাহার বীরগর্ক্কে আহ্ছন্ন 
করিতে লাগিল। মহাবল কেশরীকুম।র সচিস্তিত হইয়া সেতৃবক্ষে অপর পদ 
অর্পিত করত স্থমেরু পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। এবং মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্যের বিষয়! আমার ছুর্বিহ ভার ধরাও ধারণ 
করিতে সক্ষম হয়েন না। আমি কদ্রতেজে মহীমণ্লে একমাজ্ রৌদ্ররসের 
আধার হই। আমিই রামময়ীজনকনন্দিনীর উদ্ধারকালে রক্ষকুল নির্খুল 
করিয়া রক্ষকুণাস্তক নাম ধারণ করিয়া থাকি। আমার আক্ষালন শেষ মতি- 
মান ও সহা করিতে সক্ষম নন্। কিন্তু আজ মানুষী শরসেতু কি প্রকারে 
মেই মহাতার বহন করিতেছে ।. বানরেন্্র এইরূপ ভাবিতেই সহুস। 
সিন্ধুনীর গভীর শোণিত শোতে পরিণত হইল । মহাযোগী হনুমান সবিজ্য়ে 
ধেোগালোকে কারণের অন্ধকার গর্ভ অন্বেষণ করত দেখিলেন-_তীহাঁর মহাভার 
নিবন্ধন কুর্মরূপী বিশ্বস্তরের বদন কমল হইতে শোণিত বমন হইতেছে-_ 
হৃদয় কীপিয়। উঠিল--কেশরীস্থত দ্রিব্যজ্ঞানে এই অন্ভুভ ব্যাপার অবগত 
হইয়া সত্বর সেভ হইতে অবতরণ করিলেন ; এবং আপনাকে: 5 
ভাবিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। 

তখন সলিলোখিত ভগবান্‌ নারায়ণ স্বযৃত্তি পরিগ্রহ করিয়! বীরছয়কে 
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সম্বোধন করত কহিলেন )--বীরষুগ্ল! আত্মীভিমান পরিহার কর। 
তোমর! উভয়েই আমার প্রিয়ভক্ত, আমি ভক্তরগ্জন কারণেই কেবল ঘুগে 
যুগে নানা মুর্ঠি ধারণ করি.। রামাবতারে রত্ররূপী হনুমান এবং দ্বাপরে নর- 
নারায়ণ পার্থ বই'আমার আর.পরমভন্ক দ্বিতীয় নাই। অভএব আমি গ্রসন্ন- 
মনে এই অনুমোদন করি-.তোমরা উভয়ে সদ্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হও। 

, নারারণের এই অক্ত্রিম তত-প্রিয়তা সনর্শনে অর্জন সন্বষ্ট হইলেন? 
হ্থমানও অনুগ্রহিত বিবেচনায় তাহার স্তবে পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়া! কহিতে 
লাগিলেন £--. 8৩৪ 

নমে। নমঃ) নরোত্ম, ত্রিবিক্রম, রাঘব ! 
বিশ্বজন্য, বিশ্বগণা, বিশ্বধন্য, কেশব। 
তুমি দুল, তুমি মূল, হে অতুল, 'অদ্বয়! 
সকরুণে, কৃপাদানে, করদীনে, নির্ভয়। 
আমিমূড়+ নহিদৃঢ, হেতুগু় কারণ; 
করিপাপ, পাইতাপ, হে ত্রিভাখভঞ্জন ! 
নির্বিকার, তত্বাধার, সারাৎসার, শ্রীহরি ! 

বিধি ভব, কি বানব ভাবে ভব, মাধুরী। . 

. জগবদ্ধু ! ভুমিবন্ধু, ভবসিদ্ধু, তরণে ঃ 
মহাপদ, নিরাপদ, তবপণ, ম্মরণে। 
তুমি কাল, লোকপাল, এবিশাল, জগতে ; 
পুপ্যকম্ম, যোগধর্ঘ, তবমর্খ, জানিতে। 
সনাতন ! চিরন্তন, ধ্যেযরতনমনঙ্কে? 
কপাকরি, পদতরী, দাও হরি! ভ্রিলোৌকে । 
 ভগন্রাণ! ভূমিধ্যান, তুমিজ্ঞান, বৈভব 
পুরাতন, নিরঞ্জন, যোগীজন, বান্ধব । 

'তন্বাতীত, জ্ঞানাতীত, হেপতিত পাবন ! 

 ভুমিঈশ, ছৃধীকেশ, নিবিশেষ, নিন । 
সদাশয়) দয়াময়, ভবভয় নিবারি ! : 
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পঞ্চবদ্, করেন ব্যক্ত, ভূমিভক্ত-ভিখারী। 

ভুমিশ্রেষ্, পরমেষ্ট মায়াল্য্ট ভবেতে ; 

পরমে্ী, পায় তুষ্টি, তব দৃষ্টি পাতেতে। 

ক্ষিতিভার, নাশিবার, অস্ীকার, করিয়ে ? 

রঘুপতি !--যহুপতি, দ্বারাবতী-আলয়ে। 

বিধিমত, স্ুচরিত, যুগব্রত, পাঁলিতে ; 

শরংনু, ছাড়িকান্থ নিলেবেণু* করেতে । 

সীহাপতি! দেহগতি, এছুর্খাতি, বানরে ;-- 

চিস্তামণি, নাহিচিনি, অভিমানী, অস্তরে। 

মহাবীর হনুমান, ভগবান বান্থদেবকে এইরপে স্বতি করিলে নারায়ণ 

বাস্ধু নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হইয়। তক্তদ্ধয়ের বৈরভাব বিদুরিত করত পরম্পরার 
সৌহরর্দা বদ্ধমূল করিলেন “এবং মহাবীর হ্ুমান অর্জনের হৈম কপিধ্বজে 
্বয়ং আবিভূতি হইবেন” তিনি এই সাহাষ্যদানে স্বীকৃত হইলেন--শরসেতুর 
উপসংহার হইল-_হম্থমান বনবিভাগে, কৃষ্ার্জুন দ্বারকাধামে গমন করিলেন _ 
মহাত্মা পার্থবীর এইরূপে একবর্য কাল তথায় অতিবাহিত করিলে পরিশেষে 
পুস্ধরতীর্ঘে বনবাসব্রত উদ্যাপন হইল। অনস্তর তিনি সুভদ্র! সহিত ইন্প্রস্থ 
উপস্থিত হইলেন-_সাপত্র্য অভিমানের স্ত্রপাত হইল--ভ্রৌপদী অর্জুনের- 
গ্রতি যাদবী বিবাহ জনিত অভিমান গ্রকাঁশ করিলে কৃষ্ণাপ্রণমী অর্জুন প্রণয়- 
গর্ভবাক্যে প্রণয়িণীর মানাপনোদন করিলেন এবং সপত্বী্নও দবস্থ-প্রণয়পাশে 
আবদ্ধ হইলেন। এদিকে আত্মীয় মমত। সমধিক বর্ধিত হইল। কিছুদিন পরে 
বিবিধ ধনরত্ব লইয়। ভগবান্‌ বলদেব, বাস্থদেবগ প্রধান প্রধান বৃঞ্ণিবংশীয়ের! 
ইন্প্রশ্থে আগমন করিলেন-_-একত। অধিকদিন রহিল না-_-মহারাজ যুধিটিরের 
নিকট প্রত্যুপহার গ্রহণ করত কৃষ্ণব্যভীত ভোজবংশীয়গণ ঘারকানগরে গমন 
করিলেন--কুরুবধূগণের পুত্রকাল সমূপস্থিত হইল-_মহা'ভাগ্যবতী ভদ্রা অলোক 
সামান্য রূপবান ও মহাবগশালী একপুন্ প্রসব করিলেন। বালক, অভি- 
(নির্ভর) মনা (ক্রোধবিশিষ্ট) বলিয়। তাহার অভিমন্থ্য নামকরণ হইল। ভগবান্‌ 
কষ স্বয়ং ভাহার জন্মাবধি সর্ববিধ জাতকন্্াদি সমাপন করিলেন-_পাব 


কুকুবংশ। ১২১ 


শ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে চলিল-_পাঞ্চালীও এক এক বর্ষে যথাক্রমে পঞ্চপুক্র 
প্রসব করিলেন। মহর্ষি ধৌম্য তাহাদিগের জাত ক্রিয়া সমাধা করিতে 
ল!গিলেন__অগ্রিতেই আস্নি সম্তুত হইল__খর্ষগণ, পর-অস্ত্র সহনে বিদ্ধ্যগিরির 
ন্যায়, যুধিঠির-পুত্রের নাম প্রতিবিন্ধ্য সহআ্র সোম যাগ লব্ধ ভীমসেনের পুত্রের 
নাম স্ৃতদোম, অর্জুনের বহুবিধ বিশ্রুতকম্্রকাল উৎপন্ন পুত্রের নাম শ্রুত- 
কন্ধা, কুরুবংশীয় কোন পূর্বপুরুষের নামাহ্সাঁরে নকুলের পুত্রের নাম শতানীক, 
এবং কৃর্তিকানক্ষত্রজাত সহদেবের পুত্রের নাম শ্রুতসেন রাখিলেন_-শৈশব 
কাল তিরোহিত হইল-_ক্রমে সমস্ত বালকের] বেদাধায়ন সমাপন করিয় 
অর্জুনের নিকট অস্ত্র বিদ্যাশিক্ষা। করত অস্ত্র শত্তে মহাধনুর্ধর হইয়া উঠিলেন । 
সুভদ্রা নন্দন বীর্ধ্য বলে কুরুকুলের সমস্ত বালক মধ্যে মহাযোধ বণিয়] প্রাসিদ্ধ 
হইতে লাগিলেন । ধার্তরাষ্্র মন্প্রদায়ও ইতিপূর্বে ছুর্য্যোধন ছুঠিতা লক্ষণ 
জম্ম গ্রহণ করিয়। ছিলেন; অনস্তর দুর্য্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ ও দুঃশাসনের পুত্র 
পল্প, উলৃক ও অন্যান্য সহ্বোদর গণের ওরসে ও অনেকগুলি সম্ভান সম্ভতি 
জন্মিল; মহাবীর কর্ণের ওরনে ও পদ্মাবতীর গর্ভে বৃষকেতু ও বৃষদেন জন্মগ্রহণ 
করিলেন। এই কালে কুরু-পাওবে সাধারণ সৌহার্দ্য ছিল। পাওবগণ ; ধন, 
পুত্র, লক্্মী ও স্ত্রী সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন ; এবং অখিল- 
পতি কৃষ্ণের অনুগ্রহে তাহার! অতুল অনুগ্রহিত হইলেন__কৃষ্ণার্জুনের পলক 
ধিরহও প্রলয় হইয়। উঠিল-_তীহার] প্রায় অধিকাংশকাল একত্রে সহবাঁ 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ কালাতিপাত হইতে লাগিলে একদা নিদাঘ কলে 
অর্জন, অথথজ্ের অনুমতি লইয়া দ্রৌপদী, স্থভত্রা, কৃষ্ণ ও বন্ধু জন দহিত জল 
কেলি করিতে যমুন| তীরে (খাঁগুব প্রদেশে ) গমন করিলেন। পাঠক ! এই 
উপলক্ষে “সাধবে। যদি হস্তারং কো হত্্র ত্রাত1 ভব্ষাতি” এই কথার পক্ষ সমর্থন 
করিতে খাওবারণ্যে চলুন্‌। 


ইতি; মহাভাঁরতীয় আদিপর্বাস্তর্ঠত হরণাহরণ পর্ব, 
কুকুবংশে শরসেতু নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত । 





১৭ 


কৃকবংশ | 


দ্বাদশ সর্গ। 


থাওুব কানন--অগ্নিতর্পণ। 
(নিয়তি ) 
9390 9000099০০0-০- 
“নাধবো যদ্দিহস্তারং কোহন ত্রাতা ভবিষ্যতি" 

সর্ধনিয়স্তার অথগুনিয়মে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, আত্মন্তুরীতা ও আত্ম চেষ্টা 
জীবের ভ্রম মাত্র ।--পূর্ণব্রন্ম সনাতন যছুবংশে বান্ুদেব রূপে অবশীর্ণ হইয়] 
মহাভাগ অর্জুন সহ খাওবারণো নি ক্রীড়া প্রদর্শন করিলেন) _ পুরুষ প্রবর 
কষ্ার্জ.ন জলবিছার আম হইয়া খাগুবতটিনী যমুনাতীরে উপনীত হইলে 
অনুচর গণ তাহাদের'পান ভোঞনের জন্য মধু সিক্ত উপাদেয় দ্রব্যাদি আহ- 
রণ করিতে লাগিল। বিনোদ-বিনোদিনী নর্তক-নর্ভকীগণ তানলয়-প্রেমের 
মঙ্গীত আরম্ত করিল। একদিকে কৃষ্ণার্জুন, অপর দিকে কৃষ্ণা ও কৃষ্ণ-্বন্য 
মপতীদ্ঘয় জলকেলি করিতে লাগিলেন-_ভাঁবের দ্বার খুলিয়া গেল__খাণুব- 
বনের অনুপমরমনীয়া। দেখিয়া সদর, দ্রোপদীকে সম্বোধন করিয়া ঝলি- 
লেন, আর্যে! এ দেখুন, খাগুবকানন কেমন অদীম সৌনর্ধোর ভাণ্ডার! 
ঠিক যেন বন্তুমতীর বিশালকবরী রত্ুহার ধারণকরিয়া রহিয়াছে! গ্রন্কত 
রদ্বই বটে। নানা জাতি মহৌষধি মকল বনতূমির অসংব্য বিভাগে অলঙ্কার 
স্বরূপ বিরাজমান হইতেছে। আর দেখুন, আঁকাশভেদী তরুরাজনিচন 
স্থিরবাযুকে স্পর্শ করিয়া! কেমন চন্্ হ্্য কিরণ ম্ডিত মণিময় পল্লপবের ছত্র 
ধারণ করিয়াছে! লতী, গুল, নব কিশলয় ঠিক যেন বনদেবীর শূন্য অট্টা- 
লিকায় বাস করিয়া আগিতেছে! মহিষি! এদিকে কেমন ফল তরু গণ 
ফল রাশি পূর্ণিত, এবং কুন্ধম জাতিরা নব বিকসিত হইয়া মালিনী বধূর 
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গ্তায় দণ্ডায়মান আছে! আবার শাখায় পক্ষীগণ ও জল দলে কলহংসগণ 
তাহাদিগকে শ্বভাবেরডাক ডাকিয়া আহ্বান করিতেছে! উঃ! এদিকে 
আবার কি? বিবিধ হিংশ্র জন্ত, বনরাজ্য-প্রহরীর ন্যায় বিচরণ করিতেছে যে! 
নরশোণিতপিপান্থু ব্যাকউ্গণের ভৈরবগঞ্জন, বনগজ গণের আস্ফালন ও 
সিংহগণের সিংহনাদে বনপ্রকম্পিত হইতেছে! কিন্তু মগকৃল অব্যাকুল চিত্তে 
লভামণ্পের অন্তরালে রোমন্থন করিতেছে; বরাহ, মহিষও গণ্ডার প্রভৃতি 
উভয়চর ও জলচরজীব সমূহ পঙ্কিলজলে পড়িয়! শীতল স্থখাস্বাদন লই- 
তেছে। যাহাহউক, দেবি! খাদ্য-খাদক উভয় বিধ শ্বাপদ গণের একত্র 
সমাবেশ দেখিয়া এবনকে প্রকৃতির রমাতমচিত্র বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 

দ্রৌপদী কহিলেন, ভগিনি ! গ্রক্তির রম্যতম চিত্র কেবল এই খানেই 
নয়। শৌরব্রঙ্থাণ্ডের বিপুলমায়তনে শ্রষ্টা কতগ্রকার মাধুরী স্থাপন 
করিগাছেন। এইদেখ, এখানে পর্যায়ক্রমে ষডখতু বর্ষরাজকে বিভাগ 
করিয়া থাকেন; আবার কোন খানে হেযত্তের শাসনে লোক চিরসজ্ফোভিত 
হয়, এবং কোথাও বা খতুরাজ বসন্ত চির আধিপত্য বিস্তার করিয়া দেশের 
সর্ শান্তি সাধন করেন। আরও দেখ, শ্রোতন্বতীর আহক গতি উভয় দিকেই 
পরিচালিত হইতেছে, কিন্ত কোনও খানে একবাহিনীপ্রবাহ ব্যতীত প্রত্যা- 
বর্তন করে না। এইরূপ নণিনীনাথও স্থানেস্থানে কতপ্রকাঁর দৈনিক 
লীলা করিয়া থাকেন। 


পার্থমোহিনীদ্বয় এই রূপ বনশোভা দেখিতে দেখিতে জঙ্গকেলি পরি- 
হার পূর্বক শান্তি নিকেতনে গমন করিলেন। কৃষ্ঠার্জুনও যমুনা সলিলের 
শৈত্য সখ অনুভব করিয়। নদী পুপিনে উপবেশন করত নানা! বিষ আন্দো- 
লন করিতে লাগিলেন। এমনসময় অলৌকিক তেজঃপুঞ্জ জটাজিনধারী 
এক ব্রাহ্মণ তাহাদের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীরদ্ধয় ! আপনাদের কল্যাণ 
হউক। আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ, আমাকে অন্নদানে পরিতুষ্ট করুন। 

তাহার এইকথা শ্রবণ করিয়া জীষ্ু-ক বিনীত ভাবে কহিলেন, ভগ- 
বন! অন্থমতি করুন, আপনি কিরূপ অন্নগ্রহণে পরিতৃপ্ত হইবেন? বলুন, 
অবশাই আমরা প্রাণপণে তন্দানে আপনার তুষ্টি সাধন করিব। 


১২৪ কুরুবংশ। 


ব্রাহ্মণ বলিলেন, বীরষুগীল! আমি বিভাঁবস্, সাধারণ অন্নে আঁমার 
অভিলাষ নাই। এই মহারণ্য খাগ্ডব উপভোগ প্রদান করিয়া! আমার চির- 
্বন ক্ষুধা নিবৃত্তি কর। কৃষ্ার্জুন ! আমি শ্বেতকী রাজার শত বার্ষিকী যজ্ঞ 
প্রভাবে হবিকুগ্ন হইয়া মহৌষধি খাওব কাঁনন সপ্তবার আক্রমণ করিয়াছিলাম; 
কিন্ত এই মহাবন, ইন্দ্রসথী তক্ষক-নিবাস বলিয়। মহেন্্র নিরস্তর বারি বর্ষণে 
আমাকে ভগ্নোদ্যম করিয়াছেন। অদ্য পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপদেশ 
পাঈলাম__আপনারা নর নারায়ণ ; আপনাদের নিকট অবশ্যই আমার চির আশ! 
পরিপূর্ণ হইবে। অতএব হে নর খষে ! হে পুরুষ পুরাতন । আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন্‌। 

মহাবীর অর্ডভুন, পাঁৰক দেবের এইকথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্‌! 
আমরা শতক্রতুর অনন্থমতিতে অবশ্যই আপনার বনভোগলালস। তৃপ্ত 
করিতে পারি, কিন্তু তাহার সহিত সমর যোগী শরালন বা মহাশ্বযোজিত 
জ্যোতির্শয় রথ আমাদের নাই। অতএব দেব! যদি দেবরণ-সহিষু এ 
সকল রণ সক্জা প্রদান করিতে পারেন, তাহ হইলে মহেন্দ্র কি? সুরবৃন্দ 
সহিত যোগেন্ত্রের বিরুদ্ধেও আমর! অস্ত্র ধারণ করিতে পারি । 

অগ্নিদ্দেব মহাযোধ পার্থের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রিয় সথা বরুণকে 
শ্মরণ করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে প্রচেতঃ! হে জলেশ্বর ! 
আপনাকে নমস্কার । আপনি বশঙ্বদ হুতাশনকে এই ঘোর বিপদে সহায়ত! 
করুন। জলাধিপ! আপনি আমার চিরবন্ধু, অতএব বন্ধু বিনোদনের জন্য 
একবার প্রসন্ন হউন। হে বারীন্ত্র! বিপদ কালই বন্ধু পরীক্ষার উপযুক্ত সময়, 
সম্পদকালে শক্রগণপর্যাত্ত উন্নতির সহানুভূতি করিয়া থাকে । মিব্র- 
রিনোদীর] জীবন সঙ্কর করিয়াও প্রিয়তমের প্রিয় সাধন করিয়! থাকেন, 
তজ্জন্যই বন্ধু রপ্তন মহাত্রত বলিয়! চতুর্দশ লোকে কীন্তিত হয়। 

ভগবান্‌ হুতাশন এইরূপে বরুণকে শ্মরণথ করিলে জলাধিপ আগমন 
পূর্বক কহিলেন, সথে ! আপনি কি জনা আমাকে স্মরণ করিলেন ? অনুমতি 
দকরুন। রাজাদানে, ভীবন বিসর্নে কিন্বা অন্য কোন ছুর্লত উপকরণেও 
যদি আপনার ইষ্ট সাধন করিতে হয়; জলপতি তাহাতে সঙ্কুচিত হইবেক ন1। 
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জোঁতীশ্বর অনল কহিলেন, সথে ! আমি আপনার নিকট রাজা ধন বা 
অপর কোন বৈভব প্রত্যাশী নহি, কেবল ত্বদীয় মোমদত্ত কপিধ্বজ রথ, অক্ষর 
তুণীর, গাণীব শরাদন এবং মহাপ্রভ সুদর্শন চক্র প্রদান করুন্। নরনারায়ণ 
কষ্ণাঞ্জুন & সকল ছুলভ"উপকরণ 'সহায়দ্বার৷ আমাকে খাগুবাহুতি প্রদান 
করিবেন। 

*জলেশ্বর, পুরুষপ্রবর হুতাশনের এই প্রার্থনা কর্ণগোচর করিয়] সত্বর নিা- 
লয়ে গমন পূর্ব্বক রণ সজ্জা আনয়ন করত প্রিয়সথার অভিলধিত সমরোপাদান 
ও কৌমোদকী গদ| আনয়ন করিয়া কহিলেন, সথে! অর্কুল লাস এই রণসচ্জা 
আপনাকে প্রদান করিলাম । আপনি মহারথগণের সহায়ে কৃতকার্ধ্য হউন । 

বরুণদেব এট বগিয়া স্বতবনে গমন করিলে জ্যোতীন্দ্, উপেন্ত্রকে সম্বো- 
ধন করিয়! বগিলেন, স্থুদর্শনধারি ! আপনি মহাক্ দর্শন এবং অরি বিমর্দিনী 
কৌমোদকী গদ। গ্রহণ করুন্। হে পাুকুলভূষণ | আপনিও এই রত্রপ্রত 
ছৈম কপিধ্বজ অক্ষয়তৃণীর ও মহাবেগশালী গাণভীব গ্রহণ করিয়া খাগবদহনে 
বদ্ধ পরিকর হউন । আমি বীরবাহু অবলধ্ধনে এই বন দাহনে প্রবৃত্ত হইলাম । 

এই সময়ে তির্যযগরূণী মহষিমন্দপাল তাহার দ্বিতীয়পত়্ী লপিতার সহিত 
ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি ত্রন্মতেজঃগ্রভাবে অগ্নিদেবের অভিপ্রায় অবগত 
হইয়। পুত্রগণের গুভময় উদ্দেশাসাধনের জন্য তাহাকে স্তব করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, হে পাবক! হে অগ্নে! হেহ্তাঁশন ! আপনিই জ্যোতিঃরাশির 
আদি কারণ এবং আদিমকাল হইতেই হুম্মরূপে স্বুলগঞ্চভুতে বিরাজ 
করিয়া! থাকেন। শাস্ত, সধ্য, বাৎ্মল্য প্রভৃতি নববিধ রস আপনাঁতে সম- 
ভাবেই গ্রতিষ্টিত মাছে । অতএব ছে পবিভ্রদেব। আপনি গে অনুগ্রহে 
রামমরী জনকনন্দিনীকে পরীক্ষানলে রক্ষা করিয়াছিলেন, যে অনুগ্রহে দৈতা- 
শিশু দৈত্যর্ধি গ্রহলাদের প্রাণ প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আপনি যে অন্ধ 
গ্রহে নহুষ যজ্ঞে কুশধবজের অক্ষয় কীর্তিধবঙ্গ উত্তোলন করিয়াছিলেন ; আজ 
নিজগুণে দাস পুত্রগণের প্রতি সেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্। ভগবন্‌! 
আমি তপোবলে ন্বর্গলোক গমনকরত অপুভ্রকনিবন্ধন স্বর্ন্থথস্বাদে বঞ্চিত 
হইয়। অল্লকাল স্ুুলত পক্ষীদেহ অবলশ্থন পূর্বক বনপক্ষিণী শর্সিকাতে পু্র- 
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চতুষ্ট় উৎপাদন করিয়াছি কিন্তু প্রকৃতি সতী আমার হৃদিসরোবরের করুণ 
রস পরিশুষ্ধ করিয়াছেন, লপিতার নবীনপ্রেম আমাকে সতন্ত্র পথে আকর্ষণ 
করিয়া লইয়! গিয়াছে । এখন তির্ধ্যগসতী (শাঙ্গিকা) বিরহিণী, তাহার 
বিরহী অঙ্কে আমার সেই অপোগণ্ড পুভ্রগুলিন বনজননীর শাস্তি ছায়ায় 
নিবাস করিতেছে ; অতএব দেব! অনুগ্রহ করিয়া আপনার ভীষণ কবলে 
তাহাদিগকে রক্ষা করুন| গ 

মহর্ষি মন্দপাল এই্টরূপ বলিলে ভগব!ন্‌ জাতবেদ কহিলেন, দ্বিজবর 
আমি ভক্তি-স্তবে পরমঞ্ীত হইয়া তোমার পুক্রক্লত্রকে অব্যাহতি 
দিলাম। খষে ! তুমি আনন্দ সহকারে যথাস্থানে গমন কর। 

অনন্তর মহর্ষি মন্দপাল লপিতার মহিত গমন করিলে, মহাত্মা বিভাবন্ 
খাগ্ডববনে প্রজ্ৰবলিত হইলেন, কৃষ্ণার্জুনও অন্ত্রপাণি হইয়া বনরক্ষায় চিত্ত- 
সংযত করিতে লাগিলেন--অগ্নিদেবের প্রবলশিখা আঁকাঁশভেদ করিয় 
উঠিল-্বর্ধামে স্বর্গবাণীরাও কম্পমান হইতে লাগিলেন। জীবগণ 
কেহই বন বহির্গত হইতে পারিল না) কষ্ণার্জুন নিশিত অস্্রপ্রভাবে অনলের 
অনস্তগর্ভে মকলকেই নিক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন-_খাগুববাদীদের চরমকীল 
উপস্থিত-__দয়াময়ের কোমল হৃদয়েও তাহাদের আর্তনাদ প্রতিঘাত 
করিল না, বিভূ, ধমুনাভীবন্থ খাওডবকাননে নিয়তি ক্রীড়া করিছে লাগিলেন__ 
চতুর্দিকে অনলোঙ্ছ[স উঠিল-্বর্গলোকবাসীরা অমরনাথকে খাগুব- 
দাহনের কথা অবগত করিলেন। স্বর্গরাজ্যেশ্বর হ্থুসঙ্জিন্ত হইয়া! আকাশ 
মগ্ডলে আবিভূ্তি হইলেন, এবং অসংখ্য অসংখ্য মেঘদলও বারিসম্তার লইয়] 
তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল--টৈজস গরিমার প্রায় উপসংহার-_বারি- 
সংযুক্ত ভম্মধূম অনন্ত মেঘদলের ন্যায় মধ্যপথে বিচরণ করিতে লাগিল, অগ্নি- 
প্রহরী পার্থ নারায়ণ ততক্ষণাৎ তাহার প্রতিদংহার করিলেন, ফাল্তুণির শর 
কৌশলে বনভূমে আর বিল্দুমাত্রও বারিপতন হইল ন|। সর্ধতুক্‌ শর মষ্টা- 
লিক। মধ্যে খাণব গ্রাস করিছে লাগিলেন । 

এমন সময় নাগরাজ তক্ষকবধু, পুত্র অশ্বসেনকে অনল হইন্ছে রক্ষা করিতে 
তাহাকে ভূজঙ্গিনী মায়ায় গ্রসকরত আকাশগামিনী হইলে অনল রক্ষক পার্থ 
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্ুতীব্রবাণ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন-_কাল, কালভু্গিণীকে শৃন্য 
পথেই উদরসাৎ করিল--মশ্বসেন সেই অর্কায় হতে বহির্গত হওয়ায় বাসবের 
দিব্য মায়। অর্জুনকে মোহিত করিলে স্বর্গলক্মী অবিলগ্বে তাহাকে শাস্তি 
ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইলেন--অন্তর্ধামী বাস্থদেব-অস্তরে সেই মায়াময়ী 
দেবকীন্তি চিত্রিত হইল--তিনি রোষবশে কছিতে লাগিলেন, মর্পকুলগ্লানি ! 
তুই"বীর নন্দন হইয়া প্রাণভয়ে কুহকী আশ্রয়ে শরণ ল্টলি? মাত শোকের 
নিথিত্ তোর হৃদয়কি কিছুমাত্র ভ্রবীভূত হইল না? অধম! জননীবিনা 
অগতে আর আরাধ্য বন্ত কি? ছুর্ভাগ্য! তোর ভীরুজীবনে সহজ্বধিক্‌। 
আমার শাপে তুই প্রতিষ্ঠাহীন হঈটয়। ঘোর কলঙ্ক বহন কর । 

অনন্তর পাঙুনন্দন শরমোহতাজন। ইন্ত্রকে শক্ত বিবেচনা! করিয়| সহত্র- 
লোচনের উদ্দেশে শরচালনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অমরনাথ ! এই কি 
আপনার বীরত্বের পরিচয়? ভাল, এক্ষণে আত্মরক্ষা করুন। নাগকুমার 
রক্ষার জন্য যেন নিজেই অরঙ্গিত নাহন্‌। ম্ুরেশ্বর | অসংখ্য তীক্ষ শর- 
জালে তোমার বীর গর্ব খর্ব করিব। তুমি কেমন বীরেন্দ্র, কেমন দেবেন্ত্র 
কেমন মগ্ন বিশ্বকেন্্রে আজ তাহারই সম্পূর্ণ পরিচয় দিব। অদীতিননদন ! 
ননানাঈরোধ পরিত্যাগ করিয়া সমরে মনোযোগ কর। এই নরঅজপ, নর- 
প্রহরণ তোমার দেব শোণিত পান করিতে উ্দধমুখ হইতেছে। বাব! তুমি 
স'মান্য বলশৃন্য দানব পরাভয় করিয়া বড়ই রণ গর্বিত হইয়াছ? কিন্ত 
আজ নিশ্চয় জানিও, নিশ্চয় ধারণাকরিও ; গাীবধস্বা এই খাগুবসমরে তোমার 
চিরবীর যশঃ লোপ করিবে। 

বলদর্পিত অর্জন ইল্দউদ্েশে উর্দামুখ হইয়া এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করত 
শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলে দেবরাজ, অর্জন কতৃক আক্রান্ত হইয়া 
কোধাকুল হইয়। উঠিলেন__সহত্রলোচনে সহশ্রঅগ্নিশিখা নির্গত 
হইতে লাগিল--তিনি অজ্জুনাস্ত্রের প্রতিসংহার ও নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ 
করত কহিতে লাগিলেন, কুমার! তোর এতদূর বীরদর্প? আমার রঙ্গিত খাত্ডব- 
বন দাহন, আবার আমার বিরুদ্ধেই অস্ত্রচালন!| করিতেছিস? তোর দোষে 
তোর সহকারী রথীরও আর নিস্তার নাই। স্ুরঅধ্েও সরশক্তিতে আজ 
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নিশ্চিতই তোর! ধরাশায়ী হইবি। নির্বোধ! আমি ত্রিদশেক, ভ্রিজগতের 
উপর ইন্জত্ব পদ পাইয়| রাজদণ্ড পরিচালনা করি। দণ্ডপাণি শমনও আমায় 
স্বমনে শঙ্কা করিয়া! থাকেন। আমি বাহুবলে বিশাল 'ভূমগুলকে ধূপি স্তুগে 
পরিণত করিতে পারি। আমি একমাত্র বজ্াঘাতে র্িলোক নিপাত করিতে 
সক্ষম হট। অহিধর, মহীধর এবং শক্তিধর ষড়ানন পর্যন্তও আমার শরবেগ 
মহা করিতে পারেন না। খগুপ্রলয়, যুগপ্রলয় প্রভৃতিতে আমিই গ্রলয় 
কারধ্য নির্বাহ করি। তুই বালক, আমার অ.লীকীক বীরত্ব বিক্রম না জানিয়া 
রণ আক্ফালন করিতেছিস.। আমায় পুভ্রশোকে চিরশোকাকুল হইতে হয় 
হউক্‌, পিতৃশব্ৰ কলক্কধবনিতে চির প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে থাকুক. এবং 
পাুমহিষীর শোক অশ্রু চিরকাল বহে বহুক্‌, কিন্ত শৈশববীর দেব হৃদয়ে 
কখনই সহ হইবে ন1। 

ভগবান, বজী এই বলিয়। নর-নারায়ণের প্রঠিকুলে শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন ; এবং স্থুরবৃন্দ, অগ্পরদিগের অষ্টাদশ কুল, অন্ুরদল, বিহগনিচর) 
ভূজগদমুদয় ও শৈলশ্রেণীও তাহাদের বিপক্ষ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন_-সৌর 
জগত কীপিয়! উঠিল-_অস্ত্রাঘাতে দেবকুল কেহ নিহত কেহ বা হতপ্রায় 
হুইয়! বীরোন্লতির উচ্ছ্দ্সাধন করিলে অমরশ্রেষ্ঠগণ শ্ব শ্ব মহাস্্রগ্রহণ করি- 
লেন- ইন্দ্র, বজ ) যম, কাঁলদওড; কুবের, গদা) বরুণ, পাশ; কুমার, শক্তি) 
এখিনী কুমারদ্য়, উষধি ) ধাতাঁ, ধন্থু; জয়, মুষল; ত্ষ্টা, পর্বত) স্ু্ধ্য, 
বর্ষ; মৃত্যু, পরশু ; অধ্ধযমা, পরিঘ ; মিত্র, ক্ষুর; ও অন্যান্য দেবগণ নানাবিধ 
আম়ুধ ধারণ করিয়া কিপীটা-ক্চ বিনাশে তৎপর হইলেন--দেব 
নিক্ষিপ্ত মহান্ত্রনিচয়ে বিশ্ব, গ্রলয়-প্রকৃতি ধারণ করিল-_কিন্ত বিশ্বস্তরের এঁশী 
মায়ায় সকল মহাতেঞ্জঃ নিমেষ-লীন হইয়া গেল । দেব গরিম। লজ্জার ভীষণ- 
তম গহ্বরে লুকাইল। ভগবান্‌ করিবাহন পর্বতমালা ও অবশেষে মন্দর শৃগ 
উৎপাটন পূর্বক পাথশিরে নিক্ষেপ করিলেন-দেবশক্তি তাহ!তেও অগ্রতিভ 
হইল-_মহাবাহু পার্থ তীক্ষণরে তাহা রেণুরূপে পরিণত করিয়া বজ্পাণির বীর 
ৌকর্যের ভান করিলেন । 

এইরূপ মহাঁপমরে কুষ্ণার্জুন অপর|জিত ও অনলদেবও অনির্বাপিত হও" 
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যায দেবগণ পরাদ্মুখ হইলেন শতক্রতৃ, কেশবও অর্জুনের প্রবল পরাক্রমের 
প্রশংসা! করিতে লাগিলেন-_-অদৃশ্যপটের গর্ভ হইতে আকাঁশবাণী সমুভ্ূত 
হইল-_হে অরিনিস্থদন! হে সহম্রলোচন! তোমার সখ! তুজগ্লরাজতক্ষক 
কুরুক্ষেত্রে নিরাপদে আছেন? তুমি রণলালদা পরিহার কর । নর-নারায়ণ 
পুরুষদ্বয় চির অজেয়, অজ শিব ইহাদের অপার ওপকীর্তন করিয়া! থাকেন। 
ইহার! নিয়তিদুত স্বরূপ জগতকে ফলাফল প্রদ্দান করিয়া বিশ্বপরিচালন! 
করেন, এই থাগুবদাহন অগ্নিকাণ্ডে তাহাই হইতেছে। পুরন্দর! তুমি 
দেবগণ সহিত অমরলোকে প্রস্থান কর । 

স্থরেশ্বর স্বরগণ সহিত এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিজলোকে 
গমন করিলেন । বিষ্ণ-বিজয় নিরাপদে অগ্নি তর্পণ করিতে লাগিলেন । ইতি- 
পূর্বের অর্জুন ৫দবরণে, কষ বহ্রিরক্ষণ ও সুরসমরে ব্যাপূত ছিলেন, এক্ষণে 
উভয়েই একমন হুইলে তাহাদের অগ্্রাঘাতে বনবাসী জন্তগণের অস্থি,মাংস, 
রুধির ও বসা সমূহ যুহুমু'ছঃ অগ্রিযুখে বর্ষিত হইতে লাগিলে ক্রমে মহর্ষি 
মন্দপাল তনয় ( অক্ুটপক্ষ শাবক চতু্ট় ) ও তাঁহাদের মাতার বিপদ কাল 
উপস্থিত হইল? জরিতা অগ্নিভয়ে ভীত! হইয়া পুত্রগণকে তূগর্ভে প্রবেশ করিতে 
অনুমতি করিলেন_শিশুতার প্রবোধ নাই-_বাল্যভীত শাবকগণ ভূ-বিবরে 
মুষিক ভয় ভাবনা করিয়া মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিল, ভূগর্ডের অভয়-শরণ কোন 
মতেই তাহাদের হৃদয়গ্রাহী হইল ন1 | জরিত পক্ষিণী অদৃষ্টের উপর নির্ভর 
করিয়! আত্মজীবন রক্ষণে স্থানাস্তরে উড়িয়া! গেল--দাঁবানলের প্রবল ক্ষুধানল 
তখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই__তিনি মহারণ্য ভশ্মস্তপ করিয়াও শাবক নিচয়ের 
নিকট উপস্থিত হইলেন--অস্তরস্থ ব্রহ্মজ্ঞান ম্বভাবেই উদ্দীপ্ত হা উঠিল-_. 
খধিজাতবেদজ্ঞ জরিতারি, সারিস্যক, স্তত্তমিত্র, ভ্রোগনামিত শাবক চতুষটয় 
অগ্নিদেবের স্তব করিয়া অনলের উজ্জ্বল কবল হতে মুক্তিলাভ করিল। 
জরিতাও নতীত্বের শৈত্য আবরণীতে অব্যাহতি পাইলেন। 

মহাত্ম। অগ্নিদেব এইরূপে খাণবদাহন করিতে লাগিলে দনবরাজময় 
তক্ষকের বাগস্থান হইতে আকাশ পথে পলায়ন করায় মহাত্মা! বাস্থদেব চক্র 
ধারণ করিলেন এবং হুতাশনও তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন-_সময় 
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শমনের সাজ সাজিয়। আদিল--দানবপতি বিকৃতন্বরে কহিলেন, হে ধনয় ! 
হে বিজয়! হে অরি নিম্থদদন পার্থ! আপনি আমাকে অগ্রিমুক্ত করুন। 
দানবরাজময় আপনার অভয়পদে শরণাগত। 

অগ্রিভীত দানব এইরূপে অর্জনের শরণাপন্ন হইলে বিডূচক্রধারী চক্র 
মঙ্রণ করিলেন, হুতাশনও তাহার অনুসরণে নিবৃত্ত হইলেন। নমূচী সহো- 
দ্রর ময় এক প্রকার পুনজীঁবিত হইয়া অর্জুনের নিকটে গমন করিলেন_. 
পঞ্চদশদিনে অগ্রিতপ্পণ পরিশেষ হইল- প্রস্তাবিত জরিতা। পত্রশোকা- 
কুলিত হইয়া ভম্মস্থপে আগমন পূর্বক পুক্রনিচয় দর্শন করত আনন্দে মগ্ন 
হইলেন। মহর্ষি মন্দপালও বাৎসল্য শোকে ব্যাকুলিত হয়া তাহাদের সঙ্গিলন 
করত সপরিবারে বনান্তরে গমন করিলেন । এদিকে মহাত্মা নারায়ণ, 
অর্জুন, দানবপতিময় এবং মহাছ্যুতি অগ্নিদের যমুনাতীরের সৈকতভূমে উপ- 
বিষ্ট হইলেন। এমন সময় ভগবান্‌ ইন্্, দেবগণ সহিত আকাঁশ মণ্ডল হইতে 
অবতরণ পূর্বক মহাভাগ কৃষ্ণার্জুনকে কহিলেন, বীরদ্য় ! ভোমরা অদ্ভুত কর্ম! 
তোমাঁদের এই মহাকীর্ডিঅগ্নিতর্পণ ভবমগুলে দর্পণের স্বরূপ বর্তমান 
রহিল। তোমরা বর প্রার্থন| কর, আমি দিতে প্রস্তুত আঁছি। 

ভখন কৃষ্ণ কহিলেন, ভগবন্‌! আঁমার অন্য বরে অভিলাষ নাই। প্রিয়- 
তম অর্জুনের মহিত চির গ্রণয় থাকে এই আমার বাঞ্থনীয়। 

পুরনর তথাস্ত বলিয়! বর প্রদান করিলেন। 

অন্তর অর্জুন কহিলেন, পিতঃ! আমার প্রতি ষদিই স্থপ্রসন্ন হইলেন, বে 
আঁপনার বিশ্ববিজয়ী মহাত্র সকল আমাকে সংপ্রদান করুন্‌। 

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস ! আমি বর প্রদান করিলাম_যৎকালে উ্নাপতি 
তোমার প্রতি প্রঙগন্ন হইবেন, তৎকালে তোমাকে দেবছুল্লভি মহা প্রভ 
দিব্যান্ত্রকল প্রদান করিব। এক্ষণে ম্থুরবৃদ দহিত ম্ুরলোকে প্রস্থান 
করি। বলারাতি এই বলিয়া হুতাশনকে সম্তাষন পূর্বক গমন করিলেন। 

মহাতেজাহুতাশন কৃতজ্ঞতা! স্বরূপ কষ্টার্জুনকে কহিলেন, বীরদয় ! আপ. 
নাদের দত মেদ)মাংস, ও কুধির আহুতিতে আমি চিরআরোগ্য হইলাম। 
আপনার চিরজয়ী ও সর্বগামী হউন। 
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ভানল দেব এই বলিয়া অন্তহিতি হইলে দানবেন্দ্রময় আপন কৃতজ্ঞতা 
রগ কৃষগর্জুনকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন £_- 
ধন্য বীরবর, কৌরব শেখর, সর্ব গুণাকর 
ভবমণ্ডলে ) 
খাণ্ডব বিপিনে, অনস্ত আগুনে, শ্বীয় সত্ব গুণে 
* দীনে তারিলে । 
পেয়ে অগ্নি ভয়, লইন্গু আশ্রয়, হ'লে দয়াময় 
ময় পাবন ; 
পাপি কুলব্রত, ক'লে উপকৃত, হ'ল চিরক্রীত 
বীর জীবন। 
* অতএব দেব ! কিবা কার্য তব, করিবে দানব 
বল নৃমণি! ৃ্‌ 
প্রতিউপকার, দাধিতে তোমার, দশ্থজ কুমার 
বদ্ধ আপনি। 
স্থধীর মণ্ডল, প্রাক্তনের ফল, হিতৈষী-শৃঙ্খল 
পরি চরণে; 
থাকিতে জীবন, করে প্রাণপণ, হিতৈষীরপ্রন 
ত্রত পালনে । 
ধন্ম রূপ অপি, ভয়ে দিবানিশি, স্বধন্ম বিলাসী 
সুপথে যায়; ” 
নশ্বর জীবন, রুরি বিসর্জন) পুণ্য উপার্জন 
বিরত নয়। 
হের তরু দলে, জল সেক্‌ পেলে, করে ফল ফুলে 
প্রত্যুপকার; ূ 
মর দেহ তবে, কেন না বহিবে; বন্ধুবিনোদন 
সৌহাদর্য ভার। 
মূঢ় মি যারা) নীচাশয় তারা, হয়ে জ্ঞান হার! 
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হয় গর্বিত) 
গ্রতি উপকার, না ভাবে আবার, উপাদেয় ধার 
চির বিস্মৃত। 
কিন্তু কাঁ্ধ্য কালে, বাক্য-শ্রোত ফেলে, আশা-রদ্ব দলে 
করে প্রদান; 
হয়ে কৃভকার্ধা, দেখাত স্ববীর্যা, কালের সৌনর্ধ্য 
হয় গ্রমাণ। 
কিন্তুহে রাজন! জেন' চিরস্তন) দানব নন্দন 
নিল শরণ। 
চন্দ্রকান্তীকরে, অন্য মণি বরে, প্রসব না করে 
অরি স্থদ্ন। 
অনন্তর স্বজন সহিত কেশব ও অর্ঘভুন ইন্্প্রস্থে গমনকরিলেন, এবং দানব 
পতিময়কেও অনুঙঙ্ী করিয়া লইলেন। মহারাজ যুধিষ্টির এই খাও দাহন 
ংবাদে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। মহাবল দানব শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞান্থসারে 
ইন্রগ্রস্থে ইন্ত্রঘভার ন্যায় সভা! নির্মাণের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন ।--সভা- 
চিত্র অস্থিত হইতে লাগিল।-পাঠক ! এক্ষণে খিলহরিবংশ পর্বে "অহোমহত্বং 
মহতাম পূর্বং* এই কথার দার্থকত! দেখিতে উত্তর কুরুবর্ষে চলুন্‌। 


ইতি? মহাঁভারভীয় আদিপর্কান্তগ্ত খাব দাহ পর্ব, 
ধুরুবংশে অগ্রিতর্পণ নাম দ্বাদশসর্দ সমাপ্ত। 


কৰবংশ। 
পু ৩২ 
ত্রয়োদশ সর্গ। 
উত্তর কুকবর্ষ (নভোমওল)-_প্র্ধ সম্মিলন 
(ধশী প্রতিভা) 
জ০03809080৩9990 
“অহো মহত্বং মহাতাম পূর্ব্বং” 
খিনি ভূঃ ভূবং স্বর্লোক প্রভৃতি নিখিল ভূনের অধীশ্বর, সেই সর্বশক্তিমান 
মহতের মহত্ব অপুর্ব্ব বিশ্ময়কর ।-_কুরুবর্ষে তাহারই অন্বেষণ! হইল ;-- 
সদ শাস্ত, নিত্য, আননস্বরূপ সনাতনপুরুষকুঞ্চ তেজোময় বিগ্রহ হইতে 
হৃত শিশু চতুষ়্কে উদ্ধার করত প্রিয়তম অর্জুনকে সেই গ্রীশী মহত্থের প্রাকৃত 
পরিচয় প্রদান করিলেনঃ__ভূতভাবন নারায়ণ অগ্নি তর্পণ পরিশেষ করিয়া! 
স্বজন সহিত ইন্তপ্রস্থে উপনীত হইলে উপকৃত ময়দানব সভ্যতার দুর বিস্তুত 
পথে দণ্ডায়মান হইয়। “পাওুকুলের প্রিয়সাধন করিবেন* এই ভাব পূর্ণ বিনয়- 
নআবচনে কেশবের নিকট অন্ুজ্ঞা প্রার্থনা করিতে লাগিলেম--পাগুবসখার 
অনুগ্রহ পাওুকুলের প্রতি চিরঅগ্রসর--ভিনি অসন্থরেশ্বরময়ের প্রতি ইন্র- 
্রস্থে ইন্্ভূৎন তুল্য একটি রাজসত1 নিম্মাণের ভার প্রদান করত পঞ্চসহত্র 
বর্মহস্ত পরিমিত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া! দিলেন_দাঁনবপতির কঠোরতম 
ব্রত উদ্যাপন হইতে আরন্ত হইল--এমন সময় জ্যোতির্দায়ের শ্মৃতিপটে সহসা 
মান্ুুষীভাবের অবভারণা-_-চঞ্চলাপতিশ্বজন বিরহে চঞ্চল হয়| উঠিলেন; এবং 
পাগবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বখময় আধ্যনিকেতনদ্বারকানগরে 
গমন করিলেন-_দাধুগণের স্মৃতিপট চিরন্বর্ণঅক্ষরিত--এদিকে (খাগুবনগরে) 
পাওবাপ্রয় ময়দৈতা ক্রমেই সত্যভারাক্রান্ত হইয়া গড়িলেন; কৌরব দভায় 
চিরগৌরবস্থ্যেযোদয় করিতে রতবাহরণ জন্য শৈলরাজ মৈনাক পর্বে উপনীত্ত 
হইলেন--আশ! স্বহস্তে আয়োজন করিতে লাগিল-_দানবেন্ত্রময় স্বর্গীয় 
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বৃষপর্বা দৈতা পুর হইতে রক্ষদপ রক্ষিত তাহার (মঘ়দানবের) পুর্ব সঞ্চিত 
ধনরাশি ও বিন্দুরোবর হইতে বৃষপর্কা! দৈত্যপতির দিব্যগদা ও দেবদত্ত 
শঙ্খ গ্রহণ পূর্বক ইন্প্রস্থে প্রত্যাবর্তন করিলেন_ধনেই ধন বৃষ্টি হইতে 
লাগিল--দৈত্যকুলনাথ, পাখুকুলনাথঘুধিষ্টিরকে রত্বরাশি ও ভীমার্জনকে 
গদা ও শঙ্খদান করত অলোকদৃষ্ট মোহনীয় উপাদানে সভানিম্মাণ করিতে 
লাঁগিলেন--অস্কুর পতির সুর শিল্পীতায় নির্বাচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়। 
চত্র্দশমাসে সভা প্রস্তুত হইল-_-এমন কি তিমিরদলনী বিছ্বাৎ ঠিক যেন 
দানবী কুহছকে পড়িয়া ধরাসন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। পাওবগণ এই 
কালে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর শান্তিময় ক্রোড়ে গভীর স্থখ সম্ভোগ করিতে লাগি- 
লেন। ব্রহ্ধর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষিগণ তাহার মভ্য এবং অগ্মারগণের অষ্টাদশ 
কুল ভাহার উপাসন! কার্ষ্য ব্রতী হইলেন। এইরূপে দিবা রাত্রি, মাস, খতু 
করিয়া কিছুদিন গত হইলে গাণ্তীবধারীঅর্জ,ন চক্রধারীর একাহত্রতযজ্ে 
নিমন্ত্রিত হঈয়! ভগ্রাসহিত দ্বারকাঁভূবনে গমন করিলেন_-বন্ধুমিলনে প্রিয় 
পরম্পরার হৃদয় কেন্্র হইতে প্রেমসিন্ধু উচ্ছ,লিত হইয়! উঠিল-_মহাবীর পার্থ 
শ্রীহরির প্রেমবদ্ধ হইয়া কিছুকাল দ্বারকাবিহার করিতে লাগিলেন--এমন 
সময় একটি নূতন রহম্যের আবিষ্কার-দ্বারক1 বাদী এক ব্রাহ্মণের সদ্যজাত- 
পুভ্র কোন অপহ্র্তা কৃ অপন্ৃত হইতে থাকিলে দ্বিজরাজ ক্রমান্য়ে 
তিনপুত্রে বঞ্চিত হওয়ত ব্রাহ্মণীর চতুষ্থগর্ভেঃ আসন্ন প্রদব অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের 
শরণাগত হইলেন-_ব্রাক্মণের আশাতরি কল্পতরুর দৃঢ়তম শাখায় বন্ধন হইল-_ 
মধুস্দন ব্বয়ং যজ্ব্রতী নিবন্ধনে, ব্রাক্মণকে নিরাপদ করিতে বীরগণের মুখা- 
পেক্ষা করিতে লাগিলেন-অর্তভুনের বীররস মর্ধাঙ্গ পিক্ত করিয়া বহিল__ 
তিনি সদর্পে দৃঢএগ্রতিজ। করিতে লাগিলেন । দর্পহারী কুরুদর্প চূর্ণ করিতে 
এক্ষেত্রে আর অন্গুকূলত! দান করিলেন না; তিনি ঈষৎ হাস্য করত মহাযোধ 
বলদেব ও গ্রহ্যন্ন বাতীত অগণন রথ রথী প্রদান করিয়! সাধারণী সাহাধ্যের 
পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন । কুস্তীনন'ন একে বীরাগ্রগণ্য তাহাতে আবার 
বুঞ্ণিবংশ সহায় পাইয়। মহাগর্কে বিপ্রনিকেতনে উপনীত্ত হইলেন; সতর্কতার 
অসংখ্য কুলাচল পিপীলিকারও গতিরোধ করিয়| রাখিল-মুহুর্থেকে 
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কল বীরত্বই সলিল রেখায় পরিণত-_্রান্মণ মন্দিরে অমঙ্গলময় “হা পুত্র যে. 
পুত্র” শৌকিক আর্তনাদ হইতে লাগিল, এবং আকাশমার্গে হৃয়মান বালকের 
ক্ষীণ কণঠম্বর কর্ণকুহুরে শোকবৃষ্টি করিয়৷ চলিল--বিজয়ের বিজয়াশ। আজ 
অনন্তদূরে গিয়া__অন্তর্থিত তিনি সাহসের ভ্নশৃঙ্গ অবলম্বন করিয়া! অগ. 
ণন শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; আন্্যাত্রিকরথীগণও আকাশ গ্রদেশকে 
শর-ুগ্জ করিয়া তুলিলেন--অপহর্তার কিছুই উদ্দেশ হইল না পার্থবীর 
পরাজয়ের এই নৃতনহার পরিধান করিয়া অধোমুখে কৃষ্ণ সম্মূথে উপনীত 
হইলেন, ত্রাহ্মণও পুভ্রশৌকের সহিত তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগি- 
লেন-দর্পহারীর মন্তরপিদ্ধ হইল--ভিনি শৈব, ন্তুগ্রিব, মেঘপুষ্পও 
বলাহক অশ্ব চতুষ্টয় যোজিত গরুড়কেতনরথারূঢ হইয়া অর্জন, ব্রাহ্মণ ও 
দারুক সহিত দ্বিজগু্র আনয়নে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন-__বিমানরাঁজ- 
অবিলম্বে সিন্ধু তীরে উপনীত --তখন ভগবান্‌ কেশব মহার্ণবকে আহ্বান করিয়া 
জলন্তত্বুন করত সিদ্ধুপার হইয়া উত্তর কুরুবর্ষপারে মহাগিরি গন্ধমাদনে উপ- 
নীত হইলেন। অনন্তর ছূর্গমপথ বলয়! বাস্থদেব শৈলগণকে স্মরণ করায় 
মায়ারূপী জয়স্ত, বৈজয়ন্ত, নীল, রজত, ন্ুমেরু, কৈলানও ইন্্রকুট এই সপ্তকুলা- 
চল আগমন করত তীহাকে শৈলপথ পরিমুক্ত করিয়া দিলেন। পুরুষোত্তম 
তমসাবৃত সেই পর্বতবিবরে বিমান যোগে গমন করিতে লাগিলেন-_তিমির 
ক্রমেই ভীম হস্ত প্রসারণ করিয়া! অশ্বগণের দৃষ্টি রোধ করিল-_বিপদ 
ভগ্ন সহস1 এই বাধা ভপ্রন করিতে চক্রধারী হইয়। বিশ্বরাজ্যেশ্বরূপ ধাঁরণ 
করিলেন-তিমির মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়। পলাইল--পার্থ, দারুক ও 
শোকার্ডব্রাঙ্ষণ নির্ভয় হইয়া বসিলেন) অনঠিবিলঘ্বে বিমানবর শৈল- 
বিবর অতিক্রম করিয়! ব্রন্মতেজোরাশির নিকটবর্তী হইল-_সেই স্তানই 
আর্ধাধায জ্যোতিঃভূবন- গোবিন্দ তদ্দর্শনে প্রফুল্ল মন্তঃকরণে আকাশপথে 
জ্যোতিঃ বিগ্রহ্ধারী দিগন্তব্যাপী প্রজ্বলিত ভেজোরাশির মধ্যে মপ্দিলিত 
হইলেন। 

ভগবাঁন্‌ হরি, ব্রন্ধ সম্মিলন করিলে মহামতি দারুক মহাকেজের গ্রতিভ! 
প্রতিষ্ঠা কর্য়! মনে মনে কহিতে লাগিলেন £_ ঈশ্বরের অনস্ত মহিমায় কি 
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অনৃষ্টচর স্থানেই আনীত হইলাম! এখানেত ভুলোকের কিছুই চিহ্ন 
দেখিতেছি না! একমাত্র জ্যোভিঃরাশিতে অনন্ত যোজন উদ্ভাসিত হইতেছে! 
দিগাঙ্গনারা জো]াতিশ্মরীহার পরিধান করিয়া হাসিতেছেন ! মধ্যে মধ্যে 
পবনদেৰ কেবল এক একটা দীর্ঘনিশ্বাম ত্যাগ করিতেছেন। যাহাহউক, এ 
ভুবনে বিছবাৎ নিকেতন এবং কোটা কোটী চন্রস্থ্যোর অভুযদয় বলিলেও 
অতুক্তি হয় না। অহো! জলঙ্তাকার পুরুষ বিএরহই এই জগতের দ্বিতীয় 
দিবাকর, ইনিই এই আকাশের চিরপূর্ণচজ্রমা, না, সেতুলনাও অসদৃশ হয়ঃ 
দিবাকর নিশাকর কখনই গিরিগুহার অভ্যাস্তর সমুজ্বল করিতে পারেন না। 
কিন্তু এ জ্যোতিঃতে হৃদয়কন্দরের মহান্ধকারপর্য্যস্তও অন্তর্হিত হইতেছে ! 

মহামন। দারুক মনে মনে এইরূপ নান। বিতর্ক করিভেছেন; এমন সময় 
দয়াময় বাস্থদেব দ্বিজপুতর চতুষ়্কে সংহতি করিয়। হুদুরব্যাপী জ্োতিঃবাশি 
হইতে প্রকাশিত হঈলেন; এবং অপহৃত পুত্র চতুষ্টয় প্রদান করিয়া! ব্রাহ্মণের 
প্রতি কহিলেন, ছ্জবর! এই আপনার পুক্রগণকে গ্রহণ করুন্-_ত্রাঙ্মণ 
একবারে অপার আনন্দার্ণবে নিমগ্র--সহুস] বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। 
পুত্রগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুলকাস্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 

পরম তত্ববিদ্অর্জন, দৈবকীনন্দনের ঈদৃশ অমান্ুষী কাওড দেখিয়া বিনয় 
সহকারে কহিলেন, নারায়ণ! আপনার ধ্বজবজাক্কিত চরণে আমার শত 
নমস্কার, ত্বদীয় এশীবীর্ধ্য অবলোকন করিয়। হ্বদয়ে গভীর বিস্ময়রস সঞ্চার 
হইয়াছে। অতএব দেব! আপনি কিরূপে জল স্তত্তন করিলেন? কিরূপেই 
বা শৈলকনরে বিস্তীর্ণ বিমানপথ প্রস্তুত হইল? কি কৌশলেই বা তিমির 
পূর্ণ গিরি গর্ভে অপূর্ব হুরধ্যালোক প্রাপ্ত হইলাম? বন্থুমতী কোন মুনি পরি- 
গ্রহ করিয়া বনু দুরস্থ কুরুত্যাঁয়পথের অঙ্গ যন্কুচিত করিলেন? কি জন্যে 
কোন, মহাপুরুষ দ্বিজতনয়গণকে হরণ করিয়াছিলেন? এবং আপনি যে 
জ্যোভিঃবিগ্রহে প্রবেশ করিলেন? তাহাইবা কোন্‌ নিয়স্তা কর্তৃক কষ্ট? 
দয়াময়! দাসের প্রতি নদয় হইয়া ইহার গৃট তত্ব প্রকাশ করুন্। 

তত্বলিপ্স,ার্থ বিনয়াবনত হইয়া! ভগবান্‌ হৃধীকেশকে এই প্রশ্নাবলী 
জিজ্ঞাসা করিলে মধুস্থদন মধুরবচনে পার্কে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, 
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সখে! তুমি উপযুক্ত শ্রোতা, তেজোবিগ্রহ আঁমার সম্মিলন জন্যই রাজ- 
নৈতিক অমোঘউপায় (বৃষ্কুল রাজত্বে অকালে ব্রঙ্গবধন) কজন ঝরিয়াছেন। 
এ জ্যোতিই আমার ব্রহ্মময়তেঞ্জ: | শাঙ্খ্য মতাঁবলম্বী যোগীগণ এ জ্যোতি- 
রাশিকে আমার স্থুল স্থক্ম স্বরূপ সনাতন প্ররুতি বলিয়া নির্দেশ করত উ"হা- 
তেই নির্বাণ মুক্তির বাদন। করিয়া থাকেন। তত্তিন্ন যেকিছু বিস্ময়কর 
ব্যাপার দর্শন করিলে তাহ কিছুই অসম্ভবপর নহে আমিই কর্তা, আমিই 
কর্ম, আমিই ক্রিয়ারপে পরিচিত হইয়! আমস্তকাঁল. অনস্তত্রক্ষাণ্ডে প্রকৃতি 
লীল| করিয়া! আদিতেছি। আমি প্রলয়কালে সুক্্ম হইতে স্ুক্মরূপ ধারণ 
করি, এবং প্রলয়ান্তে সুক্ম হইতে আবার স্থুলরূপে পরিণত হই । পার্থ! 
আমিই স্বর্গ আমিই মর্তা, আমিই রসাতলরূপে গভীর জলধির একমাত্র 
আশ্রয় ; পঞ্চভঁতময় জগত এক আম। হইতেই প্রসব হইয়া থাকে, শাপ্রকার- 
গণ আমাকেই তুরীয় ত্রন্ম বলয় নির্দেশ করেন.। আমি জল; স্থল, সপ্ডুকুলা- 
চল প্রভৃতি বিশ্বপ্রপঞ্চে বিদ্যমান; আমার এ্ুশীলীল1 কালের মানদপুস্বরূপ 
চির দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আমি সৎ (নিত্য) আমি অসৎ (অনিত্য) আমি জন্য 
(উৎপত্তির কারণ) আমিই চৈতন্যরূপে সহক্র্দলপল্মে বিরাজমান হইয়! 
থাকি। হদ্‌্কেন্দ্রীভূত দ্াদশদলপন্সে জীবাত্মারূপে সামিই অধিচিত হই। 
অতএব প্রিয়তম! সকল সংশয় অপনোদন কর।.দিবাকর করযোগে তিমির 
বিনষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? 

ভগবান্‌ বাস্থদেব অর্জনের প্রতি এই কথ ঝলিলে তাহার মায়। প্রভাবে 
ব্রাহ্মণ ও দাকুক প্রভৃতি কেহই তাহা! অবগত হুইলেন না। কিন্ত 
জ্যোতিঃদর্শনে ব্রাহ্মণ দিবাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়। পুরুষপ্রবর কৃষ্ণের এই 
অসাধারণকর্ম নিবন্ধন তীহাকে ভক্তি সহকারে কহিলেন, বিভো! 
আপনাকে শতধন্যবাদ, ত্বদীয় কুপাবলে আমি আজ চরিতার্থ হইলাম; সংসার 
জনিত নিজীব আশা আজ আমার পুনজীঁবিত হইয়া উঠিল । ব্রাহ্মণ পূর্ণরদ্ষ 
পুরুষোত্তমকে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন 8 

তুমি ব্রদ্ম লনাতন, তুমি ব্রন্ম সনাতন? 
ভূভার হরণে হও দৈবকী ননান। . 
হি 
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যত সাধক মণ্ডল, যত সাধক মণ্ডল; 
একাস্তে চিন্তয়ে তব চরণ কমল। ও 
তুমি ত্রেলোক্যের পতি, তুমি ত্রেলোক্যের পতি; 
তোমার ইচ্ছায় লয়, পালন-উত্পত্তি। 
তব কৃপা দৃষ্টি হ'লে, তব কৃপা দৃষ্টি হ'লে ; 
পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি স্বভাবের বলে । 
ভব তরঙ্গ নেহারি, ভব তরঙ্গ নেহারি ; 
ভাবয়ে ভাবুক বৃন্দ তব পদ তরি। 
গত আফ়ুদিবাকর, গত আযুদ্দিবাকর ; 
দাসেরে করুণাকর করুণাসাঁগর ! 

প'ড়ে সংসার বন্ধনে, পড়ে সংসার বন্ধনে ; 
দিয়াছি ভ্রমের পুষ্প ও রাঙ্গ৷ চরণে। 
ছিল পরমার্থ ধন, ছিল পরমার্থ ধন ; 
সবলে হরিছে তাহ রিপু ছয় জন। 
তুমি সর্ব্ব অর্থ দাতা, তুমি সব্র্ষ অর্থ দাতা ১ 
বিতরি বিজ্ঞান-ধন দেখাও সততা । 
টি স্বজনের মূলে, স্থষটি স্বজনের মুলে $ 
তুমিহে কৈবল্যময় কারণ সলিলে । 
শেষ সহন্ম বদনে, শেষ সহশ্র বদনে; 
নাহি পারে তব সীমা-মহিম। কীর্ডনে । 
আমি অতি মৃড়মতি, আমি অতি মৃঢ়মতি ; 
কেমনে জানিব তব স্বরূপ প্রকৃতি । 
শুনি আগম নিগমে, শুনি আগম নিগমে ; 
তুমিছে অদ্বৈত-রথী শমন সংগ্রামে । 
তবে ওহে কপাময় ! তবে ওহে কৃপাময় ! 
দাসেরে অস্তিমে যেন হওন। নিদয়। 
তব নামামৃত পানে, তব নামাম্ৃত পানে 
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লভি যেন অমরত্ব অমর ভুবনে । 

দিব্যজ্ঞানী ত্রাক্মণ, ভগবান্‌ বান্থদেবের স্তবস্ততি করিয়া! সপুত্রক তীহার 
সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিশ্বনিযন্ত রুক্িণীকাস্তও সর্ববসহিত দ্বারকাঁপুরে 
উপনীত হইলেন । পূর্বাহ্ন ও মধ্যাহ্ন সময়ের মধ্যে তাহাদের গমনাগমন পরি- 
শেষ হইল। অনস্তর শ্রীমান্‌ শ্রুপতি জগন্নাথ, সমভিব্যাহারী জনগণ সহিত 
মধ্যাহু ক্রিয়। সমাপন করত ত্রাক্মণকে দক্ষিণানম্বরূপ ধনরত্বদানে সস্তোষ করিয়া] 
বিদায় করিলেন, এবং সভাস্থলে উপবেশন করিয়া অর্জনের সহিত নানাবিধ 
কথোপকথন (পুস্তকান্তরে প্রস্তাবিত অর্জভুনসংবাদিত ত্রহ্মতেজজনিত 
পরিচয় প্রদান) করিতে লাগিলেন_সভাভঙ্ক হইল--মহাবীর পার্থ 
ভবারাধ্য শ্্রীহরির প্রেম-বিমুগ্ধ হইয়! কিছুদিন তথায় অতিবাহিত করিলেন । 
এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্রবিহার উপলক্ষ্যে নিকুস্তবিজয় ঘটন1 উপস্থিত। 
অতএব পাঠক | এক্ষণে "চাপল্যঞ্চ বিবর্জয়েং এই কথার স্বার্থকত1 দেখিতে 
যট পুরনগরে গমনে উদ্যত হউন্‌। 


ইতি; মহাভারতীয় থিল হরিবংশ পর্বাস্তরীত ১৬৯) ১৭০; ১৭১ 
ও দ্িপপ্তত্যধিকশততমঅধ্যায় ; কুরুবংশে ব্রহ্ম নম্মিলন নামক 
ত্রয়োদশ সর্গ সমাণ্ড। 


কৃকবংশ | 
চতুর্দশ সর্গ। 


যটপুরনগর-নিকৃত্ত বিজয় 
€মায়া-সমর ). 
পা 3030 999৩০ 
" চাঁপল্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ ” 


চপলত| মানব প্রকৃতির পরম শত্রু, রহস্তথেলা করিতে করিতে একদিন 
বিপদকর হইয়া উঠে।-বৃষ্থিবংশীয় ভান্ুছুহিতাভান্থুমতী যৌবনবশ্বদ। 
হইয়। মহর্ষি ছূর্বাসার প্রতি ব্যক্সপ্রকাশ করত “ অন্নুর-অপহ্ন্তা হইবেন” 
এই শাপপ্রস্থা হইলেন; সময় ক্রমেই নিকটবর্তী হইল-_মহাবীর অর্জুন 
নারায়ণের সহিত দ্বারকা' নগরে আননাবিহার করিতে লাগিলে একদা হৃষী- 
কেশ স্বজন সহিত মগুদ্রপলিলে (পিওারক তীর্থে) জল কেলি করিতে বাঁসন! 
করিলেন-_রাজারক্ষণ রাজবংশীয়দের চিরব্রত--তিনি তীর্ঘযাত্র! কালে 
পিত! বঙ্ছুদেৰ ও মাতামহ উগ্রসেনের প্রতি রাজ্যভার প্রদান করিয়া স্বীয় 
প্রিয়সীগণ, স্ুভদ্র-অর্জুন, সন্ত্রীক বলরাম, মহর্ষি নারদ এবং অন্যান্য যাদব- 
দম্পতী সহিত তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইলেন; অগংখা নট-নর্ভকী ও অগণন 
রাজবাহিনী তীহার অন্ুগমন করিল। ত্রিবিক্রম জলযাত্রাক্রমে সিন্ধু 
বক্ষে উপনীত হইয়। সুরশিল্পী নির্সিত পোঁতভবনে উপনিবেশ করত জল- 
রাশির স্থলীয় মাধুরী ংসাধিত করিয়া ভুদিলেন; রড্রাকর তাহার আজ্ঞাক্রমে 
স্ধাপিকত প্রক্কত রত্বাকর হইয়| উঠিল। মাধব আরও যাদবরপ রড্ুমাল| 
লইয়া! জলদেবীকে প্র ভাতী অলঙ্কার পরিধান করাতে লাগিলেন-_দিবাগ্রক্কতি 
হাসিয়৷ হাদিয়া পশ্চিম গগণ পার হইয়। চপিল-_তাহারা মকলেই কৃতবিশ্রাম 
হইয়। জলধি-শিবিরে উপবেশন পূর্বক শাস্তি স্থখ-্বাদ লইলেন-_স্মুখভৃষণ 
ক্রমেই বাড়িল_-্বর্গাগত রম্তা ও উর্বসী গ্রভৃতি নর্ভকীগণও অভিনয় করিতে 
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আরম্ত করিয়া কৃ আজ্ঞায় ছালিক্যগীতির (হ্বুরসঙগীত্ের) প্রথম অবতারণা 
করিলেন-_কনর্পের পূর্বতন স্বগীয় প্রকৃতি ম্মরণপথে আসিয়] পড়িল-_ প্রথমতঃ 
কামরপী গ্রহ স্ুরব্রক্ম আলাপ করিলেন; অনস্তর কৃষ্ণ, বলরাম, শান, 
অনিরুদ্ধ সহকারী সঙ্গীতে গ্রবর্ত হইলেন। ক্রমে অর্জন এবং প্রধানতম 
যাদবেরা সঙ্গীতনিষ্ঠ হইলেএকটী নূতনযূগের আবির্ভাব বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল । সঙ্গীত শাস্তুজ্জ নারদ; বীণা; কৃষ্ণ, বংশী; অর্জুন, মৃদঙ্গ ও 
স্থর'নর অভিনেতৃগণ ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীত উপাদানে তাল, মান, লয়, সপ্তুস্থর (খরজ 
রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ) ব্রিগ্রাম, (উদার, মুদারা। 
তার) মৃচ্ছনা সহিত ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীতে স্বর্গীয় ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন-_আর্যাবংশীয়দের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবিষ্যক্ষেত্রে তাহার ছায়ামাব্র পড়িয়া 
রহিল-_বর্তমানক্ষৌত্রে ভান্গুমতীর অভিশগুকাঁল উপস্থিত হওয়ায় ষট পুরপত়ি- 
নিকুস্ত দ্বারকানগরী বীরশূনা প্রায় দেখিয়া দানবারিযদুপতির ছিদ্রঅস্ধে- 
ষণ করিতে লাগিলে দৃর্মতির পাপচক্ষে ভান্গুমতীর প্রতিবিশ্বপাত হইল__ 
পাপাত্মার ধর্মভয় নাই--অবিলম্বে ভাঙগুমতীহরণ করিয়! শূন্যপথে প্রস্থান 
করিল-ভয়ানক শোকের কথা _ভান্থমতীবিরহে যাদব অত্তঃপুরে 
তুমুল শোকের ঝড় বহিল। স্থবীরপুরুষ বন্গুদেব ও আহুক ভান্মতী 
উদ্ধীরে বীরবেশে বহির্গত হইলেন-_দানবীমায়! চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিল-__ 
তাহার! কিছুমাত্র ন দেখিয়! তদবস্থায় কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন--হৃদয় 
অন্গুতাঁপের নবীন শিখায় জলিতে লাগিল-_দয়াময় এই বশঃক্ষয় বার্তা 
শবণে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া অর্জুন সহিত গরুড়ারোহণ করি- 
লেন; গ্রছ্যায় গিতৃ আজ্ঞায় রথারোহণে অনুগামী হইয়] চলিলেন--তেজো- 
ময্যান পবনের গতি গশ্চাৎ রাখিয়া চলিল-_বীরগণ মুহর্তেকে গৃহ প্রবেশো" 
সখ অস্থুরের অগ্রবর্তী হইয়া রাজপথ অবরোধ করিয়া রাখিলেন _-এই 
সময় জগতে একটা নূত্রন দৃশ্যপট প্রকাশ--অস্গুরপতি ত্রমুর্তি ধারণ করিয়া! 
তাহাদের প্রতিঘন্দীতায় প্রবৃত্ত হইল। বীরত্রয় স্ত্রীধভয়ে দানবের প্রতি 
কঠোর অন্্রাধাত করিতে পারিলেন না, মুদুগামী বাগসকল কেব্ল তাহার 
আন্দুরিক রৌদ্ররস পান করিতে লাগিল। এইরপে যুদ্ধ করিতে ক নদ দান 
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বেন্্র অন্তর্তিত হইয়া! হারীতপক্ষীরূপ ধারণ করিগে মায়াযুদ্ধবিৎ অর্জন 
বৈতস্তিক শরাঘাতে দানবীমায়ার উপসংহার সান করিলেন-_অন্থুরণেহ কম্প- 
মান হইতে লাগিল-দানবেন্ত্র বীরন্রয়কর্তৃক আক্রান্ত হইয়! সপ্তদীপাধর! 
ভ্রমণ করিতে করিতে গেকর্ণ পর্বতে উপস্থিত প্রায়-মহাশৈল গ্রোকর্ণ 
শৈবতেজৌময়--শৈবশক্তিতে অন্গুরশক্তি হাস হইলে ছুরাত্ম। শৈল উল্লজ্বন 
করিতে অপারগ হইয়। নতোস্থল হইতে চেলগঙ্গানীরে নিস্তেজ হইয়] পড়িল। 
মহাবল প্রছ্যয় এই অবসরে ভাল্গুমতী উদ্ধার করিয়া দ্বারকাতুবনে লইয়। 
গেলেন__হদয়ের আশাদীপ চিরকালের জন্য নিবাইল-দৈত্যবর ক্রোধ- 
অভিমানে শ্বীয়পুরে প্রত্যাগমন করিলে রণাকাজ্ষী কৃষ্ণার্ভুন রাত্রিকালে 
দৈত্য ছুর্অবরোধ করিয়া! উযাদেবীর আশ। প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন-__অগ্রিতে 
অগ্নি সম্মিলিত হঈল-_মহাবীর্ধ্যবান্‌ প্রদ্যুয়ও তাহাদের সহিত পুনঃ সম্মিলন 
করিলেন । তখন দৈত্যঘ্ধারে মেই ঘোর রজনীর নৈশভেরী ভিন্ন তাহারা আর 
কিছুই শুনিতে পাইলেন ন1। | 

এইরূপে স্ুরান্থুর পুজিত বীরত্রয় বীরবেশে অন্ুরছূর্গের বহির্ভাগে অবস্থান 
করিয়া রহিলেন; অস্থর নগরীর অনুপম সৌন্দর্য আয়তহ্ৃদয়ের দ্বার খুলিয়! 
অলগ্ন করিল। অর্জুনবীর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন £__দানবেন্ত্রের 
সৌনরধর্যকারিতাফ়ুচি কি চমতকার! তিমিরময়ী নিশাসতী আলোকমালা 
প্রভাবে যেন দিবাপ্রক্কতি ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন ! গৃহচুড়ে এক- 
একটা জলস্ত গোলক ঠিকযেন দ্বিতীয় পৌর্নমাসিচন্ত্র প্রকাশ পাইতেছে! 
আবার শৃন্যপথে ব্যোমচারী উদ্কাপিও সকল রজনীকে তারার মালা পরিধান 
করাইয়া ভ্রমণ করিতেছে ! আশ্রম বিভাগেও বেশ মনোহর দৃশ্য! দীপাধারে 
শ্বেত লোহিত অসংখ্য কাচ-সলাকা ঠিক যেন সর্পশিশু হইয়া! মণিময় জল্ত 
ফণা ধারণ করিয়া রহিয়াছে! তথ্থিন্ন অগ্িবিদ্যাবিৎগণের কার্য কৌশলে 
কোথাও আগ্নেয়ফুল, কোথাও দীপ্রিমান্‌ বিহন্সম কুল, কোথাও আলোক 
মুদ্রিত উজ্জল অক্ষর, বীর, করুণ, বৌদ্ররস প্রভৃতি নবরসপূর্ণভাৰ প্রকাশ 
করিতেছে! এদিকে আবার লৌহপত্রের মুদ্রাযন্ত্রে আলোকমাঁল| মহারণ গ্রতি- 
পন্ন করিয়া তুলিতেছে! কিন্তু সুধু কৃত্রিম আলোকনয়, হীরকমদী কুঞ্জ 
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বমগ্রতিমা সকলও শ্বভাবের আলো লইয়া দণ্ডায়মান আছে ! 

মহাবীর অর্জুন এইরূপে দৈত্যরাজধানীর সৌন্দর্য্য প্রশংসা করিতেছেন? 
এমত সময়ে কালাস্তক বেশধারী অগ্ুরনাথ বহির্গত হইয়া বলিল, রে ছূরর্বল- 
গণ! রে নরকীটগণ ! তোর নিতান্তই কি আজ্র অন্থ্রনাথের সমর শীগিত 
হইতে উপস্থিত হইয়াছিস্‌? দওপাণির কাঁলদও একাত্তই কি তোদের উদ্দেশে 
বাহির হইয়াছে? আমি দৈত্যপতি নিকত্ত, আমার বজুনখরে এরাবত করীকুস্ত 
পর্যন্তও বিদীর্ণ হয়! আমি পদাঘাতে সহস্র সহস্র বজাঘাত করিয়া! থাকি। 
কিন্তু আজ্‌কি লজ্জার কথা ! তোর! মৃত্যু বশে সাহসের বল লইয়া এমন 
শমন ভবন অবরোধ করিয়াছিস.? রে ক্ষীণজীবীগণ ! তোদের আর রক্ষা 
নাই। এখন শৃলী শস্ত, কিন্বা সযন্ত বর্ষার ক্মরণ লইলেও তোদিকে মৃত্যু গ্রাসে 
যাইতে হইবে । 

দৈত্যপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিযোধগণ মর্মান্ত্রিক বেদন। প্রাপ্ত 
হইলেন; এবং ধনুর্ধর অর্জুন অগ্রসর হইয়। কহিলেন, রে অন্গুরকুলগ্রানি! 
এখন আত্মগরিম। পরিত্যাগ কর.। তোর তক্করতার উচিত পুরস্কার দিতে 
আমর! এই বিশ্ব ভয়ঙ্কর ধন্থঃশর ধারণ করিয়াছি, এই উলঙ্গ অসিরমুখ দর্শন 
করিতেছি; এই খড্গা, এই ছুরিকা এই বর্ষা বর্ষণ করিব বলিয়| বদ্ধপরিকর 
হইয়া দণ্ডায়মান আছি। পাপি! বীররসের অমৃতাস্বাদ আজ আঁমাঁর 
শরধারাই তোকে প্রদান করিবে। আমরা মুহুর্তেকে বিজয়ভেরী 'ব্রেলোক্য 
ফুড়িয়! গ্রতিধবনিত করিব । ূ 

কুত্তীননন, দিতীনন্দননিকুস্তকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া! শরবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন, দাঁনবেন্দ্র একমাত্র গৰ। সহায় করিয়া তীঁহার সকল অস্ত্রের 
প্রতি সংহার করিতে লাগিল। এবং অর্জভুনের শিরোভাগে সেই প্রকাগুগদা 
গুরুতর প্রহার করিয়া! তীহাকে বিচেতন করিয়া! ফেলিল। মহাবল 
গ্্যক়ও দানবের গদ! প্রহরণে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তখন দাঁনবারি- 
কৃষ্ণ, কর্ণঅরি ও শঙ্বরারিকে ধুলি লুহ্ঠিত দেখিয়। স্বয়ং গদাসমরে প্রবৃত্ত 
হইলেন-_বীর পরম্পরার শিক্ষা নিপুণতা মহাযোধগণের আদর্শ স্বরূপ 
হইয়া উঠিল-_নারায়ণ অপ্রমিতবলে অন্থুরশিরে কৌমোদকী গদাঘাত 
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করিলেন । সেই মর্দরভেদী গ্রহারে তৈজসবদ্ধনী একেবারে নিস্তেজ। নিকুস্ত 
বীর ধূলি উপাধান করিয়া! ধরাতে লুষ্ঠিত হইতে লাগিলেন_ এইখানে একটা 
নবভাবেরপট মায়ার গর্ভ হইতে বাহির হইল-সনাভন পুরুষকৃষ্ণ বিন! 
আঘাতেই মৃচ্ছ্াদেবীর কঠোর শাসনে চৈতন্য সমর্পণ করিলেন _জগণ 
কাদিয়া উঠিল-_দেবেন্্র চিন্তাগ্স্থ হইয়া! অলক্ষিতে অমৃতসলিল সেচন 
করিলেন_মায়া-খেলা ক্রমে ক্রমে লুকাইল-_বিশ্বজীবন, কমললোচন 
উন্মিলন করিয়া গাত্রোথান করিলেন। এবং চক্রাযুধ গ্রহণ করত ভূগতিত 
মায়। নিকুস্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, রে ছুরাচার! তোর বিরুদ্ধাচারের 
আজ্‌ উপযুক্ত ফল প্রদান করিব। আজ মুক্তি ফললোভী যোগী খধিগণের 
মনের কণ্টক দূর হইবে। নরহিংশ্র ! যছকুলের হিংসা করিলে পরমহংস 
্রন্মারও নিষ্কৃতি নাই; তুই ছুর্ববল, তোকে অবিলঙ্গেই কালের বিষাস্তে 
দংশিত হইয়া! নিজীত লোক গমন করিতে হইবে । 

বান্থুদেব, মায়ানিকুন্তকে লক্ষ্য করিয়া! এই কথা বলিতেছেন, ইত্যৎসরে 
কামার্জুন সচেতন হইয়া কৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইলেন, এবং গ্রদথা়, কৃষ্ণকে 
সম্থোধন করিয়া বলিলেন, পিতঃ ! আপনি ভূতভাবন ত্রিকালজ্ঞ হইয়া 
এই দানবী মায়ায় প্রতারিত হইতেছেন কেন? দৈত্যবর যে এই মৃচ্ছিত 
কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্থানাস্তরিত হইয়াছে তাহা! কি আপনি জানিতে 
পারিতেছেন না? যছুকুলনাথ ! দাসের কথায় কর্ণপাত করুন, অন্থুরেক্ত্ 
এই মাত্র লু্কায়িত হষ্টয়াছে। 

মায় শান্্বিদ্‌ প্রছ্যন্্ পিভৃ সমক্ষে এইরূপ মায়া কুশলতা৷ জানাইলে 
নিকুস্তের ভূমিসাৎদেহ অন্তর্হিত হয়া গেল, এবং দানবেন্র আস্তুরী মায়া 
বিস্তার করিয়া সেই ক্ষণেই দশ সহত্র নিকুস্ত মূর্তি এবং সহশ্র সহস্র কৃষণর্জুন 
ও প্রত্যন্ স্বজন করিয়া নাঁরায়ণকে নৃতন ইন্ত্রজালের আবির্ভাব দেখাইল-_ 
নিকুজ্ের মায়াযুদ্ধই সর্ধোপর প্রশংসিত--মায়াবী অধৈত মায়া 
রথীগণ সত্বেও মহামায়। প্রকাশ করিয়া অর্জনকে হরণ করত আকাশ 
প্রদেশে উ্িত হইল। কৃষ্ণ-প্রদ্যানও সহসা তাহার নিগুঢ অন্বেষণ করিতে 
পারিলেন না। বীরেশদ্বয় যতই দানবেশের মায়াদেহ ছেদন করিতে লাগি- 
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লেন ততই তাহা, গ্রতিখণ্ডে এক এক নিকুস্ত হইয় তাহাদিগকে ব্যাকুলিত 
করিয়া তুলিল_-এখন খ্রশী মায়ায় গৃঢ়তম আন্ুরীমায়ার অস্তচ্ছেদি-_জনার্দন 
অর্জুন উদ্ধার করিতে চক্রাযুধে অস্থুর পতিকে দ্বিখণ্ড করিলেন। মহাবল দৈত্য 
নভোস্থল হইতে পতিত হইতে থাকিয়া অর্জুন বীরকে শ্ববলে নিক্ষেপ 
করিল--নরলীলার প্রায় উপদংহার-ইন্দ্রনন্দন মহাবিপন্ন হুইয়। অস্তরীক্ষ 
গরদেশ হইতে কৃষ্ণের স্তব করত কহিতে লাগিলেন £-- 

রক্ষ রক্ষ যছ্ুপতি, ' তব পদে করি নতি; 


ত্রিলোক্য তারণ, ব্রিলোক্য কারণ, 
অগতি জনের গতি 

দয়াময় পীতবাস ! পদাশ্রিত কুরুদাস ; 

আঁজি কালগ্র।সে, যায় হে বিনাশে, 


ছাড়িয়! সংসার আশ। 
দুর দৃশ্য নভোম্থল, প্রকাশি প্রকৃতি-বল; 


বায়ু রাশি ভরে, ধরণী উপরে, 
ফেলিছে করি বিকল। 

ওহে পাওবের প্রাণ ! কর দীনে পরিত্রাণ, 

এ ঘোর বিপদে, বিন! রাঙ্গা পদে, 


জগতে নাহিক স্থান । 
গোলোক নিবাসী হরি ! ভূলে!ক বিগ্রহ ধরি; 


ধরা অধিষ্ঠান, করি ভগবান, 
দিলে ভবে পদতরি । 
নর সিংহ নারায়ণ! ভব ভয় নিবারণ! 
তুমি সর্বময়, অক্ষয় উদয়, 
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন 
নরোত্বম ভ্বধীকেশ !  --পরমাস্্া পরমেশ ? 
বিভু পরাৎ্পর, অজর অমর/ঠ- 


প্রক্কৃতি-পুরুষ বেশ। 
চু 
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স্বতঃ দিদ্ধ ঘনশ্যাম! ভক্তজনে নহ বাম-_ 

চরাঁচর গুরু, চির কল্পতরু ;- 
পতিত পাবন নাম। 

বেদাগমে শুনি সার, তুমি ভব কর্ণধার ;-- 


জীবন মরণ মঙ্গল কারণ, 
ডাকি এই অনিবার। 

দেহ, জলবিষ্ব প্রায় যায় যদি শ্যাম রায়! 

নাহি তাহে দুখে, দেখে চাদ মুখ; 


যেন প্রাণ বাহিরায়। 

মহাবীর অর্জুন এইরূপ স্তব করিতে করিতে নিপতিত হইতে থাকিলে 
বলাধিক প্রদ্যুয় পিতার আদেশাহ্ুদারে শুন্য পথেই পার্থ বীরকেধারণ 
করিলেন--পরমপিতার ধশীসততায় কৃত্তীন্্রতের কণগ্ঠাগত প্রাণবান্ু 
পুনরায় শ্বধাঁমে প্রস্থান করিল-__বীরগণ বিজিতমঙ্গল নিবন্ধন আহ্ল!দের 
নব গভীর হুদ পুনঃ পুনঃ অবগাহন করিতে লাগিলেন--দ্বারকা ভূবনের 
অসংখ্য গ্রতিমা ম্মরণ-রঙ্গভূমে অভিনয় করিতে লাগিল--রণ জয়ী বীরত্রয় 
সত্বর বৃষ্লোকে সম্মিলিত হইয়। রণবার্ডা প্রকাশ করত নব বালা 
ভা্থমতী-হদয়ে পুঞ্জপু্ধ আনন্দের উগহার প্রদান করিলেন-__বিরহিণী 
ভোজবাল1 স্বভাবের হস্ত হইতে আরও একটা পুরস্কার পাইলেন__মহর্ষি 
নারদ সেই ঘটনার একজন প্রধানতম নেত1; তাহার উদ্যেখগেই ভান্মতীর 
যৌবন-আকাশে স্থখ-ভানু উদিত হইল। তিনি পঞ্চমগাঁওব সহদেবের সহিত 
রাজব|লার পরিণায়ক স্থৃত্রপাত করিলে যছুবংশীয়ভান্থু মহাবীর সহদেবকে 
আনয়ন করত বিবিধ রত্বরাজীর সহিত তাহাকে ভান্ুমতী মহারত্ব সমর্পণ 
করিলেন। অনন্তর কিছুদিনপরে অর্জুন-সহদেব, পরস্পরের যাদবী প্রণয়িনী 
সহিত, ঘারক! ভুবনে গমন করিলেন-_-পাঠক ! এক্ষণে *দর্বব মত্যন্তং গহি তিম্” 
এই কথার সার্থকতা দেখিতে আবর্তা নদী তীরে গমনে উদ্যত হউন্‌। 
ইতি) মহাভারতীয় খিল হরিবংশ পর্কে ১৪৬, ১৪৭ ও অষ্টচত্বারিংশদধিক- 

শততম অধ্যায়; কুরুবংশে নিকুত্ত বিজয় নামক চতুর্দশ নর্থ সমাপ্ত। 


ব্ৃকবংশ। 


পঞ্চদশ সর্গ। 
আবর্তা নদীতীর-_দানবদলন 


(মায়া-কারাগার) 
আপজরি939030330099্ত 


“সর্বমতান্তং গর্হিতম্‌।” 

সম্তব পরহাই বিশ্বত্রত সাধনের মনাতন নিয়ম, সমধিক পংকল্প সততগরত 
অনর্থের কারণ হইয়া উঠে।--দ্ৈতমূর্ঠি নিকৃসাম্থুর শিববরে ভ্ৈলোক্যঙ্গিত 
বাহুবলে সৌরজগতের শান্তি ভঙ্গ করিতে থাকিয়া! পরিশেষে নারায়ধের 
হস্তে ভগ্নদর্প হইয়া নিহত হইল /--পুরুষশ্রে্ঠ কৃষ্ণার্জুন ঘট পুরসংগ্রামে 
তৃতীয়মূর্তি নিকুস্তবিজয় করিয়া পরপ্পরার রদ্বগর্ভারাজধানীতে রাধর্্ 
লোক রঞ্জন কীর্ডির উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলে যাঁদব ও গাওবনয়স্রোত 
ভারত জননীর হ্বদয় প্রঙ্গালন করিয়া চলিল; বন্ধুগণের হৃদয়মধো আশা 
ভরদার শতশত প্রতিমার গ্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। বাসুদেব মিত্র বিপ্রবর ব্দ্দণ্ত 
সেই যাদবীআশার বহুকাল পেব1 করিয়া মহাক্রতু অগ্থমেধ যজ্ঞের অনু- 
টান করিলেন। তিনি কেবল তাহার মিত্র ন্‌) দ্বদীয় পঞ্চশতনত্রী (ছুই শত 
রাক্মণী এক শত ক্ষত্রিয়া, একশত বৈশ্যা এবং একশত শুরা) গর্ভনস্তত 
অনেকগুলি কন্যারদ্বকে যছুবংশে সমর্পণ করিয়া অরিগণের দুরদর্য হইয়৷ উঠিলে 
মাতৃভূমি ফট পুরনগর আবর্ভা উপকূলে বৃষ্চিকুলবন্ধুর যজ্ঞব্রত মংবত্মর 
ব্যাপিয়া হইতে লাগিল। পৃথিবীর বছদংখ্যক রাঞ্জগণ ও নারদাদি সমস্ত 
খধিগণ র্মদত্তের আমন্ত্রণে যজ্জভূমে উপস্থিত হইতে থাকিলেন। মহাস্ম! 
বান্থুদেব সহকারী ত্রতীর ন্যায় যক্ঞকার্য্ের নানা অনুষ্ঠান করিতে লাগি- 
লেন-__বর্ষচক্রের বার্ষিক গতি সম্পূর্ণ হইয়া আদিল-_যটপুওনিবাদী দৈত্য- 
গণ দৈত্যপতিনিকৃপ্তের মন্ত্রনায় যঞ্জতাগ গ্রহণোৎম্থুক হইয়া ভাঁবর্ভা- 
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উপকূলে গমনকরত যজ্ঞহ্ধণ! আবর্ভাতটিনীর মাধুণী অবলোকন করত 
মনে মনে কহিতে লাগিল ঃ_শান্তিরপপিক্তা আবর্ভা-উপকূল, মহর্ষি, রাজর্ষি 
আর রাঁজগণের সমাগমে কেমন বিরুদ্ধবেশ-ভূষণ| হইয়াছেন! ঠিক যেন 
কুপ্জ-ললনার বামাঙ্গে রাজমহিষীও দক্ষিণ অঙ্গে ভৈরবী বেশশোভাপাইতেছে! 
বৃক্ষ গুল লতাবলীতে ও আর প্রাচীন মাধুর্য নাই ! সত্য সত্যই যেন একটী 
নূতন যুগের অবতারণ! হইয়া দড়াইয়াছে | যে বৃক্ষের এক শাখায় কৃষ্ণাজিন, 
আবার সেই বৃক্ষের অপর শাখায় রাশি রাশি প্রভা লইয়। কতই রত্ববাস ঝলি- 
তেছে! মুল দেশে কোথাও কমুগ্ডুলু কোথাও দ্বর্ণঘটে সিতগঙ্গাজল পরি- 
পূর্ণ রহিয়াছে ! ওদিকে আবার কেমন দৃশ্যপট ! নবমালঞ্চের একদিকে খষি- 
কুমারদের অক্ষমালা, অন্যদিকে রাঁজবালাদের বেণীবন্ধণী সকল সমীরণ- 
দোলায় ছুলিতেছে! কোথায় সহত্র সহজ স্কান্দাবারে বীর কোলাহল পরি- 
পূর্ণ, কোথায়ও নির্জনের স্থশাস্তি লইয়1 পর্ণকুটার সকল গভীর নিদ্রায় 
নিঃশব আছে। তত্তিন্ন গগণভেদী হোমাগ্নিকিরণে তটিনীতিমির বহুদিন 
হুইল দেশত্যাগী হইয়! গিয়াছে । এষ্টরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার] যজ্ত- 
স্থানে উপনীত হইয়! কহিল, ওহে যাজ্জিকগণ ! তোঁমর1 আমাদিগকে 
সমজ্ত যজ্ঞের রদ্ব প্রদান কর, ত্রহ্মদত্ের কন্যাদিগের সহিত আমাদের পরি- 
ণয় দাও) এবং এই যজ্ঞে আমরাই সোমপান করিব; তোমরা এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া স্ুরদূল পরিবর্তে অন্থুর কুলের জন্য যক্ঞভাগ কল্পনা কর। 
তাহাদের এই কথ শুনিয়! ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, অন্থরগণ | তোমরা কি 
যজ্ঞভাগভোগের যোগ্যবাক্তি ? না ব্ন্াদত্ত দুছিতার উপযুক্ত পাত্র? ত্রিদশ- 
নাথ কষ্চ আমাদের সহায় থাকিতে কখনই আমরা তোমাঁদের কথায় অঙ্গু- 
মোদন করিব না। কিছু ধনরছ্ব সহজে যাজ্জাকর, দিতে প্রস্তুত আছি। 
রহ্ষদত্ত এই কথা বলিলে দৈত্যগণ বিপুল বীরত্ব নাদ করিয়া যক্ত ভঙ্গ 
করত ব্রহ্মদত্তের একশত. অন্ুঢা কন্যাকে হরণ করিলে অস্ুরগণের বীরত্ব 
কোলাহল ও কামিনীগণের কল কস্বর বিপ্রবরকে ভীষণ শেল প্রহার করিয়। 
দৈতাপুরে নিরুদেশ হইতে চলিল-_-এইকালে আবর্তা শুটিনীর অন্তর বাহির 
উভয় জগতে ছুইটা প্রকাণ্ড অগ্নিকু জলিতে লাগিল-_-ভগবান্‌ বহদেব, পুত্র 
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বান্থদেবকে উদ্দেশে ্মরণ করত কছিতে লাগিলেন, কুমার ! আজ ষট পুর- 
মমরে মহাবিপদ উপস্থিত; যছুবংশের মানসন্ত্রম সকলই ভিরোহিত হইতেছে, 
সখা ব্দ্মদত্তের ছুহিভাগণ অস্তুরসস্কটে পতিত হইয়াছেন। বৎস! তৃমি এ সময় 
পঠিত পাবন নামের প্রক্কৃত পরিচয় প্রদান কর। রাজকুল বন্ধুতার উপযুক্ত 
পরিচয় দাও । কৃষ্ণ! তোমার নামে ভব অনিষ্ট দুর হয় বলিয়া ভবদেব 
নাকি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন; অতএব দেখ, ষটপুর নগরে যেন তোমার 
সেই নিদ্ধপট দয়ার তিরোধান না হয়। 
মহাত্মা বন্ুদেব এইরূপে বাসুদেব, বলদেব এবং গদকে শ্মরণ করিলে 
নারারণ তাহ! অবগত হইয়। রণসজ্জ| করিতে স্নোপতিগণকে আদেশ করত 
প্রছ্ায্নকে মায়াবলে কন্যা উদ্ধার করিবার উপদেশ প্রন করিলেন। 
বীরবর প্রছায় পিতৃবাক্যে নিমিষমধ্যে দৈত্যনগরে উপনীত হইয়] মায়া- 
কন্যাগ্রদান করত দ্বিজকন্যাদিগকে প্রত্যানয়ন করিয়া বন্থুদেবকে কহিলেন, 
পিতামহ! নির্ভয় হউন, এই মামি দ্বিজবালাদিগকে উদ্ধার করিয়। আপ. 
নার নিকট অর্পণ করিলাম । অনন্তর পিতৃদেব দানবকুল দলন করি 
পম্চাৎ আগমন করিতেছেন। 
মহাবল প্রছ্যন় এইরূপে কন্যা আনয়ন করিলে ঠিক এ সময় কুরুপাওব- 
প্রভৃতি নিমনত্র প্রধানতম রাজগণ আগমন করত ঘাবর্ভাউপকৃলে পিবির 
স্সিবেশ করিয়া রহিলেন__মহর্ষি নারদের হৃদয়ে দবনদ-্রিয্তা ঘনীভূত হইয়া- 
উঠিল--“কিপ্রকারে বন্ুন্ধরা ভার শূন্য হইবেন” তিনি এই চিন্তায় অনুর 
গণের নিকট গমন পূর্বক “যদুকুল বিদ্রোহ উপস্থিত” এই ভাবপূর্ণ উত্তে- 
জন! প্রকাশ করিয়! ত্রহ্মদত্তের নিমন্ত্রিত রাজগণকে পক্ষভূক্ত করিতে দানব- 
গ্রণকে উপদেশ দান করিলেন--দৈত্য-শোনিত উত্তেজিত হইয়া! উঠিল__ 
তাহারা কতকগুলি অন্ুররূপসী এবং ধন প্রদান করত সমাগত ক্ষত্রিয় 
বন্দকে (কর্ণ ুর্য্যোধন, বিরাট, জ্রুপদ, শকুনি, শালা, ভীন্স, জরাদন্ধ, শিশুপাল 
গ্রভৃতিকে) যাদব-বিদ্রোহে বরণ করিয়া! রাখিলেন-মহর্ষি নারদ ভাবশুন্য 
ঘন্প্রিয় ন্‌, অনেকগুপিন মহৎকার্ধ্য সাধনকর! তাহার অন্তরের প্রধানতম 
উদ্দেশা। তিনি একদিকে অস্থুরগণকে উত্তেজিত করিয়! দিলেন এবং অগর- 
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দিকে পাগুবগণকে দৈত্য কূল সপক্ষতায় নিবারণ করিয়া রাখিলেন_র্্- 
প্রকৃতি, আর€ উপদেশের সহান্থভূতী লইল--পাগুব ব্যতীত সমস্ত রাজগণ 
যদ্ছবংশ ধ্বংস সাধনে বদ্ধ পরিকর হইয়া রহিলেন--আর বিলঞ্ধ নাই--যটপুর 
গৌরবরবি এবার চিরদিনের জন্য অন্তাচলে চলিল; দানবারিহরি বৃষ্ষি- 
রাজাভার মহাবীর আহুকের প্রতি অর্পণ করিয়া বিলোদকেশ্বর মহাদেবকে 
নমস্কার করত গরুড়ারোহণ পূর্বক অসংখ্য ষছুবাহিনী সহিত ষটপুরনগরে 
উপনীত হইলেন-_দৈন্যগর্জন-গভীর মেঘনাদে বি প্রবর এবং অন্তুর পক্ষীয়েরা 
চাতক-পারাবত উভয় পক্ষীর ন্যায় একদৃষ্ট্য হইয়! রহিল। কেশব আগমন 
পূর্বক পাগুবগণকে যজ্ঞ স্থলে, কুমার প্রায়, ইন্দ্র সথা গ্রবর ও ইন্জ নন্দন 
জয়ন্্কে নভোমগ্ুলে এবং অনিরুগ্ধাদ্দি যাদবগণকে মকর ব্যৃহ রক্ষায় নিযুক্ত 
করিয়। পাঞ্চজনা শঙ্খনাদ করিতে লাঁগিলেন-_-অরিগণের হদর কেনো 
একবারে শত বজপাত হইল--দৈত্যগণ সহিত দৈত্য নাথ ষটপুর দুর্গ হষ্টতে 
এবং ছুর্যোধনাদি রাঁজবৃন্দ স্বীয় শ্বীয় শিবির হইতে বহির্গত হইলেন__ 
যটপুর নগরে সমর দি্ধু উলিয়! উঠিল--যাদবগণ মহা রণ পটু-ন্যায়- 
যুদ্ধে যদুকুল-বিজয় অসাধাকর দেখিয়া দানব্রাজনিকুস্ভ দানবীমায়া 
গ্রকাশ করত অলক্ষিতে অনেক যাঁদবগণকে ষট পুর ছুর্গ মধ্যে বন্দী করিয়! 
রাখিল--অন্তর্ধযামীর অগোঠর কিছুই নাই-তিনি যছু-বন্ধন ব্যাপারে 
যারপর নাই রোষাবিষ্ট হইয়া ঘোর রণে প্রবৃত্ত হইলেন, অধোতলে যাঁদব- 
পাণুব* নভোস্থলে জয়ন্ত প্রবর, দানবগণকে অজেয় কাল ভবনে প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। ক্ুব্সিণী তনয় এই সময়েই মারা কারাগারের অবতারণ|। করিলেন__ 
শ্ঘরারীর মায়।গহার আলাকমামান্য স্থত্রি--প্রকৃতির অনন্ত কুক্ষীদেশ হইতে 
আবার যেন নুতন ভারত প্রসব হইল! 


মহাবল প্রদ্য্ন এইরূপে মায়া-কাঁরাগার স্থজন করিয়া শিশুপাল প্রভৃতি 
রাজবর্মকে মন্বোধন করিয়া! কহিলেন, রাজগণ ! এখন সমরে বদ্ধ পরিকর হও, 
জীবনের আশা ত্যাগ কর, মীনকেতনের জলন্ত অস্ত্র সকণ তোমাদের মৃত্য 
ভবনের পথ পরিষ্কার করিতেছে । শঙ্বরারি, অরি নয়নের উপরেই আজ 
মায়ার ছুর্গ ভেদ করিয়! যদু-বন্দীগণের উদ্ধীর সাধন করিবে। আমি 
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ষটপুরে বিশাল ক্ষত্রিয় কুল আজ, কালের অন্ধতম কুপে নিক্ষেপ করিব। 

কৃষ্ণ নন্দন এই কথা বলিলে চেদীরাজ শিশুপাঁল ক্রৌধান্ধ হইয়| কহিতে 
লাগিলেন, গ্রছথায় ! তোর.শৈশব পরাক্রমের এত গর্ব? তুই বালক হইয়! 
ত্রিলোক বিজয়ী বীর যশঃ লাভ করিতে ইচ্ছ৷ করিয়াছিস? জানিস নাঁ যে 
দিকপালগণত্রাস বীরেন্ত্রশিশুপাল এ যুদ্ধে মেনাপতি ! অবোধ! তুই ত 
অল্পম্মতি, আজিকার যুদ্ধে ত্রিদশপতি ইন্দ্রের নিষ্কৃতি নাশ হইবে। শিশুপাল 
এই বলিয়। বিবিধ শর বর্ষণ করিতে লাগিলে কৃষ্ণ-ননদন অবলীল! ক্রমে 
তাহার প্রতি সংহার করিয়৷ আত্ম বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

রর কেশরী রতি পতি এইরূপে ঘোরসুর সংগ্রাম করিতেছেন, এমন সময় 
দেবানুচর নন্দী পাঁশহস্ত হইয়া! তথায় উপনীত হওত কহিলেন, যছু নন্দন ! 
দেবাদিদেব বিলোর্কেশ্বর বলিলেন-_আপনি তাহার প্রত্যাদেশ স্মরণ করিয়! 
রতুলোভী নরপতিদিগকে এই মহাপাশবন্ধন করুন। এবং বান্গদেবকেও 
এই সবিশেষ কথা বলুন। অনন্তর বন্দীগণকে মোচন করা আপনার ইচ্ছা। 
কুমার! আপনি দেব অবতার। অতএব ছুষ্টের দমন শি্টের পালন করিয়া 
বীরললাটে বিজয় তিলক ভূষণ করুন.। দেবদৃতনন্দী এই বলিয়! তাহাকে 
পাশান্ত্র গ্রদান করিয়। তিরোহিত হইলে মকরধ্বজ দেবঅন্ত্র নিক্ষেপ করত 
অন্থুরপক্ষীয় রাঁজপুত বীরগণকে বন্ধন করিয়! মায়! গুহার নিবিড় অভ্যন্তরে 
কারাবাস প্রদ্দান করিলেন, এবং বীর পুত্র অনিরুদ্ধের প্রতি তাহাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ ভার দিলেন । 

শান্বরারি এইরূপে অরিকুলের ভয়োৎপাদন করিয়া ব্রহ্মদন্ের নিকট গমন 
পূর্বক কহিলেন ব্রক্ষণ! রণদেবী আজ আমাদের প্রতি অঙ্গকুল, আপনি 
নিরাপদে মহাত্রত উদ্য।পন করুন্‌। বিশেষতঃ বীর শ্রেষ্ঠ ধনঞয় প্রভৃতি 
পাণ্ডবগণ যখন আপনার যজ্ঞরক্ষণে প্রহরী আছেন, তখন দেবাসুর, কি 
সমস্ত মানব কুল হইতে ও আপনার বিদ্ব সম্ভাবনা নাই। ভগবন_ | আপনি 
আরও নিরুদ্বেগ হউন্; আমি পবিভ্রাবস্থায় মায়াবলে আপনার কন্যাগণের 
উদ্ধার মাধন করিয়াছি । বীরেন্দ্র এই বপিয়! সমরাভিমুখে গমন করিলেন । 

ভগবান্‌ কৃষ্ণ) বলরাম, গ্রদ্যন় ও অনিরুদ্ধ গ্রভৃতি যাঁদবগণ এইরূপ কারা- 
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বন্ধনে এবং অস্ত প্রহরণে নৃগতি ও অস্থুর সেনাপতি দিগক্চে দলন করিতে 
লাগিলে দৈত্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল-_দৈড্য হয়ে আর ধৈর্য্য 
লেশ নাই__মন্ুর পতি নিকুস্ত নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া দানব মন্প্রদায়ে 
কহিলেন, বীরগণ ! এই কি তোমাদের বীরকুলপদ্ধতি ? পাঞ্চভৌতিক 
দেহমায়ায় জলন্ত কুলগৌরবে জলের অঞ্জলি প্রদান করিতেছ? কলঙ্গের 
তিক্তশ্বাদ আজ কি একান্তই অমৃহ্রসপ্রদান করিতেছে? অমরমন্ত্রাস 
অন্ঠুর দেহ কি কেবল মাংস-আবর্জনার স্তপ? বীররন্দ! এস, দেশ-রিপু 
বিনাশ কর, ন! হয় অস্ত্রের অগ্িময় কোলে ভীবন বিমর্জন দাও । আগাদের 
বীর-রন্ত, আমাদের বীর অস্থি অসার জরায় ধ্বংস হইবে? ভীবনের চিন্তা 
জীবনের মম) জীবনেরভয় অভয়হৃদয়ে আশ্রয় করিবে? আমরা বীব- 
বাঞ্ছিত রণ-রঙ্গিণী অসি-লতা। হার পরিতাাগ করিব ? 

মহাবীর্য্যবান নিকুস্ত এই কথ| বপিবা মাত্র অন্থর গণ পুনধুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল-_রণদেবী একাত্ত গ্রতিকুল_-তাহাদের জয় আশা ফলবতী হইল 
না; আবর্তাতটিনী, দানবশোণিত লোহিতসাগরের রূপ ধারণ করিলেন_- 
রক্তবৃষ্টির তখনও প্রতিনিবৃত্তি নাই-দানবেন্্র িকুস্তের পক্ষে এই ব্যাপার 
আরও কষ্টকর হইয়া উঠিপ/; বীরবর অগ্রতঃ প্রবর বিজয় বাসনায় উর্দগামী 
হইলে উর্ধ প্রহরী মহাবীর জয়ন্ত ও গ্রবর বাণাঘাতে তাহার গতিরোধ 
করিলেন, অস্ুরপতি ও পরিঘান্ত্র গ্রহারে ইন্ত্রপখ! প্রবরে ভূমিসাৎ করিয়া 
ফেলিলেন__দেবশক্তি অপূর্ব্ব ওষধির গুণ প্রদান করিল__দেবেক্জ্কুমার জয়ন্ত 
গুরুতর পীড়িত প্রবরকে আলিঙ্গন করত সংজ্ঞাদান করিয়া নিকুস্তকে কঠোর 
খঙ্জাঘাত করিলেন। দানবেন্দ্র কম্পমান হইতে লাগিলেন, এবং জয়স্ত-বিজয় 
তাহার পক্ষে অনাবশাক ভাবিয়া তিনি ক্রুতপদে ভগবান্‌ কুষ্ণ সমীপে উপনীত 
হইলেন। মহাবীর জঃস্ত এইরূপে নিকুস্থকে বিমুখ করিলে দেবেন্দ্র, কুমার 
জয়ন্তকে ও সথ৷ প্রবরকে আলিজন করিলেন, এবং ভীহার আজ্ঞাক্তমে দেব 
ন্ুন্দরী সকল স্ুরবীরগণের মঞ্জল সচক জয় ঘোষণা! করিতে লাগিলেন। 

রণ-দূর্জয় শিকুত্ত, জয়ন্ত সমর হইতে অন্তহিত হইয়া যজ্ঞন্থলে বামুদেবাদি 
সমীপে উপনীত হইয়া সিংহনাদ করত পাওবাদির সহিত মায় যুদ্ধ আর 


কুরুবংশ ১৫৩ 


করিলেন_ নিতয ব্রদ্মে অনিত্য ভাঁব স্পর্শ করিল--নারায়ণ মানগষী ছলনায় 
তগৰান্‌ ব্রিলোচনকে স্মরণ করিলেন। জল্তর্ধামী মহাদেব বান্থুদেবের 
মনের ভাব জানিয়া তাহাদিগকে দিব্যচক্ষু প্রদ্দান করিলে মায়াধী দানব 
সকলের নয়ন গোচর হইল। তখন অর্জনবীর কোপাদক্ হইয়] সট পুর 
নাথকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন রশীবরের অপূর্ধব গ্রতিভায় তাহার রক্- 
বিন্দু পাত হইল না-_বীরহৃদয়ে লঙ্জ। ্ু্দরীর সম্পূর্ণ ছায়! পড়িল--গাণীবা 
গাণতীবগর্রব বহু দূরস্থ করিয়া ভগবান্‌ বান্থদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নারা- 
য়ণ! কি আশ্চর্ষ্যের বিষয়! আমার ভীম গ্রহরণে ভূধরপর্ধ্যস্তও বিদীর্ঘ 
হয়! সমনে শর নিক্ষেপ করিলে শমন পর্ধাস্ত জীবন আশঙ্কা! করয়। থাকেন ! 
আমার শরবেগ বেগরাশি বারিনিধি সহ করিতে পারেন নাই! স্থরান্র বিজয়ী 
কর্ণ, তিনিও আমার বাথে ভগ্রদর্প হই! গিয়াছেন ! কিন্তু নিকুস্ত সমরে আমার 
আজ সকল বলবীর্ধ্য নষ্ট হইল, অস্ুর নাথের বজদেহ হইতে এক বন্দু রক্ত- 
পাত করিতে পারিলাম না! দীননাথ! আমি পাঞ্চালনগরে একলক্ষ রাজ- 
দলন করিয়াছি! শ্ববলে শরসেতু বন্ধন করিয়া! অপাঁর বাহুবলের পরিচয় 
প্রদান করিয়াছি! জগন্মগুলের বীরষশঃ গ্রাস করিয়া বিজয় নামে বিখ্যাত হই- 
য়াছি। কিন্তু দেব! সেই যশঃ প্রভা ষট পুর গুহায় আজ অস্তমিত হইল কেন? 

অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়। নারায়ণ কহিলেন, পার্থ! নিকুন্তের ভূজ 
বীর্য অসাধারণ; এমন কি, দৈত্যপতির বীরত্ব আম্ষালন বন্ুমতীও ধারণ 
করিতে সক্ষম নন্‌। দানবশ্রেষ্ঠ উত্তরকুকুতে শত সহস্র বর্ষ তপশ্চারণ করিয়া 
ভূতভাবন পশুপতির নিকট “বিষুতেজ ব্যতীত ভ্রিলৌকবিজয় বর ও ত্রিমূর্তি 
ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে ।” উহার একমূর্তি অস্থরজননী দিতীসেবায় 
চিরনিযুক্ত রহিয়াছে; অপর ছুই মূর্তি জগতের বিদ্লপরতন্ত্র হইয়া! উঠি- 
য়াছে। কিন্তু ভান্থমতী হরণকালে আমি উহার এক মূর্তি বিনাশ করিয়াছি। 
এখন দ্বিতীয় মূর্তি কালের ভীষপকবলে চর্বিত হইতে উপক্রম করিতেছে । 
কষ্ণার্জুন পুরুষ পরম্পরার এইরূপ কথোপকথন সময়ে দানবেন্্র ষট পুর 
গহামধ্যে প্রবেশ করিলে কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদব ও অর্জুন প্রভৃতি পাওবগণ 
তাহার অন্ুগমন করিলেন--দয়াময় হৃদয়ে মানবীয় দয়ার উদ্রেক হইল__ 
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কৃষ্ণ, গুহাশামী বৃষ্ধিকূল বঙ্গীগণের উদ্ধীর সাধন এবং প্রায় কতৃক মায়াগুহা 
হইতে বিপক্ষরাজগণকেও মোচন করিলেন । দৈত্যন্দয়ে সহ বৃশ্চিক দংশন 
প্রায় হইতে লাগিল। মহাবলদৈতা পুরুষগ্রবরকৃষ্জকে ঘোররণে আহ্বান 
করিলেন_দেবদৈত্য নয়ত্রাস মহাঁসমর জারদ্ধ হইল-ত্রিদশেশ্বর নারা- 
য়ণ, নিকুস্তকে গদাগ্রহার ও নিকুত্তও তাহাকে বিষম পরিঘাঘ।ত করিল) 
উভয়ের প্রহারে উভয়েই অবসন্ন হইয়। পড়িলেন ? বিশ্বকর্তা নারায়ণের অবমন্ন- 
তায় সৌরজগত হাহাকার করিতে লাগিল, ধবিগণ মগ্তীবনী মন্ত্রপাঠ করিতে লাগি 
লেম-_পারিজাত মূলে জল সেচনে কণ্টকরৃক্ষও অস্করিত হইল__কৃষ্ণের উা- 
নেই নিকুস্ত গাত্রোথান করিলেন। অনন্তর ভবানীপতি দৈববাণীক হিলেন ;-- 
প্রকাশি অসীম তেজ দানব দলন হে 
দানব লন? 
দ্বেখাও ব্ৈলোকা মাঝে বীরত্ব ক্রিণ হে 
বীরত্ব কিরণ। 
লভিতে শ্বাধীন-রতু রত্বাকর ভটে হে 
রত্বাকর তটে; 
বীরপুত্র আত্মধলি দেয় অকপটে হে 
দেয় অকপটে। 
তাই আর্ধ্যস্ুত রত দেশবৈরি নাশে হে 
দেশবৈরী নাশে, 
উষ্ণ রক্ত শৈত্যনহে অরিকুল ত্রাসে থে 
অরিকুল ত্রাসে। 
মরিব মারিব এই পুরুষের পণ হে, 
পুরুষের পণ; 
বীরহিয়া নাহি মানে অসির শাসন হে 
অসির শাসন। 
বিশেষ বিমুখ যেবা দেশের মলে হে 
দেশের মঙ্গলে 
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আর্ষের সস্তান বলে কে তাহারে বলে হে 
কে তাহারে বলে। 
দেশের মঙ্গল হেতু মরণ মঙ্গল ছে 
মরণ মঙ্গল ;-- 
ন্যায়েতে নির্দেশ করে নৈয়াফিক দল হে 
নৈয়ায়িক দল। 
অতএব গুনবীর যাদব নন্দন হে 
ষাদব নদন ! 
, বিনাশ ত্রিলোকী ত্রাস জন্তুর রাজন ছে 
অস্ুুর রাজন । 
ধর চত্রী চক্রাযুধ দৈত্য বিনাশিতে হে 
দৈত্য বিনাশিতে) 
ধর! নিরাপদ হু'ক দৈত্যভার হতে হে 
দৈত্য ভার হতে। 
অন্থুর নিকুঞ্জ হ'তে বিষলত! মূল হে 
বিষণতা মূল 3 
নির্শূল করিয়াকর জগতে প্রতুল হে 
জগতে প্রতুল। 
বিহ্বোদকেশ্বর মহাদেব এইরূপে দৈববাণী বিদিত করিলে নারায়ণ অবিলম্বে 
দর্শন নিক্ষেপ পূর্বক নিকুস্তান্থুরকে দিধ্ড করিয়] ভূতল শায়িত করিলেন__ 
স্থরলোকে স্থৃথের গ্রদীপজলিয়! উঠিল-_মহেন্্র কুম্মুম বৃষ্টি করিয়! নাঁরায়ণের 
ভুষ্টি সাধন করিলেন । বাস্থদেব বি প্রবর ব্রহ্মদত্তের যজ্ঞসমাপ্ত করিয়া নিমন্ত্রিত 
দিগকে বিদায় করত স্বজন সহিত দ্বারকায় গমন করিলেন । পাঠক! এক্ষণে 
“ধ্মস্য সু্মাগতি” এই কথার দার্থকতা দেখিতে ইন্্প্রস্থে গমনোদাত হউন্‌। 
ইতি; মহাভারতীয় খিল হরিবংশে ১৪১১ ১৪২, ও ব্রিচত্বারিং- 
শদধিক শততম অধ্যায়, কুরুবংশে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবংশ। 


যোড়শ সর্গ। 

অষ্ট ব্জ মিলন। 

(নৈশ কামিনী) 
03006033008 

“ধর্মস্য সুক্ষ গতি” 


জগন্মগুলে ধর্মই একমাত্র চির মঙ্গী, ধার্মিকগণ অটল ও অবিনশ্বর ধর্মকে 
মহচর করিয়! চরম ক্ষেত্রের জনশূন্য দুর্গমপথ অতিক্রম বাসনা করেন ।_. 
ধর্মরাজমুধিটিরমহোদর মহাত্মাভীমসেন ধর্মভ্ঞানউত্তেজনায় নৈশকামিনী- 
্রস্তাবে বারধর্মের (শরণাগত রক্ষার) উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করত পরি- 
নামে অপূর্ব যশোগাভ করিলেন £-দূর্ববাদা-উর্বসী সংবাদ তাহার প্রধান 
কারণ হইয়া উঠিণ ;-শৈব তেজস্বী মহামুনি দূর্বাসা পঞ্চাগ্ি পরিখা ও তুরবা- 
দল তক্ষণ করিয়া বছ সহত্রবর্ষ মহাযোগ সাধনে আত্ম সংযম পূর্বক দুর্বান! 
নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলে ইন্্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল সন্তপ্ত 
হইয়া তীহার নিকট স্তখ প্রার্থনা করিলেন_ম্বভাব, চৈতন্য সম্পা 
দন করিল-খধি ইন্জিয় নিচগ্কে পার্ধিব বিমল সখী করিতে সমাধিবিরিত 
হইয়া স্বভাবের বিনোদন দেখিতে বি্রমণে যাত্রা কঠিলেন-_বিশবের অগংখ্য 
চিত্রণট তাহার মনোরগ্জন করিতে পারিল না )- তিনি শরীরীগণের সারশূল্য 
অলীক উল্লান দেখিতে লাগিগেন_মন আরও দূরে চলিল- মহর্ষি ক্রমে ক্রমে 
অমর নিঝাদে যাইয়া উপনীত হইলেন। শ্বর্গ নিবাস সর্বশাস্িময় আশ্রম 
দেখিয়া হৃদয়ে হুর মুকুল ছুটিল) তিনি ক্রমায়ে ইন্নগরে প্রবেশ করিলে 
ঠিক যেন দ্বিতীয় তদ্ধাও হইতে ছিতীয় যোগেন্্র পুরুষ মহাদেব আসিয়া 
অমর নগরে পদার্পণ করিলেন-_কার্ধ্যও সেই ভাবের সহানভূতি করিল 
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খধিরাজ দেবদত মহার্ঘ্য আসনে কৃষ্ণাজিন বিস্তীর্ণ করিয়া! উপবেশন করি- 
লেন। দেববৃন্দ যোগেন্দরের চতুর্দিকে প্রভাময় রূপে উপবিষ্ট হইলেন__ 
বগমাধুরী একাসনে খেল! করিতে লাগিল-_দেবরাজ ফৌতুকোৎস্ুক খরধি- 
. রাজের শুষ্কপ্রায় আদিরসে নবতরঙ্গ তুলিতে স্ুরমোহিণী উর্বমীকে অভি- 
নয় করিতে আজ্ঞা দিলেন। স্বর্গ নর্তকী দীর্ঘ জট! ও নখশ্শ্রুধারী মহর্ষিকে 
আদিরসানভিজ্ঞ পেশু প্রায়) ভাবিয়া রূপ গর্ধে মনে মনে অনার করত 
অগত্যা নৃত্য করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন--এতদিনে উ্বসীর বিষাদ-রজনী 
কালের কন্দর ভেদ করিয়া উঠিল-মহর্ধি যোগবলে দেবনর্ভূবীর মনোতাৰ 
বুঝিতে পারিয় মহস্কার ও অস্থয়া পূর্ণ প্রকৃতির অন্রূপ শান্তি দিলেন। শ্বর্গ- 
বারাঙ্গনা, তুরক্িণী শাপগ্রস্থ। হইয়! বহুকালের জন্য স্বর্গন্থুখে বঞ্চিত হইয়া 
গড়িলেন-_পদ্মিনীর প্পমুখ একবারেই শুষ্ক-_কামিনী কেবল মাত্র শোকের বেশ- 
ভূষালইঘা ধবিপদে বিলুষ্িত হইতে লাগিলেন। কোথায় স্ুুখের দিন, না 
তিমির গর্ত ছুঃখসর্রী মকল আঁশ! ভরসা দূর করিল, বামার কোকিলের 
আর্তনাদ তপঃলোক ভেদ করিয়া চপিল। মহর্ষি আর পাষাণস্পে হদয় 
ঝাধিতে পারিলেন ন|। “উর্কর্সী দিবসে তুরঙ্গিণী ও রাত্রিকালে রমণী রূপ 
ধারণ করিয়] অষ্টবজ দর্শন পর্য্যস্ত মর্ভলোকে মর্ত বিহারিণী হয়] থাকিবেন” 
তিনি এইবর প্রদান করিলেন। বলিতে বলিতে. সুর কান্তি স্বর্ত্রষ্ট হইয়] 
পড়িল, নুরমোহনী বিজন বিপিনে অভিশাপের তিক্ত আস্বাদ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন । 

নৈশকাঁমিনী উর্ধপী এইরূপে বনবাপিনী হইয়া! রহিলে প্রকৃতির অরণ্য রঙ্গ- 
ভূমে একটি দৈবক্রীড়ার আবিষ্কার হইল-_মবন্তীনাথ দণ্তীরাজ তথায় মুগ 
অন্বেষণ করিতে আসিয়া মুগনয়ন। উর্কাণীর অশ্বরূপ দেখিতে পাইলেন_মৃগ- 
তৃষ্ণা তিরোহিত হইল-_মানসিক প্রলোভ পরমাণু সকল মস্বলোতে লালায়িত 
হইতে লাঁগিলে মহাবল, মসৈন্যে অশ্ববেষ্টন করত বদ্ধ পরিকর হইয়া! রহিলেন; 
আর "অশ্বিনী যাহার নিকট দিয়া পলায়ন করিবে তাহাকেই নিহত করিব” 
তাহার এই রাজাদদেশটা অনবরতই সৈন্যগণকে সতর্ক করিয়। রাখিল_-অস্ষি- 
নীর উভয় সঙ্কট উপস্থিত--্ধৃহ হইলে আত্ম প্রকাশ এবং পলায়ন করিলে _ 
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অন্যের জীবন নাশ হয়” এই ভাবিয়। সুরললনা অবস্তীনাথের অবরুদ্ধ পথ 
অতিক্রম করিয়। পলায়ন করিল। দুণ্তীতৃপতি যারপরনাই অপ্রতিভ হই 
লেন_রাজ আশ! নিবৃত্তি হইল নাঁ_সৈন্যগণ বনাস্তরে পড়িয়! রহিল, ভূপাল 
একচিত্ হইয়া তুরঙ্গারোহুণে তুরজ্গীর পশ্চাৎধাবন করিলেন। দেখিতে দেখিতে 
কমলিনীর কঠহার খুলিয়া! লইয়া দ্িনকর অন্তশিখরে অস্তর্কিহ হইলেন, 
উ্ধসীর হৃদয়ে “অপরশ্বাকিং ভবিষ্যতি” এই প্রাচীন প্রবাদ ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল-ত্রক্ম বাক্য অলঙ্ঘনীয়__কামিনী যামিনীকালে ভুবনমোহিনী 
রমণীরূপ ধারণ করিলেন-_দ্তীর অদৃষ্ঠ স্বীয় স্থথ নিতাস্তই লিপিবদ্ধ ছিল-- 
মহারাজ তুরজিণী লোভে আসিয়া অনুপম তকণী অবপ্লোকন করিয়৷ অবাক 
হইয়! রহিলেন। রূপপীর রূপরাশি তাহাকে লাবণাকৃপে টানিয়৷ ফেলিল। 
স্থুররমণী কমনীয় অঙ্গ কাস্তিতে চত্্রমার উজ্জ্বল রূপ রাশি ও সৌদামিনীর মধু 
মাথা হাসিকে ও উপহাস করিতে লাগিলেন । ন1 করিবেন কেন তাহার মনোহর 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল জগৎ সৌন্দর্যের সারাংশ লইয়াই নির্মাণ হইয়া! ছিল, 
বিধি নিষ্্জনে বদিয়া এই রমণীনিধি স্থজন করিয়াছিলেন । বরবর্ণিনীর অপর 
সৌনদর্ষ্যের তুলন! ইহ জগতে নাই, কল্পনার কল্পনা শক্তিতে নাই, স্থুরশিল্পীর 
বিশাল বিশ্বপটে নাই) কেবল চারুহা্িনীর চরণচুস্কিতকেশ-গুচ্ছ ঠিক- 
ধেন বেণী-ভূজঙ্িণী কুচ-শসভ, প্রদক্ষিণে নিতম্ব-দেশ অতিক্রম পূর্বক শির- 
শিখরে উঠিয়াছিল, খগ-নাশ! ম্বভাবের ভয় দেখাইলে সর্পস্বজনী অভিমানে 
ফথার সহিত মৌন-ন্ৃপ্তি লইয়াছে। আর তীহার প্রেমপূর্ণ চঞ্চল নয়ন 
দেখিলে বোধহয়, হয়, মুগ বধূগণ তাহার নিকট, না হয় একমাত্র তিনিই মৃগ- 
বালাগণের নিকট দৃষ্টি কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন_-দহজেই রতিপতি স্বয়ং 
আপিয়! অবস্তীপতির ধৈর্য্যবন্ধনী গুপি খুলিয়া! দ্িলেন_মহারাঁজ অধৈর্ধ্য 
হইয়! পরিচয় বিনিময় করত হৃদয় ভরিয়। রসালাপ করিতে লাগিলেন-প্রকাঁও 
ইন্ত্রজাল তাহার জ্ঞানচ্ষু চাপিয়া পড়িল--উর্বদী প্রথমতঃ নারীকুলোচিত 
গাস্তীরধ্য প্রদর্শন করিয়া পরিণামে বিরহের ভয় দেখাইলেও কামোনত্ত দ্তী 
ভবিধ্য দণ্ডের দিকে লক্ষ্যপাত করিলেন না ইন্দরিয়গণ স্বর্গযাত্রী হইয়! দড়া- 
_ইল--নরবর অমর বাঞ্িত উর্বসী রক্ত বনমধ্যে গ্রহণ করিয়! রাজধানীতে গমন 
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করিলেন। চন্তরস্থ্্য অগোচর পুরকেন্ত্রভাগে উর্বসী ভবন নির্দিষ্ট হইল। 
মহারাজ এইরূপে কিছুকাল পরম মংগোঁপনে কাল। হরণ করিতে থাকিলেন। 
অনন্তর সুখের নিশাবসান হইলে অবস্তীপতির রতি সৌভাগা অন্তর্থিত 
হইল প্রেমকণ্টকবিধি প্রতিকূল হইয়! বদিলেন-_মহর্ধি নারদের ফোগশীল- 
হৃদয় দর্পণে তাহাদের বিরুদ্ধ নায়কতার (দেব ও নর সম্বদ্ধে) সম্পূর্ণ প্রতিবিষ্ব 
পড়িল। খষি দ্বন্প্রিয় ও ভূভার হুরণে সহকারী নায়ক, এখানে ও ঠিক 
সহকারী নায়কত| করিতে দ্বারকা নিকেতনে গমন পূর্বক ভগবান্‌ কৃষ্ণকে 
দর্তী-অশ্বিনী সংবাদ জানাইলে বিশ্বস্তর বিশ্ব-অন্তর্যামী হইয়াও নর লীলার 
অন্গুরোধে বিশ্বয়রস্াভিভূত হইলেন-_সৌভাগ্য-ঈর্ধা জম্মিল-__যছুমণি অশ্িনী- 
আনয়নের জন্য দণ্ী-নিকটে উক্রুবক নামক দত প্রেরণ করিলেন । যাদব- 
দূত অনভিবিলঘ্বে অবস্তী নগরে উপনীত হইল--বছ দিনের পর আজ গুঢ় 
রহস্য ভেদের স্থত্রপাত-_বৃষ্দুত দণ্ডী সতাস্থ হই ভূপতিকে বিশ্বপতি বান্ধ 
দেবের অনুমতি ব্যক্ত করিলে ঠিক যেন বিনা মেঘে অকল্মাং বজাঘাত! 
এই নিদারুণ সংবাদে দণ্তীর রাজদণড পর্যন্ত কাপিয়! উঠিল ; রাজন্‌ কোন 
মতেই অশ্শিনী প্রাপ্তি শ্বীকার করিলেন না। বার্ডাবহ কেবল বিফল কথা 
মাত্র বহন করিয়া! দ্বারকা নগরে প্রত্যাগত হইল--স্থুর প্রকৃতির তবু অনুরাগ 
ঘুচিল না_দেবকী নদন দূত মুখে দণ্ডী সম্থাদ শ্রবণ করত তাহাকে 
জীবনী বিভীষিকা দেখাইয়া পুনরায় দূত প্রেরণ করিলেন__হ্থথ দিশ্ধুতে 
দুঃখের তরঙ্গ উঠিল-_দ্তীরাজ পূর্ব দূতের পুনরাগমন দেখিয়া প্রাণের আপ! 
ছাড়িয়া বসিলেন-_বার্ভাবহও তাহারই পোষকত! করিল--*সহঙ্গে সন্প্রীত না 
করিলে নারাক্মণ দণ্ডীবধ করিয়! অশ্বগ্রহণ করিবেন” প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 
উরুবক মুক্তকণ্ঠে অব্তী নাথকে এই সমাচার প্রদান করিল-_প্রেমসিদ্ধু বড়ই 
গভীর, প্রেমবন্ধনীবড়ই কঠিন, প্রেমজাল বড়ই টান সহিষু_অবস্তী নরনাথ 
ব্ৈলোক্য নাথকে বিপক্ষ দেখিয়াও উর্কসীর প্রেমজাল ছিন্ন করিতে পারিলেন 
না। জীবন সত্ে অশ্বপ্রদান করিব ন| বলিয়া দুতকে বিদায় করিলেন__ 
অন্তর কাদিয়া উঠিল-_আপনিও প্রাণভয়ে রাজপুরী হইতে বিদায় লঈতে 
অন্তংপুরে প্রবেশ করিয়া রাজমহিষীকে কৃষ্ণশক্রতার নাধারএ কারণ (আস 
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নীর বিষয়) বগিলেন--মহ্ষী পরম] বুদ্ধিম শী--কংসশক্রর সহিত শক্রতা 
গনিয়। তাহার কমল মুখকান্তি গুকাইয়। গেল। তিনি বিধিমতে পীতান্বরের 
ঈশ্বরত্ব সপ্রমাণ করত তীহাকে তুরগিিণী দান করিতে উপদেশ দিলেন_অতল 
স্পর্শ প্রেম বারিতে কিছুই স্থায়ী হইল না_নরনাথ পরমার্থ বিষয়ে কর্ণপাত 
না করিয়া! অবস্তীর বিশাল সাম্রাজ্য ভার পুত্র হস্তে অর্পণ করত বীরদলের 
আশ্রয় লইতে তুরঙ্গিনী সহিত রাপুর বহির্থত হইলেন- চিন্তাদেখী ক্রমেই 
দুরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। 
মহীপাল এইরূপে দেশাস্তরিত হইয়া যথাক্রমে সাগর, নরেন্দ্র দত্ত-ক্র, 
শিশুপাল, জরাসন্ধ, ছুর্ধ্যোধন ও প্রদিদ্ধ প্রসিদ্ধ যোধগণের নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন__কাল তুরঙ্গিণী সর্বনাশ করিয়া তুলিল--ভুর- 
ক্ষিণীর জন্য “বিশ্বসংসারে জন্য” নারায়ণ দণ্তী-রিপু হইলে কেহই তাহাকে 
স্থান দিতে পারিলেন না। মহারাজ আশ। ভরসার চিতা স্তপের উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া "কাহার শরণ লইব, রসব্তীর রস মাধুর্য কিরূপে চির কাল 
পান করিতে পাইব,” এই ভাবিয়। অস্থি চর্ম সার হইলেন-_মানসিক বৃত্তি 
সকল দূর্বল হইয়া পড়িল__রাজা চতুর্দিকে আশা শূনা হইয়া এবার শেষ 
মন্রণা স্থির করিলেন__সন্ব,চিত হৃদয় প্রসারিত হইয়া উঠিল-_অবস্তী অবীশ্বর 
পাঁগুব গণের শরণ লইতে ইন্দরপ্রস্থে গমন করিয়। ভথাকার যমুনাপুপিনে 
উপনীত হইলেন--শৈত্যমালঞ্চে ও বসন্তের ফুল ফুটিল__বীরবর যছ্বর বিদ্রোহে 
ব্যাপৃত হইয়াও তরঙ্গিনী-উপকৃলের শোভা] দেখিয়া মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন £7 
উন প্রস্থ গ্রবাহিনীর শাস্তিময়ী তটিনীতট কি অভিনব মাধুরী ষম্পন্ন! পাষাণ 
গঠিত সোপানাশন কেমন আরোহিনী হার পরিয়] শয়ন করিয়া রহিয়াছে! ঠিক 
যেন বহ্থমতীর ত্রিবলীবন্ধনী বলিয়া এক একবার মনে ভ্রমের পদাস্কমাল। 
উদিত হয়! আবার সোপান বন্ধনী (নিম্নগা স্কটিকের অবলঙব) দেখিয়া অন্তরে 
শ্বেত ভূজঙ্গিনী বলিয়া কণ্পন। জন্মে। কুলবতীর কুল-মীমস্তে ইহা আরও 
বড় মনোহর দৃশ্য 1 রত্ব রচিত দেব ভবন ও বিলাস নিকেতন সিন্ুর বিন্দু 
রাজির ন্যায় বিরাজিত হইতেছে। এদিকে কেমন পুষ্প পর্ণ কিশোর কিশোরী 
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তরু লতিকাঁর! ভাবের ডালি লইয়! দাঁড়াইয়া মাছে! আবার কেমন কতকগুলি 
নবপ্রস্থন কোঁথাও দেব চরণে নিপতিত হইতেছে! কোথাও বা নায়ক 
নায়িকার ক-কবরী আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে! ধাহাহউক, অদৃষ্ট চক্রে আজ 
আমিও এ প্রেমিককুলের দলন্, আমার পাপ হৃদয়ে পরমার্থের পদ মাত্রও নাই; 
অন্তর বাহিরে কেবল একমীত্র উর্ধসী প্রেমের প্রতিমা নৃত্য করিতেছে । কিন্ত 
বিধাতা কি দারুণ বাদ সাধিলেন ! নব বিকশিত রস কলিক1 অকালে শুষ্ক 
হুইল! আর সসাগর! ধরার বীর পুভ্রগণ কেহই আমার পক্ষ সমর্থন করিলেন 
না! কিকরি! কোথায় যাই! ভাল, একবার শেষ সংকল্প মহারাজ যুধি- 
চিরের শরণ লই। গাগুবগণ বীযশ্রেষ্ট, তাহার। অবশ্যই বাহুবলে আমার 
মনোকষ্ট দূর করিবেন,__না) নারায়ণ পাব কুল বন্ধু; অতএব বন্ধুজন বিরুদ্ধে 
পাগুৰ কখনই অন্্রধারণ করিবেন ন!) বরং জগদ্ন্ধুর সহিত মামার সন্ধি 
সম্পাদন করিতে পারেন । আচ্ছা, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? উচ্চ হৃদয় পাঁওব- 
গণের মন্বরোধে হয় রমণীরত্ব লাভ করিব, নাহয়, হয়রূপিনী বর্গ প্রমদাকে রমা- 
গতির অভয়চরণে প্রদান করিয়! চির নির্ভয় হইব। না, তাহা! কখনই হঈবে 
না! কৃতান্তভোগ্যলীলাময় জীবনের জন্যে অভিমানী আর্ধ্যরক্ত দুষিত করিক? 
প্রতিজ্ঞা যে কুলের মূল গৌরব, আজ সেই মহা মূলা প্রতিজ্ঞা বিতরণ করিয়া 
কি তৃণতুল। ভীবন ক্রর করিব? দশানন বৈদেহীপরায়ণ হইয়! দশ মস্তক 
বিসর্জন করিয়াছেন ! অবস্তীপতি এক মস্তক জন্য কিন্মতিপথের দেই সকল 
পুণাময়ী প্রতিভা গুলি লোপ করিবে? কখনই না! ভাগিরথীর বিমল- 
সপিলে জীবনউত্বর্গ করিয়া কুলকলঙ্ক দণ্ডতীনাম অতীতকালেরগ্তে 
গোথিত করিব! 

মহারাজ দণ্তী এই ভাখিয়। বদ্ুগন্ত? জাহ্ছবীর খরতর শ্রোত গর্তেভীবন বিস- 
জ্জন দিতে কৃত সন্কপ্প হইলেন-_্থৃযুপ্ত বিবেক জাগ্রত হইয়] উঠিল__রাজ| বিবিধ 
পুষ্প চয়ন করিয়! পবিত্র নলিলে অবগাহন করত বিধিমত গঙ্গাপূজ! সমাপন 
করনানভ্তর ভবভয়নাশিনী ভাগিরথীকে স্তব করিতে লাগিলেন-_হে স্থুরধুনি ! 
হে তরঙ্গিণি! হে ভবভয় নিবাঁরিণি দেবি! হে কলুষ হারিণি! হে শিব 
শির বিহবারিণি! হে হরিপদ নিঃসারিণি জগদশ্বে! তোমার অভয় চরণে 
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আমি কোটী নমস্কার করি। মাতঃ! তুমি ব্রক্মময়ী । তুমিই জড়মগী রূপে 
বিশ্ব জগতে ব্যাপৃত থাক $ বিশ্বের অনাতম উপাদান রসতন্মাত্র ভোমার পর- 
মাগুতে বিলীন হইয়! থাকে। তুমিই ভাঁগিরথী, তুমিই ভোগবতী 
ভুমিই বৈতরণী এবং তুমিই স্বর্গধামে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীরূপে মদার- 
প্রবাহিনী হইয়া নিত্যানন্দময়ী নাম ধারণ কর। ত্রিতাপহারিণী- 
মহিমা জাঁনিয়। ভবানীপতি ভব তোমাকে মন্তকে আপন প্রদান করেন । হে- 
শিব ভামিনি ! ছে পতিত পাবনি ! হে শান্ত মনোহারিণি গঙ্গে ! অপাঙ্গে 
দাসের প্রতি কৃপাদৃষ্টি পাত কর। আমি গরলময় সংস!র পরিত্যাগ করিয়া 
তোমার পবিত্র জীবনে জীবন সমর্পণ করিতেছি । জননি ! যেন অশেষ 
পাপের পাপী বলিয়! দাসকে বঞ্চিত হইতে ন। হয়। হ! মোক্ষদে ! হাবরদে! 
হা নির্বাণ-ুক্তি-গ্রদায়িনি দেবি! হা ব্রন্মাকমগ্লুনিবাসিনি জাহবি ! 
অন্তিম কালে কালের ভীষণদণ্ডে দণ্তীকে যেন দণ্ডিত হইতে না হয়। আমি 

ংসারির অরিবলিয়া আমার মুক্তিপথ যেন না অবরুদ্ধ হয়। ত্রিলোঁক- 
তারিণি! ব্িিলোচনমোহিনি ! ত্রিপথ গামিনি বৈষঃবি! তুমি খিষ্তপদ সম্ভুতা 
বলিয়৷ পরমেষ্টি পিতামহ তোমার আরাধনা করেন। তোমার বিমলসলিলে 
জীবন উৎসর্গ করিলে অন্তর্জগৎ ব্রদ্ম-জগতে গিয়া লীন হয়। মহারাজ দণ্ভী এই 
রূপে গঙ্গার স্তব করিয়া পবিত্র দলিলে আত্ম বিসর্জন কারণ তুরঙ্গিনী রূপা 
উর্বনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে। আন আমি নরলীলায় বীতরাগ 
হইয়া কালের নির্জন মন্দিরে গিয়া! নিশ্চিন্ত হই। তোমার ভবিষ্যৎ বিচ্ছে- 
দেরশেল হৃদয়কেন্ত্র হইতে একবারেই অপসারিত করি। হায়! হায়! 
প্রেমনিয়ন্তা সাধের প্রেমে কি বিষাঁদের বজপাত করিলেন! যাহাহউক 
্বজনি ! এখন আদন্ন মৃত্যু অবস্তীপতির নিকট আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ কর। 
আমি তোমার প্রেমকলঙ্ক বহন করিয়! সাগর! ধর! পরিভ্রমণ করিলাম, 
কিন্ত দৈবদোষে আমার ছুঃখের তরঙ্গ বিপরীত দ্বিকে পরিবর্তন হইল তৈ? 
অভাগ! দণ্ডীর শান্তি নিকেতন, ভীরুতার অদ্ধতম কুপে গিয়া নিমগ্ন হইল, 
সৌরজগতের ভূষণস্বরূপ রাজদও সকল ছুরদৃষ্ট দতীর পক্ষ সমর্থন করিল না। 


ন্ুরগ্রম্ষা উর্কবনী অবস্তীপতির ককুণরসার্ আত্মবিসজ্জনী বথ। 
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গুনিয়! গদ গদ শ্বরে কহিতে লাগিল, হৃদয় রঞ্জন! এখন আর অনুশোচনার 
ফল কি? কার্যক্ষেত্ে উপস্থিত হইবার পূর্বে উত্তর দিকে দৃক্পাত করা 
উচিত ছিল। রাজন্‌ ! আমার নব সন্মিলনের প্রেমভরে তোমার অস্তরাস্্া যখন 
দুলিযাছিল, তোমার হৃদয় প্রত্রবণ হইতে আদিরসের অজশ্রধারা যখন উদগত 
হইয়াছিল, তুমি ইন্দ্রিয় গণের অবিরামশামনে যখন শাসিত হইয়াছিলে, 
ন্যায় শাদন অতিক্রম করিয়া] হখন প্রেমরাজ্যে পদার্পণ করিতে লাগিলে ; তখ- 
নই আমি বলিঝাছিলাম, প্রেমবনে বিরহ কণ্টক আছে, প্রেমসিদ্ধুতে বিচ্ছেদ 
তরঙ্ক আছে, প্রেমমঠে কলঙ্কগ্রতিমা আছে। কিন্তু নাথ! তুমি আমার 
কথায় কর্ণপাত করিলে না, সাধারণের শাদন কর্তা হইয়া ইন্দ্রিয় শাঁসনে 
অপারগ হইলে ! আদিরসের অনিত্য স্বাদ গ্রহণ করিয়া পথের ভিথারী হইয়া 
দাড়াইলে, অবশেষে কুল অভিমান তোমার বিরুদ্ধে ভক্ষক বেশ ধারণ করিয়া 
বঙিল। অবস্তী শিরোমণি ! এখন আর দণী-প্রমদা দিবা-তুরক্গিণীর মুখাপেক্ষ। 
করেন কি? আমি তোঁমার অন্গগামিনী হইয়া পবিত্র সলিলে প্রেম ব্রত 
উদ্যাপন করিব । 

অশ্বিনী এই বলিয়া! নিঃশব হইলে দণ্ডীরাজ দিবা-তুরক্ষিনীকে সর্গিনী 
করত পবিত্র সলিলে অবতরণ করিলেন,--আকাশ কুম্থম আপনাপনিই ছড়িয়া 
গড়িল_-নাগরিকগণ এই বিম্মণকর হত্যাকা দর্শনে চতুর্দিকে দর্ডায়মান 
হইলেন। দণ্ডী, কাল-ভয়-দঙিনীর পবিত্র প্রবাহে আক্ঠমগ্র হইয়া! ঈশ্বরের 
ধান করিতে লাগিলেন,-এমন সময় স্বভাবের আলেখ্য হইত্তে দণ্তীর মৃতু 
নিবারিণী গ্রতিম। দর্শন দান করিল-_মর্জুন ভামিনী ভত্রী অবগাহন উপলক্ষে 
ভাগিরথীকৃলে আগমন করিয় দ্ডী-উর্বসীর কণ্ঠদেশে তরগ ক্রীড়া দেখিতে 
লাগিলেন, এবং লোক গরম্পুরা তাহাদের আত্মহা-সঙ্বক্প শ্রবণ করিয়! কৃপাপুণ 
সুধান্থরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে? এবং কোন্‌ উদ্দেশ্য 
সম্পাদন করিতে এই পাপময় মন্ণ্পে ব্যাপৃত হইয়াছেন? নরশ্রেষ্ট! কপট 
তার আবরণী খুলিয়! উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রকাশ করুন, যদি মন্কুষ্যের আয়ত্তকর 
হয়, তাহা হইলে ত্বদীয় মানসিক গরল রাশি লক্ষ যোজন দূরে বিদুরিত হইবে। 

দীনদরিদ্রের কগ্যাণ রূপিণী ভদ্র আত্মবর্চক দণ্তীকে এই দয়াশীলতার 
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পরিচয় দিলে রাজ] লোকারণ্যের ভৈরব ছবির মধ্যে সেই কুরু প্রতিমার সদয় 
কণ্ঠম্বর শুনিয়া গতায়ু জীবনীলালসার অন্যতর দিকে সরিয়া বগিলেন। 
এবং কহিলেন, দেবি ! আমার নাম দণ্তভী, আমার সুবিশাল রাজদও অবস্তী- 
রাজ ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়, কিন্ত আমি কালের করে কপটদগুনীয় হইয়া 
আত্মত্যাগ করিতে কৃতদস্কল্প হইয়াছি। এই তুরঙ্গিণীর মায়াডোরই আমার 
নিয়তিরআাকর্ষণী হইয়াছে । সহ্দয়ে! আমি, বেগগামিনী তুরঙ্গিনী 
অরণ্য মধ্যে প্রাপ্ত হইলে দ্বারকাপতিক্ু্চ মহর্ষিনারদ কর্তৃক উপদিষ্ট 
হইয়াছেন, এবং “আমাকে নিধন করিয়। অশ্ব গ্রহণ করিবেন” এই তাহার 
দুঢতম উদ্দেশ্য হঈয়াছে। মধুর ভাষিণি! আমি এই প্রবল শক্রতায় নির্ভয় 
হইতে মৌর জগতের আশ্রয় লইলাম, কিন্তু ছুর্ভাগোর শৃন্য ভাগাপটে কেহই 
আশ্রয় রেখা অক্কিত করিলেন না) আমার হৃদয়াকাশে জীবন চিন্তার একটা 
প্রকাগড ধূমকেতু উদয় হইল। অতএব দেবি! স্থির করিয়াছি-_ভাগিরথীর 
গ্াধাহে লীন হইয়! চিরশান্তি লাভ করিব। এখন আপনি কে? আমাকে 
পরিচয় দিন । 

সুভদ্র। কহিলেন, রাজন! আমি কুকুত্রেষ্ঠ অর্জনের সহধর্ষিনী, এবং 
যছুনাথশ্রীকঞ্চের বৈমাত্রেয়াভগিনী হই। মহাবীর অভিমন্ত্য আমারই 
গন্তজাত পুত্র। আমিবীরাঙ্গনা, বীরমাতা ও বীর ছুহিতা বপিয়া বিখাত। 
স্থৃতরাং অবশ্যই আপনাকে শক্র ভয়ে রক্ষা করিব। বিশেষতঃ আর্যা ভীম. 
সেন অদ্বিতীয় বলবান, তিনি শ্রবণ মাত্রেই আপনার অনুকূলে কল্যাণ সাধন 
করিবেন, ধ্বংস প্রায় রাজ-ন্ুখ আবার ফিবিয়। আসিবে । রাজন্! কিপ্চিৎ 
কাল অপেক্ষ! করুন্‌, বৃকোরদরকে অবগত করাইয়া আপমার গশুভময় কাল 
উৎপাদন করাইতেছি। 

মহারাজ দণ্ডী ভবিতবোর নূতন অভিনয় দেখিতে এতক্ষণ মানপিক দৃষ্টিপাত 
করিয়ছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাহার ভাবসমুদ্রে পূর্বের ঝড় বছিল। 
রাজ সক্ব,চিত চিন্তে কহিতে লাগিলেন, ন্ুশীলে | যথেষ্ট হইয়াছে, পরিচয় 
শুনিয়াই আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। প্রবল অরি মুবারি যখন আপনার ভ্রাতা, 
তখন আপনি যে আমার বিস্বহরারূপিনী তাহার আর সন্দেহ কি ? যাহাহউক, 
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দেবি! অবস্তীপতির মন্তীমকাল দেখিয়া একবার ভ্রাড়বৈরতা পরিভ্া।গ 
করুন্। আমি অন্তকালে কৃতান্তদলনী তারা আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হই। 

নরনাথ এই বলিয়া স্ুভদ্রার অঙ্গান ব্দনের গ্রতি কাতর দৃষ্টিপাত করিলে 
গরহিতৈষিণীভদ্রা রাজার অশ্রধৌত কপোলছয় নিরীক্ষণ করিয়। কহিলেন, 
মতিমন্! আপনি সাধারণ প্রকৃতির ন্যায় বীরাঙ্গন] ক্ষত্রিয়বংশীয়ার প্রতি 
সনেহারেপ করেন কেন? তেজস্বিনী আর্ধমখ্লার। কি ধর্মময় অমৃত 
নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থপর নরকভূবনে বাস করিতে ইচ্ছা করে? 
মহারাজ! হতাশ হইবেন না, ক্ষণকাঁল অপেক্ষা করুন / আমি রাজপুরে প্রবেশ 
করিয়। আপনাকে দত প্রেরণ করিতেছি। 

বন্থদেবছুহিত1 ভদ্রা, রাজাকে ভদ্রতার গ্রধোধ প্রদান করত রাজ ভবনে 
গমন পূর্বক সখীগণ নহিত ভীমের মন্দিরে উপস্থিত হইলে মহাবল ভীম 
মহচরীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বালিকে ! ছি জননী কি নিমিত্ত 
আগমন করিয়াছেন ? 

তখন পরম গুণ বতী ভদ্র! যবনিকার অন্তরালে থাকি কহিতে লাগিলেন, 
্রাতৃশ্বুর ! আর্ধ্যনারায়ণ অবস্থীপহি দণ্ডীর প্রাণদণ্ড করির! তাহার 
প্রিয়তুরঙ্গিণী লইতে ইচ্ছা করিলে ভ্রিলোকীতলে সকল লোকের 
নিকট দণ্তী ভগ্রপ্রয়াশ হইয়াছেন, কৃষ্ণশক্র বলিয়া কেহই তাহ।কে আশ্রয় 
দান করেন নাই। দণ্ডীরাজ, গরোবিন্দের শাসন-কলম্ক লোপ করিতে যমু- 
নায় লীবনউৎ্সর্গে আসিয়াছেন; কিন্তু আমি আপনার অনুপম বাঁহুবনের উপর 
নির্ভর কর্যি! তাহাকে আশ্রয়-ভরস' প্রদান করিয়াছি। অতএব আধ্য ! 
শক্রভীত শরণাগতের প্রতি অনুকূল হইয়া আমার গর্বকরী অমন বদন চির 
কালের জন্য সমুজ্ৰল করুন্‌। | 

মহাবীর ভীম এই বাক্যশুনিয়া ভদ্রাকে সম্বোধন করিয়া! কহিতে লাগি- 
লেন, বৎসে! দ্তীরাজের পৃষ্ঠপোষকতা কর! বড়ই ছুঃঘাহসিকতার বিষয়, 
পাগুবসথ চক্রধারীই যখন তাহার অরি, তখন কিরূপে আমি অবস্তীনাথের 
গক্ষম্থন করিয়া দৃগ্দাঁনে কালমর্পের বিষবর্ধন করিতে সম্মত হই ? যাহা 
হউক মাঁতঃ ! একেত শরণাগত রক্ষা কর! আর্ধ)জাতির কুলধর্শম, তাহাতে তুমি 
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যখন তাহাকে আশা-ভরস' প্রদান করিয়াছ, তখন শত বিপদ হইলেও দণ্তী 
সর্বতোভাবে রক্ষনীয়।  বৃকোদর ভদ্রাকে এই বলিয়া! প্রতিহারীর 
গ্রতি আদেশ করিগ কহিলেন, প্রতিহারিন্। তুমি ভাগিরথীর কুলে যাইয়া 
অবস্তীশ্বর দণ্ডীকে আমার শিকট আনয়ন কর। দ্বারপাল শ্রুতমাত্ে 
তাহার আল্ঞ! বহন করিয়! তুরক্গিণী সহিত দণ্ডীরাজকে আনয়ন করিল। 
অবস্তীঅধিপতিদতী চিন্তার দুর্বহভার স্বদ্ধে বহন করিয়া ভীম-নিবাদে 
উপনীত হইয়া প্রণত হইলে বৃকোদর দণ্ডীদগুধরকে আলিঙ্গন ও আসন 
প্রদান করিয়! জিজ্ঞাস। করিলেন, ধীমন্! আপনার সহিত নারায়ণের প্রতি 
্বন্বীতার কারণ কি? এবং কি জন্যই ব। আন্মোৎ্সর্গ করিতে পাপময়ী ব্রতে 
ব্রতী হইয়াছেন ? 


মহীপাল দণ্তী ভীম কর্তৃক জিজ্ঞাপিত হইলে হিনি বিনীত ভাবে কহি- 
লেন, বীরেন্্র! আমি যছুনাথ গোবিনদের নিকট বিন্দুমাত্রও অপরাধী নই। 
এই বনমশ্থিনী গ্রতিকুলতার প্রথমসুত্র হইয়াদাড়াইয়াছে। আমি, ভীমরূপা- 
মহারণ্যে অশ্বিনীরত্ব প্রাপ্ত হইলে কিয়দ্দিনপরে আমার বনলব্ধ অশ্থিনী- 
সম্পদ নারদের চক্ষে সহা হইল না, খষি, হৃধীকেশকে অগ্থিনী-প্রলো 
ভন দেখাইলে চক্রপাণি তুরপ্গিণী হরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমিও আর্ধ্য 
শোনিতের তীব্রতাপে অশ্ব প্রদানে চিরবিরত হইয়াছি। বুকো'দর ! সেই হই- 
তেই কাল প্রতিদ্তা কালের পক্ষ সমর্থক হইয়া পড়িয়াছে। দেবকীনন্দন অশ্বিনী- 
গ্রহণ হেতু দণ্ভীর প্রাণদগু-প্রতিজ্ঞারটঢ় হইয়াছেন। অতএব বীর ! আমি 
শ্রীহরির অন্যায় বৈরতাঁয় অব্যাহতি লইতে বিশ্ববীর সম্পূদায়ের শরণ লই- 
লাম, কিন্তু ভাগ্যদোষে আশগমন্দিরে বিন্দমীত্রও স্থান পাইলাম না। সুতরাং 
মুক্তি প্রদা পবিত্র সলিলে জীবনমুক্তির বাসন করিয়াছি। 

দ্ণ্তীর আত্মবিবরণ অবণানস্তর বৃকোদর হাস্য করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, রাঙ্জন! আপনার চিন্তা নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া তুরদিণী সহিত 
পাগুব নিবানে কালযাপন করুন্। আমি আপনার কারণ মধুহ্দনের সম্মুখ 
শক্রতায় হিল মাত্রও সঙ্কুচিত নহি। ভীমদেন এই বলিলে অবস্তীনাথের 
শুদ্ধহদয় আনন্দ সলিলে আর্র হইল। দণ্ডীরাজ ভীম-নিকেতনে অভয়াস্মা 
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ইয়া রহিলেন। ভদ্রাও দণ্তীরাজের অপূর্বআশ্রয় দেখিয়া অন্তঃপুরে 
[মন করিলেন। 
। শরণাগত-সখা পবননন্দন, হষীকেশ-ত্রাসিত দণ্ডীকে এ্টরূপে আঙুয় 
প্রদান করিলে জনস্রতির' সহরমুখে যুধিষ্টির এই নিগুঢ বার্তী শ্রবণ করিয়। 
কৃষ্ণ বৈরতায় অস্থিরহইয়া উঠিলেন। তাঁহার ন্যানিষ্ঠ অন্তঃকরণ হইতে 
চিন্তগ্রিকণা বাহির হইতে লাগিল | মহারাজ, দ্ণ্তীবজ্জর্নের উপদেশ প্রদান 
করিয়া জননী কুস্তীকে ভীমের নিকট প্রেরণ করিলেন। পাতুমহ্ষী 
ভীমের নিকট গমন করত কহিলেন, বৎস ! শুনিলাম-তুমি নাকি বাস্- 
দেবারি অবস্তী অধিকারীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছ? কুমার ! এটা তোমার 
কি ন্যায়সঙ্গত কার্ধ্য কর! হইয়াছে? নারায়ণের সহিত বৈরতা| করা কি ধর্ম 
পরাণ লোকের সম্ভব? তুমি তত্ববিৎ হইয়া তত্বাতীতের নিগুঢ়তত্ব ভুলিলে 
কেন? ভীম! ধিনি মৎস্য বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ধ্বংস-প্রায় অপারপৌরুষ 
বেদের উদ্ধার করিয়াছেন, ধিনি শ্বেতবরাহরূপে স্ৃতীক্ষধার দশনে জলমগ্র বিশাল 
বন্ুন্ধরাকে মহাধিপ্নব হইতে যুক্ত করিয়াছেন, ধিনি মহাকায় কুম্রূপাবল- 
স্বনে বন্ুমতীর পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন, যিনি আনন্দময় নৃসিংহ মূর্ভিতে অবতার 
হইয়। বিশ্বরিপু হিরণ্যকশ্যপের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, ধিনি দানবেন্্র- 
বলিবিদলনে মোহনীয় বামন দেহ ধারণ করিয়া ত্রিপাদভূমি গ্রহণে পাতাল 
নিবাদী হইয়াছেন, যিনি পরশগুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়! আধ্যশোণিতে 
একবিংশতিবার তীব্র কুঠার ধোঁত করিয়াছেন, যিনি রাঁমাবতারে চতুরাংশে 
বিভক্ত হইম! দেবশক্রদ্রশানন নিধন করিয়াছেন, যিনি পুণ্যময়ী ভূমি 
মথুরা! নগরে রামক্ যুগল মূর্তিমান্‌ হইয়া ভূভারহরণে কৃত সংকর 
হইয়াছেন, যিনি বুদ্ধাবতার হইয়। বেদ-বিধির পক্ষ সমর্থনে সমুদ্রকৃলে রম্য: 
পুরীতে উপনিবেশ করিবেন, যিনি নবদ্ীপে চৈতন্যময় চৈতন্যমূর্ভি পরিগ্রহ 
করিয়া হরিনামের অসীম মাহাত্ম্য প্রকাশকরত জীবের মোক্ষপথ প্রদর্শক 
হইবেন, যিনি দস্তলগ্রামে বিঞুযশা! ব্রাহ্মণ গৃহে কন্ধী নামে বিখ্যাত হইয়া! দেব- 
তুরঙ্গম আরোহণ ও ভীষণ করবাল ধারণ পূর্বক দেব ও বেদবিদ্বেষী গণের 
প্রাণ্দও বিধান করত পুনঃ সত্য স্থাপন কিবেন। এমন পূর্ণব্ক্ষ বাসুদেব 
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বিরুদ্ধের সহাম্ুভৃতি কর! কি রাজ নৈতিক ধর্ম? মারুতি ! মাত অন্ু'রাধের 
বশবর্তী হইয় দণ্তীরাজকে পরিত্যাগ কর। ত্রিদশ নাথ পুগুরীকাঁক্ষ বিপক্ষ 
হইলে আমাদের আর রক্ষা! নাই। 

একজ্জায়ী ভীমসেন জননীর মুখে স্ব ইচ্ছার বিপরীত কল্পনা (দণ্তী বর্জন 
উপদেশ ) গুনিয়া তাহার উদ্ধত শ্বলগাবের উপর কঠোর আঘাত হইলে তিনি 
ভক্তি মিশ্রিত গম্ভীর স্বরে কহিলেন, জননি! আপনি দণ্ডী বর্জনের 
আদেশ করিবেন না, ভয়-ভীত ব1 আশ্রিত নিগ্রহ কর! কি ক্ষত্রিয়কুলের কর্তব্য- 
কার্ধ্য? মাতঃ ! বরং অবস্তীপতির মহামুভূঠি সম্বস্কে কৃষ্ণ হস্তে জীবনোতৎসর্গ 
করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবু ধর্মরূপ অমূল্য মণি পরিত্যাগ করিয়া অসার 
আবর্জনা স্তপ বহন করিব না। 

তত্ব দর্শিনী কুম্তী ভীমের নিকট এইরূপে ভগ্রপ্রয়াশ হইয়। ধর্ম! যুধি- 
ষ্টিরকে সকল কথা অবগন করাইলে রাজেন্ পুনরায় রাজনৈতিক প্রচুর শিক্ষা 
ভার লইয়া! অন্ুজদ্ধয়কে পাঠাইলেন। মহাবীর পার্থ ভ্রাতাগণের সহিত ভীম " 
সদনে উপনীত হইর| ভয়-মিত্রতা পরিপুরিত উপদেশ সহকারে কহিতে লাগি- 
লেন, আধ্য! এ আপনার কি মতিভ্রম শমন দমন শ্রীরাপারমনের সঙ্গে বিসন্বাদ 
করিতে উদাত হইয়াছেন? ধিনিবিশ্বপালরিতা। এবং বিশ্বসংহর্তা, তাহার নহিত 
বৈরতা করিয়া কি বীরত্বযশঃ উপার্জন করিবেন ঠ ধাহার প্রতিলোমকুপে 
অনন্ত ব্রহ্মা্ড এবং ষাহার ইচ্ছায় প্রলয়পয়োধি জলে বিশাল জগন্মগুল বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়; আপনি তাহার শত্রর পক্ষপাতী হইয়! মাত ভূমির কোমলহৃদয়ে 
পাব সমাধির মূল স্থাপন করিতেছেন কেন ? যিনি সুর্ধ্য মগুলে ক্যা, চন্দ্র 
মণ্ডলে চত্ত্র, এবং নক্ষত্র মণ্ডল গ্রহবৃন্দ হইয়া গ্রহরূপী জনার্দন বলিয়া কথিত 
হন, আপনি সেই পরমপিতার প্রতিকূলতা করিয়! সমর সিম্ধুতে কি কুলগ্রাপ্ত 
হইবেন? বীরবর ! দণ্ডী দণ্ধরকে পরিত্যাগ করুন, পাঁগবের শান্তি-সর্বরীতে 
বিষ-বর্তিকা প্রজ্ছলিত করিবেন না, ভ্রাতঃ! স্বর্থনরক, মমুদ্র-.গাম্পদ, 
হিমাচল-বালুকা, বায়স-বৈনতেয়) এবং কেশরীও কেশকীটে যত অস্তর; পূর্ণ 
ত্রহ্মের কলার কলার সহিত অনস্তব্রক্গাও ততোধিক অন্তর ৰলিয়া সৌর- 
জগৎ কল্পনা করে। আপনি কোন্ছার যে, ভবকর্ণধারের সহি বৈরত! 
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করিতে প্রবৃত্ত হইবে? ভ্রাতঃ ! আপনার চরণে ধরি, অজেয় পাগুববংশকে 
কালাগ্নি শিখায় ধ্বংশ করিবেন ন1। 

মহাবীরঅর্জুন এইকথা। বলিলে অনুজদ্বয তাহার বাক্যে অন্থমোদন 
করায় মহাবল ভীম রোধ কষায়িত লোচনে তাহাদিগকে কহিলেন, ভাই! 
তোমর! আমার নিকট কি বিষয়নিষ্পহবৈরাগ্যব্রতের পরিচয় প্রদান করি- 
তেছ ? “ধর্ম অপেক্ষা! জীবন মূল্যবান” একথা কোনশান্ত্রকার বলেন ? পার্থ! 
আমি ভয়ার্ডদণ্ডীকে পোঁষণকরিয়! আর্ধাধর্্ের প্রকৃতপরিচয় প্রদান 
করিয়াছি । হ্বয়ংব্রদ্ম নারায়ণ নরধর্্মআচরণে যদি ধর্দরশীলতায় প্রতিবন্ধক 
হন্, তবে তাহার চিরনির্মল সত্যসনাতননামের অনস্তগুণ কে বর্ণন করিবে ? 
ভোমরা নির্বোধ, তোমাদের হৃদয়মধ্ো পরমার্থের বোধ কৈ ঠ “কংসারির- 
হস্তে ধংস হইব” এই চিস্তাতেই অভিভূত হহয়াছ। ভাল, দামোদর সমরে 
তোমাদের সহায়তা প্রার্থনা করি ন', শ্রীকান্ত একান্তই যদি অমূলকবৈরতা 
প্রকাশ করেন, তবে গদ্াধরকে একাই আমি, রণরঙ্গিণী গদ্দারঅভিনয় দেখা- 
ইরা কালযবনিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব । অনিত্য দেহভারবহন অপেক্ষা 
নারায়ণহস্তে জীবন উৎসর্গকর। কাহার ন1 বাঞুনীয় ? 

ভীমসেন এই কথা বলিলে ভ্রাতৃগণ অগন্তষ্ট হইয়া নরনাথ  যুধিটিরের 
নিকট গমন পূর্বক সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন -_রাজকর্ণে নিশাদুতী যেন কুম্বপন 
কাহিনী বলিল--নরনাথ বিষগ্নুহইয়! ভীমের নিকট গমন করত কহিতে 
লাগিলেন, ভীমসেন ! তুমি দূরদর্শী হয়! সুর্শনধারীর অগ্রিয়াচরণে যোগ- 
দান করিতেছ কেন? দীনবন্ধু যে পাগুববন্ধু তাহা, কি তুমি একে বারেই 
বিশ্মৃহ হইলে? আমরা যীহারনামে জয়ধ্বনিদিয়া ইহপরপোকে বিজয়- 
পতাঁকা উড়াইয়৷ যাইব, আজ সংসারের কুট কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহার বিরাগভাজন 
হওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য ? যিনি হুন্্র হইতে স্দ্ম। এবং বৃহৎ হইতে বৃহ- 
ত্তর হইয়া] অনস্তজগতে প্রকৃতিলীলা করিতেছেন, যাহার পবিত্র পরমাণ 
হইতে জগন্মগুলের অক্ষয়বীজ রোপিত হইয়াছে, এবং তত্র মন, বেদান্ত শ্রুণে- 
তার) ষণাহাকে সনাভন পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কুমার ! সারাৎ 
সার মেই কৃ্চই জগতের মূল, তিনিই মহাকালয়পে আপন ত্রদ্মতেজে লীন- 
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হইয়া বিশ্বের সমাপ্তি ভিনয় দৃষ্টি করেন? কমলাসন্রদ্ষা তাহ।র উদরেই সহম্র 
বৎসর শায়িত থাকেন; তিনিই চিদানন্দময় পরমাস্বারূপে দেহ চক্র পরিচালনা 
করেন $ তাহার নাম সমনে স্মরণ করিলে শমন অনন্ধর্দরে পলায়ন করিয়া 
থাকে । বৃকোদর ! তুগি মায়াদেবীর কৃহকাবরণ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানচক্ষে 
চাহিয়া দেখ-_দণ্ধারী দ্তীকে পরিত্যাগ না করিলে চিরঅবধ্য পাুবংশ 
ংসারির হস্তে ধ্বংস হইবে। ্ 

মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির এই কথ! ঝণিলে ভীমসেন কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, 
আর্ধ্য! আপনারমাজ্ঞা, দাস চির শিরোধাধ্য করিয়। বহন করিতেছে, কিন্তু 
আজ দত্যথণিধর্শমুখ হইতে দণ্ডীবর্জনের উপদেশ শুনিয়া দাদহদয়ের 
অবিচলিত আর্ধাতক্কি কে যেন বিপরীতদিকে ফিরাইয়া লইয়৷ যাইতেছে, 
হৃদয়স্থ বিন্ময়রস মহাপ্লাবন করিয়া উঠিতেছে। না-উঠিবেইব কেন? 
কালসর্পই বিষউদগীরণ করে, কিন্ত অমৃতভাগ্ডার হইতে গরল নির্গত 
হইলে কাহার মনে না আশ্চরধ্য বোধ হয়? ক্ষীরোদধী লবণ স্বাদ হইলে 
কে তাহার ক্ষীরত্ব গৌরব-করে? ধীমন্! অল্পবুদ্ধি অনুজগণ ধলিতে পারে, 
ভীরু স্বভাব জননী বলিতে পারেন, কিন্তু আপনার মুখে এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ 
কথা কিরূপে সম্তবপর হয় ? ধর্্রাজ | প্ধন্মই নির্বাণ মন্দিরের সোপান” এই 
জন)ই পুরাতন ধধির! মৃথ্যধর্থ (কৃষ্ণ হঈতে কৃষ্ণ নামের মাহাত্ব্য) হরি সংকী- 
ভরনের প্রাধান্য করিয়া গিয়াছেন। দীননাথ হীন ব্যক্তির ন্যা বৈরনিরধ্যাতক 
নন্‌। পাপরূপ বীরজয়ে বদ্ধপরিকর থাকিলে অথিলেশ্বরকে সবলে বশীভূত 
করিব। অধার্ম্িক আশ্রিতের প্রতি দীনবন্ধু ব্রমেও ককপা বিন্দু বিতরণ করিবেন- 
না । অতএব রাজন্‌ ! মহ ব্রত শরণাগত রক্ষণে আপনি যদি এরূপ বিরুদ্ধ 
রাঙ্জনীতি প্রদান করেন, তবে চিরভৃত্য আপনার নিকট কি নীঠিজ্ঞত। 
প্রকাশ করিতে পারে? মহাত্মা! ভীম এই বলিয়া রঘুরাজের উপাখ্যান বলিলে 
মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমবাক্যে নিরুত্র হইয়া! রাজ সভায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
হৃদয়ে অনিবার্য চিন্তাগ্ি গেধূমিত হইতে লাগিল। 

এদিকে ভগবান্বানুদেব চর মুখে দণ্ভীর পলায়ন শ্রবণ করিয়া তাহার 
আযেষণ দুত প্রেরণ করিলেন। কৃষদূত অবস্তীপতির মস্বেষণে তু ভূ স্বঃ, 
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মহ, জন, তপ, ও সত্য (সপ্ত্বর্গ) ও অতল, বিতল সথতল, তল্াত্তল, রসাতল 
পাতাল (সপ্তপাতাল) এই চতুর্দশ ভূবন ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও তাঁহার 
কোন অনুসন্ধান নাপাইয়। অবশেষে ইন্রপ্রন্থে গমন করিল--আজ কৃষ্ণূত 
দর্শনে ধর্মনন্দনের যারপর নাই চিন্তার ব্ষয়-_-তিনি হর্যবিষাদে দুতের সম্ভাষণ 
করিলেন । বার্ভাবহ সেবকের ন্যায় বধ্ধাঞ্জলি হইয়। তাহাকে কহিতে লাগিল, 
মহারাজ | একটা তুরক্গিণীর কারণ অবস্তীদগুধর দণ্তীর সহিত নারায়ণের 
শত্রুতা হইলে অবসীপতি, যছ্কুলমহারথীর শাসনদগুতাড়নে দেশাস্তরে 
পলায়ন করিয়াছে ; অতএব যছুপতির অন্গমতি অন্ুদারে আমি তাহার সন্ধানে 
চতুর্দশ ভূবন ভ্রমণ করিলাম, কিন্ত কোন ধামেই সেই নরাধমের সাক্ষাৎ হইল- 
না। রাজন্! আপনি মহাবিচক্ষণ, “কোথায় গেলে দণ্ডীউদ্দেশ সম্ভবপর হইতে 
পারে» দাসকে সেঁই উপদেশ দিন্‌। 

দুতেরকথা মমাপ্ত হইলে যুধিটিরের সত্যপ্রিয় রসন1 বিরুদ্ধ সত্য প্রঞাশে 
সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। ছিনি লজ্জ্বাবনত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, দূত! 
অবস্তী অধিপতি দণ্ডী এই খানেই রহিয়াছেন? দণ্ধর নিরাশ্রয়হইয়! মরণ- 
সঙ্কল্ল করিলে সুভদ্রার অন্ুনয়ে ভীম তীহাকে আশ্রয় দান করিয়| ভয়- 
পরিত্রাতার প্রকৃত কার্য দেখাইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণবিরোদী রাজধর্ঘ্্‌-. 
আমাদের পক্ষে অনিষ্ট মূলক হইলে আমর! দণ্তী বর্জনে ভীমগেনকে বহুতর 
উপদেশ প্রদান করিলাম; বুদ্ধিরূপহরি ভীমসেনকে কি বুদ্ধিই দিলেন, বুকো- 
দর কিছুতেই দণ্ডী পরিবর্জনে পন্মত হইল না। অতএব দূত | তুমি বাস্থ- 
দেবের নিকট বিনীত ভাবে সকল বৃত্বাস্ত প্রকাশ কর-নারায়ণ চির- 
দোষী পতিত পাওবের যেন এ অপরাধ মাঙ্জ্নাী করেন। 

ঢৃতশ্রেষ্ঠ এইরূপে মহাযশাঃ পাণও্ব জোষ্ঠ যুধিষ্টিরের মুখে দণ্ভী উদ্দেশ 
শ্রবণকরিয়া ভগবান্‌ বাস্থদেবকে সকল কথা বিদিতকরিল। পুগুরিকাঞ্ষ ভীম- 
সেনকে শক্র পক্ষপাতী জানিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাহা র কমল- 
লোৌচিন রোধদ্দেবীর লোহিত করলেখায় আচ্ছন্ন হইয়! পড়িল। কৃষ্ণ 
পাগুবগণকে দর্তীবজ্জন আদেশ করিয়! কুমার গ্রছায়কে অবিলম্বে পাঠাইলেন। 
মকরধ্বজ মহাবিমান আরোহণ করিয়া পঝনের অবিরাম গতিকে অভিক্রম 
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পূর্বক ইন্তপ্স্থে উপনীত হইলেন-_হর্য বিষাদ একত্রে ক্রীড়ী করিতে লাগিল-_ 
যুধিঠির কামবীরকে আলিজন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বংস! যদুকুলের 
সমস্ত মঙ্গল ভট -. , 

মহাত্ব। কামদেব কহিলেন, আর্য! যছুকুলের উপস্থিত মঙ্গল, কিন্তু বিনস্বর 
গর্ব ক্ষেত্রে আপনাদিগকে সতত পরত বিচরণ করিতে দেখিয়া! আমাদের 
সকল মঙ্গলালয় ধুলিসাৎ হইয়া পড়িতেছে। মহাশয় ! গুনিলাম--আপনি নাকি 
পিতৃশক্র কুলাঙ্গার দর্তী রাজকে আশ্রয়দান দিয়াছেন ? কি সর্মনাশের কথা! 
রাজন! আপনার নবপ্রণীত স্তায় দর্শন করিয়া মৌর জগনের শিদ্রাভঙ্গ 
হইল! আপনি নীচধর্ম রক্ষা করিয়! কিরূপে মোক্ষধন্্র নষ্ট করিলেন? বহু মূলা 
মাণিক পরিত্যাগ করিয়! মাখাল ফলের প্রতি আপনার গ্রয়াশ জন্মিল কেন। 

প্রচ্যায়ের এই কথ। শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! 'দ্তী সংবাদ ইতি- 
পৃর্ধে অবগত নই; পরে ভীম-দণ্ডী বীরপরম্পরার এই নিগুঢ় রহদ্য শ্রবণ করিয়] 
ভীমসেনকে দত্তী বর্ন সহশ্র অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু কালের কুটিল- 
গতিতে ভীমের মনেরগতি পরিবর্তন হইল না। লজ্জাময় দুঃখের দণ্ড 
পাগুব হৃদয়ে সতেজ গ্রহার করিতে লাগিল। 

প্রায় কহিলেন, রাজন্‌! আপনার ছলবাক্যে আমার মনে বিশ্বাসের বিন্দু- 
পাত হইতেছে না। বৃকোদর-উ্বেজনায় অবশাই আপনার1ও উত্তেজিত হইয়া- 
ছেন; কিন্তু নির্বাণকালে দীপশিখা যেমন গ্রতিভা প্রকাশ করে, মৃত্যুকালে 
পিপীলিক1 যেমন পাখা ধারণ করিয় থাকে, তদ্রুপ আপনারা চরমকাঁলে 
পরমপিতার সহিত মর্শববেদনী কাও করি] তুলিয়াছেন। বস্তুতঃ পাওুকুলের আর 
নিস্তার নাই। যছুবংশীয় শরআোতে ইন্রপ্রশ্থের নিশ্চিতই তিরোধান হইবে। 

কৃষ্ণননানের এই অন্তজলনীবাক্য শুনিয়া! বৃকোদর পদ পীড়িত ভুজগের- 
ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং গড়ীর স্বরে কছিতেলাগিশলেন, কাম! তুমি 
ধর্মরাঁজকে এত বিভীষিক! প্রদর্শন করিতেছ কেন? তোমাদের বংশ-বীরত্ব 
জলদাক্ষরে বন্মাগফলকে চিত্রিত আছে। তোমরা মগধেরভয়ে মথুরা- 
ছাড়িয়া দ্বারকায় পলায়ন করিয়া আছ। বীরত্বের মধ্যে তোমার পিতা 
তোমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। যাহাহউক, বীর! ভীমসেনের এই 
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প্রতিজ্ঞা মনের শতগ্রস্থিতে ধারণ করিয়া রাখ,_-দণ্ধর দণ্ডী পাঙুবংশের 
শোণিতবিন্দু সত্বে কখনই যাদব হস্তগত হইবেন ন|। 

মহাবীর ভীম, গ্রছু নরকে এই কথা বলিলেও যুধিষির ও কামদেব তাহাকে 
পুনরুক্তি করিয়! বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু কাহার কথাতেই তাহার প্রাতিজ্ঞা- 
ভঙ্গ হইল না। রতিমোহন, ক্রোধ সহকারে ইন্তপ্রস্থ হইতে বিদায় হইয়া 
পিতার নিকট গমন পূর্ব্ক সকল অবস্থা অবগত করিলেন_-এঁশী কপ্পন! 
সর্বান্থ সুন্দর হ্টয়া উঠিল,__-নীলমণি নীল কান্তিতে ছলন। দেবীকে আপিঙ্গন 
করিয়া ক্রোধের আভরণগুলি পরিলেন। রণভেরী উর্ধমুখে বাঁজিতে লাগিল, 
মধুস্থদন, পাগডবগণের সহিত সমর করিতে মর্ত্যনিবাসী কুরুবন্ধুগণ ব্যতীত 
একবারে ভ্রিলোকবরণ করিয় দত প্রেরণ করিলেন-__উপাদ্যদ্বেবের উপা- 
সনায় মন প্রাণ একত্রেই অগ্রসর হইল--গোবিন্দদের অনুরোধে পদ্মাসন, ত্রিলো 
চন, দহত্র লোচন, বরুণ, শমন ও ষড়ানন প্রভৃতি দেবগণ) অষ্টাদশকুল ভৃক্ত 
অপ্ষর-কিননর) নন্দী-ভুজি-বীরভদ্রাদি প্রমথ গণ $ নদ, নদী, বারিনিধি, পর্বত 
প্রভৃতির অধ্ষ্ঠাত্রী উপদেবগণ; শ্বদল দহ কপীশ্বর হনুমান, লঙ্কানাথ বিভীষণ, 
থগেশ্বর গরুড়, ভুজগরাজ বাস্থকি, এবং কৌরবস্থজন ব্যতীত অনেক মর্ত্য 
ভূপতিগণও দসৈন্যে দ্বারবতী নগরীতে উপনীত হইলেন ।-_পুপ্যভূমি যাদব- 
নিকেতন ত্রৈলোক্য জননী রূপ ধারণ করিলেন-_বীরত্বআস্ফালন পৃথিবীভেদ 
করিয়া! রসাতলে গিয়া আঘাত করিল, যধ্যে মধ্যে সমর সন্দেহ আবার (প্রিয়তম 
পাণ্ডবের বহি যুদ্ধ না হওয়া অন্গভাবন ) উৎসাহ ভঙ্গ করিতে লাগিল_ 
ধনী চাতুরী হ্রিলোকীদংশরকে শতক্রোশদূরে লইয়া ফেলিল-_মধুস্থদন, পাত্বংশ 
বিনাশে দৃঢপণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন তাহার আজ্ঞায় বলরাম, কামদে 
অনিরুদ্ধ ও সাত্যকী প্রভৃতি বহু সংখ্যক যছুবংশীয় বীরগণ সমর ষ্বাত্তা করিলেন। 
তিনিও বিশ্বসস্প্রদায় সহিত অগ্রপারীদের পশ্চাদ্বর্ভী হইলেন। এই সময় 
শক্তিরূপা রুঝ্মিণী'রণধাত্রীচক্রপাণীকে পশ্চাৎ্সম্বোধন করিয়! তাহার আত্তরিক 
পরাজয়াশার মূলবর্ধন করিলেন । চক্রপাণি পশ্চাতিকবাণা (পিছু ডাকা) জনিত 
কামজননীর প্রতি “অবল?” দোষারোপ করিয়া কমলিনীর বর্ন কমলে অভি- 
মানের কালিমারেখা অশকিলেন-বিশ্বপতির চিরব্রত মানভঞ্জনের আরজ 
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পুনঃ সংস্করণ_তিনি বহু যত্ত্বে গ্রণয়িনীর মানভগ্রন করিয়! বন্ুবিপ্লীবের পাধা- 
রণকারণ তাহাকে অবগত করাইলেন-_-সরলার সরলহৃদয় অভিমান-সাগর 
হইতে উঠিয়া আবার বিশ্মপ্ন৫সে ডুবিল-_তিনি সকরুণে পাব সাপক্ষে সহ 
অনুরোধ জানাইলেন--এতদিনেরপর শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্কপ্পন ভীম্মকদুহি- 
তার নিকট প্রকাশ--তত্বাতীত, পাগুবদ্রোহীতার নিগৃঢত তত্বময়ীপ্রেয় দীকে 
বিদ্িত করত ত্রেলোক্যবাহিনী সমভিব্যাহারে অষ্টাহেরপথ চারিদণ্ডে 
অতিক্রম করিয়। ইন্ত্প্রস্থে উপনীত প্রায় হইলেন। 

এদিকে ধন্মাত্মাযুখিটির চরমুখে শ্রীকৃষ্ণের সসৈম্স আগমন শ্রবণ করিয়া 
চিন্তার উদ্ধতমসোপানে আরোহণ করত ভ্রাতাগণের অভিমত লইতে কুল- 
প্রদীপ নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই নকুল ! আমার! কৃলশূন্য 
বিপদসাগরে নিপতিত হইলাম । কৃষ্ণসখা, ত্রৈলোকা সহায় করিয়া যখন সমর- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। তখন মহানগরী ইন্্প্রস্থ অবশ্যই প্রেতপুরীতে 
পরিণত হইবে । অতএব বৎস ! এক্ষণে তোমাদের অভিপ্রায় কি? 


নকুল কহিলেন, আর্ধ্য! স্বকুলের কুশলবর্দনকরাই ইহজগতের প্রাকৃ- 
তিক-কার্ধ্য; তজ্জন্ত আমরাও উভলোকের কল্পতরু কৃষ্ণপদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
থাকি। কিস্তদেব! সেই দেবারাধ্য কৃষ্ণই যদি পাওবকুলের আশা ভরসা- 
ভীমবিনাশে কৃঙতসংকল্প হইলেন, তবে আমরা কি পাঁপনয়ী ভীরুতাঁর পদ- 
লেহন করিয়! বীরশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয়পাওবের হতাকাগ প্রদর্শন করিব? রাজন্‌! 
তাহা। কখনই হইবার নয়। বরং জীবন যায়যাইবে, পারুবংশ নির্বংশ হয়- 
হইবে, ইন্দ প্রস্থ হিংশ্র পশুর বিচরণ ক্ষেত্র হয় হইবে, তত্রাচ আমরা-ভ্রাতৃপক্ষ- 
মমর্থনজন্য পুগুরীকাক্ষ মরে কখনই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব ন]। 


মহাবীর নকুল এই কথা৷ বলিলে অপর ভ্রাতৃগণ তাহাতে অনুমোদন করায় 
যুধিষ্টির কহিলেন, ভাই | তোমরা একবারেই ক্রোধান্ধ হইলে ? পুরুষোত্তমের 
নিকট পুকবত্বদেখাইয়৷ কিরূপে অক্ষয়যশঃ প্রাপ্ত হইবে ? হায়! পাগুব- 
নামের উজ্্ললেখাগুলি এতদিনেরপর ভারতহইতে ধৌত হইল! এত- 
দিনেরপর আমরা উন্নতির শ্বর্গধামহইতে বিঢাত হইয়! পড়িলাঘ । সহদেব ! 
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ভাল, তুমি একবার রাশিচক্র গণনাকর ; দেখি,_-কোন গ্রহ আমার গ্রতি 
নিগ্রহ করিয়া বিষার্দের বিষময় ফল প্রদান করিতেছেন ? 

ল্যোতির্বেত্া সহদেব রাজাক্তাপ্রাপ্ত হইয়া ভূত, ভবিষ্যতের দর্পণ স্বরূপ 
জ্যোতিযাঙ্ক পরিচালন! করিয়া বলিলেন, আর্ধ্য ! কোনগ্রহই আপনার রাশশি- 
চক্রের গোচর বিরোধী নাই! নবগ্রহ সকলেই ক্ুপ্রসন্ন, বিশেষতঃ বর্ষচক্রের স্বর্গ- 
রেখায় আপনার জন্ম নক্ষত্র পড়িয়াছে। ভাবস্ফুটাদি থক্মতম জ্যেতিষ- 
পদ্ধতিতেও আপনার শুভময় কাল দর্শন করিতেছি । এখন তবে একবার 
ভবিষ্য গণন| করিয়! দেখি। 

তিনি এই বলিয়া ভবিষ্যবিজ্ঞাপক জ্যোতিষাঙ্ক পূর্ণকরত জগঘস্ধুর অকু- 
র্রিমবন্ধুত্ধ জানিয়! ঈষতহাঁস্য করিলে যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভাই ! 
এমন ঘোরবিপদে, তোমারমুখে হর্ষলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে কেন? দীননাথ 
কি অনাথ পাওবের সাপক্ষে কোন স্ুমন্ত্রণা সংযোগ করিয়াছেন। 

সহদেব কহিলেন, দেব! জগদ্বদ্ধু চির দিনই পাঁওব বন্ধু, ভগবান্‌ এই- 
মহাসমর উপলক্ষে কেবল আমাদের মান বৃদ্ধি করিতে উৎ্ন্ুক হইয়াছেন 
ভক্তাধীন এই ভীষণ রণক্ষেত্রে আপনি হীনতা স্বীকার করিবেন । 
আধ্য বৃকোদরের বুদ্ধি বলে আমাঁদেরকুলগৌরব চিরদিনের জন্য অমরত্ব লাভ 
করিয়া! রহিবে। রাজন্‌ ! আমরা বীরেন্ত্রকে নন্দ! করিয়? বড়ই অনভিভ্ঞতা প্রকাশ 
করিয়াছি। 


রাজকুলেযধিষ্টির ভ্রাত্মুখে এই নিগৃঢ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া! কুষপ্রেমের 
অগাধ সলিলে মগ্ন হইলেন, তাহার হৃদয়গত চিত্তার তীক্ষতম শূল অস্ত- 
আগ হইতে উঠিয়া গেল। ধীমান, নকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভাই! 
তোমার এই গুঢ রহস্য বিশ্বের কর্ণ গোঁচর করি না| এক্ষণে সৈন্য সমাবেশ 
.কর এবং হস্তিনাপণ্জি ভাইছুর্ধ্যোধনকে সনৈন্যে বরণকরিয়] আইস। ছুর্য্যোধন 
আমার চির শত্রু হইলেও জ্ঞাতি ; সমাজ নিয়স্তা অন্যতর সম্বন্ধ হইতে রক্ত- 
সংশ্বীজ্ঞাতিত্বকে আত্মীয়তার উচ্চাসন প্রদান করিয়। থাকেন। প্রবল শক্ত 
জ্ঞাতিরা কখনই পরবলপ্রত্যাখা হয়েন নাই, কণ্টকতকু ঝড়ের ভাড়নায 
আপনাপনি ক্ষত বিক্ষত হয় বলিয়] তাহাদের হৃদয়ে কাঠুরিয়ার কঠোর কুঠা- 


১৬ কুরুবংশ। 


রাঘাত আনায়াসে সহ্য হইতে পারে না, বিশেষতঃ দুর্ষ্যাধন রাজনীতিজ্ঞ ; 
মুক্তকঠে অবশাই আমাদের পক্ষদমর্থন স্বীকার করিবে। 

তিনি এই বলিয়া নকুলকে হস্তিনানগরে দুর্য্যোধনের নিকট প্রেরণ করিলে 
অশবিনীকুমারতনয়, ছুর্য্যোধনের নিকট যাদববিদ্রোহ বিবরিত করিলেন _ 
হৃদয় চমকিয়া উঠিল-_অন্ধনন্দন, ভীষ্স দ্রোণাদি সভ্যগণকে আনয়ন করত মন্ত্র 
ভবনে পাওবানুকুলতার যুক্তিস্থির করিতে লাগিলেন-_সকলের হৃদয়-আৌত . 
একদিকেই বহিতে লাগিল-_ভীম্ম, দ্বোণ, কর্ণ, ছুঃশাশনও শকুনি প্রভৃতি সভ্যগণ 
কৃষ্ণবিচ্ছেদ্র অশ্রেয়স্কর বলিয়া পাব গণের পক্ষসমর্থনে দুর্যযোধনকে নিবারণ 
করিলেন। কিন্ত রাজনীতিজ্ঞবিদুর জ্ঞাতিত্ব পালনের পবিত্র সমালোচন1 করিয়! 
তাহাদের হৃদয় হইতে বিরুদ্ধভাব উঠাইয়া দিলেন। দুর্য্যোধন, যুধিটিরের 
সৈন্যাধাক্ষ ভার গ্রহণ করত নকুলকে বিদায় করিয়া শিশুপাল; ভগদত্ব, দত্তবক্র, 
জরাসন্ধ প্রভৃতি মিত্ররাজগণ এবং ভীন্ম, দ্রোণ, কৃপ কর্ণাদি আত্মীয় শ্বজন 
সহিত স্বয়ং যুদ্ধসজ্জ! করিয়। ইন্্প্রস্থবেগমন করিলেন । পাওুব গণের মিত্ররাজ্য 
হইতে আরও অনেক সৈনা সমাবেশ হইল। মহারাজ ক্রপদ ও বিরাট উপনীত 
হইলেন রক্ষঃরাজ ঘটোৎকচ প্রভৃতি অসংখ্য বীরগণও পাওবের সহিত মিলিত 
হইলেন--গৎ কাপিতে লাগিল--ভগবান্‌ কৃষ্ণ ত্লোক্য সৈন্য সহিত ইন্রপ্স্থ 
যমুনাতীরে উপনী * হয়! পাঁঞ্চজন্যের ভীম নিঃন্বনে রণ্রল্গ তুলিলেন।__শক্র- 
অসি নাচিয়া উঠিল-_পাগবগণ সসৈন্যেযুদ্ধ সজ্জা করিয়া নিমন্ত্রিত বীরগণের 
সহিত যুদ্ক্ষেত্র যুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন। এইকানে পুত্রগণের অমঙ্গল চিন্তা 
কুস্তী দেবীর সরলাস্তরে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবী সংগোপনে কম্ঃদর্শন করিতে 
তাহার দামী প্রেরণ করিলেন । দাসী, কুষ্ণনিকটে গমন পূর্বক কুভীর আদেশ 
জানাইলে পুরুষগ্রবর শ্রীহরি যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়! কুত্তীর নিকটে গমন- 
পূর্ববকপ্রণাম করহ কহিলেন, পিতৃম্বষে ! দাসকে কিজন্য আহ্বান করিলেন? 

কুম্তী বাৎসল্য সম্ভাষে তাহার শিরোত্্রাণ গ্রহণ করত কহিতে লাগিলেন, 
হারে কমললোচন। তোর সরল হৃদয় কি এতই কঠিন? চির ছুঃঘী ভ্রাতাগণের 
উপর অস্তরর্ষণ করিতে আদিয়াছিস্? তুই অনস্তত্রন্ধা্ডের অধীশ্বর হইয়া 
সামান্য তুরঙ্গিনী-লোভ সংবরণ করিতে পারিপি না? শ্রীপতি! তোর 
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ভক্তাধীন প্রক্কৃতির এই্ট বিকৃতি দর্শন করিয়া ৬বতরঙ্গে আর যে কেহই ভৰ 
ভয় ভঙ্জননামের জয়ধ্বনি দিবে না । তোর পতিতপাবন নাঁমের অনস্তমহিমা 
অভাগিনীর চক্ষেরজলে মগ্রহইবে। বাস্দেব! পাওবের জাশা-তরু- 
সেবার কি এই ফল? তুই চতুঃবর্গ ফলদাতা হইয়া বিষময়ফল লঈয়! উপস্থিত 
হ্টলি! পাপিনীর পাপ জীবন কি তোর নিষ্ঠুরতা শেল সহা করিতেই জীবিত 
ছিল? হারে! আমার ইহজগতের স্ুখ-্ধ্য কি তোর শিশ্বস্তর দেহেই লীন 
হইল? তোঁর হরিনামের অপারমাহাত্্য নিতান্তই কি অভাগীর 
বিরুদ্ধপক্ষপমর্থণ করিবে ? নুদর্শনধারি! তোর স্ুদর্শনান্র একাস্তই যদি 
পাওবশোণিত পিপাস্থ হইয়া থাকে, তবে আয়, অগ্রে আমার বিনাশসাধন 
কর্‌, পশ্চাৎ যাহা কর্তবা হয় করিস্‌। 

শোকাভিভূতা কুম্তী কৃষ্ণের প্রঠি এইরূপ অনুযোগ করিলে নারায়ণ 
মহাদ্য বনে কঠিতে লাগিলেন, পিতৃম্বষে ! দাসের প্রতি অভিমান পরিত্যাগ 
করুন, প্রিভক্ত পাগুবগণের মানবৃদ্ধির জন্যই আমি ভ্রৈলোক্য-দমরের 
উপক্রম করিয়াছি, নতুবা তুচ্ছবস্ততুরক্গিণী-প্রলোভ কি আমায় উন্ম্ত- 
করিতে পারে? ভারতরাজ্যেশ্বরি ! আমি মানের ভিখারী নহি, স্বার্থের 
দাস নহি, একমাত্র ভক্তমনরঞ্জনেই প্রচুর মানপ্রাপ্ত হইয়া থাকি; ভক্তজনকে 
বরহ্মপদার্পণ করিয়াও আমার মনের শান্তি লাভ হয় না। আমি সর্ধতাযাগী। 
অথচ সর্দব্যাপী, বিশেষতঃ ভক্তজনের হৃদয়পুণাক্ষেত্রে অনস্তকাল বিরাজমান 
হই । « আমার আপনার আপনার নয়; ভক্তই আমারআপনার* এইজন্যই 
শাঙ্খামতাবলম্বীরা আমাকে নির্বিকার বলিয়! কীর্তন করিয়া থাকেন। 
অতএব আর্ষো | চিস্তা পরিহার করুন, আপনার পুত্রগণ অচিরে গৈত্র 
আভরণ পরিধান করিয়া দ্বিলোক আলোকিত করিবেন। 

ভগবান বাসুদেব এইরূপে কুত্তীকে প্রবোধ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হও- 
য়ত রণহৃচক পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলে ভীগ্ম, ফ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি, প্রধাঁন- 
ররীগণ ভবিষাৎ দোষ প্রক্ষালন জন্য বিছুরকে সদ্ধিদূত করিয়া পাঠাইলেন-_ 
বীর-কল্পনা তাহাতেও বলবতী হইল না_গোবিনা, অস্রিনীপ্রাপ্ত ব্যতীত 


সন্ধি স্বীকার না করিলে কুরগণ আরও উত্তেজিত হইয়া! উঠিলেন_ 
২৪ 
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উভয়পক্ষায় রণবাদা ও রঘীগণের তৈরবনিনাদ সৌরজগতের শাস্তি ভঙ্গ 
করিতে লাগিল-_চক্তধর-দ্রোণ, গল্ভাধর-গাঙ্গেয, হলধর-ভীম, গ্রজাপহি-ফুবি 
টির, পুরন্দর-ছুর্ধেোোধন, শক্তিধর-অর্জুন, দগ্ধর-অশ্বথামা, অঙ্বিন'কুমার- 
নকুল-সহদেব, শশধর-নুরত, দিবাকব-্ুধন্বা, কামদেব-কর্ণ, আরুণ-শল্য 
বরুণ-শাল্য, গ্রহগণ-কপ, বিভীবণ-ঘটোত্কচ, জ্রপদ-অনস্ত, অনিরুত্ধ-জরাসন্ধ 
এবং বিরাট বেশী দৈত্যগণ ও বিরাটরাজ পরম্পরা! ঘোররণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মহাবীর হনুমান, কৃষ্ণ-পাওবে সম নম্বদ্ধ নিবন্ধন অপক্ষপাতীতায় ত্রেলোক্য- 
রণের ভৈরব ছবি দর্শন করিতে লাগিলেন। রঙ্গভূমিতে রক্তময়নেত পরম্পরায় 
সাংঘাঠিক অভিনয় করিতে লাগিল, প্রমথনাগের প্রমথগণ তৌতিকপরা- 
ক্রম প্রকাশ করিগ্ অপূর্ব প্রহমন দিতে মারস্ত করিল । 

যাদব ও পাওবরথা সম্প্রদায় এইরূপে সংগ্রাম করিতে লাগিলে রণরঙ্গ ক্রমেই 
বাড়িল, তগবান্‌ বলরামের সহিত ভীমসেনের সমর গজ্জন ভৈরব যন্ত্র বাজাইয়া 
উঠিল। বীরদ্য় পিংহনাদ, বাহুক্ফোট ও গদায় গদা গ্রহরণে কালরণ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন-_দেখিয়। শুনিয়া বাঁগদেবীরও অন্তরাবেগ জন্মিল-- 
অনস্ত শক্তি কলদেব ভীমকে সঙ্ধোধন করিয়া কহিলেন, কৌরবাধম | তোর 
কি অদীমপাহদ ! তুই শক্তিহীন মানব হইয়া সর্বশক্তিমান মাধবের বিপক্ষে 
বৈরতাপাশে বদ্ধ হইলি? যছুবংশীয় প্রবলপরাক্রম তোর কি কিছুমাত্- 
ম্মরণ নাই 2 আমার হুলগ্রবাহের অক্ষয়নিশান তোদের হস্তিনা প্রদেশে 
বিদ্যমান আছে, তবু সেই ভয়ঙ্কর বীরঘোষণ! কি তোর স্বাভাবিক ভ্রমভগ্থন 
করিয়া দেয় নাই? দণ্ভীরাজের অন্থুকূল শাদনদণ্ডে তুই ইচ্চাপুরর্বক দণ্ডিত 
হইলি ? পামর ! এবার জীবনী আশ পরিত্যাগ করও মুষলীর বিভয় মুষলের 
তীক্ষুতম মূল তোকে কালেরগর্ভে প্রোথিত করিবে। তোর পিশাচক্ঠের 
আর্তনাদ আঁজ আমি কর্ণভরিয় শ্রবণ করিব। 

বলদেবের এই বল দর্পিত কথা শুনিয়া! মারূতি স্বৃতাহতির তৃণের ন্যায় 
জলিয়! উঠিয়া কহিলেন, রাম | বিধি একান্তই তোমার গতি বাম হটাছেন। 
তুমি প্রান্কৃত দেহে কখনই এ্রশীগর্তের সমতা সাঁধন করিতে পারিবে না। 
ভীমসেনের ভীম প্রহারে অবশ্যই তোমাকে কালের বিরাটআসন গ্রহণ করিতে 
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হইবে। দর্তীরাঁজের অনুকূল রণক্ষেত্রে যখন দণ্ডায়মান হইয়াছি, তখন দণ্ড- 
পাণিগীবন স্কর করিলেও তাহার অমোধঘান্ত কালদণ্ড অবশ্যই ব্যর্থ হইবে। 
বীর! যেনদী স।গরউদ্দেশে বাহির হয়, ভঙ্গ প্রবণ বালুকাসেতু কি তাহার 
গতি রোধ করিতে পারে? বৃকোদর যখন অবভ্তীদগধরের ন্বস্তিবাচন করিয়। 
আঁশা-রক্ষা বন্ধন করিয়াছে, তখন অধনীতলে কার সাধ্য যে সেই মহামন্ত্রে 
বিদ্রনাধন করে? বীরবর! এখন দেখ, এই বিশ্ব বিমর্দিনী গদাঘাতে রাম- 
রক্ত সঞ্চয়করিরা রণযজ্ঞের মঙ্গল সাধন করি। 
ভীম এই বপিয়। রামবিরুদ্ধে গদা! উত্তোলন করিলে রেবতীপতি তাহার 
গ্রতিবোদরূপে দণ্ডায়নান হইলেন, বীরপঃস্পরা গদা চালন পূর্ব পরষ্পরের 
রন্ধ, অন্বেষণ করিহে লাগিলেন- চতুর্দিকেই মহামারি শব্ধ হইতে লাগিল-_ 
মহাবলদ্রোণের সহিত বান্ুদেবও শঙল্বিদ্য। প্রদর্শন করিয়া! কহিতে 
লাগিলেন, আচার্য ! মহাযোধ যছুবংশীয়ের সহিতরণ সমর-ছুর্ববল কুরু-শিক্ষ- 
কের কার্ধয নয় । বিশেষতঃ আমার অগ্রে অস্ত্রচালন, তোমার নিতাস্বই মতি- 
ভ্রম। দ্রোণ! গ্রলয়কালে আমিই একমাত্র গ্রলয়-অভিনেতা হই) আমার 
অব্যয়তেজই বিশ্বসম্প্রদায় চিরসহায়ত করিয়াথাকে ? ্রন্ম অস্ত্র, পাশুপত ও 
শক্তি প্রভৃতি মহান্ত্রসকল আমিই স্বপ্ন করি। আমার চক্রে জগতচক্র 
ঘূর্ণায়মান হয়। বীরের! তুমি জ্ঞানান্ধ হইয়া বৃদ্ধ দেহে বীর আভরণ পরিদান 
করিয়া, মুহ্র্ভমধ্যে যে মহানিদ্রার জলদাঙ্কে শায়িত হইবে, তাহা! কি 
ভুলিয়াও ভাবন! কর নাট আমি পুতনারি, আমিই গোবর্ধনধ।ণী, আমি 
সধ্বংস পূর্র্বক কংদারি হইয়া বিজিত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছি। বৃদ্ধ ! 
তুমি কোন্বুদ্ধে আমারবিরুদ্ধে অসিচন্্ম ধারণ করিয়া আপিয়াছ ? এবং 
কোন্‌ সাহসেই ব৷ অবন্ধন করিয় নব প্রহসন প্রদর্শন ধরিতেছ? 
কৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া ড্রোণ ক্রোধিতি হইয়া! কহিলেন, জনার্দন ! এশী- 
অভিমান পরিত্যাগ কর, তুমি ত্রিদশেশ্বর হইচুল কি এখন ত্রিদশ সহায় 
প্রাকৃত সমরে প্রবর্ত হও ? মধুক্থদন ! অন্মান্তরীন, মধুপানের স্বাদ অদ্যকার 
নব উদ্দিরণে প্রতিপন্ন হইবে ন!, নারারণ ! তুমি বৈকুণ্ঠেই নারায়ণ, দ্বারকা- 
ভুবনে বন্থুদেবনন্দণ ছিন্ন তোম|কে অনাদিনিরঞ্জন বলিয়া কে স্বীকার 
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করিবে ? তোমার বীরত্ব বীণা! রণরজ ভূমে কে মপ্তত্থুরে বাঁঞ্জাইবে? প্রপতি! 
বিশেষতঃ তুমি বীর প্রস্থতী স্থাত নও) ননগঘোষের পুত্র বলিয়া সৌরজগৎ 
তোমাকে গ্োপ অপবাদ প্রদান করিয়াথাকে। ননদনন্দন ! তুমি চিরকাল 
ননদর বাধাই বহন করিয়াছ, তোমাকে বীর-র্ অন্ত্রব্দা। কে কবে শিক্ষ! 
করাইল ? তুমি চিবন্রত গোচারণ ছাড়িয়া আর্ধ্যব্রত অবলম্বন কগিলে কেন? 
যাহাহউক, হরি! আজ তোমার অনধিকার চচ্চার সমুচিত প্রতিফল 
প্রদান করিরণ বিপদভঞ্জন হৃদয়কেন্ত্রে মহাবিপদ উদ্ভাবন করিয়! তুলিব ! 

দ্রোণাচার্ধ্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া! ভগবান্‌ শাঙ্গ ধন্থৃতে গুণযোজনা পূর্বক 
বিচিত্র বাণৰৃষ্টি করিতে লাগিলে মহাবীরদ্রো তাহার গ্রতিসংহার করি- 
লেন; বীরছয়ের রখসৌকর্ধ্য দর্শকগণের অনন্থভাঁবনীয় হইতে লাগিল। এই- 
রূপে উভয় সৈন্যে ঘোরতর সমর হইতে থাকায় কৃষ্*সৈনাগণ্র প্রবল গ্রতাপে 
পাওবদল ভঙ্গপ্রায় হইল। নারায়ণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন--কি শোঁচ- 
নীয় ধ্যাপার | আমি অমৃতলোভে সমুদ্রমন্থন করিয়া গরলরাশি উপার্জন 
করিলাম! পাঁওবগণের বিজয়কারিতা ছুক্লপভপ্রায় হইয়া উঠিল ! বিধি, 
ভব, শমন পর্যান্ত যখন সমনে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন কাহার সাধা 
ইহাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে? যাহা হউক, আর সময়েরক্রোড 
অতিক্রমকরা৷ উচিত নয়। এখন স্বদলের বল হরণ করিয়া পাওবকুলের 
যশোবর্ধন করি। 

ভগবান্‌ বান্থুদেব এই ভাবিয়! ম্বদলের বলহাঁস করিলে পাওুব্গণের 
মলিনমুখ পুনরুজ্জল হইয়া উঠিল। তাহার প্রলয় পয়োধির নায় অরিকুলকে 
আক্রমণ করিতে লাগিলেন । দেবান্মুরও চরাচরহদয়ে পরাজয়কলঙ্কের পূর্ব- 
ছায়া পড়িল। থাদবীসেনাগণ নিরাননের অনুকূল তরঙ্গে ভিয়মাণ হইয়া 
পড়িলেন-_স্থুর প্রকৃতির বিকৃতিভাব হইল-_ত্রন্মী, শিব ও বাঁসবাদি 
দ্নেবগণ যনে মনে কহিতে লাগিলেন-_-কি দুঃখের কথা! স্থুরশক্তি, স্ুরগর্ব 
আজ পাগুবহান্তে খর হইল! দেবকুল প্রাণপণে সমর করিয়াও উহাদের 
তেজোলাঘব করিতে পারিল না! বরং দৈবশক্তি অবশ এবং দেখবিভাগে 
আঅযশের বিষময় জলপ্রপাত হইতে লাগিল ! হায় | জগদ্ব্ধুর সাহায্যে আসিঙ্া 
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জগৎট ভাসাইলাম ! যাহাঁহউক, একবার মুল অন্তর অবলম্বন করিয়। দেখি. 
পাগবগণ কোন্‌ দৈববলে আজ ত্রৈলোক্যজিৎ উপ!ধি লাভ করে। 

দেবপরম্পরা এইরূপ. তর্ক বিওর্ক করিয়া স্বন্থ আদি অস্ত্র সকল (রক্ষা, 
দণ্ডকমুণ্ডল ) বাসব, বজ্জ,$ যম, কাঁলদও) বরুন, পাশ; কীর্তিবাস,ব্রিশৃল। 
নারায়ণ, চক্র) ধারণ করিলে ব্রেলোক্যমণ্ডল কম্পমান হইতে লাগিল । মহর্ষি- 
নারদ সেই ভয়ঙ্করব্যাপার অবলোকন করিয়! নভোমগুলে অধিষ্ঠান পূর্বক 
সকলকে কহিতে লাগিলেন,_হে লোকপালগণ! আপনারা শক্তিভূত- 
আদিঅন্তর সকল নিক্ষেপ করিবেন মা । পাঁগুবগণ চির অজেয়, ই*হাদের পক্ষ- 
পাতীরধীগণও সাধারণী নিধনের অধীন নন্‌। প্রত্যুত দেখুন্‌ _মহাবীরভীক্ম 
ইচ্ছামৃত্যু, ঝাঁসনাব্যতীত কাহার সাধ্য তাহার বধসাধন করিতে পার? 
আপনারাক্ষাত্ত হউন, উত্তরকাল ন! ভাবিয়। অকালে প্রলয়কাল উপস্থিত 
করিবেন ন।। 


দেবগণ এই্টন্ূপে নারদ-উক্তি শ্রবণ করিয়া কিংকর্তব্য বিমুঢ় হইলেন। 
এদিকে বিশ্বরাজ্যেশ্বরী তারা চমকিত হইয়া উঠিলেন-_অন্তর্ধামিণীর হাদয়- 
দর্পণে তরৈলোক্য সমরের প্রতিবিষ্ব পাত হইল-_শিবসীম্ভিনী শ্যামা পূর্ব- 
কালের দৈত্যদলনী ভাব ধারণ করত উগ্রচণ্ডা রূপে ডাকিনী, যোগিনী, পদ্মাবতী 
পরিচারিণী ও ত্রন্ানী-ইন্দ্রাণী প্রভৃতি শক্তিগণ সহিত আকাশ মণও্ডলে আবি- 
ভূ্তা হইলেন__দাসী-শন্ুরোধ তাহাকে সহস! শান্তনা করিল--আদ্যাশক্তি- 
তারা, পদ্মা! অহ্থরোধে কিয়ৎকাল শৃন্যপথে অপেক্ষা) করিয়। রহিলেন--এবার 
উর্ধশীর স্বর্গভোগ সৌভাগা উপস্থিত-_মায়াতুরক্ষিণী মহাসমরের ভৈরবছবি 
দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল--এমন সমররঙ্গ ত কোনও যুগক্ষেত্রে হয় 
নাই! ন্থুরাম্তুর ও ভূচর, থেচর গ্রভৃতি বিশ্বদল ইহার নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছে! 
এবং লোকপাঁলগণের আদ্িঅস্ত্রচয় অনস্তমাকাশপূর্ণ করিয়। শোভা ধারণ 
করিয়াছে। কিন্ত অভাগিনীর শাপাস্ত হ্টতেছে না কেন? অষ্টবজ্ব কি এখনও 
উপস্থিত হয় নাই? মর্ত্যমন্ত্রণা আমাকে আরও সম্ভোগ করিতে হইবে? 
করান্তেও কি অভাগ্যবতীর শাপান্তকাল স্মাদিবে না? নামালার লক্ষণই 
বটে, ভবকন্রীর অসিসন্মিলন ভিন্ন ত অষ্টবজ্জ, মিলন হইবে না। হায়! 
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ছুর্ভাগাবাততীর প্রতি জনয্মত্রী কি নিতান্তই প্রতিকূল হলেন! হা মাতঃ 
ভগবতি | হা! দেবিত্রহ্মময়ি সতি! তুমি দাসীর প্রতি কি রুপাদৃষ্টি করিবে 
না? মন্দ ভাগিনী ম্বগ্নপরিচারিণী হইয়া কি চিরদিন মর্ত্যনরক ভোগ 
করিবে ? তারা ! ভব্দার! | ভবভয় নাশিকে ! দাসীকে ভবকারাবাস হইতে 
পরিষুক্ত কর। অযিজননি বিশ্বকত্রি! অদ্দিজগদ্ধাত্রি! অরি পরাপ্রক্কতি 
দেবি! তোমার অভয়চরণে আমি প্রণাম করি! তুমি পার্কতী ভুমিই 
সাখিত্রী, তুমিই অরুদ্ধতীরপে স্্্যমগুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হও। তুমিই অযপা- 
সাধনে আরাধ্যনীয়া হইয়! জগজ্জীবের ভবভয়ভঞ্জন কর, সাধকগণ কুগুলিনী 
সদয় করিতে তোমারই মারাধনা করেন। তুমিই স্ব) স্থিতি, প্রলয় নিয়তি 
হইয়া বিশ্বশীলা প্রদর্শন কণিযা থাক, তুমি ভন্র প্রনবিনী, তুগি বীজমনত্র রূপনী, 
তুমিই প্ত্যানন্দ রূপা হইয়া মূলাধার বাদিনীহও; সাধকগণের দ্থাধিষ্টানাদ 
যটচক্রে তোমার টচৈতনাময়ী চল্্িক অক্ষয় আলোক দান করিয়া থাকে। 
পরমহ'নগণ হংসমন্ত্রে সোহং হইয়া ভোমারই মন্মীলন লাভ করেন। ভীমে! 
ভৈবধি ! চিনমস্তে ! পর্হস্তে দাসীকে কালের অন্ধকৃপ হতে উদ্ধার কর। 
হে ক্ষেমঙ্করি। হেপরমেশ্বরি। হে মধেশ্বরবিলাপিনি ছুর্গে। পাপময় 
ছুঃখ তর্গে তুশিই একমাত্র আধাররূপিণী, তজ্জপাই নারদাদি মুণিগণ তোম;কে 
কুপকুগুলিনী বশিয় নির্দেশ করিয়া থাকেন। মাত£! তুমিই পরা, তুমিই অপর! 
তুমিই পরাৎপরা শক্তিরপে বিশ্ব পরপঞ্চের সমষ্টি, তুমিই ইড়া, পিগলাও সুষু 
সাদি সন্নাড়ীচক্কে শত্তিসঞ্চার করিয়| থাক। ত্রিতাপহারিশি! রন্তবীজ 
নাশিনি! নিত্যলনাতনি অদ্বিকে। তুমিই কার“সলিলে বৈষণবীরূপে অব্যয়- 
বিশ্ববীজ প্রদায়িনী হও, এই প্রকাগুবিখব তোমার অব্যক্ত পরমাণু হইতেই 
স্থল হইতে স্ুলরূপে পরিণত হইয়া থাকে । 

্বরগসহচরী উর্বশী এইরূপে ভগবতী স্তব করিতে লাগিলে শিবমোঠিনী- 
শিব! একাত্ত ব্যথিতা হইয়া আকাশাসনে ভরকরত কহিতে লাগিলেন, 
ভীরু! ভয়কি? এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, অবিলঞ্ে অপিনিদ্কাসন- 
করিয়া তোমার চির দুঃখের শীরশ্ছেদ করিব । ভগবতী এই বপিয়া পদ্মাবতীর 
মুক্তিগ্রহণ করত সদলে সমরাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। রণমত্ত। রগপ্রিয়া রণস্থলে 


কুরুবংশ। ১৮৩ 


অবতীর্ণ হঈলে ত্রৈলক্য-ভয় ব্দূরিত হইল, তার। নামের গভীর জয়ধ্বনিতে 
জগণ্ড প্রমভরে ছুলিতে লাগিল, অচিস্ত্যময়ী, স্রগণের জয়চিস্থাস্দানত করিয়। 
সমর সাহসকে আবার শান্তি নিকেতনে ফিরাইয়।৷ আনিগেন। 

বরাভন্ন রূপিণী ভীমা এইরূপে আগমন করিলেই ডাকিনী যোগিণী আদি 
রণরষ্সিণীগণ মাৈঃ মাঁভৈঃ রবে নৃত্য করিতে লাগিল পাওবগণের এবার 
গ্রা়,মান ভঙ্গকাল উপস্থিত--তীহারা মনে মনে করিতে লাগিলেন__আমাদের 
আর নিষ্কৃতি নাই ! রণমধ্যে রণচণ্ডী যখন আগমন করিয়াছেন, তখন পাওব- 
কুল একান্তই প্রলয় মমরার্ণবে মগ্র হইল, যিনি স্জনকালে বিশ্বের প্রস্থৃতি 
হইয় গ্রকাও বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, ধাহার উগ্রচণ্ডা প্রকৃতিতে রক্তবীজ 
শড়্, ও নিশত্তং আদি কালের অনন্ত গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, যিনি প্রস্থৃতিগর্ড 
উদ্ভুত হইয়া সতীতুঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিনি হিমাচলে মেনকানন্দিনী 
হয়| ধ্যানমগ্ন ম্মশানবাসী ঈশাণকে পুনঃ সংসারের যৌগিকশৃঙ্খলপ্রদান 
করিয়াছেন, ধিনি রামচন্দ্রের অকালবোধনে প্রসন্ন হইয়। লঙ্কেশ্বরের নিধন 
সম্পাদন করিয়াছেন, তিনিই আজ মুক্তকেশী বেশে অবতীণ। হায়! পাঁওবের 
বিশ্ব বিজেতা৷ গ্রসিদ্ধ নাম এত দিনেরপর ভারত বুঝি আজ গ্রাস করিল। 

শৈলগুতার পদার্পণে উভয় দলে এই রূপ হর্ষ বিষাদ হইতে লাগিলে জয়- 
লক্ষী পাণ্ডবদ্দগের বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিলেন। শিবমদীশঙ্করী শঙ্করকে সঙ্বোধন 
করিয়া বলিলেন, কান্ত! একি ? মানব সমরে পরাজয় প্রায় হইয়াছেন কেন? 
আদ্যাশক্তির পতি হইয়া একবারে শক্ভিহীন হইলেন ! 

মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে ! শক্তি দাস কথন কি হীন শক্তি হয়, না বলশৃন্ত 
মানব মণ্ডদী ভবানীপতি ভবদ্দেব কে কখন পরাভব «রিহে পারে ? 

৬গবতী কহিলেন, ভগবন্‌! দাসীর নিকট আর বীরগর্ক প্রদর্শন করেন 
কেন? অন্য অস্ত্রে ভগ্নোৎ্সাহ হইয়া! যখন শূলধারণ করিয়াছেন, তখন স্বভাবই 
আপনার পরাভব কীর্তি বিশ্ববর্ণে বলিয়া দিতেছে। নাথ! আপনার মৃত্া্জর 
নামে সহত্রধিক্‌, মৃত্যু-অধীন নর সপ্রদারহইতে মৃত্যুর্জরী যশঃ একবারেই ডুা- 
ইলেন! শৃলপাণি | আপনি কেবল সিদ্ধিতেই নিপুণ, এবং শ্শানে অসনগ্রহণ 
করিয়াই নিজগুণ ব্যক্ত করিতে পারেন। যাহাহউক, ব্রিপুঙারীপরাজয় বিষম 
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লজ্জার কথা! আমি সেইলজ্জার মুলোৎ্পাটন করিতে দেবদ্ধেষী পাণুব- 
গণকে স্বহস্তে বলি গ্রহণ করিব, এবং দেবতেজের প্রচণ্ড কিরণ জগতের অস্ত- 
জগতে গিয়া উদ্দিত করাইব। শিবমোহিণী শিবা এই বলিয়! ভদ্রকালী- 
রূপ ধারণ পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন । বামহন্তে খর্পর, দক্ষিণ হস্তে উলঙ্গ- 
অসি ও শ্রুতি মূলে শবশিশুদয় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার ললাট ফলকে 
গ্রলয়াগ্নি প্রচগ্ডবেগে উদ্গত; ত্রিনয়ন1? দিংহারূঢা, লোল রসন। ও নরমুণ্- 
মালিনী হুইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ডাকিনী 
যোগনীআদি রক্তপিশাচিনীগণ নরকপাল লইয়া! অট্টহাপি হাসিয়া নৃত্য 
আর্ত করিল। ্রন্মাণী নারায়ণী প্রভৃতি সপ্তসতিরাঁও অস্ত্রে ও স্ব স্ববাছনে 
আ'বভূর্ত হইলেন । 

এতদিনের পর নৈশকামিনীর কাল নিশা অবসান্‌ হওয়ায় দেবরামা- 
উর্বশী অদ্ধকামিনীরপ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার নেত্রদয় স্বর্গপগ্ণেমের অশ্রুভাঁর 
লইয়! ঢলিয়! পড়িল। তার হৃদয় সৌভাগ্য গর্বে নাচিন] উঠিল। ভিনি 
নর-নায়কের প্রণয় আকাশ হইতে মনকে অন্তর্জগতে টানিয়। লইয়া তাহাকে 
কহিতে লাগিলেন, রান! এবার আমার আশা পরিত্যাগ করুন। 
মনের মাধ সকলই মনে রহিল, প্রেমশক্রবিধি প্রথম মংকল্ে বাদ সাঁধিলেন। 
কান্ত ! আমার শাপাস্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি বিদায় দিন) শ্বর্গচার্ণী 
অচিরে স্বর্গ সঙ্গিনী গণের সহিত সন্মিলন করুক্‌। 

দেব নায়িকা উর্বশা এই বলিতে বলিতে স্বদেহ প্রাপ্ত হইলে অবস্তী নর- 
মণি উর্ধশীরমণীর নুধাময় কথা গুলিকে বজ্ময় বলয়! অনুভব করিতে 
লাগিলেন। তাহার প্রেমরসাল হদগে বিংহের সুদীর্ঘ শেল মূল প্রবেশ 
করিল। ধৈর্ধ্যবন্ধনী গুলি খদিয়া৷ গেল। রা্। জলস্তহৃদয়ে অশ্রজল 
দেচন করিতে করিতে কহিলেন, প্রিয়ে ! সেকি ? তোমার শাপাস্ত হইল, 
ভালই; গৃহে চল, এবং দণ্তীরাগ্ার হুদয়-রাজ্যোশ্বরী হইয়! চির রাঁজকর 
গ্রহণ করিতে থাক। তদন্যথায় তোমার মুখ চন্দ্রমায় বিষক্ষরণ হইতেছে 
কেন? তুমি অবস্তী নাথকে অনাথ করিবে বলিয়াই কি এই সংস্কর করিয়! 
রাখিয়াছিলে? ঘনোরমে! আমি তোমার জন্যে জীবন সংকল্প করিলাম, 
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রাজকুলে পণ্ড সাজ সাজিলাম, কলঙ্কের ডাপি মাথায় লইলাম? তবু ডোমার 
সবর-প্রকৃতিতে কিছু মাত্র দয়! হইল না! পূর্বের প্রতিজ্ঞা কল ভুলিলে ! 
সকল প্রেমচিহ্ন মুছিয়া ্ ফেলিলে | অবশেষে অবস্ভীপতির স্থুখের সমাধি 
স্থাপন করিতে কোমলকর প্রসারণ করিয়া উঠিলে ! পরিয়ে! আমি তোম] 
বিনে আর কিরূপ ধ্যান করিব ? আর কাহার নাম যপ করিব? আর কাহাঁকে 
আমিতে দেখিলে আমার উজ্জল চক্ষু উজ্দ্বলতর হইবে? আর কাহার অধরে 
মধুর হাসি খেলিতে দেখিলে বুকের ভিতর জ্যোহস্সা ফুটিবে? প্রেম বন্স্ত উদয় 
হইবে, আর কাহার ক রব নীরবে শুনিয়া! জগতের সুখ আমার চক্ষের উপর 
খেলিবে? আর কাহার অভিমানের শব্দটী অভিমানের মাত্রাটী পধ্যস্ত আমার 
হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিয় হৃদয় ভিতরে প্রবেশ করিবে? অতএব সরলে! দাসের 
প্রতি প্রসর হও; আমার শৃন্যময় মন, আমার মরুময় হৃদয়, আমার আকাশ- 
ময় আশা, আমার জগত্ময় চিন্তাকে প্রক্কৃতিস্থ কর) প্রেমভিক্ষা পরিপূর্ণ 
হাসাময় দৃষ্টিতে আবার ফিরিয়! দেখ। বিধাত1 সকলের শরীরে হাসি-কান্না, 
দয়া-নিষ্ঠুরতা, ক্রোধশাস্তি আর বিরস-বিলাসাদি সকল উপাদান দিয়াছেন, 
কিন্ত প্রিয়তমে! তৌমার হৃদয় কি কেবল বিষাক্তকপট প্রেমবিন্দু দিয়াই 
গঠন হইয়াছিল! যাঁহাহউক, উর্ধবশি! চল, স্বর্ণস্থথ বিশ্মরণ হও, ইন্রপ্রস্থ- 
গ্রবাসী দণ্তীকে আর শমনতবনের সন্গাসীকরিয়া চিরকলঙ্ক গ্রহণ করিও না। 

মহারাজ দণ্ডী এইরূপ বলিতে বলিতে .ছিন্নতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলে 
উর্বরশীর কুরঙ্গনয়নে মায়াঅশ্রু ঝরিল, দেবরামা সদগুণধাম দণ্ডীকে উত্থিত 
করিয়া মধু-্বরে বলিলেন, রাজন! অভিমান পরিত্যাগ কর, শোঁকে বীত- 
রাগ হও, পাপময়-পরদার-রত হওয়া কি ধর্মভীরু 'লাকের কর্তব্য ? নরনাথ ! 
পর-প্রণয় জলবিস্বেরনায়.; পরকীয়-রসিক নায়কনায়িকারা প্রায় শঠতা 
মন্তেই দীক্ষিত, তাহাদের মুখে মধু; এবং অস্তুরে গ্রলরাশী পরিপূর্ণ থাকে; গ্রত্যুত 
দেখুন্‌, আপনার প্রতি আমার আর প্রেমঅন্নুরাগ নাই, স্বগগীয়প্রেম পুনক্জাগরিত 
হইয়া উঠিগাছে। বিশ্বকর্তাবিধি কঠিনমৃত্বিকা দিয়া আমাদের হদয় 
নির্মাণ করিয়াছেন। 

উর্বশী এইবলিয়াঅস্তর্হিত হইলে মহারাজ দণ্তী একেবারেই অধীর- 

৫ 
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হইয়া তৃতলে নুষ্টিত হইতে লাগিলেন_এবার নিগৃঢ় রহস্য ভেদ_ 
উর্বসীর দিবাতুরঙ্গী শাপ স্প্রকাশ হইলে সকলে সমরাজনে শিথিল 
প্রধদ্ হইলেন। অন্তর্ধামী বাশছদেব উর্বসীর শাপান্ত বিদিত হইয়া রণনিবৃত্ি- 
কর শঙ্খনাদ করিলেন--স্বভাবের মুখ হইতে প্রাগুব্য় গ্রকাশ হইতে 
লাগিল- ধীমান, যুধিষির ভগবানের অচলঅনুগ্রছে যারপরনাই অন্বগৃহিত 
হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন । নারায়ণ রথ হইতে অবতরণ করিয়া 
ঘুধিঠিরকে প্রণাম ও অন্যান্য কুরুবীর গণকে যথ]! যোগ্য সম্মান করিলেন-_ 
ল্খসিস্কুর সহম্রউচ্ছবাস উঠিল-_মহারাজ ঘুধিষ্টির ভক্তিভাবে কৃষ্ণকে কহিতে 
লাগিলেন, দীন নাথ! আশ্রিত পাগুবের প্রতি স্থপ্রসন্ন হও, আমর! 
বেদগদাস্ক লক্ষ্য করিয়! তোমার সহিত মহ! বৈরতাঁচরণ করিয়াছি ; '্যথা- 
ধর্ম তথা কষ” এই বেদ বাক্যের সাপক্ষতায় শ্রীঅঙ্ষে শরনিক্ষেপ করিতে 
কিছুমাত্র কুঠিত হইনাই। দয়াময়! প্রত্যুত বেদবাক্য-সার্থকতা। জন্য 
নিজেই পরাজয় শ্বীকাঁর করিলেন, অকৃতী পাগুবগণ কেবল নিমিত্বের ভাগী 
হইল। যাহা! হউক, দামোদর ! প্রাণাধিক বৃকোদর হইতে আমাদের এই বীর- 
ধর্ম রক্ষা হওয়ায় সৌর জগতের অনস্তবদন ইইতে বিজয়বশঃ প্রাপ্ত হইলাম। 
কুমার প্রকৃতই ন্ুবুদ্ধিমান্। এমন কি, ভীমতুল্য সহোদর জন্মজন্মাস্তরের- 
ও বাঞ্নীয়। 

যুধিঠির এই কথ! বলিলে নারায়ণ কহিলেন, রাজন. আপনারা! প্রকৃত 
ধর্মাবতার, ধর্ম ভয়ে পরম বন্ধুবিদ্রোহেও সন্কুচিত হইলেন না; সুতরাং 
ধর্শের স্থস্মগতি অলক্ষ্যে আপনার পক্ষপাতী হইয়। দ্েলোক্য মগ্লে তৈলোক্য- 
পিতবীরতা স্ব্ণক্ষরে উজ্জলিত করিয়া! রাখিল। 

যছ্বীর ও যুধিষ্ঠির পরম্পরা এরূপ বাক্যালাপ হইতেছে, এমত সময় 
দণতীরাজ মুচ্ছ্ণাভঙ্গ হইয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। উর্ববশীর বিরহ 
তাহাকে উন্মত্ত করিয়! তুলিল। তিনি খেদ করিয়া কছিতে লাগিলেন-_হায় 1 
হায়! আমার সুধার পাত্রে কেগরলঢালিয়! দিল, প্রেমনাচনীর কে তালতঙ্গ 
'করিল? হৃদয়াকাশের ইন্ত্রধন অশধারঅস্তরের সৌদামিনী, মায়াকাননের 
বিকচকুস্থম কে হরণ করিয়! লইয়া! পলাইল7 ছুঃখেরতরম্নে কে সাগরমস্থন 
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আরম্ভ করিল, কে শোঁকের উৎস তৃলিল, কে আমার স্থখ শধ্যাঁয় অনলকণা 
ছড়াইয়া নিশ্চিন্ত হুইল? আমার প্রেম্রক্ষের নবীনত্তরী মায়া- 
জল পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেল? হা উর্বাশি! এই করিলি! 
তোঁর মনে এই ছিল ! হয় মরতে বিষাদ অনল জালিয়া দিলি? জানিতাম- 
সর্পেই গরল আছে, অরণ্যে কালকুট আছে, কিন্তু রমণীর কোমলম্বাদয়ে যে 
বিষ-পূর্ণ গরল সিদ্ধু আছে; তাহ! হ্বপ্নেও জানিতাম না। অ্রমেও দেখিতাম না। 
সরলমনে প্রেম'জগতের ভিখারী হইয়া সর্বনাশ করিলাঁম। মন-গ্রাণ 
সকলই প্রণগ্িনীর পদতলে প্রদান করিয়া বিন্দুমা্রও প্রতিদান পাইলাম না। 
কে জানে পাষাণ-খণ্ডে, বজাঘাঁতের আগুনে, লবণ সমুদ্রের জলে, জী জাতি- 
উৎপন্ন হইয়াছে? কে জানে শত শত ডাকিনী যোগিনী, লহত্র সহত্র 
তুজঙ্গিনী, এবং, লক্ষ লক্ষ রক্ষোবধু ভাহাদের ম্বতাবের চতুদ্দিকে 
দাড়াইয়। আছে। কে বলে তাড়িতে আকর্ষণী আছে, কুহকে 
মোহিনী আছে ? রমণীর বক্ষে, রমণীর চক্ষে, রমণীর কথায়, রমণীর 
নিতম্ব দোলাপ, মোহিনী, আকর্ষণ” জগৎ শুদ্ধকে সবলেটান দিতেছে। 
উহাদের মৃছ হাসাতায়, উহাদের কপটচক্ষুচালনায়, হ্থায়যস্ত্ররে এক 
একটী করিয়া তারছিঁড়িয়া যায়; স্মৃতির ভূত ভবিষ্যৎ মুছিয়! যায়, 
মন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গলিয়া যায়। যেমন দীপশিখ। প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসে 
নিবাইতে পারে, নীহার বিন্দু প্রতি রশ্মিতে গুকাইতে পারে, লতাবলী প্রতি- 
পদ প্রহারে ছিড়িতে পারে, ইন্ত্রধন্থ প্রতিপলকে মিশাইতে পারে, জল বিশ্ব 
কথায়কথায় জল হইয়া! যাইতে পারে; তেমনি উহাদের প্রতিকুহকে 
এমন শতশত জগৎ উদয় অন্ত হইতে পারে। নতুব! মানস সরোবরে, স্েহ- 
নলিলে, আদর পবনে, দোহাগর বাদামে, মাধূর্য্যের ধ্বজ। লইয়া যে প্রেম 
তরণী নাচিয়া বেড়াইত; আন আপনা হইতেই সে ভূবিয়া! গেল, সে হারাইয়!] 
গেল, মানস-দরোবরকে শুদ্ধ দক্ষিণা লইয়! গেল! যাহা, হউক, এখন ইচ্ছা 
হয়-_পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য গ্রাস্ত পথ্যন্ত, গগণের উদয়াচল হইতে 
অন্তাচল পর্য্যন্ত, ব্রদ্মাণ্ডের বাহ জগৎ হইতে অন্তর্জগণ্ পর্য্যন্ত, বিরহ-সঙ্গীত 
ভরিয়। দিই, আর বলিতে চাই-যদ্ি ধন্মেমতি থাকে, যদি পুধ্যনঞ্চয়ে 
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অভিরুচি থাকে, যদি ইন্জিয়দমনে অভিলাষ থাকে, যদি স্বর্গে যাইবার 
বাসনা থাকে, তবে কামিনীর মুখ দেখিও না, কামিনীর কপট আত্মীয়তায় 
ছুলিও না, যাহার জন্য আমি চিরকাল রাবণের চিতা বুকে বন করিতে 
রহিলাম। : 2 8 

মহীপতি দণ্ডী এইরূপে আত্ম বিলাপ করিতে লাগিলে শাপ মুক্তা উর্বর 
শীর হৃদয়ে দয়ার সার হইল। সুরবালা ভগবান্‌ কৃষের নিকট আনিয়! প্রণতি 
পুর্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, দেব! আমি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি 
মধুকৈটভারি, আপনি ত্রিতাপহারী, আপনি গোলক-বিহারী হইয়! নর লীলা- 
সাধনের জন্য ঘ্বারকা বিহার করিতেছে্। অনন্ত, আপনার অনস্ত লীলা অনস্ত- 
ব্দনেও প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েননাই। আপনি করুণ! নিদান, আপনি 
ভক্ত জন প্রাণ, আপনি পতিতপাবন গুণে পতিতজনকে উদ্ধার করিয়! 
থাকেন। প্রত্যুত অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া দামীকে মর্ত্য যন্ত্র হইতে 
মুক্ত করিলেন) নতুব! এই দ্ৈলোক্য সমারোহ করিয়া ত্িলোফ্যে কে আমার 
পক্ষ সমর্থন করিত ? অতএব ভগবন. | কৃপাকণ। বিতরণ করিয়া দাসী কে যেমন 
উদ্ধার করিলেন, তেমনি অবভ্ভীপতি দণ্ডীরাজকে অর্িনী-শক্রতা হইতে 
অব্যাহতি দিন্। আপনি দীননাথ, দীনবন্ধু; অতএব বন্ধুহীন দণ্তীরাজ- 
প্রতি প্রসন্ন হউন্‌। 

কৃষ্ণ কছিলেন, বৎসে ! তজ্জন্য তুমি চিত্ত পরিত্যাগ কর; আমি অবস্ভী- 
পতিকে অচিরে মুক্তি প্রদান করিলাম । 

কৃষ্ণের এই কথ! শুনিয়া উর্বশী আনন্দময় শ্বর্গধামে গমন করিতে লাগিলে 
মহাত্মা কাম মনে মনে কহিতে লাগিলেন--কি পরিতাপের কথা! শিব, বিষু+ ব্রদ্মা, 
এবং আমি অদ্ভুত কর্মী কামদেব থাকিতেও পাগবগণই বিজেতা যশঃ উপার্জন 
করিল, দেব-তেজের কিছুই সত্ব প্রকাশ হইল না! আমার বাণে ভগবান, ভব 
পরাভব ম্বীকাঁর করেন, কিন্তু দৈব দোষে আমি আজ মান্গষীরণে পরাভব 
হইলাম! উঃ! কি কলঙ্কের বিষয় ! যাহ! হউক, প্রছয় হদয়ে এ অভিমান সহ্থ 
হইবে না) অন্যতর প্রকারে অবশ্যই ইহার প্রতিকার সাধন করিব। তবে 
আর বিলম্ব কেন? এইসময় জূস্তণশর নিক্ষেপ করি। 
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রতিমোহন এইভাবিয়। ফুলধন্ধুকে খুণপ্রদান, পূর্বক শরনিক্ষেপ 

করিলে কৃষ্ণ ব্যতিত পুরুষ সন্পৃদায় অধীর হইয়া উঠিলেন-_চতুদ্দিকেই 
নূতন রহস্য বাহির হইল--সকলেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মত্ত হইয়! 
উঠিলেন-_রণভূমি বিলাসনিকেতন হইয়। দীঁড়াইল-_নারায়ণ, প্রদ্যুয়ের 
অসাধারণ শরনৈপুণ্যতা . দেখিয়া! প্রশংসা করত ফুলশরের প্রতি সংহার 
করিতে আদেশ করিলেন--পঞ্চশরের পঞ্চশর গভীর প্রকৃতির অচলতা! তঙ- 
করিয়া নিবৃত্ত হইল- ভগবান, মহানদেবও উর্শীর প্রেমরসাস্বাদনে প্রমত্ত 
হইয়া উঠিলেন) তাহার যোগসিদ্ধ দেহের প্রত্যেক পরমাণুতে কাঁমশরের 
স্তীক্ষ ধার প্রবেশ করিল, ভগবান, ঈশাণ উর্শীর লাবণ্য মোহিত হইয়। 
তাহার অন্থধাবন করিতে লাগিলেন__স্্রকুমাদী যার পর নাই বিপদ গ্রস্থ-- 
সম্পদ নাহইতে হইতেই আবার বিপদের প্রচণ্ড ছায়া পড়িল-_দেবরামা 
ব্যাকুলিত হুইয়! ঈশাণীর স্তব করিয়া! কহিতে লাগিলেন ;-_- 

নমঃ শিব দীমস্তিনী শক্তিপরা ; 

শবমাসনা জন| ত্রিতাপ হর! 

রাখ অভয়ে ! ভয়ে পদ্-আশ্রমে $-- 

তংহি'জগদদ্ধিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে । 

ভয়হারিণি, তারিণি, হৈমবতি ! 

করুণাঁকর করুণাময়ি সতি ! 

গুভদে, বরদে, শুতস্করি ভীমে ! 

ত্বংহি জগদন্থিকে !- ত্রাহি প্রাহিমে । 

মহেশ্বরি, ইঈশ্বরি, লোল রলন1! 

ভদ্ত্রকালি, করালি, দ্িক-বসন] ! 

শিবা, স্বয়স্তবা, নারায়ণ, উমে ! 

ত্বংহি জগদন্থিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে। 

অন্পূর্ণ।1__পূর্ণাননদময়ী সদা; 

ধনদা, মানদা, সর্ববজ্ঞান প্রদা ; 

গীর্ক্া ণি, সর্কাণি, সর্ব্ব গরিনে ! 


১৯০ কুরুবংশ | 


ত্বংহি জগদখিকে ! স্তাহি ভ্রাহিমে। 

ছিন্নমন্তে! নমন্তে পদারবিন্দে ; 

হয়ে মোগদা মোক্ষদাও আননে । 

নাহি অনা ম্মরণা, জন্য অস্তিমে; ; 

ত্বংহি জগদন্িকে ! ত্রাহি ত্রাহিমে ।-- 

করপার অপার ভব সঙ্কটে; 

দয়াময়! দয় বিতরি নিফুপটে। 

তব তত্ব অনস্তঃ উক্ত আগমে ১-- 

ত্বংহি জগদস্থিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে। 

অমলে, বিমলে, চন্দ্রূড় কাস্তে ! 

তন্নামে পরিণামে দমি কৃতাস্তে। 

তারা, সারাৎ্সারা, ত্রিপুরারি-রমে ! 

ত্বংহি জগদখিকে ! ত্রাহি ভ্রাহিষে। 

হও প্রসন্ ধন্যা প্রসন্নময়ি | 

কালে কালে যেন হই কালজয়ী । 

শিব সাধিনি, শিব ভাবিনি শ্যামে ! 

ত্বংহি জগদস্থিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে । 

স্থরমোহিনী উর্বশী এইরূপে শক্তিপরা ভগবতীর স্তব করিলে অভয়া, 

সভয়! কামিনীর এতি অভয় প্রদান পূর্বক ভগবান মহাদেবকে লইয়! অস্ত- 
প্রান হইলেন। বিভুনারায়ণ শিশ্বরূপ ধারণ করিয়া জুক্ান্ত্ের প্রতিসংহার 
করিলেন- লোকারণ্যে শান্তিফল ফলিল--উভয় দলের বীরগণ স্বজন 
সহিত নিজ নিজ ভবনে চলিলেন। পাঞ্চজন্যধারী পঞ্চপাও্বকে লইয়! হাস্য- 
মুখে কুস্তীর হস্তে অর্পণ করত দয়াময় নামের পরাকা্ঠা দেখাইলেন--ভক্তা- 
ধীনতা ব্রৈলো কা যুড়িয়! ব্যাপূত হইল--পাগুববন্ধু, পাগুবগণের সহিত অক্ক- 
ত্রিম বন্ধুতাঁয় তথায় আর কিছুদিন থাকিয়। পরিশেষে দ্বারকা! নিবাসে গমন 
করিলেন-_পাণব জয়ে ভারত ভরিয়া! গেল__মহারাজযুধিঠির দানবী সভায় 
উপবেশন পূর্বক বিশাল রাও পরিচালন] করিতে ললাগিলেন। মহ্র্ি, 
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দেবর্ষি ও ব্রনধরধিগণের আবির্ভাবে সভ| অমূল্য ভূষণ পরিধান করিতে 
লাগিল। এমন সময় মহর্ষি নারদ কতিগৃয় তেজঃপুপ্ক তাগসগণ সহিত পাওব- 
রাজধানীতে পদার্পণ ঝরিলেন-_লাধুকামী যুধিটির মহৎ ্রিয্-_তিনি অদ্বিতীয় 
তত্ববিদ নারদের আগমন দেখিয়া আননে বিহ্বল হইলেন_হৃদয়কেন্ত্রে 
ভজ্তিরসের প্রথর শ্রোত বহিল--ধর্বনন্নন ভ্রাতাগণের সহিত মনে 
খষির অর্চনা করিতে লাগিলেন। খধিরাজ, ধর্মমরাজের দাধুপ্রিগত! দেখিয়া 
তাহাকে রাজনীতি ও ধর্্মনীতি আদির বিবিধ উপদেশ প্রদান করত দানবী 
সভার প্রতাপক্ষপাতী হইয়া লোৌকপাল সভ1 বর্ণনা করিতে লাগিলেন-_ 
বাকদেবী কোন্স্থানের কথ! কোথায় লইয়া ফেলিলেন-_সভাবর্ণন! করিতে 
করিতে রাজন্ৃয় যক্ত প্রস্তাব হইল । অতএব পাঠক! এক্ষণে সভাপর্ববা- 
ধ্যায় রাজস্থয় যজ্ঞের মঙ্্লাচরণে *প্রাণাংস্ত্যক্ত1পি ভূপাঁলৈঃ শ্বচক্রং প্রিচা- 
ল্যতে” এই কথার সার্থকতা! দেখিতে মগধ রাজধানীতে গঘনে উদ্যত হউন্‌। 
ইতি; বৃহৎ কৃ পুরাণাত্তর্ত দণ্ডীউর্ববশী সংবাদ, 
কুরুবংশে অ্টবজ্রমিলন নাম ষোড়শ সর্গ সমাণ্ত। 


ককবৎশ। , 

শি 78 

সপ্তদশ সর্গ । 

মগধ রাজধানী__জরাদন্ধ বিজয়। 
| (রন্ব,ভেদ) 
স০০৩৪৩০৩০০০০০ 
“পনাস্তাজপি ভূপালৈ:স্বচ্রং পরিচালাতে” 
রাজ্চক্র পরিচালন! করা প্রধান রাজনৈতিক ধর্শ, রাজগণ প্রাণপণে 

পরকস্থভেদ করিতে সন্কুচিত হয়েন না--নরনাথ ঘুধিটির, ভ্রিদশনাথ- 
শ্রীহরির মনতরনায় রাজ্চক্তবন্তী জরাসন্ধের মঙ্গল্্রী ন্ট (রদ্ধূতেদ) করিয়| 
তাহার বিনাঁশ সাধন নিমিত্ত দুর্গম মগধ রাজধানীতে চক্রপাণি সহিত ভীমাঁ- 
জ্ুনকে প্রেরণ করিলেন )-_রাজসৃয় যজ্ঞজনিত সম্রাটপদবী লাভ তাহার 
প্রধান কারণ হইয়া উঠিল--ইন্ প্রস্থ অধীশ্বর, ময়-কৃত মহাসভাঁয় অধিবেশন 
করিয়া মহর্ষি নারদকে মভাপৌনরধর্য দর্শন করাইলে খষিরাঁজ, দানবী মভাকে 
মর্ভালোকের একটী মোহিনী ছবি বলিয়। শ্বীকাঁর করত লোকপাল (করনা, ইন্দ্র 
কুবের, বরুণ, যম) মতা! বর্ণনা করিয়া কহিলেন--রাঙ্গ হৃদয়ে বিস্ময়রসের 
প্রকাণ্ডউৎ্স উঠিল__ন1 উঠিবেই ব| কেন? স্থুরনাথ-সভ1 অজর ও অবিনম্বর- 
আননদার়িনী, ভগবান্‌ ইন্্র স্বকর্মারা “পুদ্করম'লিনী” মহাসতার অব- 
তারণা করেন। হ্থুরপতি সভা সার্ষগতযোজন বিভ্তৃত, শত যোজন প্রস্থ ও 
পঞ্চযোজন উন্নত, এবং প্রত্যেক অণুতে জ্যোতির্য় পদার্থ সঙ্কলিত হইয়] 
দেবনগরীর গৌরবস্বরূপে নির্মিত হয়। ভগবান্‌ পুরনার, ন্ুর্থদারী- 
শচীর মহিত উহার মহদানে উপবেশন করেন । তথা রোগ শোক, জরা- 
বন্ত্রণাদি পরিশূন্য ) পরম খে পরম পুথ্যাত্বা সপ্তবিংশতিগংখ্খযক পাবক- 
গণ, তেজন্বী মরুদাণ) সনবর্ত, পুর, ভ্রোণ। বলাহক মেঘ চতুর ; অগ্মর! 
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গণের অষ্টাদশ কুল, ওষধি সকল, স্বরন্বতী, শ্রন্ধ!, মেধা, ধর্ম, অর্থ, কাম, নক্ষত্র- 
গণ, শ্বেতকেতুপরাশরাঁদি মহর্ষি চয়, রাঁজধিহরিশ্চন্্র ও বিবিধ পুণ্যাত্মা- 
সমূহ তথায় উপবেশন করিয়া দেবরাজ-সভাসদরূপে অবস্থিতি করেন। স্থুর- 
গর্ব পারিজাতকুস্থমিত নন্দনবন চিরকাল সমাঁনশোভ| সম্ধ্ধনকরে। 
তত্তিন্ন মহাত্ব| বৈবন্বতশমন-সভাও অতি চমত্কার প্রভ। যম-সভা, প্রতি 
ভায়,সুর্যয তেজস্থিনী, এবং শত যোজনাধিক ব্যাঁস-আয়ত। তথায় কাম্যবস্ত 
মকলই অপরিষ্যাপ্ত। যষাতি, নহুষ, পাও প্রভৃতি রাজর্ধিগণ ; জগস্ত্য, মত- 
ঙ্গাদি মহর্ষিগণ ১ ছুক্কৃতিসমুদায়, মূর্ভিমান রোগ, মৃত্যু, কাঁলচক্র, ধর্শচক্র ; 
এবং অগ্থিস্বাত, ফেনপ, উক্মপ, ম্বধাবান ও বহির্ষদ প্রভৃতি পিতৃগণ সহিত 
ধর্মরাজ, বিশ্বকর্মা বিরচিত সঞ্জীবনী পুরস্থ “কামগামিনী সভা আশ্রয় করিয়! 
বিশ্বরাঁজ্যের উপর প্রভুত্ব করেন। অনন্তর বরুণ সতাও ঠিক কৃতাস্ত সা! 
পরিমাণে গঠিত হয়। দেবশিল্লি প্রযদ্ধাতি সহকারে এ "পুষ্করতীর্থ মালিনী” 
সত! নির্মাণ করেন। জলেম্বীরের অবিনশ্বরসভা। শশাঙ্কের নিফলঙ্ক কাস্তির- 
ন্যায় শুরু প্রাচীর বেষ্টিত, এবং ফলপুষ্প ওষধি আদি কৌমুদীময় উপকরণ 
তাহাঁর ভূষণ স্বরূপ রঠিয়াছে-_সভা, চির স্থখের আকর-_অক্ষয় স্থী বাস্থকি- 
আদি নাগগণ, নরকাদি দানব নিচয়, গোমতী-ভাগিরথী আদি তীর্থ চয়, 
বিবিধ পুণ্যবানগণ ও জলচরমণ্ডলী লইয়। বরুণদেব সলিলসভ1! অলঙ্কৃত 
করেন। আবার ধনাধিপ কুবেরের “আকাশগামিনী” সভা অন্যতম প্রতি- 
ভাঁয় জগতের মনোহরণ করিয়া থাকে । উহা ধনপতির তপপ্যালক? সুতরাং 
মহানিয়স্তার কৌশলক্রমে শুন্যমার্গে স্থাপিত হইয়াছে। সভা শতযোজন 
দীর্ঘ ও সপ্ততি যোজন গ্রনর। তাহার অম্ুপমগন্ত্ে কুবেরের বিলাসভবন 
নিয়ত নব বসস্তের সহিত আলিঙ্গন করিতেছে। সভার জ্যোঠিঃরাশি শশী-গর্ব- 
খর্ব করিয়া রাখিয়াছে। যক্ষপতির সভাঁভবনে বিভীষণাদি পুণ্যাস্বা রাক্ষন- 
গণ, প্রভূত গুহকগণ, রাজর্ষি-মহর্ষিগণ, ভগবতীকমলাগয়।, ভগবতী- 
কাত্যায়ণী, প্রমথগণ সহিত প্রমথনাথমহাদেব ও হিমালয়াদি পর্বতনিচয় 
অবস্থিতি করিয়া থাকেন কিন্ত ত্রন্মাসভার মনোহারিতার নিকট জাগতিক- 


সভার গর্ব লোপহয়। কল্নন! দেবীও তাহার বর্ণনাকরিতে পরাভব স্বীকার 
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করেন। ক্রদ্ধাসা অপার আয়তন, নিতা আনন-হরূপ, এবং উহা হু-মু 
মু অনস্ত্ূপ ধারণকরে। ভগবান. কমলযৌনির মানস-দরোবর হইতে 
বগী়সম্পদ ব্রাম্মীগভার অবতারণা হয়। বিশ্বনিযন্তার জ্যোতিঃরাশি 
্রন্মদেশের অনস্ত গর্ভে বিদ্যমানথাকে । “শাশ্বত” সভার মহাসনে পিতামহ- 
বহ্ধা অধ্যামীন হয়েন। প্রজাপতিগণ, দশ প্রচেতা, সপ্তধিমগুল, চতুর্দশ- 
মন, চতুর্বিংশতিতত্ব, নবগ্রহমগ্ুল) মিত্র, অধ্যমা, শক্রু, বরুণ, অংশ, 
_ ভগ, বিবস্বাণ, পুষা, মবিতা, তষ্টা, ও বিষ এই দ্বাদশ আদিত্য ব্রদ্ধাপুত্র স্থাধু 
সবতমুগব্যাধ, সর্প, নিঝতী, অটজকপাদ, অহি, বুধ্য, পিনাকী, দহন, 
কপালী, স্থাগু ও ভগ, এই একাদশ রুদ্র; মনুজপ্রজাপতিরপুত্র ধব, করব, 
সোম, অহঃ অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাষ, এই অষ্ট বন্ধু )চন্্র-ুধ্যাদি প্রভূত 
দেবগণ, তগবান্‌ নারায়ণ, দিভি-অদিতি আদি দেবমাতৃগণ, রতি, মতি, অরু- 
স্ধতী আদি শক্তিগণ, মনৎকুমার-যোগাচাধধ্য আদি মহর্ষি নিচয় তথায় অধিষ্ঠান 
হয়েন, এমনকি মুর্তিমান বিশ্ব সেখানে স্বভাবের ব্রত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। 

এইরূপ লোকপাল গণের সভা! যাদশীমনোরম, মহর্ষিনারদ কর্তৃক ঠিক 
তাহাই বর্ণিত হইলে মহারাজ যুধিঠির "একমাত্র রাঁজর্ধিহরিশ্চন্র কোন্‌ 
পুখ্যবলে পুথ্যধাম ইন্ত্রলোকে অধিষ্ঠান এবং পিতা পা তাহাদের অনুকূলে 
কোন সৌজন্য দান করিয়াছেন কি না” এই কথা খধিরাজকে নিবেদন করি- 
লেন- পূর্ব কথা ম্মরণ পথে আসিয়া! দাঁড়াইল-_"্রাজর্ধি হরিশ্চন্্র রাজসথয় 
য্ত প্রভাবে ইন্্রামন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্বগাঁয় পাওুরাজ মহাভাগ হরি- 
ম্চন্্রের সমকক্ষতা লাভ জন্য পুত্রগণকে মহাঁগতিরাজশ্য় যজ্ঞ করিতে অন্থ- 
রোধ করিয়াছেন” ভগবাননারদ যুধিষ্টিরের নিকট উত্তেজক ও লোমহর্ষক 
এই ছুই বিষয় প্রকাশ করিয়া রাজন মহাতরুর অবায় বীজ বপন করত দশার্হ 
নগরীতে গমন করিলেন। 

মহর্ষি নারদ কর্তক এই রূপ যজ্ঞ দীক্ষিত হইয়! ধর্ম নন্দনের উন্নতমন 
পুথ্যধামের শিখরদেশ হইতে রাজস্ুয় কণ্পনাকে টানিয়! আনিল, তিনি 
ভ্রাতাগণ ও শ্বজন মণ্ডলীর সহিত উচ্চত্রতের গু মন্ত্র করিয়া কল্প-লিকার- 
মুল বর্ধন করিলেন-_-এভদিনের পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের যশঃ লক্ষী মনে মনে 


কুরুবংশ। ১৯৫ 


পাণ্ডব উপাদন1 করিতে লাগিল- যুধিষ্ঠির অপূর্বরকীর্তি রাজন্থয় যজ্ঞের মহা- 
মন্ত্র গ্রহণ করিয়। তগবান্‌ বাস্থদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভক্ত- 
বান্ধব নারায়ণ দূতবাণী বিদিত হইয়া ইন্দ্রধেন সহিত ইন্তরপ্রচ্থে উপনীত 
হইলেন-_অন্তর্জগতে ব্রহ্জালোক জলিয়|! উঠিল-_মহ্ারাজ প্রেমময় সনাতন- 
মূর্তি দেখিতে দেখিতে তাহাকে অগ্রারী লইয়া বৈষ্ণবতার পুণ্ পুঞ্জ পুণ্প- 
চয়ন করত আদি বিগ্রহ নারায়ণের অচ্চনা করিতে লাগিলেন__দাহস, ক্রমে 
নিকটে আপিয়। হৃদয়ের দ্বার খুলিয়] দিল__সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠির তাহাকে বীরব্রত 
রাজস্য়ের উৎমাহ কারিতা দেখাইলেন। তিনিও বীর-অন্থুকরণীয় গৌরব গরিমা- 
স্পদ রাজস্থয় মন্ত্রণার সহাম্থভূতী করিয়া বীর-বিলাসী স্বাধীনতাউৎসাহের 
সন্মতি দান করিলেন-_গুছুই সম্মতি নয়_-রাজস্থৃয় যজ্ঞের অন্যতর প্রবর্তয়ীতা 
মহারাজ জরাসন্ধবিজয়কর। যজ্ঞকাণ্ডের প্রথম সংকল্প হইয়। ফড়াইল।-_ 
“্মহাবল জরাসন্ধ সমাটগ্তুত্ব লইতে ম্বমত বিরোধী বড়শীপ্তি সংখ্যক রাজ- 
বিজয় করিষ্পা। কারাবন্ধনে রাখিয়াছেন; “অপর চতুর্দশ জন শক্র জয় করিয়া 
এককালে নকলের শিরঃচ্ছেদ করিবেন* এই কল্পন1 ভীহার রাজদণ্ডের ভবিষ্য- 
প্রহারের অস্তর্থত আছে” ভগবান্রুঞণ যুধিষ্টিরের নিকট এই ভাবী ঘটন। প্রকাশ 
করিলেন_-হদয়ে দেশোদ্ধার কামনা বলবতী হইয়! উঠিল-_বীরকীর্ভিগান্‌ 
ভীমার্জন অগ্রজের অনুমতি লইয়া সর্ববমাদরনীয় চক্রুপানীর ভরসা অবলম্বন 
পূর্বক তৎসঠিত নরকুলেন্দ্র জরাসন্ধ বিজয় করিতে ত্রাঙ্ণবেশ ধারণ করত 
মগধ (গিরিব্রজ ) রাজধানী যাত্রা করিয়া যথাক্রমে কুরুদেশ, কুরুজা্গল, 
প্মদর, কালকুট, গণ্কী, মহাশোণ, সদধানীরা, একপার্ক্তীয় নদী সমুদয়, সরযু, 
পূর্বকৌশলা, মিথিলা, মালা, চর্মগৃতীনদী, গঙ্গা, শোণনদ, ও কুশাম্ুদেশ অতি- 
ভ্রম করিয়া! গোরথ পর্ধত-অধিত্যক। মগধ প্রদেশে উপনীত হুইলেন। 

বিশ্ব বিজেতা বীরত্রয় এইরূপে মগধপ্রদেশে উপস্থিত হইলে প্রীমান্‌ কুচ 
পার্থকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, পার্থ ! বীরবান্থ জরানদ্ষের রাজধানী কি 
অগমা স্থান! ভারত মাতার রাজকোষ বলিয়! প্রকৃতির দিগন্বরী মূত্তি যেন 
মহত্্ হন্তে আব়্ণ করিয়! রাখিয়াছে ! এ দেখ, বৈহার, বরাহ, বৃষত, খষি 
গিরি ও চৈত্যক নামে পঞ্চ পর্বত রাজপুরীর প্রাচীরের স্বরূপ চতুর্দিকে 
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বেত হঈয় রহিয়াছে; ঠিক যেন বিপুলাধরিত্রীর পাঁচ থানী হিরক মান- 
দণ্ড! আবার পার্বতীয় লোধবনরাঞ্জি মগধবাসীর আরও সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ 
পোঁধক! যেন দুর হঈটতে রণ ধূলি পর্যন্ত আদিবে বলিয়া বনদেবী চাক্ষ্য- 
কেশ দ্বারা চক্ষু রদ্-উজ্ছবল অসির গান্রাবরণী স্বরূপ করিয়াছেন।, মথে! 
ইতস্ততঃ কণ্টকনিকুঞ্জের আবার শ্বদেশ প্রিয়তা দেখ। এক একটা 
যেন শত বর্ষা ধারণ করিয়! দেশ প্রহরী হইয়! রহিয়াছে! প্রিয়তম !. আর 
ধী অর্ব-দ, শত্রু, বাপী, আস্তিক ও মণী নাগের আলয়, ফাহাদের ভীম 
গ্জন ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্তে গিয়1 গ্রতিধ্বনির হৃদয়ো- 
চ্ছণস তুলে। এই দেখ, বিরাট বৃক্ষের ফল শ্বরূপ তিনটা প্রকাণ্ড ভেরী ! 
গায় রাজা বৃহদ্রথ বৃষক্ধপী দৈত্যবধ করিয়া! দৈত্য চর্খে পাশ্চাত্য মল 
যন্ত্রের প্রতিকূপ ইহা নির্ধাণ, এবং পুষ্পমালী ও. চননরসসিক্ত এ 
চৈত্য গিরিশুঙ্গও মগৃধের কুশলন্্ী। বলিয়া! কল্পিত করিয়া রাখিয়াছিলেন ; 
অতএব এস, আমর] অগ্রে মগধকুললক্্মীর এই মহারাজস্রীভগ্ন করিয়া চও- 
কৌশিকীর প্রিয়ভক্ত জরাসদ্ধের অনুষ্ট গগণে ধূমকেতুর অবতারণা করি। 
তাহার এই বলিয়া মগধের মঙ্গল প্রী নষ্ট করত নগর মধ্যে গ্রবেশ করিয়া 
রাজ-সমীপে উপনীত হইলে রাজ] তাহাদিগের ছন্ম পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণ- 
সমাদর করিলেন_চত্রীর অনন্ত চক্ত হইতে এখানে একটা নূতন চক্ত উদ্ভব 
হইল-_ভীমার্জুন মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন, নারায়ণ তাহাদিগকে নিয়ম 
জানাইয়। শ্বয়ং রাজ মন্তাষণ করত রাজান্ঞায় যজ্ঞাগারে অবস্থিতি করিতে 
গমন করিলেন--এমনসময়, সময়গ্রাস করিয়। কাঁল নিকট হইয়। আসিল-_ 
মত্যসন্ধ জরাসন্ধ আতিথেয় ব্রত পালনজন্ত অর্ধরাত্রে তাহাদিগের নিকট 
উপস্থিত হইয়! প্রণাম করত তাহাদের বির্দ্ধবেশ দর্শন করিয়া সবিয্ময়ে 
কহিলেন, দিজেন্ত্রগণ! আপনারা কে? এবং কি জন্যই ঝা ব্রন্মকায় বিরুদ্ধ- 
বেশ ধারণ করিয়াছেন? ক্ষত্রিয়-ভূষণ অন্ত্রেরমন্ক আপনাদের পবিন্ব 
অলগ্কারের প্রতিবাদ করিতেছে কেন? এবং পূর্বরাত্র অতীত হইল, তবু 
আপনার৷ অতিথিমর্ধ্যাদা গ্রহণ করিতেছেন না, ইহারই বাকারণ কি? 
নরেন্্র গণ! আরও আপনাদিগকে জিজ্ঞাম! করি-আপনারা কোন্‌ উদ্দেশ্য 


কুরুবংশ। ১৯৭ 


পদানত করিডে মগধের মঙ্গল শ্্রীত্রষ্ট করিয়া! দেশবৈরতার পরিচয় প্রদান 
করিলেন? 

ভগবান্‌ বান্থদেব কহিলেন, রাজন! আমরা ত্রাঙ্মণ নহ্ছি, অভ্যাগতও 
নহি, চির শক্র দলন করিতে কপট ব্রন্মত্ব অবলম্বন করিয়াছি। বীরবর ! 
কোন্‌ বীর ধীশক্তির তীক্ষতর তাড়নে অরি কুলের মূলোচ্ছেদ করিতে বন্ধ. 
ভেদ,না করে? স্থৃতরাং আমরা অজাতশক্র ত্রক্মত্বকৌশলে দুর্গ প্রহরীগণের 
অসংখ্যহস্ত অতিক্রম করত মগধের চিরজয়গ্রী ন্করিয়া রাজ সভায় 
উপনীত হইয়াছি। অন্তএব নরনাথ ! তুমি যেমন চির সদাব্রত, তজ্জপ 
আজ রণবিলাসী বীরগণকে সমর সৎকার প্রদর্শন কর। 

জরাসন্ধ কহিলেন, দেকি? আমি চিরকাল তোমাদের সহিত অনন্বন্ধ- 
বন্ধনে আবদ্ধ, তবু কোন্‌ যুদ্ধে তোমাদের বীরতার উজ্জল রদ অপহরণ 
করিয়া লইলাম ? আমার বিজয়ী তরবারী ফলক কবে অপরিচিত রক্তে স্নান 
করিল? বীর বিদ্দিত মগধ বাহুবলে কবে তোমাদের স্ুখোদ্যান নষ্ট হইল? 
কবে আশীলতা। ছি*ডিল ? বীর! তোমরা ভ্রম চক্ষে অবিবাদী অঙ্গেয় জরা- 
সন্ধতে কলঙ্ক বিন্দু স্পর্শ কর/ইও না, আমি কোন কালে, কোন দিনে, কোন 
মুহূর্তে তোমাদের বীর্ধাবিক্রমের খিরুদ্ধে রণমসি উত্তোলন করি নাই। 

কুষ্ণ কহিলেন, মহাবল ! শক্র না হইলে কোন্‌ কুলাঙ্গার শক্রতা সাধন 
করিতে ইচ্ছা! করিয়] থাকে ? ছুঃখ'ব্যতীত কাহার মন্তিফ দিবা রজনী বিলো- 
ডিত হয় ? তুমি কেবল আমাদের শক্র নও, তোমার অবর্ণনীয় দেশ-বৈরতা 
তারত প্রকৃতিকে উত্বে্জিত করিয়া তুলিয়াছে। না তুলিবেই বা কেন? 
কোন্‌ ধর্ে ফড়শীতি রাজবৃন্দকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধ রাখিয়াছ ? তুমি কোন্‌ 
গর্ধে সর্বহ্দি বিদারক নরবলি সঙ্কণ্প করিয়াছ? কেন? ভারত কি 
একবারে বীরশূন্য ! বীরযোনি ক্ষত্রিয় কুলে কি স্বজাতি বৎসলত! নাই ? 
বন্ুত্ধর! কি বীরখিরহে একবারে চিরবিরহিনী হইয়াছেন? তাহ] কখনই নয়, 
সৌর জগতের শরচ্চন্্র রাজ যুধিটির এখন বিদামান, ফীতার অন্থজদয় ভীমা- 
জুন, ভৈরবমুর্ি পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে প্রক্ৃতিস্থ করিতেছেন, এবং এই 
বাস্থদেব যাহ।র সেবকত্ব স্বীকার করিয়া! জীবন বিক্রয় করিয়াছে) অতএব বৃহদ্রথ 
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নন্দন! তুমি হয় রাঞ্গণকে মুক্ত কর, নাহয়, স্ববা্চিত বীরের নহিত যোদ্ধ, 
কার্ধো অমর হও; অবশ্যই আমর! দেশরিপু জয় করিয়া মগধে বিজয় 
পতাকা উড়াইব। 

জরাসন্ধ কহিলেন, কৃষ্ণ ! ধনা তোমার সাহস, তুমি কাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া বীর গরিমী প্রদর্শন করিতেছ? আমি কাহার ভয়ে ভীত হইয়া 
চির সন্কর নষ্ট করিব? কি আশ্চর্য্য! মগধের অসম অসি পতন ভারতের 
কর্ণে এখনওকি গভীর ধ্বনি প্রকাশ করে নাই? আমি বীরত্ব অভিনয়ের এক 
মাত্র নায়ক হইয়া কৌরব শিশু বিগ্রহে সঙ্কুচিত হইব! আমার কঠেরতম 
উৎপীড়নে জগ্নৎ কম্পবান, বাসব হ্বতসর্ধন্ব হয়েন; মহাশক্তি সাধনার বীজ 
মন্ত্রে আমি একাই দীক্ষিত হই । আমার রৌন্ররসের প্রবলশ্রোতে অসংখ্য 
বীর-গতি হউয়। থাকে । যাঁহাহউক, বাস্থদেব ! দেবকুল আজ তোমাদের 
প্রতি প্রতিকূল, মুহূর্তভেকে দাসত্বের ভীষণ নিগড়ে জন্মের মত অবরুদ্ধ হইবে। 
যুধিষিকের নবীন সৌভাগা মগধ রাজদণও্ড হইতে আর প্রতাগমন করিবে ন|। 
তিনি এই বলিয়। অনিত্য জীবনের উপর সংশয় করত পুত্র সহদেবকে রাজ্য- 
ভার প্রদ্দান করিয়া বীরবেশ পরিধান পূর্বক সমযোদ্ধ! ভীমকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, বৃকোদর ! আইস, মগধের ভয়ঙ্কর লীলাক্ষেত্রে রণরন্গ প্রদর্শন কর । 
জরাসন্ধের ভীষণ প্রহারে শৈশব হৃদয় পাতিয়! দাও, কৃতান্তের মাধ্যাকর্ষণী- 
শক্তি তোমার প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিতেছে; আমার স্বুপরিচিত মুক্তহস্ত 
তোমাকে কাঁলের বিষময় ফল দান করিবে, তুমি স্থুধাময়ী ন্বাধীনতার আরা- 
ধনায় এতদিনের পর উৎসন্ন হঈটলে | গোপালের গো-পাল বুদ্ধি আজ 
তোমাকে মগধ মাতৃভূমির অস্তস্তমগ্ুলে প্রোথিত করিল। বীর! এ ছুর্বল 
কৌরব লীলাক্ষেত্র নয়, এ পার্থিব সপ্তীবন নগর ; এখানে বিশ্বের গভীর বীর- 
মহিমা! দিব্যগতি লাভ করে। আমি হত্যাকারিতার পূর্ণসূর্ঠিতে বদ্ধ পরিকর 
হইয়াছি, এখন জাতীয় প্রেমে হৃদয় মিশাইয়া আইস, মাগধগণ তোমার নবীন 
বীর ছবির মৃত্যু অন্থুরূপ দেখিয়া গভীর আনন্দ নীরে ভান্ুক। 

ভীম কহিলেন, পরস্তপ_! ভুমি মাজ জয়াভিলাষ পরিত্যাগ কর, যে মর্প 
মটা কাটিয়৷ দংশন করে, লোকমাত্রে তাহার বিষে অব্যাহতি পায় না। আমরা 
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যখন অলক্ষ্যে রম্ব,তেদ করিয়! তোমার রাজকক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। তখন 
কালের হলাহল মদ্স পাত্রে অবশ্যই তোমাকে জীবন ঢালিয়৷ দিতে হইবে। 
বিশ্ষেতঃ স্বজাহির উদ্ধার সাধনে দেশরিপু নিধনে আমরা কৃতসংস্কল্প হই- 
য়াছি, সুতরাং বিজয় লক্ষ্মী নিশ্চয় আমাদের পক্ষসমর্থন করিবেন, আমর! 
রাজ-গৌরবের তত্মরাশির উপর আজমৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিব। রাজন! 
এখন ও দ্িবারজনী বর্তমান, এখনও মঙ্গলময় মূর্তি ভগবান্‌ দ্বারকাধাঁমে অধি- 
চিত, এখনও কুরুবংশ সংহার মূর্ধি ধারণ করিয়! জগতের চতুঃসীমায় প্রহরী 
দ্বরূপ রহিয়াছেন; তবু কোন্‌ সাহসে তুমি আর্ধ্যকুলের বীর্ধ্যবল গ্রাস করিতে 
মুখবিস্তার করিয়াছ ? তুমি কোন নীতিতে জাতীয় সমাদর অনস্তদূরে নিক্ষেপ 
করিয়াছ? মাতৃভূমিতে দেশরক্ত প্লাবনকরা কোন্‌ জগৎ্পন্ধতি? মগধ 
রাজ ! তোমার কুট রাজনীতি আজ বজু গদাঘাতে চূর্ণ করিব, অমর-বাঞ্থিত 
মগধ বিজেতা যশঃ অবশ্যই আমাদের পদ সেবা করিবে । মহাবীর ভীম প্রতি- 
বন্দীর প্রতি এইরূপ কঠোর বাকা প্রয়োগ করিয়া বাহযুদ্ধে ব্রতী হইলেন-__ 
উভয়ের বীরোচ্ছণস সিংহনাদ ভারতের পূর্বখণ্ডের প্রাতিধ্বনিকে জাগাইয়া 
তুলিল-_মগধ বাসীর! সেই অসদৃশ রণরঙ্গ দেখিতে রঙগস্থলে দণ্ডায়মান হই- 
লেন। বীরদ্বয়ের ঘোরতর সমর কার্তিক মাসের প্রথমদিবস হইতে চতু- 
দশ দিবম ব্যাপিয়। হইতে লাগিল। তীহারা পদাদি বদন, চিত্রহস্ত, কক্ষ্যা, 
বাহুপাশ, পূর্ণকৃমত, তৃগপীড়, পূর্ণযোগ, সমুষ্টিক, ও পৃষ্ঠভঙ্গ প্রভৃতি ন্যায় যুদ্ধ 
করিলেন; পরিশেষে চতুর্দশ দিবস রাত্রে মগধনাথ অপেক্ষাকৃত ক্রান্ত হইয়া 
পড়িলেন-_জয়্ত্রী পাঁগবের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ফঁড়াইল-মহাবল ভীমদেন 
ভগবান্‌ নারায়ণের সন্কেতান্ুসারে জরাসন্ধকে আকর্ষণ করত শতবার ঘুর্ণিত 
করিয়া মধাদেশ ভগ পূর্বক নিশীথ সময়ে তদীয় বধপাঁধন করিলেন । বধ কালে 
ুমর্য'র আর্তনাদ ও বিজেতার সিংহনাদ বস্ুদ্বরাকে বিকম্পিত করিয়। তুলিল। 

অনস্তর শত্রু বিজিত বীর ত্রয় পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বন্দী গণকে মুক্ত 
করিয়াদিলেন_-পরাজিত রাজনিচয়ের জীবনীকামনা এত দিনের পর 
জাগিয়! উঠিল-ীহার! ভব সংসারের অমীয়ময় জীবন ফল লাভ করিয়া পরি- 
ভ্রাতা গণের স্বস্তি বাটন করিতে লাগিলেন। ভগবাঁন্‌ বাসুদেব তাহা- 
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দিগের প্রতি গ্প্রসন্ন হইয়া! রাজহুয় যজ্ঞ জনিত আমন্ত্রণ করিলেন--মগধের 
বীর দর্প ধূপিস,ৎ হইয়! গেল--জরাসদ্ধ স্থৃত সহদের বছবিধ রত্, এবং মহা 
রথ দান পূর্বক তাহাদের ম্মরণ লইলেন। করুণানিদান. করুণা পরতনত্ 
হইয়। রাজপুত্রকে তদীয় পিত্‌ দিংহাসনে স্থাপন করিয়। মহারথে সমারূঢ় হই- 
লেন-স্ুরবিমান আবার ম্ুপতির পদানত হইল--জনার্দন দেবরথে 
মহালঙ্তার প্রদানে মহামতি গরুড়কে স্মরণ করিলেন-্থৃতিদেবী হৃদয়ে 
সতেজ আঘাত করিল--খগপতি গরুড়, শ্রীকৃষ্ণের শ্মরণ বিদিত হইয়া মগধ 
রাজ্যে উপনীত হঈলেন। বান্দুদেব, পক্ষিরাণকে দৃষ্ট করত সম্বোধন করয়। 
কহিতে লাগিলেন 7. 
যে বন্দ বন্থধায়। সর্দাগতি মমধায় ; 

সভাকরি ম্বভাবের দশ দিগম্বর। 
মণি কি্কিণীর জাল, তেজন্দিনী হৈমমল। 

চির বিতরয়ে যাছে চন্দ্রিক। ভাস্বর । 
যে চক্র ঘর্থরধ্বনিঃ জাগাইয়ে প্রতিধ্বনি ; 

উপহাসে শূনাবাসী কাদস্বিণী দলে। 
পুরাকালে পুরহুত, . হয়ে যাতে আবিভূর্তি; 

নাশিল অমর শত্রু সমর কৌশলে। 
হে বীরেন্্র অবতার] এই সেই রত্বু মার; 

বৃহদ্রথ বৃহদ্রথ বিজয় ভূবনে। 
বীর শূন্য বীরযোনি,  বিধিতে বিমান মণি; 

শত শত বর্ষব্যাপী অস্ত্র বরিষণে। 
স্থের বীরকূলকেতু!  রথোপরে রত্ম কেতু;ঃ 

নিরস্তর নিরীক্ষয়ে যোজনাস্ত দেশে) 
ইন্ধন গর্ব ছিল, সেনিমেষ-লীন হল, 

চকিতে লুকায় তাই কাদস্বিনী বেশে। 
মহাকায় হরি হয়, ন1 হইবে নাহি হয়; 

যারাহয় চির রত এ ভার বহনে; 


কুরুবংশ । ২০১ 


কিন্তু ধ্বজ আজি শুন্য, অতএব হে সথুপর্ণ! 
বীরাসন অলঙ্কার দেহ ধ্বজাসনে। 

বর্গ নাথ পুরন্দর,। থাকি রথ-ধীশ্বর, 
দ্বাপরে উপরিচরে কৈল প্রসাদন। 

বন্ধ হইতে বৃহদ্রথ, তাহ'তে মগধ নাথ- 
বলদিদ্ধু জরামন্ধ করিল গ্রহণ। 

এবে তার নিধনেতে  ইন্রথ উপেন্দ্রেতে ; 
স্বভাবে ম্মরণনিল হে নিলাম কায়! 

অতঃপর বীরবর!  হ্,ই সবে অগ্রসর 
যথা চিন্তাবান, মতিমান্‌ ধর্মররায়। 


ত্রিদশেশ্বর হরি বিহগরাজকে এইরূপে ধ্বজাসন প্রদান করিগে মহাত্মা- 
গরুড় জগৎগুরুত্্ীকষ্ণকে প্রণাম করিয়া! ধ্বজাদনে উপবেশন করিলেন--যজ্ঞ- 
রিগপু নিঃশেষ হইল- কৃষ্ণ প্রভৃতি বীরত্রয় দেবরথে আরোহণ করিয়। 
নিষ্ষণ্টকে ইন্্প্রন্তে গমন করিলেন-বিজয়ীষশঃ ক্রমে রাজ কর্ে প্রবেশ 
করিল-_মহারাজ যুধিঠির আননের পরাকাষ্া প্রাপ্ত হয়! জেতু বীরগণকে 
অগ্রসারী লইলেন। শক্ত নিস্থদন কৃষ্ণ এইরূপে কুলশক্র শাদন ও রাজস্য় 
যজ্ঞের মঙ্গলাচরণ করিয়। ধর্ম নন্দনকে যজ্ঞানুষ্ঠানের আজ্ঞাদান করত দ্বারকা 
নগরী প্রস্থান করিলেন । পাঠক ! এক্ষণে " শীলেন সর্ব্বে বাঃ” এই কথার 


সার্থকতা দেখিতে ইন গ্রন্থে গমনোদ্যত হউন্‌। 


৪ 


ইতি; মহাভারতীয় দভাগর্বান্তর্গত লোকপাল সভাখ্যান, রাজনুয়- 
আরম্ভ ও জরামন্ধ বধ পর্ব, কুরুবংশে জরাসন্ধ বিজয় নামক 


নগ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ধ 


চা 


কুকবংশ। 

অক্াদশ সর্গ। 
ইন্প্রস্থ-_রাজহুয় য্ঞ। 

(সার্বভৌম ত্রত।) 
েহ59309330359999ত 
“শীলেন সর্ব্বে বশাঃ1৮ 


জগতের অসংখ্য কার্য ক্ষেত্রে শীলা একটি পবিত্র, উপকরণ; স্বশীল- 
ব্যক্তিরা নমতার মুগ্ধকর মন্ত্রণায় ছুরালব বিজিতযশঃ অযত্রম্থুলভ করিয়। 
থাকেন।__কুরুকুল-গৌরব পাওবগণ পিতৃআস্কা প্রতিপালন করিতে সার্বভৌম- 
যশঃপ্রদ রাজন্য় কল্পনা! করিয়া সাধ্যায়ত্ত বহু সংখ্যক অধীন রাজ্যবাতীত অঙেয়- 
গররাজ্য হইতেও দ্ুশীলতার ধন্রঞ্গালিক আকর্ষণে করদংগ্রহ করত স্টী 
গ্রভৃত্ব লাভ করিলেন। তাহাদের মত্বগুণে পূর্ণায়তদমাজ কৃতজ্ঞতার বিশাল 
জয়ধ্বনি করিতে লাগিল ;-_বীরশ্রেষ্ঠ বৃুকোদর কৃষণার্জুন সহায়ে জরাসন্ধ 
বধ করিয়া মহাযজ্ঞের মক্গলাচরণ করিলে বহুদূরস্থ যক্ত-আশ। পাঁওবউপাসন| 
করিতে লাগিল; ভগবান্‌ বাস্থদে ₹ কৌস্তেয়গণকে দিথবি্য়ী উপদেশ প্রদান 
করিয়া দ্বারকানগরে গমন করিলেন--রণভেরী সপ্তক্থরে বাজিয়। উঠিল-_ 
ভীমার্জুন ও নকুল সহদেব অথওধরিত্রীকে করদ রাজ্য করিতে পৃথক রূপে 
বহির্গত হইলেন, জয় পতাকা স্থির বাযু স্পর্শ করিয়! উড়িতে লাগিল। 

ভীম পরাক্রম ভীম পুর্বদিক্‌ বিজয়ে চতুরগ্ব সেনা সহিত বহির্গত হইয়! 
পাঞ্চাল, বিদেহ, গণকগণ । দশার্ণ, অশ্বমেধ, পুলিন্স, চেদী, কুমার, কোশল ও 
অযোধ্াধিপ যথাক্রমে সধর্্া, রোচমান্ঃ হুকুমার, স্মিত্র, শিশুপাল, শ্রেণী- 
মান্‌, বৃহদ্বল। দীর্ঘ যজ্ঞ, গোপালকক্ষ, উত্তরকোশল, মল্লাধিপ, হিমালয়- 
পার্থ জলোগতব দশ, ভলাট, শুক্তিমান, পর্কত কাশী-রাঙগ ধান, সপার্খ- 
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পতিক্রথরাজ, মৎস্যঅধিবাঁপীগণ, পশুভূমবাসী মলদচয়, মদধার) মহীধর, সৌম- 
ধেযগণ, বৎসভূমি, ভর্গের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি, মনিমৎ প্রভৃতি মহী- 
পালগণ, ভোগবান্‌ পর্বত, দক্ষিণ মল্প সকল দর্মবক-বর্দ্কনিকর, জগতিপতি- 
জনক, শক-বর্করগণ, ইন্ত্রগিরি সন্নিহিত সপ্তন কিরাত রাজ, সুন্ম-প্রহুদ্ম কল 
মাগধনিচয় (দণ্ড, দণওধার, জরাসন্ধ তনয় সহদেব ) কর্ণ, পার্বতীয় রাজগণ, 
মোদটগিরি নাথ, কৌশিকী-কচ্ছবাসী রাজা-মহৌজ! ; বঙ্গাধিপ সমুদ্রসেন, 
তাঅপিগু, চন্ত্রসেন; কর্বটাধিপতি, সন্ম-অধীশ্বর, পর্বতবাসী নরপাল, এবং 
লৌহিত্য দেশীক্র সমুদ্রতীরস্থীতি জলপ্রধান দেশীয় শ্লেচ্ছরাজগণ প্রভৃতি 
প্রস্তাবিত স্থলে সম্ভবতঃ বল ও শীলতা! প্রদর্শনপূর্ধক কর গ্রহণ করত 
ইক্জরপ্রস্থে প্রত্যাবর্ভন করিলেন। 

মহাঁবল ভীমস্নের পূর্বদিক্‌ বিজয় কালে রে র্ভদুন উত্তরদিক- 
বিজয়ে যাত্রা করিয়া কুপিন্দ মহীপালগণ, কুলিন্দ, কালকূট, আনর্ভ দেশ, বিন্ধয- 
স্ুধর সন্নিহিত সাকল দ্বীপাধিপতিগণ, মচারাজ প্রতিবিষ্ধা, প্রাগৃজ্মোতিষেশ্বর- 
ভগদত্ত, অন্তর্িরি, বহির্ণিরিঃ উপগ্রিরি, উল্কাধিপতি বৃহস্ত, দেবপ্রস্থপতি- 
সেনাবিন্দুঃ মোদাপুর, বামদের, স্ুদামা, স্কুল, উত্তর উলুক দেশ সহিত তত্রত্য 
ভূপতি নিচয়? পৌরবরাজ বিশ্বগর্খ, পার্ধতীয় দন্থাদল, সপ্তবিধ উৎসব সঙ্কেত 
নামক লেচ্ছজাতি, কাশ্মীরদেশীয় ক্ষত্রিয়দল, দশঙ্জন ক্ষুদ্ররার্জ সহিত লোহিত 
ভূপাল; ব্রিগর্ভ, দার, কোকনদআদি দেশীয় ক্ষত্রিয়বর্গ; অভিসারী নগরী, 
উরগদেশবাঁপী মহারাজরোচমান, সিংহপুর ? স্থন্ষস্থমালী, বাহিলক, দরদ, 
কাস্বোজ নিচয়.; পূর্বোত্তরায়ণী দস্থাদল, বন্য মানব নিকর; লোহ, পশ্চিম- 
কাণ্থোজ, উত্তরখ্াধিকগণ।) নিট পর্ত। হিমাচল, ধবলগিরি, কিম্পুরুষবর্ষ, 
হাটক দেশ; মানস সরোবরের চতুষপার্শবৰ গঁগান্ধব্য নগর এবং মহাস্থান উত্তর 
হরিবর্ষ আদি প্রস্তাবিত স্তলে সম্ভবতঃ বল ও শীলতা অবলম্বন পূর্বক কর 
গ্রহণ করত মহার্ঘ রত্বুরাজী সহিন্ত খাণ্ডব প্রস্থে পুনরাগমন করিলেন । 

এদিকে মহারাজের নিদেশান্ক্রমে কুরুকুল গরিমা নকুল বীর ও পশ্চিম 
দিক বিভাগে বহির্গন্ত হইয়| রোহিতকপর্কতত ; সৈরিষক মহেখ দেশাধিপতি 
আক্কোশরাজর্ষি, দয, শিবী, ব্রিগর্ভ, অস্বোঠ, মালব, পঞ্চকর্পট? মাধ্যমিক- 
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বাটধানঘবির্জগণ, পুক্ধরারণ্য বাঁপী উৎমব সন্কেত নামক মরেচ্ছগণ, সমুদ্রতীর- 
বাসী গ্রামণীক্নগণ, সরম্বতীতীরস্থ শুদ্র-আভির সম্প্রগায়, মৎস্যজীবী নিচয়, 
পার্কতীয় মানব, সমস্তপঞ্চনদ, অমরপর্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকট, ঘারপাল- 
নগর,রামঠ, হারহণ, পাশ্চাত্য ভূপালবর্, যাদবগণ, মন্ত্রাধিপ শল্য; সাগর গর্ভস্থ 
ল্লেচ্ছ, পহ্নাব) বর্ধর, কিরাত, যবন ও শকআদি গ্রস্তাবিতত্থলে সমর ও 
বুদ্ধি-কৌশল প্রদর্শন দ্বারা স্বাধিনন্ব স্থাপন পূর্বর্ক ধনরাশি সহিত ইনগ্রস্থ 
পুন প্রবেশ করিলেন । 

অনস্তর ধীমান্‌ সহদেব দক্ষিণ দিগ্টিজয়ে যার! করিয়! শূরসেনগণ, মৎসারাজ, 
অধিরাজপতি দৃত্তবক্র, হরধ্যবংশীয়নরাধিপ ম্ুকুমার-স্থমিত্র, পশ্চিমমৎস্য- 
রাজা, পটচ্চর, নিষাদভূমি, গোষশূষ্গ পর্বত, শ্রেণীমান-পার্থিব, নবরাষ্ট 
কুস্তীভোজ, চর্মণুতীনদী তীরস্থ জন্তকাত্ুঁজ, মেক, অপর সেক, নর্দদদ তটিনী- 
অবস্তীদেশমভ্ভৃত বিন্দ-অন্ুবিন্দবীরদ্বয়, তোজকটপুরনাথ ভীম্মক, কোশলা- 
ধিপতি, বেন্বা৷ তটেশ্বর, কান্তারবর্গ, পূর্ববকোশলস্থ রাজগণ, নাটকেয়-হেরম্বস্ 
সম্প্রদায়, মারুদ, মুঞ্জগ্রাম, নাচীন-র্ধংক রাজদ্বয় সহিত আরণাক নৃপতি 
বৃন্দ, বাতাধিপ, পুলিন্দ, পাগ্যরাজ, কিছ্িদ্ধাধিপতি কপীশ্বর মৈনদ-দ্বিবিধ, 
অগ্নিরক্ষিত মাহীসুতীনগর, ত্ৈপুররাজ, পৌরবেশ্বর, কৌশিকা চার্ধ্য সৌরা- 
ইাধিপ আক্কতি, ভোজকটস্থ কুল্িণী-ভীম্মক, ভগবান্‌ বাস্থুদেব) শুর্পাকর, তালী- 
কট, দণ্কগণ। সাগর দ্বীপবাসী মেচ্ছ ভূগতিচয়, নিষাদবর্গ, পুরুযাদ 
মমূদায়, তেজদ্বী কর্ণ. প্রাবরণ সমস্ত, নররাক্ষমযোনীজ কালমুখ সকল, সমস্ত 
কোলগিরি, ম্থুরভিপট্টন, তাত্রদীপ, রামক পর্বত হিমিঙ্সীলনরপতি, 
একপাদ পুক্ষ নিচয়, বন্যকেরকগণ, অগ্ীয়স্তী নগরী, ষও করহাটক, 
পাগ্া, . দ্রাবিড়, উদ্ভকেরল, অন্ধঃ তাঁলবন, কলিঙ্ন, কর্ণিক, আটবীপুরী 
যবনপুর, সমুদ্র তীরম্থ কচ্ছদেশ ও রাক্ষদপতি বিভীষণাদি প্রস্তাবিত 
স্ুলে সম্ভবতঃ বল-বুদ্ধি-শীলতা প্রকাশ পূর্বক কর সংগ্রহ করিয়া ইন্প্রস্থে 
প্রত্যাগত হইলেন । 

ভ্রাতাগণ এইরূপে দি্বিজয় করিয়া! রাজকোয পূর্ণ করিলে স্থিরচিত্ত যুধি- 
টিরের হৃদয়ে যজ্ঞ আশা সঞ্চারিত হইল। তিনি দার্কতৌম প্রভৃত্বো চিত গ্রজান্- 


কুরুবংশ । ২০৫ 


রঞ্জন করিতে লাগিলেন। নরনাঁথ একে ধন্দাবতার, তাহাতে আবার বিশেষ সততা 
প্রদর্শন করিলে তাহার দুরায়ত্ত বিশাল সাত্রাধ্য পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়া 
উঠিল- সম্রাট লক্ষ্মী চক্রবর্তা-পদ প্রদানে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন-_লক্্মী- 
পতির হৃদয়েও সেই ভক্তাধীনত ভাবের উদয় হুইল। বান্দুদেব, পিতা 
বন্থদেবের উপর দ্বারকা ভার অর্পণ করিয়া! গ্রচুর ধনরদ্ব সহিত ইন্গ্রস্থে 
উপনীত হইলেন-_রাজ হৃদয়ের চিত্ত! মেঘখানি অনন্ত দূরে গিয়া লুকাইল-_ 
সত্রাতৃক যুধিষ্টির মূল্য-সম্ভার রাজস্থায় রব্যরাশী আহরণ করিতে লাগিলেন_- 
শুভদিন সমুপাগত--ভগবান্‌ পীতবাদের আদেশ ক্রমে রাজ রাজকস্থুয় যজ্ঞারস্ত 
করিলেন__যথাযোগ্যে যজ্ঞ ভার বিনাস্ত হইল-_মহর্ষি কৃষ্ণদৈপাঁয়ন ্রক্ষ- 
কার্যো ব্রতী, ব্দপারগ ত্রান্ণ গণ খত্বিক, ধনগ্জয় গাত্রাবতংস সুসামাখষি 
উদ্গাতা, যাজ্ঞবন্া, অধব্ধ্ণ, বন্পুত্র পৈল, ধৌম্য হোতা এবং বেদজ্ঞ বেদ- 
ব্যাসের শিষ্য ও পুত্রগণ সদসা হইলেন। বাদরায়ণী স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক পুণ্য 
ভূমির গুদ্ধি সম্পাদন করিয়া ষড়াগ্রি সংস্কার করত শুভ সংকল্প করিলেন । 
যক্জস্থান মন্ত্রপূতঃ হইলে শিল্পীগণ কর্তৃক হজ্জাগার নির্মাণ হইতে লাগিল। 
ইন্্প্রস্থ একে পার্থিব ইন্ত্রনগর, তাহাতে যজ্ঞশালার অদ্ভুত নির্মাণে অনস্ত লহরী- 
পবিত্র হার পরিধান করিল! দর্শক পরম্পরা কহিতে লাগিলেন- ইন্তরপ্রস্থ কি অনু- 
পম প্রাদেশ! বক্ষ-স্থলে কস্তত মণির ন্যায় মাধুরী সম্ভার লয়! কিরণমাল! জোতিঃ 
বিতরণ করিতেছে! দভা নির্ঘাত] কি অসাধারণ কাকু দক্ষতাই প্রদর্শন করিয়াছেন! 
হিরণ্যদার হৈমহামি যেন এইখানেই চিরদিন রহিয়াছে ! সভাঁথও বিপুল- 
ধরিত্রীর মেরুদণ্ডের ন্যায় নগরীর কেন্দ্স্থলে অধিষিত, পরিথা মালিনী রম্যনগরী 
তরঙ্গের কুস্ত লইয়া তাহার ছায়া ধৌত করিয়া বেড়াইতেছে। আহা | প্রাচির- 
গুলি ঠিক শ্বেতবর্ণ মেঘমালা এবং কাঁচমণিম্ডিত বাতায়ন সকল তাহায় 
তারার মাল! পরাইয়। দিয়াছে ; এক একটা গৃহ যেন নবগ্রহ সছিত পৌর্ণমানী- 
চন্দ্র মগডল ! অভ্যন্তরে আবার অন্ধকারের হৃদয় ভেদ করি! কৃত্রিম বিছা 
স্বভাবের আলো ধরিয়া রহিয়াছে ! এদিকে আবার কি নুতন রকমের উপদৃশ্য? 
না, ফুলবধুরা কুলের অলঙ্কার পরিয়া আননের ভালি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। 
কিআশ্চরধ্য | জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য আমাদের চক্ষের উপর পড়িয়! রহিয়াছে; 
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দানবেন্র শূন্যইনত্প্রস্থে অধিপপুরিয়া দিয়াছেন। বনের পাখীও মনেরস্মুখে 
কর্ণভর! অমৃতস্বর ঢালিতেছে। আহা! ওদিকে আবার কেমন হিরগ্নয়ী সভা- 
তলে রাশিরাশি ভ্রমেরটেউ, উঠিতেছে, এবং পাষাণ প্রতিমার বেণীমূলে মণি- 
মুকুট শারদকমলের ন্যায় বিকসিত রহিয়াছে! অন্ধ পতি সভাটী যেন হর্ষ- 
ব্ল্মিয দিয়া গঠন করিয়াছেন ! 

দর্শকগণ এইরূপে যদ্সভার পক্ষপাতী হুইয়। হৃদয়কে আননসাগরে 
ভাসাইয়াদিল। রাজাধিরাজ ধর্ম নরোতম কৃষ্ণের ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের 
উপদেশ লইয়1 ভ্রা্বগণের সহিত মন্ত্রধী করত সসাগরা ধরা নিমন্ত্রণ 
করিতে দূত প্রেরণ করিলেন, এবং হ্থদর্শন নকুলের প্রতি সপ্যোধন 
করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমাদের কি পূর্বপুণ্য ! আমাদের কি অপূর্ব 
ভাগাফল ! দেখ, দ্বয়ং যজ্ঞেশ্বর হরি আমার যক্ত কার্ধের অনুষ্ঠাতা হইয়াছেন, 
বেদপারগ স্বয়ং বেদব্যাস মহাযজ্ের ত্রহ্ষাকার্ধ্যের দীক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ ক্রমে প্রায় নগুদ্বীপস্থপার্থিবের আগমন হইতেছে; অতএব 
বৎস! এ সময় ভ্রাতা ছূর্য্যোধনের সহিত মনান্তররাখ। উচিতনয়। তুমি 
হন্তিনাপুরে গমনকরিয়1 গুরুজন সহিত সম্রাতৃক ছুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আইস। মহারাজ ধুধিষ্টির মহাবীর নকুলের প্রতি এই আদেশ করিলে মাপ্রি- 
নন্দন হস্তিনাপুরে গমন পূর্বক সকলকে আমন্ত্রণ করিলেন-- প্রদর্শনী আশা 
সকলকে উৎসাহিত করিল-_ভীন্ম, দ্রোণ, রুপ, অশ্বথামা, কর্ণ, ধৃতরাষ্ট, 
বিছুর, সন্রাতৃক দূর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতি কুরু-সভ্যগণ তথায় আগমন 
করিলেন । ধর্ধান্থা যুধিষ্টির বীরশ্রেষ্ঠ শাঁচার্ধ্য ও ভীম্ম গ্রভৃতি স্বজন বর্গকে 
আগমন করিতে দেখিয়া গাত্রোখান পূর্বক তাহাদের সন্মান বর্ধন করিলেন। 
যক্ঞকর্তার শিষ্টাচার দেখিয়া]! তীহাদের মন অনির্বচনীয় গ্রীতিপূর্ণ হইল। 
পাওবনাথ তাহাদিগকে সবীনয়ে কহিলেন, মহাত্মাগণ ! আপনাদের আগমনে 
আমি চরিতার্থত। লাভ করিলাম, আস্তরিক বিরহ-তিমির সহত্রযোজন অন্তরে 
অন্তহিত হইল; এক্ষণে আপনার! এইকার্ধ্যভারাক্রান্ত যুধিটিরকে মহাযজ্ঞ 
হইতে কৃতকার্য করুন। যক্তজাত ধনরত্ু সকলি আপনাদের অধীন, অন্তএব 
যে প্রকারে দরীন,অদীনের তূল্যমর্ধ্যাদায় যক্ঞম্পূর্ণ হয়ঃ আপনারা তদ্রপ 
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গুভময় তত্বাবধানে প্রবৃত্ত হউন্‌। ধর্াস্বা কৌন্তেয় স্বজন বর্গের গ্রতি এইরূপে 
কার্ধাভার অর্পণকরিলে অমাত্যপরম্পর1 যজ্ঞকার্ধ্য নির্বাচিত করিয়া লই- 
লেন) ভীন্স-দ্রোণ তত্বাবধায়ক, কৃপাচার্যারন্বরক্ষক। সঞ্জয়রাজ-সেবক, 
এবং মহামতি অশ্বখামা ব্রাহ্মণ পরিচারক হইলেন। বিছুর বায় কারিতা? 
দূর্যোধন উপহার গৃহীত এবং'ছুঃশাসন ভক্ষ্য সংগৃহীত! ভারগ্রহণ করিল। 
বাহক, ধৃতরাষ্ট, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ প্রভৃতি স্থধীবৃন্দ সভাকতভূর্ি করিতে 
লাগিলেন। জগতগুরু শ্রীপতি শ্বিজাতিগণের পদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। 
মহাত্বাগণ এইরূপে যজ্ঞ-কার্ধ্য-নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া রহিলেন--জনতা! ক্রমেই 
ভৈরব মূর্তি ধারণ করিল-_আসমুদ্র অধিবাসী অধিপতিগণ বিবিধ উপহার ও 
রাজকর লইয়। উপস্থিত হইলেন-__নভোমগুলে সরবিমানচয় স্থরগণকে হৃদয়ে 
করিয়া শূর-প্রভা প্রদর্শন করিতে লাগিল__ধর্মরাজ, যক্ষরাজ কুবেরের ন্যায় 
পার্থিব ধনেশ্বর হইয়া! মাব্যয়ে হস্ত প্রসারণ করিলেন; তাহার দান-দক্ষিণায় 
জগৎ অদীন হইল। ভোজ্যদানে বিশাল ইন্ত্রপ্রস্থ “দীয়তাং ভোজ্যতাং” শবে 
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। | 

এইরূপে বহুদিনে মহাষজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ধর্্মরাজ যজ্ঞাবসানে অভিষিক্ত 
হইবার জন্য বেদী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন-_মহাউপাধি সার্বভৌম এবার 
পাণ্ডব চরণে শির বিক্রয় করিল-_রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির চক্রবত্বাঁ পদে অধিরূঢ় 
হইয়া রভ্রময় মহাসনে উপবেশন করিলেন। তাহার স্বাভাবিক অলৌকিক- 
শ্রী আরও বিশ্বরঞ্জন বেশ ধারণ করিল । এমন সময় দেবর্ষি নারদ বহুসংখ্যক 
রাজগণের একতা ও মহাশঙ্খধারী শ্রক্ুষ্ণের অমানুষিক সৌজন্য দেখিয় 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন__বন্থদেব স্থতের কি অদ্ভুত লীল! ! ইনি রজঃগুণে 
যেমন উৎপাদন করেন, তেমন তমঃগুণে আবার মহাখ্িপ্রব করিয়া! বন্ুন্ধরার 
ভার শুন্য করিয়াথাঞ্চেন। ই'হার অপারমহিমা ব্রন্মার অগোচরমন্দিরে যুগাদি- 
কাল বাম করে। নতুবা ভগবান্যছ্ুপতি বন্থমতীকে বীরলোকারণ্য করিয়া 
আবার ভীরু লতিকার শুষ্ক কুঞ্জ অবলোকন করিতে শ্থুরগণকে নরলোকে 
প্রেরণ করত অবশেষে আপনিও জন্বগ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু “ভারতের ভৈরর 
জনতা কবে যে নির্ম,ল হইবে” এই ই'হার মহামন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ 
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জগদদ্ধু এইরূগে অপার জগতের হস্তে কেবল হর্ষবিষাদের ফল দিয়! ক্রীড়া 
করিতেছেন। 

মহর্ষি নারদ এইরূপে ভবিধা আলোচনা করিতে লাগিলেন এদিকে 
মহাত্মা ভীম্ম ধর্শরাজকে দন্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস যুধিঠির ! যজ্ঞেশ্বর- 
হরি যখন তোমার সাধু কামন। সিদ্ধ করিলেন, তখন আর অপেক্ষা কেন? 
সমাগত রাজবৃন্দকে সত্বর বরণ কর। আচার্য্য, খত্বিক, স্নাতক, সন্্ধী, মিত্র 
ও ভূপতি ই'হারা অর্ধাদানের পাত্র, অভ্যাগত ব্যক্তি সম্বৎসর নিবাসী হইলেও 
অর্থ্যার্থ হইয়৷ থাকেন। অতএব রাজন্‌ ! ই'হাদিগের মানসম্ভবতঃ একএকটী 
অর্ধ্য প্রদান কর। 

যুধিটির কহিলেন, পিতামহ ! আপনার আজ্ঞাভার আমার শীর্ষ স্থানীয়, 
অত্তএব আল্ত। করুন, কোন মহআ্মাকে সর্বাগ্রে অর্থ্য প্রদান করি। 

ধর্্মরাজের এই কথা গুনিয়] ভীম্ম কহিলেন, বংশধর ! এই অখিল সংপাঁরে 
সারাৎসার কষ্ণই প্রথম অর্ধ্য-পাত্র । ভূধর মধ্যে যেষন হিমাচল, তেজঃরাশীর- 
মধো যেমন দিবাকর, ভূজগের মধ্যে যেমন শেষ, এবং বিহগের মধ্যে গরুড় 
যেমন শ্রেষ্ঠতম বলিয়া কথিত হয়েন, তব্্রুপ অনস্ত ব্রন্মার্ডের মধ্যে কৃষ্ণ ব্যতীত 
আর কে প্রধান তম হইতে পারে? কুমার ! কৃষ্ণই যোগ, কৃষ্ণই যজ্ঞ, কৃষ্ণই 
শূরভোগ্য সৌর জগতের হর্ডা কর্তা হয়েন। বিশ্বের অন্ত কাল চক্ত ইহা 
হইতেই উদয়ান্ত হইয়! থাকে । অতএব দেবাদিদেব বাল্তদেবকে অর্ধ্যপ্রদান 
করা ন্যায় সিদ্ধ মন্ত্র | ভিনি এই বলিয়া! সহদেবকে কহিলেন, সহদেব ! 
নরোত্তম কৃষ্ণকে অর্ধ্য প্রদান কর। 

ধীমান্সহদেব পিতামগ্ের আজ্ঞাধীন হইয়া মহাসন্মান রাজঘর্ধ্য গহণ 
করত জগন্নাথের নিকটবর্তী হইয়া স্তব করত কহিলেন, হে স্থুরেন্ত্র! আপনার 
চরণে"আমি নমস্কার করি। প্রভো ! আপনি ধ্যান, আপনি জ্ঞান, আপনি 
প্রাণায়াম আদি যোগ পদ্ধতির একমান্্ কারণ, কারণাবিতে আপনি কৈবল্যময় 
রূপে অনন্ত শষ্য! করিয়! থাকেন। আপনি জলচর সঙ্কুল জলনিধি, আপনিই 
বিধির বিধি, প্রজাপতি আদি সকলই আপনার উৎপার্দিত। হে জগৎপতি! 
আপনি অগতির গতি,পতিত পাবন নাম আপনার অনস্ত মহিম।র সার্থকতা 
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সম্পাদন করে। আপনি বিশ প্রপঞ্চের মূলাধার, আপনি সারাৎসার, আপনি 
ভূভার হরণ করিতে ধুগে যুগে সাকার রূপ ধারণ করিয়! থাকেন? খষিগণ 
আপনাকেই কৈবল্যময় পুরুষ বলিয়া কীর্ভন করেন কমল লোচন! বংশী বদন! 
আপনার ধ্বজ-বস্তাক্কিতচরণ বিশ্বগ্রপর্ধের বাঞ্ছনীয়, দ্রবময়ী গঙ্গা! আপনার 
পাদপন্ম হইতে উত্তব হইয়! ভবনিন্তারিনী হয়েন। গুরুদত্ত জ্ঞানাঞন ব্যতীত 
কেহই"আপনার আনন্গ মূর্তি অনুভব করিতে পারে ন|। ীতবমন ! জলদবরণ ! 
অতএব-জ্ঞানাদ্ধ দাসের দোষক্পাশি মার্জন! করিগ| নিজগণে অর্ধ্য গ্রহণ করুন। 

মহাত্মা সহদেব এইরূপে বাস্থদেবের স্তব করিয়া অর্ধ্য প্রদান করিলে চেদী- 
রাঙ্গ শিশুপালের বক্ষে ষেন সহস্র কালদর্প দংশন করিতে লাগিল। নরপাষও 
ক্রোধাবেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভীগ্মের গ্রত্ি প্রচগ্স্বরে কহিল; ভ্তীষ্ম ! এট।কি 
তোমার স্তায়ানগত * কার্ধ্য করা হইল? বান্থদেবের প্রতি তোমার কি 
একবারেই দেবস্ব ভাব জন্িয়াছে না--গ্রপতিকে রাজচক্রবর্তী বোধে ভূমি 
একবারেই নির্বোধ হই! পড়িয়াছ ? গঙ্গান্দন ! ধন্য তোমার নির্বাচন- 
শক্তি! উচ্চশ্রেণীর লোক দত্বে তুমি অধমপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হইলে কেন? 
নীচাশয় কৃষ্ণ কোন, মহত্বতায় এই মহৎগৌরব লাভ করিল ? ভাল, যুবিষ্ির ! 
তোমারও মনেরগতি কি নিম্নগা সতের মনের সহিত নীচগামী হইয়াছে? 
তুমি রাজহ্থয় যজ্ঞ কি রাজমসম্বানেরজন্য করিয়াছিল ? বিপুল সমাজে 
রাখালপুজা! করিতে একটুকুও লল্দ্রাবোধ করিলে ন1! রাঙ্গন্‌! তোমার 
সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মশীলত1 আজ রাজহুয় সভায় ধ্বংসহইল, তুমি কুরুবংশের 
উজ্জ্বল মুখে চির কালিম! ভরিয়া রাখিলে। আচ্ছা, কৃষ্ণ | তুমিও এই 
সভা মধ্যে কিরূপে ধুষ্টত। প্রদর্শন করিয়! অর্ঘ্য সম্মান লইলে? আপনার 
যোগ্যতার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলে না| শিশু মডি পাগওবের অর্চনায় 
তুমি কি জগৎ-অর্চনীয় হইত ? দ্বারকাঁপতি ! ক্লীবের দাঁর পরিগ্রহণ, বধিরের 
সঙ্গীত শ্রবণ, আর অন্ধ জনের রম্য বস্ত.দর্শন, যেমন ভর্গহাস্যাম্পদ হয়, তজ্জপ 
এই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহও তোমার পক্ষে. উপহাদনীয় হইগাছে। যাহাহউক, 
যুখিষ্টিরের ন্যায়পরতা, ভীম্মের বিজ্ঞতা, ও বাহুদেবের বুদ্ধির বিলক্ষণ 
পরিচয় পাওয়! গেল। এক্ষণে সমানে প্রস্থান কর উচিত। 

৫৮ 
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শিগুপাল এই বলয়! তীন্মারি মহাত্মা গণের গতি তীর্ঘযক দৃষ্টিপাড পূর্বক 
কতিপয় রাজগণ নিত সভাহইতে নির্গত হইতে থাকিলে মহাত্মা যুধিির 
অগ্রমর হইয়। তাহার গতিরোধ করত কহিলেন, মহীপাল ! লোকপাল নারা- 
য়ণের অর্চনায় পিতামহের প্রতি ভতনাকর! আপনার উচিত হয় নাই। পরম 
পিত| যে কি পরমবস্ত পিতামহ সেমর্শ অবগত আছেন । আপনি তত্ব বিষয়ে 
ভ্রান্ত বলিয়। রাধাকান্তের প্রতি অন।দর প্রবর্শন করিতেছেন । রান, ! ৈর্ঘ্য- 
ধরুন জগন্নাথের সন্থানে যজ্ঞ কোন, ছার, কোটা কোটী শিব-রদ্ধাও উ হার 
পদারবিন্দ সর.করিয়! থাকে । 

ধর্মরাদ এইরূপে শিশুপাঁলকে সাস্বনা। করিতে থাকিলে মহাবীর ভীগ্ম 
াহাকে সঙ্থোধন করিয়া! বলিলেন, যুধিষ্টির | তুমি পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বিদ্বেষী 
জনের সম্মান বর্ধন করিতেছু কেন? ধর্মবৈমুখ জন কি তক্তি দানের পান? যে 
মঙ্গলময় বান্থদের সমস্তজগতের উৎপ্থি, স্থিতি এবং সংহারের কারণ; যিনি 
চরাঁচর গনি, বিশ্বপতি, এবং ভূতনিচয়ের অনুষ্ঠাত। হয়েন? ধিনি শজি বীজ 
হইতে বারছার অপারজগতের মৃলম্থাপন করেন+ তাহার নিওড়ত্ব জ্ঞানান্ধ- 
ব্যক্তির কিরূপে গোচর হইতে পারে? বদ ! বেদমধ্যে অগ্নিহোত্র, বারিমধ্যে 
সমুদ্র, নক্ষত্র মধ্যে চন্ত্র এবং ছদদমধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র যেরূপ ক্ে্টতম বলিয়া 
কথিত হয়েন) জগ্বৎমধ্যে জগদীশ্বর তদ্ভেপ মহাপুরুষ বলিয়| দির্ণীত। পিশুপাল 
নির্বোধ, তজ্বন্যই ভূপাল-মান-গর্বাত হইয়! পতিতপবনের গ্রতি বিরূদ্ধ ভাব 
গ্রকাম করিতেছে । ও 

মহাজন ভীগ্ম এই কথ] বলিলে অর্ধদান্! সহদেব, রোষ কষায়িত লোচনে 
কহিলেন, কি! কেশী নাঁশন কেশরের অর্চনায় কে অবমানন] অঙ্গভব 
করে? কোন, নীচাশয় যমালয় গমনে অগ্রন্রর হইয়া থাকে? নরকের 
আস্বিময়তুবনে কাম কোন, নর-গানীর বাচ্নীয়? যাহাহউক, আমি 
কুষ্ণবিঘ্বেধী জনের মন্তক্কে এই পদ প্রহার করিতেছি? যাছার ক্ষমা থাকে, 
সে সম্বুখীন হইয়। ইহার সমুচিত প্রতিশোধ প্রদান করুক। 

মহদেব এইবনিয়! ভূপৃষ্ঠে, পদাঘাত করিলে উপরিচরগ উপর ধাম- 
বর্গ হইঙ্জে কুম্মনষ্টি করিতে লাগিলেন। শুন্যবাধী আকাশ-যবনিকাঁয 


কুরুবংদ। ২১১ 


অস্তরাল হইতে মহদেবকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন--বৈষ্ণব হাদয়ে বিধুঃ নিলা। 
আর সহ হঈল না দেবধিনারদ কহিতে লাগিলেন) কি পরিতাপের বিষয় ! 
শ্রীপতিষে জগৎপতি ইহা! কি এখনও মূঢ়মভিদের অবিদিত আছে | তাহাদের 
চর্মচন্ষু কি কেবল অসার মৃত্তিকায় প্রস্তত ! যাহাহউক, যে ছুরাত্া, হরি- 
পরায়নতার বৈমুখ) সে ভারত-্লোকারণেয যে একটি বিষ বৃক্ষ; তাহার আর 
মনেহ কিছ 

দেবর্ষিনারদ, এইবলিয় ক্ষান্ত হইলে ধীমান. সহদেব ক্রমান্বয়ে পূজনীয় 
বাক্তি নিচয়ের পূজ1 সমাপন করিলেন--পিশুপালের মর্ম স্থলে লৌহ কণ্টক 
ছুটিতে লাগিল__মহাবল আরক্তনেত্র হইয়। রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 
ভূপাল গণ | তোমরা কাহার মুখ অপেক্ষ! করিতেছ? তোমাদের রক্-মাংস- 
অস্থি যদি আধ্য শোণিতৈর বিন্দুমাত্র লইয়া! গঠিত হইয়! থাকে, রাজ কলম্ক 
দুর করিতে যি তোমাদের স্থিরমন্তিষ আলোড়িত হয়, তবে বীরতায় বন্ধ- 
পরিকর হও ; আমি তোমাদের সেনাপতি হইয়1 পাওবসহিত যাদব দুর্মতিকে 
ভবধাম হইতে নির্বাদন করিব। শিশুপালের এইকথ! শুনিয়! কৃষণবিরোধী 
নৃপতিগণ গর্জন করিয়! উঠিলেন। শতশত শাখা সভী হইয়। হষ্টরাপ্গণ 
কর্তৃক রাজন্থয়যন্ঞ বিদ্বতার মন্ত্রণা হইতে লাগিল । 

যজ্ঞনায়ক যুধিঠির রাজস্থৃয় যকত কার্ধয্যে এইরূপ রাজবিপ্লব দেখিয়। 
ভীম্মকে কহিলেন, পিতামহ ! এঁ দেখুন, হুষ্ট রাজারা দল বদ্ধহটয়া কুমন্ত্রণ 
করিতেছে ; বোধহয়, রাজ-দাগর হইতে সমরের মহা তরঙ্গ উঠিবে। অতএব 
আর্ধ্য ! বর্তমানের কর্তব্যকার্ধ্য করুন; রাজনুয় ঘটনায় যেন হুর্ঘটনা উপস্থিত 
না হয়। 

ভীক্ম কঠিলেম, কুমার ! চিন্তা পরিহার কর যজ্ঞেশ্বর ঘখন এই হজ্জের 
ঈশ্বর, খন তোমার আবার বিদ্বশঙ্কা কেন? চরম কালে লোক্রে যেমন 
বৃদ্ধি বিপর্যয় ঘটিগা থাকে, মহীপাল শিুপালও তেমন শমনের চির- 
নিরানন্দ ধাম গমনের পদ প্রসারণ করিতেছে'। রাজন, ! জগন্নাথই জাগতিক- 
ভূতবর্গের উৎপন্তি-বিনাশের কারণ, অতএব অনীশ্বরবাদী শিগুপাল এখনই 
কাল মদনে গমন করিবে। 


২১২ কুকবংশ। 


মহাজ্ঞানী ভীত্ের এই কথা শুনিয়! শিশুপাঁল আঘাত প্রাপ্ত ভূজগের ন্যায় 
কুদ্ধহইয়া উঠিল। নরেন, বীরেন্র শাস্তনবকে সস্োধন করিয়া বলিল, তীক্ম ! 
একেবারে মতিছন্ন হইয়াছ। ভ্রিলোক বিজেতা রাজগণসত্বে হীনসত্ব উপ!দক 
হইলেকেন? উচ্চ প্রকৃতি কুরুবংশে তুমি প্রকৃত কুল পাংগুল, তোমার বুদ্ধি 
বৃত্তির প্রত্যেক অংশ অধর্থের সারাংশ দিয়া গ্রস্তত হইয়াছে। ভাল, কৌরবাধম! 
তুমি কোন্‌ ধর্মের মন্ধ গ্রাহীহইয়। কৃষ্ণতক্ত হুইয়া পড়িলে ? কংদারির কংস- 
বধাদি অপকীর্ভি নিতান্তই কি তোমাকে প্রীষী শক্তি দর্শাইয়াছে? নির্বোধ ! 
তোমার হৃদয়ে আর্ধ্যতক্তির লেশমাত্র নাই বলিয়। ধর্ণশান্ত্ের মণি মন্দিরে গ্রবেশ 
করিতে পারনাই, নিজেওক্লীব এবং শ্বভাবও তোগার ক্লীবত্ব পরিচয় দান 
করিতেছে। পাপীষ্ঠ! তুমিইত কাশীরাজের কন্য। অপহরণ করিয়াছিলে, 
ভুমিইভ ভ্রাভৃবধূর যৌবন তরঙ্গে তপস্বীর প্রেমতরী ভাসাইলে; সুতরাং বৃদ্ধ 
দশায় তোমার এমন নীচ বুদ্ধির অভ্যুদয় না হইখেই বাঁ কেন? যাহাহউক, 
দুরায্মা! এখন আত্ম মাবধান হও, লোকপাল শিগপাল হৃদয়ে ক্রোধের শিখা 
উদ্দীপন করিও ন1। 
শিগুপাল তীম্ষের প্রতি এই বলিয়] ্ববপক্গীয় প্রমাণ সম্পাদক একটি 
হংস উপন্যাস বলিলে মহাবল বুকোদর. সকোপ কম্পিত হইতে 
লাগিলেন, তীহার স্বাভাবিক আয়তলোচন লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল, 
ললাট দেশে ত্রিশিখান্রকুটা ভ্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল। পবননন্দন পবনের বেগ লাঘব করিয়া! পিশুপাল 
সমীপে গমনোদ্যোগ করিলে ধীমান, ভীক্ম ভূজ প্রসারণ করত « ধৈধ্য 
ধর * বলিয়] তাহাকে নিবৃত্ব করিলেন-_-মহাতরঙ্গ কুলের অঙ্কে মিশাইল__ 
কুস্তীনন্দন গম্গানদনের গ্রবৌধ লঙ্ঘন করিতে ন! পারিয়! দীর্ঘ নিশ্বাম 
পরিত্যাগ পূর্বক আসন গ্রহণ করিলেন। আমন্ন মৃত্যু শিশুপাল দেখিয়। 
গুনিয়া! আরও কুপিত হইয়। কহিল, ভীম্ম! ভীমপেনকে নিবারণ 
করিয়া শমনের উপস্থিত গ্রাস নষ্ট করিলে কেন? একবার ছাড়িয়া 
দাও) ভীম বীরের বীর গরিমা! অপহরণ করিয়া বৃকোদর-বিজেত। পদ 
গ্রহণ করি। 
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. মহাবীরতীগ্ম পিগুপালের এই গর্ষিত কাহিনী গুনিয়। ভীমসেনকে 
কহিলেন, বৎন ! কুলাধম শিশুলালের প্রতি কোধ স্বরণ কর, দর্পহারী 
ইছার চিরদর্প হরণ .করিবেন। ছুরাত্মা, বিষুতেজস্বী বলিয়াই এত দূর 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ভীম! জন্মকালে এই পাপাত্মা চতুভূ'জ-বিলোচন 
হইয়াছিল এবং *বিকুতিনাশক ইহার বিনাশক হইবে" বলিয়। শূন্যবাসী অদৃশ্য 
ভূ অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন_-দৈববাণী চন্ত্রমনীতে অক্ষরিত হইয়। রহিল__ 
শিশুপাঁল জননী দৈববাণী পরীক্ষা জন্য এ ছষ্টকে সমাগত রাজগণের অক্ষ অর্পণ 
করিতে লাগিলেন-_আকারগত বৈলক্ষণ্য তবু স্বভাবে আদিল না--বিকৃতি 
শিশুর পিত! মাত সংশয়ের অগাধ সরোবরে ভামিলেন। এমন সময়ে দয়াময় 
শ্রীকঞ্চ তথায় উপস্থিত--বিক্কৃতি ভার বনুক্বরার অহা হইয়া উঠিল-" 
বন্ধুদেবকুমার বাস্ছদেব তথায় উপনীত হইয়া অন্তুতকুমারকে অস্কে ধারণ 
করিলেন-_ভবিভব্য আপনি আতিয়া উহার বিকৃতি আঁকার লীন করিল-. 
শিশুপাল-জননী দৈববাণীর পক্ষপাতী হইয়। চিস্তাভিভূত হইয়া পড়িলেন _. 
হৃদয় ব্যাকুল হইল_বৃষিতুহিত। ভ্াতুপুত্র চক্রপাণীর নিকট পুত্রের জীবন 
ভিক্ষা! চাহিলেন--দয়াময় চিরদয়ার অধীন--ভাবিয়| চিন্তিয়। « শিশুগালের 
শত দোষ মার্জনা করিব” বলিয়া পিতৃশ্বার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন সেই 
মহাতেজই শিশুপালের প্রবলতার কারণ হইয়া উঠিরাছে। বীরৰর | অপেক্ষা 
কর, বোধ হয় সময় পরিপূর্ণ পূর্ণ বর্ম নারায়ণ এখনই উহার দর্প রর 
করিবেন। 

কুষ্নিন্দংক শিুগাল ভীমের এই কথা গুনিয়] হাস্য করিয়া কহিল, ভীম ! 
তোমার প্রকৃতি কি ঘ্বনাকর কুপথ অবলম্বন করিয়াছে! রসন! যে রূপেই 
হউক, কৃষ্ণ উপাসনা করিতে অকৃতাঞ্জলি নে। স্তাবক! স্তিবাদই যদি 
তোমার স্বতাবসিক্ধ, তবে সিদ্বর্ষি-মহর্ষি গণ সত্ব অপৎ আরাধনা করিতেছ 
কেন? যদি বীর ভাবিয়া ভীরুত| কর! তোমার শ্বভাঁব সম্মত হয়, তবে কর্ণ-দ্রোণ- 
কৃপারচার্য্য প্রভৃতি যোধগ্রণ কি তোমার উপা্নার পাত্র নহেন.।. ভীম্ম! ক্ষত 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি এত চাট্তাপ্রিয় কেন? আর্ধ্য জাতির ডেলন্ী 
প্রকৃতিতে তুমি দর্ব প্রথমেই জলাঞ্জলি দিলে। বন্তত ছুবর্বল ব্যক্তি হীনতা 
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ভিন্ন কোথায় সম্মান লাভ করিতে পারে? তুমি চাটু গুণে এখনও জীবিত আছ, 
নতুব! এতক্ষণ যহাকাঁলের বিকট বছনে প্রবেশ করাতে হইত 

শিশুপাল এই ববিয়। ভূলিঙ্গ পক্ষির উপন্যাস কহছিলে ভীম্ম বীর নিরন্তর 
কটুত্তর প্রবণ করিয়! কহিলেন-_-“আমি আর্ধ্য যুবাগণের করুণা প্রসাদে 
জীবিত আছি” প্রকৃত বটে, কিন্তু এই বীরপূর্ণ মহাসভায় অসাধু রাজাগণকে 
তৃণ তুল্যও বোধ করি না। 

বীরসিংহ ভীম্মের এই মর্াবিলোড়িনী কথা' গুলির ুষ্টগণের মর্ম 
স্থলে তীক্ষু ছুরীকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রোধানলে হৃদয়ের' গভীর শাস্তিরদ 
গুকাইয়! গেল। ভী্মবিরাগী রাজগণযচতুর্দিকে মার্মার্‌ শব করিয়া উঠিলেন-. 
মানলে ঘ্বৃত কুস্ত টলিয়া, পড়িল-ভীম্মবীর আরও'অদ্বীর হইয়া কহিতে 
লাগিলেন, মহীপাঁলগণ! শারদীয় মেঘফালা বন্যায় শুফ গর্জজন-করিতেছ কেন? 
বাছতে বল থাকে, তৃণীরে শর থাকে; সমরে অগ্রসর হও । তোমাদের আর্ড- 
নাদ শুনিতে শমন উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে । বীরপুত্র ভীক্মেরপণ জলবিগ্ছের 
প্রতিনিধি নয়, বাণীযন্ত্রের গ্রধান সঙ্গীত বলিয়!' ভারত পরম সঙ্গীত করিয়া 
থাকেন। বর্বরগণ ! আমি তোমাদের মন্তকে সহম'পন্ প্রহার করিডেছি, ত্বরায় 
কটিবন্ধম কর, অথবা আর্ধয পুজিত পল্লাধরের বিরুদ্ধে শর বর্ষণ করিয়া নর- 
লীলায় অবসর হও। 

ভীমের এইকথা শুনিয়া শিগুগাল, স্বদলের ডিল লক্ষ্য করিয়া কছিল, 
বীরেন্ত্রগণ ! গঙ্ষাননান নির্ভর কেবল দুর্বল যাদবের গুণকীর্তন করিতেছে।' 
দ্বামোদরের গ্রতি ঈশ্বরত্বত্রম মৃত্যুকালে ও ভগ্জন হইল না। অতএব আইস, 
অগ্রে পঞ্চপাগব ও পঞ্চপাঁওবের ঈশ্বরবধ করিয়া'পরে নিবীস্বর।ছুর্মভিগােয়কে 
শরবর্ষণে সংহার করিব। শিশুপাল ভূপালচয়কে এই বলিয়া! কৃষ্ণকে বলিল, 
জনার্দন! অগ্রসর হও, চেদীনাথ শিশুপাল তোমার শিরশ্ছেদ করিতে এট মুক্ত- 
অপির অর্চনা করিতেছে । গোপাল! তোমার ইন্্রজাল.আজ লোকপাল গণের 
হান্তে ছিন্ন হইবে, ভোমার হৃদয়ের উপর শুনি গৃধিণীর ভৈরব কলরব গুনিতে 
পাইব। কৃতদাস পাওবগণেরও আঙ্গ রক্ষা নাই, যজশালার বিশাল বক্ষে 
মিত্চিত। (কৃষ্ণ-পাঁওবের চিতা ঘর) গ্রজ্ছবলিত হইবে, 
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দুরত্ব শিশুপাল বিশ্বলোকপাল কৃষ্ণকে এইরূপ ডিরস্কার করিলে 
মধুস্থদন মৃদমধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন, নরেন্্রগণ ! এই কুলাঙ্গার যছুকূলের 
চিরশক্র, কিন্তু বিশ্বরিজ্বেতা যাঁদব ইহার বিন্দুমাত্র অপকার করে নাই। 
নরাধম, নরোত্তম ভোজ ভূপতির রৈবতক বিছার কালে তাহার অনুচরগরণকে 
বন্ধন-বিনাশ করিয়! ঘোর শক্রতার হ্ত্রপাত করে। আরও দ্বারকাঁবাসী যছু- 
বীন্গণের প্রাগজ্যোভিষপুর গমনকালে পুণ্যভূমি দ্বারবতীতে ছুর্জন, অগ্নি 
ংলগ্র করিয়া! থাকে । তঠির আমার পিতৃযজ্ঞের বিদ্বসাধনে যজ্ঞঅশও 
অপহরণ করিরাছিল। আবার পৌরবরাজ্য গামিনী অক্রুরমোছিনীকে পথি 
মধ্যে বলাঁংকার করিয়! ধরাঁধামে পণুতার পরিচয় প্রদ্দান করিল। মহীপালগণ ! 
নরাধম শিশুপাল নিতান্ত ভূপাল কুল গনি । করুষ রাজার পরিচ্ছদ 
পরিধানে করুষ-্রত। বিশালাধিপতির ভদ্র কন্যাকে হরণ করিয়ও যাঁরপর- 
নাই পাপগ্রস্থ হয়। অনস্তর কক্িণ-পরিণয় রহস্য কে না বিদ্দিত আছ? 
যাহাহউক, পিতৃম্বষার অনুরোধে অবোধকে বারগ্বার অব্যাহতি দিয়াছি। অদ্য 
মূঢ়মতি শিশুপাল অবশ্যই কাল ভবনে যাত্রা! করিবে। 
আসনমৃত্যু দমঘোষকুমার বীরঅবভার হরির মুখে মর্ম কথা শুনিয়। 
উচ্চৈঃস্বরে হাদ্য করত কহিল, বাচ্ছদেব | তুষি কোন্‌ লঙ্জায় রুব্রণী-হরণ 
রহস্য এই সদস্য মওলীর নিকট ব্যক্ত করিলে? ভাল, কৃষ্ণ ! তুমি বৈদর্ভী-পরি- 
য় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট যশঃ লাভ করিয়াছ নাকি ? অন্যপূর্ববা বিবাহ করিয় পুরুষত্ব 
প্রকাশ করিতেছ ! হরি! হরণ কা্ধ্য তোমার বড় অভ্যস্ত, নতুবা ছুরাচার 
পাণ্ডবগণ তোমার পরমভক্ত হইবে কেন? “সমানে সমানে বন্ধুত হয়” বিধি ইহা 
চিরলিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহাহউক, প্রগতি! তুমি স্বীহত্যা, গোহত্যা আদি 
সকল দুষ্যতার নায়ক । তোমার মহ! পাপের তার বন্গুম্বরা আর ধারণ করিতে 
পারেন না। অতএব পাঁমর! আজ তোর দন্দ্যতাঁর ঢুয্যফল হত্ডেহপ্ডে 
প্রদান করিব। আমার যছুবিজেত! মহাষশঃ নিজবংশ চির কাঁল বহন করিয়া] 
আমিবে। ুড়! এখন আর চিত্ত! করিস্‌ না, মৃত্যুকালে একবার মহিষ মর্দিনী 
মহেস্বরীকে ম্মরণ কর্‌। ভূলোক, গোলোক চতুর্দশলোক সহায় করিলেও তোর 
আর রক্ষ/ নাই। আমি দাগর শোষণ করিয়া, মেদিনী বিদীর্ঘ করিয়া, ভূধর 


২১৬ কুরুবংশ। 


অধীর করিয়! তোকে সংহার করিব । জগতে কার সাধ্য আমার এই মহৎ প্রতি- 
জ্ঞার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে? সদাগতি গতিরোধ কর, তেজঃরাশি 
সতেজ নয়নে চাও, প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ থাক; আজ আমি মহাসমরে পাব 
সহিত পাগুবমিন্রের প্রাণ ক্নাশ করি । 

শিশুপাল এইরূপ বীরত্ব আক্ফালন করিলে মধু্ছদন অরি নিহৃদন স্মুদ- 
শনকে স্মরণ করিলেন-_-শিওপালের আমু সথরধ্য অন্ত হইল-_চক্তাম়ুধ চক্তপাণীর 
পাণিদেশে অধিঠিত হইলে ভগবান্‌ কহিলেন,_-শিশুপালের শত অপরাধ 
মার্ছনীয় বলিয়! পিতৃম্বষার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। আজ সেই সংখ্যা! 
সম্পূর্ণ, পুণাশীল-ছিংস্থক শক্রর অপরাধ এবার অসহিষুঃ হইয়া উঠিয়াছে। 
অতএৰ আযুধরাজ ! তুমি সত্বর শিশুপালের শিরঃচ্ছেদ কর। মহাঁচক্র সুদর্শন 
জনার্দনের আল্তা প্রাপ্তে শিশুপালের মন্তকচ্ছেদন করিলে ছিন্ন শিরা শিশুপাল 
ভূতল শায়ী হয়! পড়িল__ভাড়ীতেই তাড়িতাকর্ষিত হয়-_কষ্তেজের 
অপ্রমিত আকর্ষণে শিশুপালের দৈহিকতৈজন কৃষ্ণ পাদপদ্ধে লীন হইয়1 সভাঁ- 
জনকে বিল্ময়াভিভূত করিল-_ প্রকৃতিও ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়া! উঠিলেন-_ 
শিশুপাল নিধনেই বিনা মেঘে বারি বর্ষণ, ভীষণ বজ্াঘাত ও ভূমিকম্প প্রভৃতি 
বিবিধ অলক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল-_তেছম্বীতাই দুষ্ট দমনের মূলমন্ত্র 
বিষ্ুতেজের ভৈরব কাণওড দেখিয়া! যুবরাজগণ আপনাপনি নীরব হইল । 
ধর্মাত্বা গণ ঈশ্বরের গুণ কীর্ভন করিয়! পরম্পর! কৃতার্থন্মন্ত হইলেন-_শিশুপাল 
সংহারের সহিত রাজস্থয় যজ্ঞের উপসংহার-__রাজরাজেন্তর ুখিির সার্বভৌম- 
পদ প্রাপ্ত হইয়৷ ক্রমে ক্রমে আমন্ত্রিত নৃপতিগণকে সবিনয় ও যথ! লৎকারে বিদায় 
করিলেন। ধৃ্টদুয়া, বিরাটের; ধনগ্রয়,যজ্ঞসেনের? ভীমসেন, কুরুকুলের, সহদ্েব, 
আচাধ্যন্রয়ের ; নকুল, সপুত্র সুবল রাজের ; অভিমন্থ্াদি কুমারগণ অপরাপর 
রাজ বুনের এবং সর্ব সহিত ধর্শ নন্দন বন্ুদেব নন্দনের অনুশরণ করিলেন। 
কেবল মার শকুনী-হূর্য্যোধন ইন্ত্প্রস্থে ধর্শনপ্দনের প্রণয়ান্থরোধে রহিলেন। 

এইরূপে যজ্ঞ ব্যাপার সমাপ্ত হইলে একদিন মহাত্মা কৃষ্ণঘ্বৈপা়ন সমাগত 
হওয়ায় ঘুিষ্টির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ ! মহ্র্ধি নারদ কহিয়াঁ- 
ছিলেন-_-রাজন্থযর় যজ্ঞপরে দিব্য (বজ্র পতন) আস্তরীক্ষ (ধূমকেতু উদয়) 


কুরুধংশ। ২১৭ 


পার্থিব ভুমিকম্প) এই ভ্রিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইবে। কিন্তু শিশুপাল 
কাল কবলে গমন করিতেই কি সকল উৎপাতের শান্তি হইল? তীহাঁর এই 
কথ৷ শুনিয়! ভগবান্‌ কৃষ্ণ দ্বিপায়ন কহিতে লাগিলেন $-- 
যণঃ কীর্তিমান্, কুকুকুল কেতু, 
শ্রবণ ভাঙার ভরি; 
ভবিষা কাহিনী সযত়ে সঞ্চহ, 
স্বৃতির চরণ ধরি | 
জ্ঞান-কুপ্ধ ধাঁম, ব্রহ্মার নন্দন, 
চির সত্যতার খনি-- 
দিব্য আস্তরীক্ষ্য, পার্থিব বিগ্রহ, 
হবে ধীর শিরোমণি ! 
ব্যাপি অহণি শা, ত্রয়োদশ বর্ষ, 
দুর্দৈব বিপ্রুব রাশি; 
মাতৃ ভূমি কোলে, কাল খেলা খেলি 
গ্রাসিবে সুখের শশী । 
এরপে কুবর্ষ, ধরা রাজ্য ছাড়ি, 
_ প্রস্থানিলে শাভ্তিধাম ; 
সেই সন্ধি কালে, সন্ধির শবদ। 
ধরাতে ইহবে বাম। 
কৌরব পাগবে, রণ রজঃ ছটা 
উঠিবে উৎস আঁকার; 
ভীমার্জুন বলে, বীর প্রসথধরণ, 
বহিবে বৈধব্য ভাঁর। 
পরমান তার, তারাহার খুলি, 
রজনী পশিলে ঘরে; ও 
্বপ্ন যোগে তুমি) হেরিবে ত্রিশৃলী, 
প্রকাণ্ড ত্রিশূল করে। 
২৯ 


২১৮, কুরুবংশ। 


বৃষে আরোহণ, শমন নিবাস- 
দক্ষিণ নিরখে ঈশ; 
হেরি নরনাথ! ভয়'গরিহর, 
তিনি কাঁল জগদীশ । 
তমোগুণে হর, বিহরয়ে বিশ্ব, 
সেই মহাকাল রূপে 
জগতের জন, নীমগন হয়, 
তার অন্ধতম কৃপ। 
মহাত্মা পরাশর হত এই ভাডভুত কাহিনী প্রকাশ করিয়! কৈলাশধাম প্রস্থান 
করিলে যুধিঠির একান্ত অনীর হইয়া উঠিলেন। ছুর্যোধনের অভিমানাগ্নি 
ভবিষাৎ আকাশের ধৃমকেতৃস্বরূপ হইয়া উঠিল-শকুনীর নহিত দূর্ষেরাধন ইন্দ্র 
প্রস্থে কাল হরণ করিতে থাকিয়া একদিন সভা ভ্রমণ কিতে তাহাদের পরম 
কৌতূহল জন্মিল; কুরুনাথ কৌতৃহলাক্রান্্র হইয়। শকুনীর সহিত সভা দর্শনে 
বহির্গত হইলেন_-অস্থুর শিপ্পত। তাহাকে লজ্জার গভীর নীরে মগ্ন করিল-_- 
মহীপাল মহাসভার অপূর্ব কৌশল প্রভাবে জলাশয়ে স্থল, স্থণীয়বিভাগে জল, 
ভীত্তিতে ছার এবং দ্বারদেশকে প্রাচীর অনুমান করত বড়ই এগ্রতিভ - 
হইলেন_-উপহাস এই থানেই পাগুববিরুদ্ধে সর্ধনাশের কাজ করিল -ভীমাদি 
তরুণ ঘুঝাগণ ছুর্যোধনকে জলমগ্ন ও ভাতিতে পতন দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে 
হাদিয়া! উঠিলেন--গভীর হৃদয় রহসা ঘটনায় পরিচালিত হইল ন|__ধর্শ- 
ভীত ঘুধিটির তাহাতে দুঃখিত হইয়া! ভূত্যগণের দ্বারায় দুর্যেযাধনকে পদে পদে 
উদ্ধার করিয়া দিলেন_অভিমানী হৃদয়ে লজ্জার বর্ধামূল প্রবেশ করিল__ 
ছুর্ধ্যোধন নেইক্ষনে মুধিটিরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক সৌবলের সহিত 
হস্তিনা রাজ্যে গমন করিলেন। পাঠক! এগণে “প্রায় সমামন্ন বিপত্তি কালে 
ধিয়োহি পুংশাং মলিনী ভবস্তি” এই কথার সার্থকতা] দেখিতে হস্তিনানগরে 
গমনোঁদ্যত হউন। 
ইতি; মহাভারতীয় ভা পর্কান্তর্ত দিগ্বিজয়পর্বা রাজসূয়পর্ অর্থ ভিহরণ পর্ব 
ও শিশুপালবধ পর্ব) কুরুবংশে রাজসথয় যক্ত নামক অষ্টাদশ সর্গ সমাগ্র। 


কুকবংশ। 
উনবিংশ সর্গ। 
ঠ হন্ডিনা_পাণব নির্বাসন । 
(ঘেদৃষ্ট বিজয়) 
স৯৯৩৩০০০০০০ 


"পরীর সমাসন্ন বিপত্তিকাঁলে ধিয়োহি পুংষাং মলিনী ভবন্থি" 

বিদ্যা -ুদ্ধি-বিক্রমাদি সবদিন সমভাবে থাকে না, কাঁলবশে দকলি ধিপ- 
রীত হইয়া দাড়ায় ।-_যুধিির অদৃষ্টচক্রকে কাল দুঃখের পথে কিরাইয়। 
দিলেন, রাঙা পরমজ্যোতিরে্দ সহদেবের নিকট ভধ্ষ্যকাহিনী ন1 জানিয়! 
কপটপাশার হৃতসর্বর্থ হইলেন; মহারাজ দুর্ব্যোধন দানবী সভার কূট কৌশলে 
অগ্রতিভ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্বক অস্থ্য়াপরবশ হইয়া! অভিমাঁন- 
পূর্ণ দূষিত অন্তরে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন_্ি আশ্চর্য্য! আমি ইন্দ্র 
্স্তে যুখি্টিরের নিকট বিদায় লইয়া! হস্তিনা নগরীতে কি অবদাদ নিজ 
লইতে আনিলাঁম ! রাজুর যজ্ঞ দেখিয়া কি আমার সকল যোগাতা শক্তি 
কি অযোগ্য হইয়া পড়িণ | আমি কাপুরুষ, আমার অনুরাগাগ্রির উজ্জ্বল 
শিখায় তৃণ মাত্রও নাই । পাগুবরাঙ্গলক্ষী আমাকে চিরদাস করিয়। তুলিয়াছে ! 

দুর্যোধন এইরূপ ভাবতে ভাঁবিতে চিন্তার কঠিনতর গ্রহারে বিবর্ণ হইয়া 
উঠলে সৌবলেয় শকুনী স্সেছভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ছূর্য্যোধন ! 
তোমার ব্দন কান্তি মলিন হইতেছে কেন? কি ছুঃখে নিরানন্দ সাগরে 
হৃদয় ভাসাইয়! দিয়াছ? 

দূর্যোধন কহিলেন, মীতুল! আর জিজ্ঞাস! করেন কি ! অন্তর্জগতের স্বুখ 
শান্তি ঈর্ধা গ্রলয়ে ডূবিয়া গিয়াছ্ে। কে যেন আমার স্বধার পান্রে গরল ঢালিয়া 
দিলে । উঃ কি অন্বগাপের বিষয়! ছূর্য্যোধন ধমনীতে কি কৌরবরক্ত বহমান 


২২০ কুকবংশ | 


হয় নাই, কুরুবংশের গভীর অভিমান কি আমার হায় স্পর্শ করে নাই, 
সমরক্ধারী সম পরাক্রমী হয়া জ্ঞাতিত্বের দাসত্ব মূল্যে দেহ বিক্রয় করিলাম, 
চির জীবন্ত ফৌরব রব পাগুবশৰে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল ! যে দিকে কর্ণপাত 
করি, দেই দিকেই পাব জগ শুনিয়া, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দ্দিকেই 
বৈরবৈভব দেখিয়া! আনি শুনা মনে অন্ধঞ্কার দেখি; আমার হৃদয়শে।ণিত 
শুকাইয়! যায়। পে মৃঢ়, সে বর্বর, সে পামর, যে জ্ঞাতি উঠনতির জয়ধ্বনি 
করিয়] থাকে; দে ভীরু, যেজ্ঞাতি উন্নতিতে পদাঘাত করিতে ন! চায়। আর্ধা! 
বরং ভিক্ষা ভার বহন, বরং অনলে প্রাণ সমর্পণ, বরং জলধির অুলগর্ডে 
চিরশান্তি গ্রহণ মঙ্গল ; তবু চক্ষুংশূল জ্ঞাতি ধ্ধ্য কখনইসহ কর নহে । অত- 
এব আমি আত্ম জীবন উত্পর্গ কর্রা! একান্তই চির দিরাপদের উপসংহার 
করিব। - 

ছুর্োধন এইরূপ খেদ করিলে গান্ধীর স্থৃত শকুনী সবিনয়ে কহিল, 
বম! তোমার ও অভাব কি? কুরুকুলের চির রাঁজলক্ষমী তোমার সাআজা- 
ফলকে পুরণমুর্ঠিতে দর্শনদান করিতেছেন, যুধিটিরত উপরাস্বের অধীশ্বর 7 
অতএব সেই অজাত শক্রর বিরুদ্দে ভোম।র শক্রতা চরণ করা উচিত নয়। 
তিনি তোগার মন্গুরক্ত এবং জ্ঞাতি, জ্ঞাতিরপ্ন শান্তি মূলক বলিয়। জগৎ মুক্ত- 
কণ্েন্বীকাঁর করে। নদীতীরে প্রকৃতির ডাক শুনিয়া! প্রহিধ্বনি যেমন জাগিরা- 
উঠে, নিজকুলের ব্যাকুলতা দেখিলে ভ্ঞাতি হৃদয় সেইরূপ আকুলিত হইতে 
থাঁকে। মহাঁশক্র হইলেও বংশীয় প্রেমবন্ধনী অজ্ঞাতসারে বন্ধন করে । বীরবর! 
পর সর্ধদাই পর, জ্ঞাতিপর হইলেও আপন ) যে পরম্পরার জল-পিও এক- 
গিতৃলোক আশা করিয়া থাকেন, যে পরম্পরাঁর যশ-কলঙ্ক বংশ প্রহ্ৃতী স্বতস্তে 
বিভাগ করিয়া দেন। বস্ততই দেখ--যুধি্টিরের মহা প্রভূত্ব নিবন্ধন কুরুকুল কি 
মআট বংশীয় বলিয়। পরিচিত ইইবেন মা? অত এব কুমার! অভিমান পরিহার 
কর; সৌভাগ্য লক্ষী তোমাকেও অক্ষয় আলিঙ্গন প্রদান করিয়াছেন ! স্বার্থ 
পর লোকেরাই আত্ম বিষয়ে নিরূপেক্ষ হইয়া পরচচ্চর? কবিয়] থাকে, তোমার 
ন্যায় সুশিক্ষত ব্যক্তির সেইরূপ অপথ অবলম্বন ফর! উচিত নয়। হস্তিনানাথ! 
হন্তিনাউশ্বর্যোর ও ক্র কি? তুমি রাজচক্ষের স্বার্থপর-যবনিকা উঠাইয়া 
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দেখ__অর্থের ত কথাই নাই, তগ্ভিন্ন কুরুলক্ষী স্বাভাবিক মনোহারিতায় ও 
বিশ্ববিজয় করিয়াছেন । পোর্ণমাঁসী মাসাস্তরে পূর্ণচন্দ্র-বিলাস করিয়া! থাকেন, 
হিরখায় হগ্তিন! রাজভবন অহর্ণিশি যেন শারদীয় শশী লইর1 ক্রীড়া করি- 
তেছে! গৃহভীত্তিতে হৈমমালী আলেক্ষ্য সকলও কতই ভাবের ঢেউ তুলিনেছে! 
আবার কাচআচ্ছাদিত প্রকাঁও বাতারন শ্রেণী জ্যোতি সম্তার লইয়া বিশ্বেরগভীর 
বিস্ময় রস ছড়া্টতেছে! বীবেজ্জ] আর ওদেখ, হ্বর্ণজলষিক্ত পাষাণী গৃহতল 
গ্রভাঁয় রাজধানী যেন একটা বর্ণ প্রসধিনী উপদ্বীপ! এবং প্রবাল স্কষটিকের 
উচ্চতম স্থস্ভ শ্রেণী দেখিলে বোধহয় মণিমত্ত অমংখ্য বিষধর যেন স্বর্গারোহণ 
করিবে বলিয়া পৃথিবী ভেদ করিয়া উঠিলে গৃহছত্ররূপ অযুত ফণা ন্বভা- 
বের ছাক্কা! বিতরণ করিতেছে ! তগ্িন্ন মনমোহিনী রাঁজলক্ষমী অগণ্য রত্বকলগ 
লইয়। কুককুলের চির মঙ্গলাচরণ করিতেছেন, আর ভীক্ম, ড্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি 
মহামহা রথীগণ তোমার বিশাল সাআাজোর প্রহ্রী শ্বরূপ রহিয়াছেন। অতএব 
বীর ! মর্ভলোকে ঈদৃশ অতুল গ্রতূত্ব মতে তোমার উদ্দাসব্যঞ্জক কথা কখনই 
সম্ভব পর নয়। 

দুর্ধ্যোধন কহিলেন, মাতুল ৷ আপনি আর হস্তিনা গ্রভূতার জালাময়ী 
পরিচয় দিবেন না, পাগুব বৈভবের সহিত ইহা তৃণ তুলা নয়, বরং পা কুল- 
মহারথ অপেক্ষা কৌরব রাজ্যে অসংখ্য বীর প্রহরী নিথুক্ত আছে । অতএব সেই 
্যুপ্সিরই পক্ষ সমর্থন করুন, আমরা অবিলাম্ব অভ্যুত্থান করিয়া পাণুব 
বিজরে গমন করি। 

শকুনী কহিলেন, দুর্যোধন ! পাগুব সমর কি জরমুলক পরামর্শ তাহা কখনই- 

নয়। যে ভীগ্মাদির সুপরিচিত হস্ত হইতে ধনুর্বেদ প্রস্ৃত হইয়াছে, তাহার! 
পাওব বিদ্রোহে ধীর বাঞ্ছিত_ কল্যাণ কামনার অপক্ষ পাঁতী হইতে পারেন নাই। 
তবে একান্তই যদি সার্ধধ তৌম উপাধি রাজ পদাঘাতে চুর্ণ করিতে চ1ও, তবে 
অক্ষ ক্রীড়ার অব তারণ! কর, ছ্যুত কিক্রমী শকুনী তোমার মহা মঙ্্লালয়ের 
দ্বার মুক্তকরিবে। 

গান্ধার রাঁজ-তনয় এই কথা বলিলে ছুর্ধেণাধনের হৃদয় আ্োত অস্তিখণ্ডের 
দিকে বহিতে লাগিল। তিনি সেই পিশাচী মন্ত্রনায় পিতৃসাহাযা লইতে শকুনীর 
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মহিত অন্ধরাজ সমীপে উপস্থিত হষ্টলেন এবং তাহার আদেশ ক্রমে ছ্যুত- 
বিনোদী শকুনী, র।জাকে সন্বোধন করিয়া! কহিল, রাজন্! দাসের কথায় কর্ণ- 
পাত করুন, কুমার দুর্যোধনের দৈহিক সত্ব ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, 
বীরবর হৃদয় মনিরের কি. অমূল্যপদার্থ যেন বছুকাল হইতে হারাইয়াছেন। 
হয় না হয়, সম্মুধীন্‌ কুমার কে ডিজ্ঞামা করুন, তাহার হৃদয়ের সখ সণীল কি 
পরিভাপে শুষ্ক হইল । ্ 

শকুনীর এই কথা গুনিয়! কুরুপতি, পুত্রকে মন্থোধন করিয়! কহিলেন, 
বত্ম! সে কি? তুমি হাদর-দর্পণে কি ছুঃখের করালমৃত্তি দেখিঙেছ ? 
সংসারের সর্বাক্গীন স্ুধ চির সহচর, তবু হোমার উন্নতি গামিণী যৌবন- 
গ্রতিভা মলিন হইয়াছে কেন? 


দুর্য্যোধন কহিলেন, পিত ! দামের অনুকূলে সর্ব সান্তি গ্রসন্ন কৈ? 
পাওুবংশের শীক্ষতর স্বাধীনতা শক্তি আমার দয় মূল ভেদ করিয়া, 
আমাদের ভাবী অভ্াদয় কাল করাল মুখ মেলিয়া শ্রা করিয়াছেন । 
বাহুতে বলনাই, হৃদয়ে তাঁপমান যন্বনাই, কাধ্যে উদ্যম নাই, সাহসে 
উদ্দীপনা নাঈ, বিপক্ষের কুললঙ্ষ্ী মকলই পদতলে দগিত করিয়া দিয়াছে। 
হায়! অতীত জগতে রাজদ্বারে যাচারা অন্ন বস্ত্রের ভিখারী ছিল, অদ্য 
তাহাদের হিচ্ষুক গ্রাক্তথের নৃতন আবির্ভাব দেখিয়া, আজ তাহাদের রাজা- 
সাশনার বীজম্্র শুনিয়া, আমি অবনতির ষহআ্র যোজন গভীর তলে 
গিয়। পড়িলাম। তাত! কি ভয়ঙ্কর কথা! ভারতবর্ষের চতুষ্পণাস্ত ভারতাধম 
পাগুবের করদ রাজ্য হইল! হরিশ্চন্দের যশঃলক্ষমী বন্যকিরাতের অঙ্কশায়িণী 
হইলেন! সৌভাগোর বিধুবরেখা। উন্তপ্রস্ত দিয়াই পাঁড়ল! বস্ততই 
শুনুন-_ছুর্ভাগ্যক্রমে সভা! ভ্রমণছলেও আমি যারপরনাই অগ্রতিভ হইলাম, 
সভা-পৌন্দ্্য দাসের-চক্ষে যেন ঈন্্রজালের আবরণী পরাইল। আমি জলে 
স্থলে, ভিত্তি ও দ্বারে সহত্র সহুত্র ভ্রমের অভিনয় দেখিয়া তাহাদের ক্রীড়া 
পুভুলি হইয়। দাড়ালাম, বিশেষতঃ ভীমসেনের ভীমহাসি আমার বক্ষে অনন্ত 
ছুঃখের চিতা জালিয়! দিল। অতএব জনক! যে উপায়ে পাগডব বিজেতা 
হট, তাঙ্কার সহান্তৃতি করুন । 
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ছুর্য্যোধনের বাক্য অবসান হইলে অক্ষবিৎ “শকুনী পাশাক্তীড়। দ্বারা 
ঘুধিষ্টিরকে শিঃস্ব নির্বাপিত করিতে পারেন” মহারাজ ধৃতরাষ্্রকে এই সন্কেত 
বপিল। ছূর্দ্যোধনও অগ্রসর হইয়া তাহাতে একাগ্রত প্রদর্শন করিতে লাগি- 
লেন-_রাজহৃদর তবু বিচলিত হইল নাঁ_মঙ্থিকাননন নন্দনের প্রতি প্রিয়- 
বাক্যে কহিলেন, বস! জ্ঞাতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর। পর হিংসাই আগন্ন 
আপঞ্চদর পূর্রগামিনী ছায়।। আধ্াক্থৃত সম্প্রদায় জাতীয় প্রেম, জাতীয় অন্ধরাগ 
কে দেশহিতৈবিণী স্ভান্ুষ্ঠান বলিয়া শ্বীকার করেন। দেশ-বন্ধুরা ভারত- 
ভ্রাতাদিগকে এঁ পথে যাইতেই তর্জনী হেলন করিয়া দেখাঁন। মাতৃছুগ্ধের সহিত 
আমাদের হৃদয়ে কুল কৌরবের বীজ বপন হইয়া থাকে । বিশেষতঃ অজাত- 
শক্র যুবিটির ভোমার প্রঠি চির সদয়, সুতরাং দেশ বিপ্লব, জ্ঞাতিবিপ্লব ও 
ধর্ম গ্রবনতায় অনুমোদন কর! কুরুবংশীয়দিগের উচিত নয়। 

বিজ্ঞতম ধৃতরাষ্্রী এই কথ। বলিলে রাজেক্ দূর্যোধন সকাতরে কহিতে 
লাগিলেন, পিতঃ ! এই কি আপনার রাজধম্ম, না--এই আপনার অপি বিপাধী 
ক্ত্রিয়কুলের কৌঙিন্য প্রথার পরিচয়? কোন রাজা! রাজত্বের শাসনী শৃঙ্খল 
হন্তে করিয়া বিচারে পক্ষপাতিতা, ঝুথ দুঃখে উদাসীনতা এবং শত্রু শাসনে 
অবহেল। করিয়া থাকেন। দেশ বিপ্লব ভয়ে কে কোথায় মাতৃভূমির অচল 
মমতা বিসর্জন দেয় ? অন্য গৃহে সহস্র দীপ জলিলে কাহার শয়নমন্দির উজ্জ্বল 
হইয়া থাকে, পর্ণ কুটীর বাদী তপস্বীদের পক্ষেই বৈরাগ্যব্রত স্থৃভ প্র, বীবা- 
চারি রাজপুতগণের ভনা উহা কখনই মঙ্গলকর নয়, রাজন! সমাজ-স্বাধীনতা 
স্কাপনাই রাঁছশোণিতের অগ্রতম উদ্দেশ্য, করদররাঁজথণের নিক্তেজশরী- 
রেও উন্নায়ক বীররস অস্তঃশীলা ফল্তুনদীর নায় গ্রচ্ছন্নভাবে বঠিতে থাকে। 
আর্ধারক্তের নিস্তেজস্বীতায়, স্বাধীনতার অনিবাধ্য পিপাপায় ভীরুণীর- 
তের (অক্ষ রণ গ্রভূতির) ভুরি ভূরি অবতারণা হইয়া থাকে । কৌরবেক্ত ! মণি 
যুিটির স্বর্গ বিলাদী মহেন্দ্রের ন্যায় মহাসাআ্রাজ্ ভোগ করিতেছেন? 
অনএব অনুমতি করন--হয়, অক্ষ নিপুণ মাতুল কর্তুক তাহার মহ! 
সাআাঙা হরণ করি, না হয় জলধির অতল গর্ভ শৈত্য নিকেতনে গিয়া 
নিশ্চিন্ত হই। 


২২3 কুকবংশ। 


পাঁগুব বিরাগী ছুর্ধোধন এইরূপে অভিমানের পহিত পাগুব দ্রোহীতা 
অনুরোধ করিলে ধৃতরাষ্ট্ প্রথমতঃ মহাত্মা বিছুরের মুখাপেক্ষা, করায় শকুনী- 
দুর্য্যোধন তাহার প্রতিবাদ করিয়! কুরনাথের ন্যায় নিষ্টচি কে আপনাদের দিকে 
টানিয়। লইলেন--কৌরবের উৎসন্নপতাকা ভবিষাত্গগণে উড়িতে লাগিল-: 
অঙ্থিকানন্দন অক্ষরণের অনুমতি প্রদান করিলেন। অরিন্দমী দূর্দ্যোধনের 
আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, তিনি অবিলঙ্থে ভোরণক্ফটিকা নামক সভা! 
(েক্ষরঙ্গ ভূগী) নির্মাণ করাইলেন-্বার্থপরতার প্রবল আকর্ষণী ধৃতরাষ্ট্রের 
প্রাচীন ইক্ত্রিয়কে ও আকর্ষণ করিতে লাগিল-_ ধুতরা অক্ষমন্দিরের পরি সমাপ্ত 
শুনিয়া! বিছুরকে আহ্বান করত কহিলেন, ভ্রাত বিছুর | ছুর্যোপনের পাশ- 
আড়।র একান্ত উৎ্ণাহ জন্মিয়াছে, অতএব ইঞ্জপ্রস্থ হইতে ঘুখিষ্টির প্রভৃতি 
গঞ্চভ্রাতাকে পাশ সমরে বরণ করিয়া আনয়ন কর।  * 

রাজার এ কথা শুনিয় নীতিবিপারদ বিছুর ভবিষা ছুঃখের দিকে দৃট্টি- 
পাত করিয়। কহিলেন, আর্য ! আপনার এ মতিভ্রম কেন ? অক্ষক্রীড়া বিষম- 
অনর্থের মূল; ছুরাচার ব্যসনে বিলুপ্ত হওয়া রাজবিবজাঁতধর্ম। রাজন্! দিবারান্ি 
দণ্পলাদি করিয়। লীলাস্থলে সমগণের জোৌতি বিয়া যাইতেছে ? “জ্ঞানদেনী সময় 
গেল সময় গেল” বলিয়! জগ্গৎকে জাগাইর়! তুলিতেছেন) তবু প্রপঞ্চবিশ্ব মায়া 
নিদ্রায় নিদ্রিত, মহানিদ্রার সুখশব্যার তৃণবিন্দুর সংস্থান করে নাই; অতএব 
নরনাথ! এমন মূল্যবান নময় অপব্যয় ন। করিয়া নিত্যচৈতন্য লাভ করুন, 
লীলাস্থলের স্থুণচিন্ত। চিন্ত'মণির চরণে মন দিন্‌। অগ্রজ ! ধনরতু কি চরম সঙ্গী, 
না দেহই অধিনশ্বর, অনর্থক নশ্বর জীবনে বৃথা আড়ম্বর কেন? আপনি 
কখনই দুর্য্যোধন মতে অনুমে'দন করিয়া পাওব বিবাদে হস্ত প্রসারণ 
করিবেন না। 

মহাত্মা বিছুর এই কল কথা বলিলে ধৃতরাষ্ট্রের মনে বিবেকের বিন্দুমাত্র 
ও উত্তাবন হইল না; তিনি প্রফু্ মনে বিছুরকে কহিতে লাগিলেন, বিছুর! 
আমি ছু্ধর্যাধন প্রার্থনায় অবহেলা ক্তে পারি না, গ্রান্তনের উপযুক্ত ফল 
পূর্ব জগৎ হইতে মৃকুলিত হঈয়! রহিয়াছে, মানব প্রক্কৃতি কেবল উপলক্ষ 
মাত্র। তুমি সত্বর গাগুব গ্রস্থে গমন কর। 
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ভগবান্‌ বিছুর এইরূপে অন্ধরাজ কতক অনুমিত হুইয়। রথারোহণে 
পাওডৰ রাজধানী গমন করত ছুযুত সংবাদ বিদীত করিলে সত্রাতৃক যুধিষ্টির এই 
ব্ষিয়ের নানান্দোলন করিতে লাগিলেন-_কাল বুদ্ধিবিপর্যায় ঘটাইয়। দিল-_ 
রাজ। আসন্ন বিপদের অগ্রগামিনী ছায়ায় পড়িয়া জ্যোতির্করেদ হদেবের নিকট 
ইহার ভবিষ্য ফল জানিতে ভুলিলেন; অপর কাহার হৃদয়েও এই সর্বজ্ঞ মন্তরণ'র 
গ্রতিবিষ্ব পড়ল ন1; আধ্যতক্ত যুধিষ্ঠির জ্যেষ্টতাতকর্তৃক নিমস্ত্রিত হইয়] 
স্বপরিজনে কৌরবনগরে গমন পুর্ববক মহাভ্যর্থণার সহিত তথায় 
একরান্্র অন্িবাহিত করিলেন-_ছূর্ভাগ্যের কঠিন আবির্ভাব আকাশ পথে 
উড়িয়া আসল-_পাগুবগণ মধণাহ্ন ক্রীয়াদি সমাপন করিয়! অক্ষরণ করিতে 
সভাস্থ হঈলেন_-তোরণ স্টিক সভা অসংখ্য সভ্যগণথের সমাগমে অবর্ণিত 
জেণতিহার কঠে তুলিয়া! লইল। 

অনন্তর কুরুহিতৈষী পাশ নুষ্ঠাতাগণ ও ভীন্ম দ্রোণাদি জ্ঞান প্রদাত। সভ্যগণ 
সভাধবেশন করিলে ভবিষ্যতের অক্ষনায়ক শকুনী-যুধিঠিরে অনেক বাগ- 
বি5গ। হইর ছুষ্োধন স্ুবলনননের প্রতিভূ হওত অক্ষরণ স্থির হইলে ধর্ম 
ননান ও সবল নন্দনে সর্বনাশকরি ছু'তঅভিনয় আরস্ত করিলেন-_ দুর্ভাগ্য 
ছুই হস্ত প্রসারণ করিয়া রাঁজ ভাগার লুটিতে লাগিল--যুধিষ্টির যথাক্রমে অমূল্য 
রতুথর, স্বর্ণপুরিত একলক্ষ অষ্ট সহত্র হৈমস্থালী, অক্ষয় ভাগডার, র শীক্কতম্র্ণ, 
অন্বিতিয় রাগরথ, শত সহত্র দানী, সহস্র দাস, সহত্র মত্ত মাত, মামিক সহত্র 
মুদ্রা গ্রাহী রথীগণ, চৈত্যরথ দত্ত গন্ধবর্জজ অশ্ব, সাধারণ বিমান মকল, শকট 
সনুদয়, সহস্র বীর পুরুষ, লৌহ পাত্রাৰৃত চারিশতমণি, পঞ্চ ভ্রোনিক বেত্রিল- 
সের স্বর্ণ দ্রব্য সম্ভার পাত্র) সর্ধন্বহারিণী ছাতের গভীর খর্পরে বিসর্জন দিলেন 
আম্মীয়ের প্রাণদগ্ধ হইতে লাগিল--মহাত্মা বিহর আর ছলনার মহোৎসব দর্শন 
করিতে না পারি! ছুর্য্যোধনের সহিত অক্ষ বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করি- 
লেন,সভ্যগণও বিছুর অভিমতের সহস্র গ্রকাঁর পোষকতা দিলেন--তবু ভ্রমের 
তস্্রা ভঙ্গ হইল না--ুধিষ্টির শকুশীর কথায় উত্তেজিত হইয়া আঁবাঁর বন্ধাসন 
হইয়া বসিলেন | সৌবলেয় দেবল-বল প্রকাশ করিলে ধর্মনরবর ইহার পর 
অসংখ্য পরাদ্ধ স্বর্ণা, গেঁঅস্বাদি ভীবনী বৈন্ভব ? সিদ্ধুনদীর পূর্বরতীরস্থ 
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মমন্ত ধন) রাঁজভবন, জনপদভূমি ত্রন্মস্ব ব্যতীত সাধারণ অর্থ, কুমারগণের 
অলঙ্কার, সমস্ত রাঁজ্য সম্পত্তি, যথাক্রমে পঞ্চন্রাতা এবং পরিশেষে সতীলক্ষমী 
দ্রৌপদীকে ও পাশাপণে পরাজিত হইলেন-_তৌরণস্ষটিক! সভা এবার 
হর্-বিশাদের নৃতন কণ্ঠী গলায় ধারণ করিল-_ছুষ্টদল জয়োৎসাহে উক্মত্ত, 
শ্রেষ্ট দল শোকের শাসনে আহুত প্রায় হইলেন ; ধৃতরাষ্্র “কিংজীত কিংজীত” 
বলিয়! ্বভাবের পরিচয় গ্রদ্দান করিতে থাকিলেন। 
সতাগ্রিয় যুবিষির এইরূপে সর্বস্বাস্ত হইয়া পরিশেষে পাঞ্চাপীকে ও পরা. 
জিত হইলে ধর্দদষী ছুর্ধ্যোধন লোকলজ্জার প্রাচীন আবরণী ঘুচাইয়। হাস্য মুখে 
কহিতে লাগিলেন, বিছুর ! আর কাহার মুখ অপেক্ষা] কর, তোমার শতবৎসর 
স্বস্তি বাচনেও পাগুবের অধঃ পহন আর ঘুচিবে না? পাশার অন্তঃশিল! 
গ্রহারে আজ উহারা আপনাদিগকে কীদাইয়! তোমাকেও কীদাঈল। যাহা- 
হউক, ক্ষীণ মধ্য ভ্রৌপদীকে সভামধ্যে শীত্র আনয়ন কর, পাঞ্চালীর পদ্প- 
হস্তের দাসত্ব উপভোগ করিয়| নব যুবক কুরুবীরেরা একবার পরম তৃপ্তিলাভ 
করুন । দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়। ছুরদর্শী বিছুরের গভীর মর্মস্থলে কাঁল- 
ব্ষিধরী দংশন করিতে লাগিল, তিনি শোক তাপে হৃদয় গলাইয়। দুর্ষেযাধনকে 
ভতসঁনা করিতে লাগিলেন-মরুভূমে বিফল জল প্রপাত হইল-_কর্ণনখা- 
সে কথায় কর্ণপাত ন1 করিয়া গ্রাতিকামীকে কহিলেন, প্রাতিকামি! তুমি হস্তিনা 
পাগুব প্রস্থ হইতে দ্রৌপদীকে ত্বরায় আনয়ন কর। এই অবদরে মহারাজ যুধি- 
চির ত্রৌপদীকে ঘ্ৃতরাষ্টরের নিকট শরণ ল্তে উপদেশ দিয়! ছুত প্রেরণ করি- 
লেন । এদিকে প্রাতিকামী ও যে আজ্ঞ। বপিয়! গমন করত “আমাকে সভাস্থ 
করিতে সভাগণের অভিপ্রায় কি” ভ্রৌপদীর এই প্রশ্ন বহন পূর্বক রান 
সভাতে ফিরিয়া আদিলেন_ হৃদয়ে শত হুধ্য অংশুবুষ্টি করিল-_রোষ-সন্বণ্ 
দূর্যোধন তাহাকে তিরস্কার করিয়| দুঃশননকে কহিলেন, ছুঃশাসন ! ভীরু- 
প্রাতিকামীর হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্ষিনাই, পাঞ্চালীকে.আনক্নন করিতে ভয়ের 
কৃঙদাস হইয়। পড়িয়াছে। বীর ! তুমি অবিলম্বে সেই বরাননীকে সভা মধ্যে 
লইয়া! আইন । 
ছুরায্ম! ছুঃশাসন রাজাঙ্তা প্রাপ্ত হইয়! একঝজজা! রসঃম্বল! দ্রোপদীর কেশা- 
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কর্ষণ করত রসব্যঞ্জক উপহাঁস করিতে করিতে স্ভাস্থ করিলে যাঁজ্সেনী হা 
ধর্ম | হা অর্জুন! হা ভীমসেন বপিয়! ঘোর চীৎকার করত সভামধ্যে আনীত 
হইলেন-_-শ্যামাপ্রতিমা পাওবলঙলনা সাধুগণের পক্ষে চিন্তা স্বরূপিণী হইয়া] 
দাড়াইলেন-_অস্তরস্থ লজ্জাগ্রন্থি গুলি খপিয়! পড়িল, কৃষ্ণ! সুধাঁমুখে ব্ষিরস 
কল্পন| করিয়! লইয়া সভাগণ সমীপে ছুঃশাসনকে গালীবর্ষণ করিতে লাগি- 
লেনন_রে অধম ! রে কুলাঙ্গার! তুই কি প্রকারে সমাজ-সৌজন্যতা দূরে নিক্ষেপ 
করিয়া কুলবধূর প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচ'রে প্রবৃত্ত হইলি! ন্যায় পদ্ধতি তোর 
হৃদয় হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে ! পাণ্ডবের ষশ অপধশে কুরুবংশ কি 
অংশ ভাঁগী নয়! নীচাশয়! আমার কেশাকর্ষণ করিস না, বস্ত্র স্বরণে অবসর দে; 
কুলবধূর লজ্জ। লোপ করিয়া গৃহ লঙ্জ। তুলিস কেন? পামর! তোর এই 
দৌষে ভবিষা ভাবতে কৌরব চিভ্ানল প্রস্থত হইবে, পরাক্রমী পাঙ্নন্দনের| 
স্রীসস্তাপের ভার কণনই সহা করিবেন না । আমার ছুরদৃষ্ট বলিয়া দেবগ্রে 
অযথা শৃঙ্খল তাহাদের হস্তবন্ধনী হইয়1 রহিয়াছে, ভীক্ম দ্রোণ বিছুর প্রভৃতি 
ওরুজনও অবলা দুর্গতির কালীময় মুখ দর্শন করিতেছেন; নতুবা] একবন্ত্রা 
রজস্বল! দ্রুপদ রাজবালা শোঁদের রহদা পুভুলি হইয়া সভায় অনাথিনী বেশে 
দাঁড়াইয়া থাকে ! 

দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া স্বামীগণের প্রতি দৃষ্টপাত পূর্বক তাহাদের 
ক্রোধ উদ্দীপন করিতে লাগিলে ছুষ্টগণ তাহাকে আরও বিব্রত করিয়া তুলিল-_ 
কণ্ঠ যন্তব আর নীরব রিল না,-_মহাস্বা ভীম্ম দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, স্ুভগে ! আত্ম পরাজিত ব্যক্তির অপরাজিত ধনে অধিকার নাই, 
কিন্ত স্তরীজাতিতে স্বামী অধীনতা৷ বহন ও প্রতিশ্র ₹ব্ক্তিতে প্রতিজ্ঞাপালন 
উতত় সম্বন্ধ থাকায় কোন মভ্যই তোমার দাহাধ্যে যুক্ত উত্তর দান করিতে 
পারিতেছেন না। 

দ্রৌপদী কহিলেন, আর্ধ্য ! মহারাজ যুধিষ্ির আর্ধয ধৃরাষ্ট্ের অন্ুরোধ- 
বশহ্বদ হইয়া যখন পাশ। ত্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং অনুষ্ঠ।তাগণ্রে 
কুটাল ভাব যখনস্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছিল, তখন গাগ্ডবপততিকে কিরূপে 
ইচ্ছা-গ্রতিশ্রাত বলিয়া স্বীকার কর] যাইতে পারে ! তিনি এই কথ! বলিতে 
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বলিতে ছুঃশাসনের আকর্ষণে আকুলি হ হইতে লাগিলেন, তার এক একটী 
অশ্রুবিনু পাওবগণের সর্বশান্তিকে বছুছুরে ভাগাইয়া দিল। ভীমসেন ঘুরিটি- 
বের প্রতি অনেক অভিমান প্রকাশ করিতে লাগিলেন-_আর্ধাতক্ত তবু 
স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিল ন|-ভীমসেন অর্জুনের দ্বারা প্রবোধিত তষ্টয়] 
ধ্যানমগ্ন ভৈরবের নায় নিস্তব্ধ হইয়] রহিলেন। ছুর্ষ্যোধন-সঙ্চেদর বিকর্ণ এই 
কালে পাগুবগণের অন্কুলে কিছু পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । মভ'জন দে 
কথায় কর্ণপাত করিল কৈ; কর্ণবীর তাহাকে আরও তিরস্কার করিয়া ছুঃশা- 
সনের গ্রতি গাওবগণের বস্্ালঙ্কার গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন__দস্ু- 
হস্ত ইতিপূর্বব হতেই অগ্রসর হইয়াছিগ-__এক্ষণে আগুরী কার্ধে উন্মুখ হইলে 
পাগুবগণ তৎক্ষণাৎ মূল্যবান বেশ ভূষা পরিত্যাগ করত -সাধারণ পরচ্ছদ 
পরিধান করিলেন। ও 

গাগবগণ এইরূপে দীনবেশ ধারণ কগিলে পাপাশয় ছুঃশাসন দ্রৌপনীর 
বস্ত্র ধারণ করত তাহাকে উপহাস পূর্বক কহিতে লাগিল, দ্রোৌপদি ! আর 
অরণো রোদনের ফল কি ?ধর্শননান তোমার নব যৌবন পাশামঃস্র উৎসর্গ 
করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি মহামূল্য বন্তুধানি দিয়] পতি-্রতের দক্ষিণান্ত বর। 
শ্যামাঙ্গিনি! আমি তোম কে মুক্তকেশী করীয়াছি, তুমি এখন পাগুবগণের 
ম'নময় শবের উপর একবার দিগস্থরী হইয়া দড়াও। 

পাপাত্বা ছঃশাদন এই বলিয়া তার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিলে 
দ্রৌপনী কাতরস্বরে ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন_-হে গোবিন্দ 1! আপ- 
নার চরণ যুগে দাসীর অংখা নমন্কার। ভগবন্‌ ! আপনি বিশ্বদর্পহারী, শাপনি 
বিশ্বলোকবিহারী, আপনার তারকত্রন্ম হরিনাম লীল! স্থলির মূলধন । 
সনাতন! পতিতগাবন! আপনি মহাজন অকিঞ্চনে সমপক্ষপাতী ; অতএব 
অভাগির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া আজ কৌরংহস্তে পরিত্রাণ করুন। হা কমলা 
পতি! হা যছুপতি!পতিসদ্ে এই মন্দ ভাগিনী শক্ত হস্তে অবদননা, গীতার ! 
একবার করুণাকর হইয়| পাও সথার প্রকৃত পরিচয়দিন। হে মুখারি! হে 
মধুকৈটভারি ! হে ভবভয় ভঞজন! স্বীজাতির মহাভূষণ লঙ্জাশীলতা আজ কৌরব 
চক্রে রক্ষা করুন! দীননাথ! আপন ভিন্ন অনাথ রমণীর আর আসন্ন বধু কেহ 
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নাই, দীনবন্ধুতায় জয়ধ্বনি দিয় একবার প্রসন্ন হও। ত্রিতাপহারি ! গোলক- 
বিহারি ! যেনাম ভবপ'রের প্রধান যন্ত্র, যে নাম কালদংশনের মহামন্ত্র যার 
অস্ত অনস্ত বদনে দিতে পারেন নাই, আপন.র সেই মঙ্গলময নামের অক্ষয় 
আলোক যেন ঘোর তিমিরে পরিণত ন] হয়। জীবনকৃঞ্জ ! কৃষ্ণারমণীর আজ কৃষ্ণা- 
রজনী স্থপ্রভাত করুন। কৌরব পীণ্ড়ত। কফ কুলমান রক্ষা করিতে এইরূপে 
কৃষ্ণ” পদা শর লইলে অন্তর্ধামী নারায়ণ শুাগর্ভমন্তরীক্ষ প্রদেশে থাকিয়া 
সদাব্রতের আশ্চর্য্য ফলদান করিলেন--সতীত্বের জয় পতাকা উড়িতে লাগিল-_ 
ছুঃশাঁপনের আকর্ষণে যাঁজ্ঞপেণীর শ্যাম অঙ হইতে শ্যাম-লোতিত ও পাত রাগ- 
রঞ্জিত অসংখ্য অসংখ্য বস্ত্র বহির্গত হইতে লাগিলে কৃষ্ণাসতী সতীত্বর 
অক্ষয় পুরস্কার প'ইলেন-_হস্তিনানগরে প্ম্িয় রসত্রোত কৃষ্ণানদী হইতে বাহির 
হইল-স্মুসভ্যগণ নতীত্বের গভীর জয়ধবন দিয়া কোপাহলময়ী রাজমতার 
পুনঃ সংস্কার করিলেন। | 

দুরাচার ছুঃশাসন এইরূপে ত্রৌপদীর বন্ত্রহরণ করিতে লাগিলে মহান 
বৃুকোদর কর নিপ্পেষণ ও ওষ্ঠপ্রম্পন করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্য।গ 
করিতে লাগিলেন-_হৃদয়-ভূগেল শতখণ্ডে বিভক্ত হইল-বীরত্র উষ্ণ- 
শোণিত প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। মঙ্তাত্মা বছর তাহাকে নিধারণ 
করিয়া! সভাসদগণকে কহিলেন, সভ্যগণ ! আপনার! কি ভাবের ভার স্বন্ধে 
ধারণ..করিয়। এই ভাঁরত সভামধ্যে নীরব আছেন, পাঞ্চালীর করুণসে 
আপনাদের হৃদয় মরু কি কিছুই আর্রর হইতেছে না? মহাত্মা গণ ! আপনার! 
কীত্তিবান দ্রুপদ হৃতা প্রশ্ন পুরণ করিয়! অধম দিগকে প্রতি নিবৃত্ত করুন। 
অনাথ দুর্বলের অপক্ষ সমর্থন কর! কি ক্ষত্রিয় কুলের কার্ধ্য ? সভ্যবৃন্দ ! যে 
পর্যন্ত পাগবাগ্রি কৌরব আহতি লইতে ন1 জিয়! উঠে, সে পর্যস্ত আগ্রহ 
দান করিয়া কুরুবন্ধুতার পরিচয় দিন। 

বিছুর এই কথা বলিলেও ছুরাচার ছুঃশাদন কর্ণের কথায় উত্তেজিত 
হইয়া! সলজ্জ দ্রৌপদীকে সগৃহে লইয়া যাইতে আকর্ষণ করিতে লাগিল-_ 
নিতান্ত নিরূপায়__ আকুল হৃদয় ক! সভাজনের প্রতি উপায় কারণ দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন-_মন ব্যাকুপিত হইয়া উঠিল-_মণাম্তি ভীম্ম দ্রৌপদীকে 
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সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎসে ! তুমি আর কাহার নিকট গ্রশ্নোত্বর আঁশ 
কর? সভ্যগণ কেহই জীবিত নাই, কেহই তোমার শান্তি বিধাতা নাই, এক- 
মাত্র ধর্মনন্দন তোমার কৃত প্রশ্থের উত্তর দিতে পারেন । 

দয়াময় ভীম্ম দ্রৌপদীকে এইরূপ বপিলে পঞ্চালরাজবাল! অভিমানের 
মাধ্যাকর্ষণে পড়িয়া! যুধিষ্টিরকে লক্ষা করিয়া! কহিলেন, পাগডবনাথ ! দাসীকে 
রক্ষা করুন। আপনি সদাগরা ধরার রক্ষক হইয়া আজ শ্বধর্ম রক্ষায় বমুখ 
কেন? অনন্য গতি অবলার পতিই একমাত্র গতি, প্রাণপণে দার পরিরক্ষণ 
পুরুষের ও পতীব্রত ধর্ম) তবে বিধি বর্ধিত কোন ধর্ম আপনার রাজদও বদ্ধ 
করিয়! রাখিয়াছে ? পৃথিবীপতি 1 এ দাসীত পৃথিবী মধ্যে অবস্টিতি করে, আপ- 
নার নিকট স্বামী ধর্থে রক্ষিতা না হইলেও রাজধর্শে রক্ষিতা কৈ। প্রজাপতি! 
শত্রগীড়িত৷ দাসী রাজপদে শরণাগভা+ তবু আপনি মহাধর্মণ শরণাগত রক্ষায় 
বীভরাঁগ কেন? রে দগ্ধঅদৃষ্ট ! তোর কর্ম বশে সরল পাওডর হৃদয় কি শুফমর 
হইয়াছে! হাবীরেন্্র ভীমসেন ! তোমার বিশাল ভূজবল কি আজ বলহীন 
হইয়া গিয়াছে ! হা বিশ্ব বিজরী ধনঞ্রয় | তুমিও ভি দিগ্থিজয় মহাযশঃ কৌরব- 
শাসনে বিনষ্ট করিলে ! হা বীরসিংহ নকুল-সহদেব! নিংহিনীকে শৃগাল কারা- 
বাসিণী দেখিয়। তোমাদ্রেও কি বীররসের উদ্রেক হইল না? হা প্রাচীন- 
কুরুসভ্যগণ ! কুলবধূর আর্তনা্দে তোমরা ও কি ভুলিয়া কর্ণপাত কগিলে না? 

যাল্তসেনী এইরূপে খেদ করিতে লাগিলে মহাবল ভীমসেন সেই অশনি 
বিশেষ গঞ্জনা আর সহ্য করিতে পারিলেন না--বীরাভিমান জাগিয়া উঠিল-_ 
বীরবর বরবর্ণিনী কৃষ্ণাকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, রাঁজবালা ! পাগবের! 
কোথায়, এ সকল পাওুকুলের ছায়। মাত্র? কুস্তীন্থৃত গণ জীবিত থাঁকিলে অধম 
ছুঃশাসন কি তোমার কেশাকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়! বরং অপরে জীবিত্ত 
থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু ভীমসেন আর ভীবিহ নাই, ভ'ম শব 
পর্যভও যুধিটিরের চরণ প্রান্তে লীন হইয়াছে। 'যাজ্ঞসেনি ! গদাপাণীর এই 
বজ পাণীতে যদি কিছু মাত্র স্বাধীনতা! থাকিত, দাঁতের অদূর কারাবাসে যদি 
চিরনিবাস ন। করিতে হইত, ভক্তি পারাবারের উন্তরকূলে যদি পাপের কণ্টক 
ন! ফুটিত; ভাহা হইলে মুহূর্তেকে মহীমগ্ডলে ভৈমী যুগ প্রলয় দেখাইতাম। 


কুরুবংশ | ৯৩১ 


পাগুব রাজলক্ষি! পাব মহারাজ শক্রগণের প্রতি একবার বিষ দৃষ্টে চাহিলে 
ধৃতরাষ্টে'র বংশ ধ্বংস করিয়া! মাতৃভূমির কলঙ্ক দূর করি। আমার বীরত্বে বন্ার 
অব্যাহতি নাই, কিন্ত ধন্ম শ্রোতে কলেবর ঢাঁলিয়! এই উলঙ্গ অমীকে অন্তরের 
সহিত বিদায় দিয়াছি। ভীম এই কথা বগিতে বলিতে উত্তেজিত শুইয়া উঠিলে 
মহাত্মা ভীত্ম, দ্রোণ, বিছুর গ্রভৃতি তীহাঁকে শান্তি বচনে ক্ষান্ত করিলেন। ভীম- 
দেন*ন্তায়পাশে বদ্ধ থাকিলে ধরাদন আবার তীহাকে পৃষ্ঠ প্রদান করিল। 
অভিমান মন্ত বৃকোদর এইরূপে অগতা শান্তি গ্রহণ করিলে কৌরব প্রিয়- 
কর্ণ জ্রপদরজ কন্যাকে রসাভাসে বলিলেন, যাঁজ্ঞ:সনি ! আর বৃথা অশ্রু ব্সিঙ্জন 
কেন? দাসভর্তা পরিত্যাগ করিয়! বিজে হ1 আশ্রয় অবলম্বন কর) এবং পুনর্ববার 
পণ-পদার্থ না হও, এরূপ একজন পত্রী ব্রত পতীর অস্ক লক্ষ্মী হইয়৷ থাক। 

অনন্তর প্রবল প্রতাগী ছূর্ধ্যোধন সচিপ্তিত যুিষ্টিরকে উপহাস করিয়া 
কহিলেন, ধর্মুরাজ। পঞ্চভাবিণী কৃষ্ণা সতীকে আর সভাপ্রতিমা! করিয়া রাখ 
কেন? রাঁজন্দৃতা জিতাঁ কি অজিতা তাহা লজ্জ। পরিত্যাগ করিয়। প্রকাশ কর। 
দুর্যোঁধন এই বলিয়! উ বন্ত্র উতৌন পূর্বক পাওব মনমোহিণীকে কদলী 
দ্র ও করী শুও সদৃশ উরুদেশ প্রদর্শন করিলেন। 

মদমন্ত ছুর্য্যোধন সভ্যগণের অনংখ্য চক্ষুর উপর দ্রৌপদীকে এইরূপে 
পরিহাদ করিলে মহাবল মারুতি সতোর স্তদৃঢ় বন্ধনে থাকিয়াও বীর্ধা ভার 
লইয়া উঠিলেন। ভীমসেনের ভীম গজ্জনে প্রতিধ্বনিরা কোলাহল করিয়] 
উঠিল। বীরবর জল গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন,-সভাতে সভাগণ গুনন্থ 
দিকৃবিভাগে দিগাঙ্গনারা শুনুন, আকাঁশ মণ্ডলে আকাশ নিবাসীরা শুনুন) যদি 
এই নিদারুণ গদা প্রহারে কুলাধম ছূর্য্যোধনের উরুভগ্ন করিয়া এই পণ্ড গ্রকৃ- 
তির মম্পূর্ণ শাস্তি নাদিই, যদি ছুরাচা'র ছুঃশাদনের হৃদয় শোণিত পান করিয়া 
শেষ ভাগে পার্ষতীর মুক্তকেশ প্রক্ষালন না করি, তাহ! হইলে স্বর্গবাসী পিতৃ- 
লোকদের যেন চির অধোগতি লাভ হয়। কুরুগণের বন্বর্ষব্যাপী কঠোর 
নিথহ এতদিন হৃদয় পাতিয়! সহ করিতে ছিলাম, এবার মাভৈঃ মাভৈঃ রবে 
ভারত বিকম্পন করিয়! পাওব হিংদার দীক্ষা শিক্ষাদাতা কুরুগণকে ও পদ 
তলে দলিত করিব। ছুরাচাঁর কুরু জ্ঞাতিস্কের মহামম্বদ্ধ অবহেল! করিয়। 


৯৩২ কুকফকবংশ। 


যখন কুপথে অগ্রসর হইয়াছে, তখন অচিরে ঘোরতর সমরানলে হস্তিনাপুবী 
ছারখার হইবে। এমনকি যেদিন ভীমবা বলীকাঠ কুরুদলের ভীবন বলীদান 
লইবে, যেদিন ভারত সমরের কৌরব চিতানল আকাশ যুণ়য জলিয়া উঠিবে, 
যেদিন কৌরবাঙ্গনারা সতীত্ব অভিমান কৌরব চিতায় কলেবর ঢালিয়া দিবে, 
সেই দিন আরম এই অঙ্গীকৃত বীরবাছকে স্বখশাস্তি দান করিব, সে দিন 
আমার ভয়ঙ্কর বীরকীর্ভন) গ্রামে, নগরে, অট্টালিকায় বিঞজয় ধ্বনি শুনাইবে। 

মহাবীর ভীম এইব্ূপে প্রতিজ্ঞ! বদ্ধ হইলে নভাজন ভ্ঞানচক্ষে ভবিষাতের 
ভৈরব মূর্তি দেখিতে লাগলেন-_অমঙগলগ্লী আগমনী সজ্জা সহিত উপস্থিত 
হইল-_ন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট, সেই অলঙ্ীর তৈরব রব শুনিয়া সকাতরে কহিতে 
লাগিলেন, একি 1 বিন! মেঘে বজাঘাত! শিবাগণের দিবা চীৎকাঁর! আবার গর্দিভ 
গণ দারুণ আর্তনাদ করিতেছে যে! আরও শুনিতেছি 'নাঁক-_উন্ধাপাত ও 
রক্তবৃষ্টি হইতে"ছ! উঃ কি ভয়ানক ভূমিকম্প! হায়! কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন আমার 
সর্বনাশ করিল! তিনি এই বলিয়৷ সত্বর দুর্ষ্যোধনকে আনয়ন পূর্বক কছিলেনঃ 
কুলাঙ্গার! এই কি তোর মহৎ কুল পদ্ধতি? মতিচ্ছন্ন হইয়া সতী লক্ষ্মী কুলবধর 
প্রতি অসদাঁচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিদ। উৎক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবণ বিন্দু যে নিজের মুখে 
গতিত হয়, তাহ! কি তুই জনিল না! পাতকী ! স্থুধাময় লতিকা হইতে বিষ- 
ফলরূপে প্রস্থত হইয়াছিস কুদস্তান ! তোর শৈশবাস্থায় জীবন দীপ নির্বাণ হইল 
না কেন? মহ্বীগণ সহিত ধৃতরাষ্ট ছুর্ষ্যোধনকে এই রূপ তিরস্কার কিয়া দ্রৌপ- 
দ্রীকে আনরন করত কহিগেন, বসে! তে।মার বৃদ্ধ শ্বশুর জম্মান্ধের প্রতি প্রদন্ন 
হইয়া শিশুমতি কৌরবগণের অপরাধ নার্জন! কর, কল্যাণি! তোমার সতী 
গুণের মহাপক্ষ পাতিতায় আমা যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াভি, এক্ষণে বর প্রার্থনা 
কর, মহাপাত্রীতে বর সম্প্রদান করিয়। অন্ধপ্জীবন সার্থক করি। 

ধবতরাষ্ট এই বলিলে ভ্রুপদ স্থৃতা কহিলেন, দেব! অভাগির প্রতি যদ 
তু গ্রসন্ন হইগেন, তবে সপুত্র স্বামী গণের দাসত্ব মোচন করুন, অযথার অবি- 
ছিন্ন শৃঙ্খল পাব চরণ হইতে যেন স্থলিত হয়। 

ধৃতরাষ্, কহিলেন, বৎসে! ভ্রাতষ্পুত্র গণকে দাসত্ব গণ হইতে অব্যাহতি 
দিল'ম, তদ্তিন্ন পাও গণ্রে পরাজিত ভব ও ভাহাদিগকে দমর্পণ করা হ্টল। 


কুষ্ষবংশ। ২৩৩ 


অন্ধরাজ এইরূপে পাব গণের দাসত্ব শৃঙ্খল উচ্ছেদ করিলে মহাবাছ 
কর্ণ *পাণ্ুব স্ত্রী কতৃকি মুক্ত হইলেন” এই বলিয়া! উপহাস করিতে লাগিলেন। 
বীরবর ভীমসেন এবার .শক্রশোণিতে মহাপ্লাবন, কদ্তে কৃতনিশ্চয় হঈয়া 
উঠিলেন-_রাজাজ্ঞার মাধ্যাকর্ষণী তাহাকে কিরাইয়া৷ লইল-_মহারাজযুগিটি 
বীর ভ্রাতাঁকে নিবারণ করত দ্যেষ্ট হাতের নিকট যাইয়া কহিলেন, কুকপ্তি ! 
এক্ণে অন্থমতি করুন, আজ্ঞধীন পাগবগণ আপনার কি আভ্ঞাভার বহন 
করিবে? 

অন্ধরাঙ্জ তাঠার এই কথা শুনিয়! লজ্জিত ভাবে কহিলেন, বৎস! তুমি 
ভ্রাহীগণ্রে ব্ভিৎসা কীর্তি মার্জনা কর? অরণ্যের উচ্চতম বৃক্ষই গ্রচ্ড বায়ু সহা 
করিয়া থাকে, হিমালয্মের ঠৈমাহদয়েই অজ তুষার বৃষ্ট হয়! কুমার! তোমায় 
ধর্ম, বৃকোঁদরে পরাকম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, নকুলে সুশীলতা আর সহদেবে গুরু 
শুশ্রুষ। থাকাঁয় ভব যাত্রীর অসংখ্য দলের মধ্য পার্থগণ পার্থিবিদিগকে স্বভাবের 
আদর্শ লিপি দান করিতেছেন। যাঁহাহউক তাঁতঃ! জ্ঞাতিত্ব প্রেমের পুন সংস্করণ 
করিয়া খাণুব প্রস্থে গমন কর, পরাঙ্গিত পাগুবলক্ষ্মী আবার তোমায় ভজন| করুন| 
তিনি এই বলিয়া পাশা-বিজীত অতুল টৈভব প্রত্যর্পণ করিয়। তাহাদিগকে 
রগারোহণে প্রেরণ করিলেন--ছুরাশয়দের মনের ভিতর সমুদ্র মন্থন হইতে 
লাগিল-_দুর্ষ্যোধন ভগ্ন সঙ্কল্পের পুনরুদ্ধার করিতে শ্বজন সহিত জনকের নিকট 
গমন পূর্বক ত'হাঁর মনের গতি ফিরাইয়ায় দিলেন, অন্ধরাজ স্ুহৎ মণ্ডলীর 
মহজ নিষেধ অণজ্ঞ| করিয়। গৃহাভিমুখী পাঁগুবগণকে পুনরানঃন করিলেন । 

নরনাথ ধৃতরাষ্ট্র ও পাতুপুত্রদ্দিগকে আনয়ন করিয়া পাশাক্রীড়ার পুনব'দেশ 
করিলে ক্রীড়াপ্রিয় শকুণী পাশ! হস্ত হইয়া কহিল, রাজন্! পাশা ক্রীড়'র 
আবার অবতরণিকায় আপনি ভীত হইবেন না, অদৃষ্টবাদী পুরুষের ভাগ্য 
পরীক্ষা করিতে এই অস্থি ক্রীড়ার নায়কতা করিয়া থাকেন; তএব আস্মুন, 
দেবলের পুনঃ সংকল্প করি । মহাহ্ুভব! এইবার পরাভব হইলে পরাজিতব্যক্তি 
নিঃস্ব নিব্বাপিত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ বন এবং একবর্ষ অজ্ঞাত বর্ধন পূর্বক 
হতুরাঁজ্য পুনগ্রাগ্ত হইবেন, কিন্তু অজ্ঞাত প্রকাশ হুইলে তাহাকে পুনরায় 


প্রতিজার সুদৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে। রাঙ্গন্! এখন আপনার অভিপ্রায় কি? 
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যুিষ্টির কহিলেন, শকুনী ! সতাপ্রিয় রসনা কখন কি মিথার কটু আস্বাদন 
গ্রহণ করে, না শ্বভাবের পবিত্র ব্রত রক্ষায় ভীত হয়? সৌভাগ্যের অন্ুকুলত। 
যদিও আমার প্রতি প্রতিকূল, তবু পাঙুকুলের মনের গঠি কখনই সত্যপথের 
বিপরীত দিকে ফিরিবে না; “আমি যুদ্ধে-ছ্যুতে বিরত হইব না” চিরগ্রাতিজ্ঞ 
আছি, শ্ুতরাঁ মর্ত্যরাজ্যে এমন কি কঠিন প্রহার আছে, যাহাতে সেই অচল 
পন ভঙ্গ হইবে ? ভবমগুলে এমন কি অমূল্য বস্ত্র আছে, যাহাতে সেট মহাম্ল্য 
সত্যধন বিক্রয় করিব? যিথ্যাবাদীর বাদান্থুবাদের ফল নরক, অতএব অত্য 
গ্রচারকগণ উত্তরকালের সুখের দিকে চাহি পুণ্যময় জীবন ফলকে পাপম্র 
রেখ স্পর্শ করিতে দেন না! সুবল কুমার ! তুমি অক্ষনিক্ষেপ কর, প্রঙিজ্ঞার 
গুক্তর ভার অবশ্যই আমি স্বন্ধে ধারণ করিব। 

মহারাজ ঘুধিষ্টিরের এই কথী শ্রবণ পূর্বক স্থবলাখ্বজ ছল-গাশ! গুক্ষেপ 
করিয়া জয় লাত: করিলে পাওবগণ আপনাপনি রাজ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ 
করিয়া বনবাশী বেশ ধারণ করিলেন--শক্র হৃদয় আহলাঁদে নাচির়। উঠিল-_ 
দুঃশাদন তাহাদের অবনতি ও আপনাদের উন্নতি কাল জানাইয়1 দ্রৌপদীকে 
রাজ প্রেমের লোভ দেখাইতে লাগিল, এবং "গরু গরু” বলিয়া ভীমের চতু- 
কে নৃত্য আরন্ত করিল-_পাগব প্রকৃতি সেদিকে দৃকপাত করিল না_ 
তাহারা সভ। হইতে নিজ্জাত হইয়া! চলিলে মদমন্ত দূর্যোধন বুকোদর গমনের 
অনুকরণ করিতে লাগিল। মহাবল ভীম তাহা অথলোকন পূর্ধ্বক অর্ধকায় পরি 
বর্তন করিয়া কহিলেন, পামর ! ভীমবাঁছতে আজ বল নাই, ভীম দেহে আজ 
শোণিত বিন্দু নাই, সেই জন্যেই শিবাদলের লীলাখেল! মিংহ হৃদয়ে সহ্য 
হয়া গেল। কিন্তু জানিস, যেদিন ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে, যেদিন প্রতিজ্ঞা 
নিশ। অবসান হইবে, সেই দিন যদি পাওব নাগের চরণ প্রান্তে কুকুকুল 
শিরবিক্রয় না করে, তবে তোদের এ আনন এ সুখ সচ্ছন্দ নিয়তির ভয়ঙ্থর 
চিতায় টানিয়। ফেলিব। তোর গর্ব্ব ছুঃশাসনের ছুর্বাক্য, কণ্রে কর্ণ কটু 
বাক্য জাল! আর অক্ষশঠের শঠতা৷ ভীম হৃদয়ে চিরদিন সমন জলিবে। রে 
যদি দিন পাই, তাহা হঈলে দুঃশাঁদনের রক্ত পান আর তোর উরু ভঙ্গ 
করিয়া এই বিশাল হাদয়ের চির শক্তিশেল উদ্ধার করিব) অর্জুনবীর 
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হৃতপুরের এবং সহদেব অক্ষশঠ শকুনীর শিরঃচ্ছে করিয়া, বছবর্ষ ব্যাপী 
শোকতাপের আগ্রে্র গিরিতে রক্ত বৃষ্টি করিয়া নির্বাণ করিবেন! নরগ্লানি ! 
নরপিশাচ ! নরাধম! অন্ধের বংশ নির্বংশ করিতে অকাল মৃত্যুর আরাধনা 
করিস কেন? সতাশীল ধর্দ্রাজ তোদ্দিগকে ত্রয়োদশ বর্ষ আঘু দান করিয়া- 
ছেন, তজ্জন্তই নিয়তির অব্যর্থ আকর্ষণে বীরবাছ কুরু বিরুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদান 
করিয়া রহিয়াছে, নতুবা! ভীম গমনের অন্থকরণ করিঙডে তৌর আবার পুন- 
কখান হয়! যাহাহ উক, ছুর্মতি ! অদ্য হইতে মৃত্যুবর্ষের ছুর্দিন গণনা করিতে 
থাক, ত্রয়োদশ বর্ষান্তে কৃতান্তধামে অবশ্যই গমন করিতে হইবে; আমি 
তোর ভগ্ন উরু দেহের উপর এঁরূপ করিয়! গমন করিব । 
ভীঘদেন এই ঝলিলে মহাবীর নকুল কহিলেন, ছুম্মতি ! বস্থুমৃতি তোর 
পাপের ভার আর সুহা করিবেন ন|। প্রতিজ্ঞ! অস্তে অবশাই কৌরৰ হত্যাকা 
হইবে, কুরুসেনার পাঁপময়মূর্তি এই অপিবদনে উৎসর্গ হইয়! রক্ত ধারায় 
লৌহ পত্র নৃত্য কাণীর লোল রসন। হইয়া দীড়াইবে। সতী পতি ছাঁড়িতে 
পারেন, ধার্মিক ধর্শ পথেও বীতরাগ হইতে পারেন, পরমহংসও পরমান্মা 
সাধনে বিরত হঈতে পারেন, তবু আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হটবেক না, কুরু 
সৈন্তের রক্ত ধাঁর। লইয়1 হদয়গত ছুঃখময় টিতার উপর মহাবুষ্টি বর্ষণ করিব। 
অনস্তর সহদদেব বলিলেন, সভ] নিঃশব্দ হও, বীরগণ কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ করঃ 
সহদেবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! গ্রতিধ্বশিকে জাগাইর তুলিভেছে। আমি ত্রয়োদশ 
বৎসরান্তে থলমতি শকুনীর উচিত পুরস্কার দিতে পদাঙ্গুলি হইতে শির 
পর্যাস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিব। অহিশিশু দংশন করিলে যেমন 
বিষত্বের প্রখর তেজ হয়, ভদ্রপ পাগুব কনিষ্ঠ সহদেব অচিরে বীর কামন। 
পূর্ণ করিবে। বীরাত্ম। মহদেব এই বলিয়া নিঃশব্দ হইলে মহাত্মা অর্জুন 
কহিতে লাগিলেন ;__ 
ওরেরে মহামূঢ় জুর অল্পাযু! 
পণাস্তে চিত্তিবি অস্তমিত আত়ু। 
করি অক্ষ পাটা শক্তি-শুল রাশি, 
কুরু গা কুলে হ'বে,আহবাশী।-- 
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দণী প্রতি দণ্ডে দণ্ডে রে তুর্মতি! 
কথাইব স্থিরা কুরুরক্ত বতী। 
শকুনী, গৃধিনী, রক্ত ভূক যারা, 
কুরুমাংস গ্রাসী হ'বে তুষ্ট তারা। 
ঝুরিবেক কুরু বধূ চির হেতু, 
রঠিবে বিশ্বেতে সত্যতার কেতু। 
করিবাণবৃষ্টি ছরারিষ্ট নাশী, 
করি দিব ভাগুমতী, কৃষ্ণা-দাসী, 
হৃদি মাঝ চিতাজলিবে উচ্ছাসে। 
যদি না কিরীটি কুককুট নাশে। 
কিন্ত হিমগিরি হইবেক ধূলি, 
সন্বীপা নির্ণিবি উঠিবে উপি। 
তবু মোর বাণী নহিবে অন্যথ!, 
ফাল্তৃণীর তীরে মরিবি সর্থা। 
যজ্ঞসেন স্থৃতা ধ্বনিলা যন্রেপে, 
ধবনিবেক কুরুধনী তেনরূপে । 
হস্তিনা পুরিবে ক্রন্দনের নাদে, 
রবে সৌবলেই গভীর! বিষাদে 
ধর্মসার বিন| সংসারের মাঝে) 
প্রকৃতির হাতে সদাষেন বাঙ্গে। 
ধরাধাম যুড়ি রবে চির খ্যাতি, 
বিজেত1 উপাধি সুদী পক্ষপাতি। 
নির্ববাসিত এবে চলিন্ু বিপিনে, 
| রমানাথ শ্রীনাথ রক্ষ শ্রীহীনে! 
নন্ত্ীক পঞ্চ পাব এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পৌর জনের নিকট বিদায় 
লইতে ল.গিলে হস্তিনানগরী হাহাকার রবে পরিপূর্ণ হইল।: কুভী'দেবী পুব্- 
শোকে আকুল হুইয়| কাদিতে লাগিলেন, তাহার রোদন শুনিয়া শক্র গণের 
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পাষাণ হৃদয়ও গলিতে লাগিল। আত্বীর়-হৃদয় পাওবনিচয় বিরহানলে দগ্ধ হইতে 
থাকিল। মহা! বিছুর ভ্রানুপ্পতর বিরহ বীছুরিত, হইয়া! শোক সাগবে মগ্ন হই- 
লেন-_ধীমান গণ বিপদাপন্ন হইলেও কাধ্যক্ষেত্রে ভ্রম দৃষ্টিপাত করেন নাই-_ 
ত্রিকাল বেন্তা বিছ্ুর বিরহের অগ্নিময় অস্কশাদী হইয়াও যুধিষ্টিরকে 
তাহার পূর্ব্ব উপাদাগণের (হিমাচলে মেরুশাবর্ণি বারনাবতে কৃষ্ণদ্বৈপা- 
যন, ছুগুতুষ্বে পরশুরাম, বৃশদ্ব তী ন্দীতীরে ভগবন্‌ সন্তু, অঞ্জনপর্বতে অশিত- 
দেবলের ও কন্ধাশী নদীতারে ভূগুর, ) উপদেশ স্মরণ করাইয়া বর্ষীয়সী কুম্তীকে 
অ্থ্য ছুঃখ সহনে অপাঁরক ভাবিয়া তাহাকে নিজালয়ে রাখিতেই যুধিটিরের 
নিকট অনুমতি চাহিলে মহান্মা যুণ্টির তাহা স্বীকার করিলেন--সতাশীলতা 
আর বিলগ্ করিল না__সশস্ত্র পঞ্চ ভ্রাতা ধোৌঁমাকে অগ্রসর করিয়া! যাল্সেনী 
অন্যান্য প্রণরিণী, কুমার গণ, ও ইন্দ্রসেন প্রভৃতি স্বজনবর্গ সমভিব্যাহারে 
বদ্ধমান পুরদ্বার দিয় উত্তরাভিমুখী হইলেন। মহর্ষি ধৌমা কুশহস্ত হইয়া 
কুরুকুলের নির্ুলজনক সামগান উচ্চারণ করিতে লাগিলেন) “কুরুবংশ অন্ত 
হইলে তরদীয় পুরোহিত গণ এইরূপ অস্তোষ্টি মন্ত্র পাঠ করিবেন” এই তাহার 
ভাবি অভিমন্ধি রহিল। শাস্তশীল যুিষ্টির “্বীয় কোপদৃষ্টিতে পাছে ছুধ্যোধনাদি 
ভক্মীভূ হ হয়” এই জ্ঞাতি প্রিয়ত| হেতু তিনি বদনে বন্তাবৃত করিয়া চলিলেন। 
ভীমসেন বাহুদ্ধয়কে অরিকুলের অন্তিম কারালয় ভাবিরা তুক্গ যুগ্ম আন্দোলন 
করত যুধিটিরের অনুগমন করিলেন । পার্থ বীর ভবিষাতের শর বৃষ্টির আদর্শরূপ 
বালুকাবর্ষণ কঠিতে করিতে ভীমেগেনের পশ্চাদ্স্তাীঁ হঈলেন। নকুল বীর স্বীয় 
উজ্ব কান্তি আচ্ছাদনে অংঙ্গে পাংশু বিলেপন করিলেন । সহদেব অধোবদনে 
বন পথে পদ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মুক্তকেশী কৃষ্ণ] *প্রতিজ্ঞান্তে কুক 
বধৃগণ আত্ম ছুঃখিনীর ন্যায় অশ্রু নয়নেও দীন বেশে এই রূপ অনাথিনী 
সজ্জা ধারণ করিবেন* ঠিনি এই সম্বল করিয়! পতিগণের অন্ুগমনে রত 
হইপেন-__-অলঙ্মীর নব প্রাহুর্ভাব হইল-_ধৃতরাষ্ট্র ঠিক সেই সময়ে বিছুরের হারা 
পাওবগণের বন প্রগ্তান ও দর্দৈবলক্ষণ সকল অবগত হইতে লাগিলেন। 
দেই বিপুল অমঙ্গল সময়ে ভীষণ ত্রাক্মলক্ষমী বিরা্িত মূর্ভি দেবর্ষধি নারদও 
মভামধ্যে উপস্থিত হওত "অদ্য হইতে চতুর্দশ বৎসরে ছুর্য্যোধনের অপরাধে 


২৩৮ কুর্ুবংশ | 


কৌরবেরা ভীমার্জুনের বলদ্বারা বিনষ্ট হইবে,” তিনি এই বলিয়া অন্তর্হিত 
ভইলেন-কৌরৰ হৃদয়ে ভীবনী চিন্তা। সর্মতোভাবে আকর্ষণ করিল- ছুর্ষ্যো- 
ধনানি ধার্তাষ্্ীগণ ভীতার্ত হঈয়] বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোগাচা ধের প্রঠি সমস্ত রাজ্য 
ভাঁর সমর্পণ করত তাহার আশ্রয় লইলেন। মহাঁংথখী দ্রোণ “আপনি কছাক্নের- 
বধা এবং পাগুবগণ পৃথিীর অবধ্য” এই গুঢ়তত্ব কুরুদিগকে অবগত 
করাইয়। উহাদের সহিত দন্ধি স্ত্ে বদ্ধ হইতে বারথার অগ্ররে'ধ করিলেন, 
ুদূবোগী ওষবি বেখন করে না-_ছুপ্োধন সবিগ্বা:স পরিণামের অমঙ্গল 
দেখিয়াও স্থুপথে প্রত্যাবর্তন করিল না। ননাথ ধৃতবা্ সিস্তার বিপুল আাব- 
র্নে পড়িয়া। উতস্ত*ঃ ঘুরিতে লাগিলেন_ভয়ে দৈত্রতার ইচ্ছা হইল 
অন্ধরাপ নির্বাণিহ ত্র তৃষ্পুরগণের জন্য রগ পদ,তি প্রেরণ কথিলেন। 
এমন সয় স্ৃতপুর সঞ্জর অধিগানদনের নিকট উপস্থিত হইরা রাজ 
সম্মান জানাইলে ধৃন্রাষট্র চাহাকে নিকটস্থ করিয়া পাওডব শক্ত'য় যে ব্ষিময় 
ফল উৎপন্ন হইবে চিনি এইরূপ মান্দোলন করিতে লাগিলেন । এদিকে রাজ 
প্রনাদ রথ-পদঠি আরা উপস্থিত হইল । আর্ষাভত্ত ঘুধিটির জোষ্টতাত অনু- 
মতির অবজ্ঞ। ন! করিয়া রথারে'হণে অংখোর শির্জন অধিণাঁসে গএন করিতে 
ল।গিলেন। প'ঠক! এক্ষণে প্নম্পর্তোচ বিপভোৌচ মহত! মেকরপতা” এই 
কথার সার্থকতা দেখিতে বনপর্ব প্রস্তাৰে মহাবট মূলে গমনোদাত হউন্‌। 
ইতি । মহাভারতীয় সভাপর্র্ব হত্তর্গত ছ্যুত তত অগ্থছ্যত পর্ব, কুরুণংত 
পাগুব নির্বাসন নামক উনবিংশ 
সর্ম সমাপ্ত । 


. ককবংশ। 
২. 
বিংশ সর্গ। 
মহাবট মূল- দিবাকর ত্রত। 
(অন্নকাঁও। ) 
আজাড339000)0)0)9395-৮ 
“সম্পত্তোচ বিপাত্তোচ মহতা মেকরপতী।” 


বিপদ-সম্পদ-জয়*পরাজয়াদি জগতের চিরন্তন মলঙ্কার, তজ্জন্য ম্ৎ গণের 
মহাত্র্ের কখনই রূপাগর হয় না।_সধুঙগামী যুনিিও নি-নিববাসিত হই- 
লেও তিনি এঁকান্তিক ব্রচগ্রভাবে দিবাঞর বর লাভ করিয়া জনশৃনা গগন 
বিপিনে সদাব্রত অতিথী সৎকার করিতে লাগিলেন ।_-দ্রৌপদী সত পঞ্চ 
গাব ছ্যৃহ নির্জিত হইয়া অরণ্যের পর্রময় ভবনে কালযাঁপন করিতে চলি, 
লেন। সততার পক্ষপাতী হই] কতকগুলি ব্রাহ্মণ ও ত'হা।দর অন্ুগাঁমী 
হইলেন। জাহ্নবী তীরস্থ বটবুক্ষমূলে তীহ'দের প্রথম রা'্র বাঁস হইল। 
মহাম্রাগণ ডেই কাল শিশায় কেবল গঙ্গাজল নত্রপ'ন কৰিয়া স্ুরধূনীর শৃন্য- 
ম্নট শান্তি গ্রচ্ণ করিলেন_নিশা গভী। হইল-_নিদ্রাদবী রাগেন্দের 
রাজনিকেতন হইতে দখিদ্রের পর্ণকটার পর্যাস্ত অধিকার করয়া পরিশেষে 
পাগুব গ্রবস বটবুক্ষ মূগে উপনীত হইলেন। নিশারাদীর শীল করস্পর্শ 
ছুঃমগ্ন বৃক্ষতল বাঁদীণও চৈতগ্ত দান করিলেন। ভারত রাছেশরী রু্ণ'র 
অশ্রময় নয়ন ছুটি কেবল অশ্রুদাগ:র সম্ভরণ করিতে লাগিল। রাজমনহষি 
একবার শশীনিবাস আকাশঘার্সে, একবার বারীবাগ্যের সীগা বিভাগে দৃষ্টিপাত 
করিণ। অশ্রপাত করিতে রঠিলেন, ক্রমে ক্রম শ্যামনলণ! যায়নী পশীর 
মনোহর রাজত্বের ?তি তাহার লক্ষ পড়িল? কিন্তু কুরুকান্নীর সে দিকে 
দুকপাত নাই, তাছার মনের গতি নিরভ্তর বিষাদ:নীর তরগ্ের দিকে রহিয়াছে। 


২৪* কুকবংশ। 


এমন সময় চক্রবাক মিথুন চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহার ছুখের ধান 
ভাঙ্গিল। মুক্তকেশী কৃষ্ণ। মেঘ মুক্ত দিথ্িভাগে চাখিয়া কহিতে লাগিলেন 7 

ভগবন্! এই কি তোমার নিত্য কর্শ, না, .এই তোমার এশী কার্ডির 
নিগুঢ় পরিচয়? তুমি দিবালোকে যে চক্রবাক দম্পতীকে প্রেম সাগরে 
ভাদিতে দাও, বলান্রীকালে তাহাদিগকেই আবার গভীর বিরহে মগ্ন কর। 
দেব! তুমি কখন হৈমবতী রাজধানীকে শ্মশানরূপে পরিণত কর, জ্ঞাবার 
কখন শত ভগ্ন পর্ণকুটিরেও স্বর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া থাক। এই যে শ্যাম 
সলিলা প্রবাহিণী ছেলিয় ছুলিয়া যাঈতোছেন। এক দিন তোম'র বিচিত্র 
গতিতে হয় ত কুশ-্কুর রাশীতে বিভূষিত হইবেন । দ্িবাভাগে এই অলিবৃন্দ 
কমল কাঁলনে আচ্ছন্ন ছিল। তোমার নিগ্রহ্থে এখন কুমুদিনীর বাসর গৃহে 
ঘুরিয়! আগিতেছে। জ্যোতি পুচ্ছ খাদ্যোতিকাকুল ফল, ফুলে, শ'ামছূর্বা- 
দলে উন্কাবিন্দু ছড়াইতেছে, ইভাও চিরস্থায়ী নয়ঃ উযাদ্তী একবার পূর্বাশার 
দ্বার খুলিলে সকল ভাতি বিলুপ্ত হয়া যাইবে। কিন্তু সরসীর নীল কলেবর 
কেবল অন্লি দোলায় ছুলিতেছিল্, তোমার নৈশলীলার অপার মহিমায় 
এখন নক্ষত্রনিকেতন হইয়া দাড়াইরাছে! দিননাথ ! তুমি কুকপাগুবের ভাগা 
পটেও ঠিক এটরূপ লেখনী পঞ্চানন করিয়াছ। নতুব! অপকাণী ছুর্গোধনকে 
ভারত ভাগুার দির) ধর্ম অণ্ধকাঁপীকে পথের ভিখারী কবিবেন কেন ? 

যজ্ঞসেন স্ৃতা এরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে দিনমণির কিরণ্জালে শি্শ্বি উদ্জল 
হইলে পাগুবগণ বনবাদ ব্রতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাঁজ ভক্ত 
ব্রাহ্মণের! ও তাহাদের সহগমনে প্রস্তত হইলেন_রাজ-হৃদয় দেখিয়া শুনিয়া 
শোক সাগংর ভানিতে লাগিল-তিনি দীন ভাবে কহিলেন, বিপ্রর্মিগণ | 
আপনার! অর্থ হীন দরিদ্র ব্যন্ভির সহিত কৌথায় যাইবেন ? বন বৈভব কন্দ- 
ফল-মূল যাহাদের একমাত্র উপাদান। তাহাদের সহিত কি সুখে মহা" 
প্রস্থান করিতে উদাত হইয়াছেন ? 

্রাহ্মণ্গণ কিলেন, রাজন! পুথ্যবান গণের সহবাদই ধন্মশী'ল গ'ণর চির 
বাঞ্ছনীয়? সাধু পবা সাধু সম্মিলন মর্ত্য রপ্ব্্যের প্রধান তব বলিয়া 
কল্িত হইয়া খাকে। অসৎ সংসর্গে স্বর্গ ভোগ অপেক্ষা নির্জন কারাবাসও 


কুরবংশ। ২৪১ 


সুখ প্রদ। অতএব মহীপাল |! আপনি যখন লোৌকপাল ও ধর্ম নিয়স্তা, 
তখন আমরা কিছুতেই আপনাক় পরিত্যাগ করি না। তত্িন্ন আপনি আমাঁ- 
দের পোষাচিস্তায় নিশ্চিন্ত হউন । আপনারাই জীবন রক্ষার উপায় অবলম্বন 
করিয়া আপনার সহচর ব্রতে নিযুক্ত হইব। 

উচ্চমন! দ্বিজগণের এইরূপ সাধুপ্রিয়তা শুনিয়া পাগ্ডবপতি হৃদগ- 
ভেদ্দী দারুণ যন্ত্রনায় “হা ভগবন.! হা পাপমতি দুর্য্যোধন ! হা হীনতপ। 
যুধিষ্ঠির” এই বলিয়। ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। 

অনস্তর মাচেতা যুধিটির চেতন। প্রাপ্ত হইয়। ছুঃখের উজ্জল অগ্নিকৃণ্ডের 
ভিতর সুখ-শান্তি হারাইয়া বদিলে মহর্ষি দৌনক তাহাকে সাঙ্ঘষেগ ও 
অধ্মাত্বতত্ব সহিত প্রবোধ সহকারে কহিতে লাগিলেন, মচাঁরাজ! আপনি 
অনূরদশ্ীর স্টায় বিষন্ন চিন্তার বিষময় তরঙ্গে মগ্ন হইতেছেন কেন? অর্থ ই কি 
পরমার্থ লাভের আদিম তন্ব, না, অর্থ হীন ব্যক্তির! মুক্তির অমুত রস পান 
করিতে পায় না? যাহউক বীরবর !  ভবাদুশ মহান্থুব ব্যক্তিরপক্ষে পার্থিব 
স্থখের বশ্বদ হওয়া উচিত নয়। বিষয়-মুক্ত ্বভাবের স্ুখভোগ করাই 
জ্ঞানীদিগের পরম ধন। সাঁধারণধন, কালাগ্ী নরক নিকেতনে আকর্ষণ 
করিতে থাকে। রাজেন্দ্র | অর্থই অনর্থের মূল। অন্য তৃষ্টার শাস্তি হয়, 
ধন তৃষ্ণায় মন একবার আকুষ্ট হইলে বিবেকের ভ্রমেও আগগন হয় না। 

যুধিষ্ির কহিলেন, ভগবন..! বিষয়-বিমুখ উদাসীনব্রত জীবনযুক্তি সাধনার 
সঞ্জীবনী উপায়? কিন্ত নিষ্কামী সাধকের পক্ষে অর্থ উপার্জন নিতাস্ত নিন্প্রয়ো- 
জন নহে। গৃহাশ্রম দীন দরিদ্রের শাপ্তি কুটির গৃহন্বামী পিপাস্ুকে পানীয়, 
ক্ষধাতুঃকে অন্ধ ও মুষ্টিভিক্ষৃককে মুষ্টিভিক্ষা প্রদানে সংসার ধর্দের প্রবেশিক 
মন্দিরে প্রতিজ্ঞ। বদ্ধ হইয়াছেন। তদ্‌ভিন্ন প্রাত-সন্ধ।ায় বৈশদেব বলিদান 
(পশু-পক্ষি, কিট-পতঙ্গ উদ্দেশে ভূমিতে অন্ন বপণ) করিয়া তাহাকে নিত্য 
কন্ম প্রতিপালন করিয়। চলিতে হয়। আর যাগ-যজ্ঞ তপ-দান প্রস্থতি নব- 
বিধ মদাচার গৃহীর গ্ষন্দভার হইয়া থাকে। অতএব ত্রন্মণ! অর্থ ব্যতীত 
কিনূপে গারীস্থ ধন্ম রক্ষা হইতে পারে ? 


মহর্ষি সৌনক কহিলেন, ধর্মারাজ ! গৃহ্ধর্মীর পক্ষে অর্থের অনুকূলতা- 
৩২ 
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গ্রহণ নিতান্ত বিধিবদ্ধবটে ; কিন্তু অর্থাগমেরপ্থ বড়ই দুর্গম এবং সংসার- 
অভিনয় মন্দিরে অনেক বিষ দৃশ্য রহিয়াছে; পুণ্যপিপাস্থু স্বনাবধানীকেও 
ভ্রমে উহার পাঁপময় পথে পদার্পণ করিতে হয়,। শান্রকর্তা এই জনাই 
মহাধর্খ গৃহাশ্রমকে সর্বপর রূঠিন বলিয়৷ উল্লেখ করিরাঁছেন | ধীমন্‌ ! উচ্চ- 
আশায় বিদ্ললঙ্কুল"ছুর্গমপথে চলিলে হয়ত পূর্বধন ও পাপের অপার বদনে 
চর্বি হয়] থাকে) কিন্তু নিশ্বার্থ ধর্ম উপার্জনে সে চিন্তার চিহ্ন মাত্রগ নাই। 
নিকটে সহকার তরু না থাকিলে মাধবীলতা কি অবলম্বন করিয়া উঠিবে ? 
ধঙ্মীৰত!র | তপ, যপ, সত্য, দম, ক্ষমা, দান, অধায়ন, এবং অন্পৃহা এই আষ্ট 
প্রকার ধর্ম । অতএব আপনি সমাবলম্বী পরম ধর্ম যোগ দিদ্ধির চেষ্টা করুন; 
সারাংসার নির্বাণ মুক্তি আদি শক্তির বাগুনীয়। 

যুিঠির কহিলেন, দ্বিজেন্্র! আপনি যে অষ্ট প্রকার ধর্্যাযন ব্যন্ত- 
করিলেন, ধর্দশীলগণ তাহার প্রতিপদেই হৃদয় উৎসর্গ করিয়া থাকেন। 
কিন্তু চিরচঞ্চল মন এঁ সাধু নীতির অষ্ট প্রকারে সমশিষ্ষণ গ্রদর্শন করিতে 
পারে নাই। প্রক্কৃতি মুখ্য পদ উপভোগের জন্য একটি মূল মন্ত্র সাধনা করিয়া 
থাকে। ভগবন.] তদ্রুপ আমার ভক্তি রস শ্রোত সাধু পদারবিনা দিকে 
প্রবাহিত হইতেছে; অতএব উপদেশ দিউন্‌, কি উপায়ে সদাব্রতের অমরত্ব 
সাধন করিতে পারি? 

অনন্তর ধার্মিক গ্রাবর ধৌমা যুপিিরকে একান্ত অতিথী অন্ুরক্ত দেখিয়। 
কহিলেন, রাজন্‌ ! জীব জস্তগণ প্রথমত উৎপন্ন হইয়' ক্ষুধাতুর হইলে ভগবান্‌- 
সবিতা! ভোজ্য চিন্তায় সচিস্তিত হইয়া উত্তরারণে গমন পূর্বক রশ্মি দ্বারা 
তেজঃ রস উদ্ধত করত দক্ষিণ ভূখণ্ডে অংশ রূপে প্রকাশ হইলেন। রবী 
ক্ষেত্র ভূ হইলে চন্দ্রমাও আকাশী তেজ উদ্ধত করিয়া সলিল বর্ষণ করিলেন। 
তাঁহাদের উদয় সাহায্যে যৌগীক বীজ উত্পন্ন হইলে ভগবান্‌ স্ধ্য স্থরস- 
ওষবী রূপে গ্রঃণিগণের অন্ন স্বরূপ হইলেন। অতএব আপনি এক মনে দেব- 
মমুখ মালীর আরাধনা করুন, সহত্রাংশ স্থপ্রদন্ন হইলে অনায়াসে অনদান- 
বত হরক্গিত হইবে | 

মহায্বা। ধৌঁম্য ধর্ম নন্বনকে এই উপদেশ দান করিয়া ভগবান সয়ভ- 
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প্রচাগ্তি করুণাময় সবিভার আষ্টোত্তর শতনাম বর্ণন করিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন, 
ধষে! দিবাকর ত্রত আতরপ আমার বিশেষ কামনীয়, অতএব জগৎ পিতা 
মবিতার আরাধনায় আমি. কৃতসংকল্প হই। তিনি এই বলিয়! পবিভ্রাচারে 
অধ্যানীন হইয়। কিরণমালীর অর্চন1 করত শব করিয়া কহতে লাগিলেন, 
হে সধ্তা! হে প্রসবিতা ! হে অংশ্ুমালী! তোমার মমুখ মালী কান্তি 
পরকুতির অলঙ্কার রূপক। ভগবন, ! তুমি বহির্জগতে চক্ষু স্বরূপ, এবং অন্ত- 
জগতে পরমাক্মা রূপ হইয়া! জদয়কেন্দ্ে বিরাজমান হও । লোঁকলোচন! তুমি 
সাঙ্খা দিগের পধান অবলম্বন বলিয়। বালাখিলাদি পিক্ধকামী সাঁধকগণ তোমার 
উপাসনা করিয়াঈ সিদ্ধি লাভ করেন। তুমিই তৈস পদার্থের মূল, 
ছোমার পরমাণু হইতেই অসংখা জ্যোতিষ কুল স্বষ্ট হইয়াছে। চক্রধারীর 
সুদর্শন চক্ত ও তেঃমার ডেজঃ উপাদানে নির্মিত হয়। জ্যোতীশ্বর ? তুমি 
জোতি রাশীর অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তোমার গ্রভাকরক্তিণ বিরাটদিপ রূপে 
জগতে গ্রতিভাত হইয়া থাঁকে। সাত্বিক, রাজপিক ও তামসিক আদি ভাব 
সকপি তোমাতে অবস্থিতি করে। তোমার «শি জাল ছিন্ন ভিন শ্রেবীগত 
ইইয়। উত্তাপ, অনিল, অ'লোক ও জলীয় বিভাগে পরিণত হয়। তুমি 
ঘোর নিদাবে পার্থিব রস গ্রহণ করিয়া বারিরূপে বর্ষণ কর। দিনপি ! 
তুমি সৌর জগতের গতি । জীবগণ তোমার অংশ-উপজীব্য দ্বারা জীবন যাত্রা 
শির্ধাহ করে। তুনি মন্থু,- মানব, মৰন্তর প্রভৃতির ঈশ্বর, তোমার সর্তক 
নাম ক্রোধাগ্ী গ্রণয় কালে জগৎ তশ্মপাৎ করিয়া থাকে । শাক্কার 
তোমাকে ব্রদ্মদিবার আদি অন্ত বপিয়া নির্দেশ করেন। তুমি এ্ণী তেজে 
বিভেদায়। হইয়া আকাশ দৃর্ভি পরিগ্রহ পূর্বক অপূর্ব্ব দেবলীলা গ্রকাশ কর। 
অতএব অন্নপতে ! অন্নদাঁন ব্রত রক্ষার নিমিত্ত আমি ভোঁদার স্মরণ লইলাম, 
দাসের অনুকুলে জ্প্রসন্্ হইয়া আগার আতিথের কামনা সম্পূর্ণ করুন । 
মহা! যুধিটির এই রূপে ভগবান, দিবাকরের স্তব করিলে হৃর্যাদেব শান্ত 
বিগ্রহ অবপঙ্থন পূর্বক ধর্শরাঁজের নিকটস্থ হয়! কহিলেন, রাজন্‌! তোমার 
মনোভিলাষ পূর্ণ হউক, দাশ বংবত্দর জন্য তদীয় আতিথেয় ভ র গ্রহণ 
করিলাম। নরবর ! এক্ষণে এই হাতরস্থালী গ্রহণ কর, পাঞ্চালীর অনাহ!র 
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কাল পর্য্ত মধুপিক্ত অর ব্যঞ্জন ইহায় অপরিমানে থার্চিবে। পৃথিবীপতি! 
নিরতিশয় মনোছুঃখ ত্যাগ কর। ত্রয়োদশ বৎসরান্তে ভারত রাজলদ্দ্ী আবার 
তোমার অস্ক শায়িণী হইবেন । জ্যোতিঃশ্রেষ্, আদিত্যদেব এই বলিয়া 
অন্তহিত হলে সদাশয় যুদদিটির ভগবান, মিহির প্রতিম পূর্ণঘট বিসর্জন 
করিতে রবী স্তোত্র পাঠ করিলেন )-- 
| বর্ধয, সোম, তবষ্টা, অর্ক, সবিতা; 

রবি, গভস্তিমান, সতা, পিতা । 

অঃ অর্ধ্যমা১ ভগ, মৃত্যু, ধাতা ; 

তেজঃ, অংশ আকাশ, বায়ু, মাতা । 

গুচি, সৌরি দিপ্তাংও, শনৈশ্চর ; 

ইন্দ্র, স্বন্দ, পৃথিবী, গ্রভাকর। 

বুধ, শুক্র, পুষাঁ, বিষ বিশাল? 

জঠরাগ্রী, যম, বেদাঙ্গ, কাল। 

বৈছ্যাতাগ্ী, খিবস্বান। তেজঃপতি ) 

কালচক্র, অশ্ব, বৃহস্পতি । 

শর্ট, সঙ্র্তক, বনু, সর্ববাদি; 

ব্রহ্মা, ক্র, তামানুদ, ভূঙাদি। 

সাগর, অরবিনাক্ষ, জয়; 

ধন্বস্তরী, অরিহা, ভূতা রয় । 

গ্রজাধাক্ষ, প্রজাদ্বার, বরদ ; 

খিশ্বক্মী, ধর্মধবজ) কামদ। 

এন্ধনাগী। অন্ত; প্রশাস্তাত্মা 

বেদ বাহন, ভাগ, বিশ্বাস্মা। 

বাক্তাব্যক্ত; পুরুষ, আলোনুপ ; 

দেহ কর্তা, মৈত্রেয়, দ্রিবিষ্টপ। 

ভূন্বপতি, পিতামহ, জীবন) 

স্থপর্ণ, দিপ্রগ, কপিল, মন। 
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মোক্ষদ্বার, মুহুর্ত, ঘবাদশান্া। 

বেদকর্তা, ত্রেতা, চরাচরায্মা । 

কলা, কলি, কাষ্টা, ক্ষপা, দ্বাপর 7 

বিশ্বতোমুখ, সংবৎসর কর। 

কালাধ্যক্ষ, ক্ষণ, যাম, বরুণ; 

আদি দেব, অঙ্গারক, অরুণ। 

বর্গ দ্বার; ধূমকেতু, জিমূত ; 

পাস্বতযোগী, জল, দ্িতিস্ত। 

বিভাবস্থ ! আশুতোষ অধীনে; 

তুমি নাথ দীননাথ এদীনে। 

প্রশান্তচেতা যুধিষ্টির এইরূপে দিবাকর ব্রত পূর্ণ করিয়া স্থির চিত্ত হইলে 
দেবদত্তগ্গালি তদবধি ভাহার অন্ুকুলে অক্ষয় সাহার্ধা দান করিতে লাগিল । 
পুণ্যশীল পাগুবগণ পুণ্যবলে খ্জিনপদেও জনপদের ন্যায় তুমুল অন্নকাণ্ 
করিলেন। নর-কিননর পুরুষ প্রবরগণ তাহাদের অনৃষ্টের ভূয়সী প্রসংশা করিতে 
লাগিলেন--ব্ৈলোক্য ধশ্মসঙ্গীতে ভরিপ- স্বজন সহিত যুপিির তথা হইতে 
কাম্যকবনোদ্েশে চলিলেন । অতএব পাঠক! এক্ষণে “চক্রবৎ পরিবর্তস্থে 
দুখানিচ স্থখানিচ” এই কথার নার্থকত1 দেখিতে কাম্যকবনে গমনোদ্যত 
হউন। 
ইতি; মহাভারতীয় বন পর্বান্গ্ত আরণ্যক পর্বাধ্যা়। 
কুরুবংশে দিবাকরব্রত নামক বিংশসর্ণ সমাগত । 


বররন | 
' একবিংশ সর্গ। 
কামাক কানন দ্রৌপদী বিদাঁপ। 


(প্রিয়'দর্শন 1) 
-০০০006৩ 
'চন্ত্রবৎ পরিবর্তস্তে ছুঃখানিচ স্ুখানিচ ।” 

ব্থু পূর্ণ বন্ুধায় স্থগ-ছুঃখে বন্গুধার নায় পরিভ্রমণ করিতেছে; প্রাণি- 
বৃন্দ উহার গরল-অমূত কট! জগতে চিরকাঁগ হর্ষ-ব্ষ।দের আোত বহাইয়| 
থকে ।_ দ্রৌপদী সহিহ পাগুবগণ ভয়ঙ্কর দুঃখের অগরি দৃষ্টিংত পড়িয়া 
ভগবান, শ্রীপ্তির নিকট রাজসৌভাগা ম্মরণ করত বন ভূগির তৃথান্বরী 
হৃদয়ে শোঁক অশ্ক বিসঙ্জরন করিতে লাগিলেন ;-মশারাগ্ষুধিষ্টির দিবার 
বর প্রভাবে অন্ন কাণ্ডের মঙ্গল আচরণ করিয়। কামাক বনব!স বাপনায় গজন 
মহিত বনপথের আর্রশুষ্ক ও কণ্টকিত ভূভাগ অতিক্রম করত তৃতীয় 
দিবসের নিশীথ সময়ে কামাকারণ্যে উপনীত হইলেন__মদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল__তীঙ্ছারা বন দেবীর নিরাপদ রাজত্বে উপনীত হঈয়াও রাক্ষমী মায়ার 
ঘোরতর শাননে পড়িলেন; সহচর গণ ভাঁবিতে লাগিল, কি দুর্বিপাক! 
চতুদ্দিক একবারেই লক্ষ্য শূনা ! অন্ধকার যেমন বিকট ষুখ বিদ্তার কথিয়া 
জগৎ গ্রাপ করিতে উদ্যত হইয়াছে ! শূণ্য মার্গে দুইএকটা খদ্যেতিকী- 
খেল দৃষ্ট হইতেছে মাত্র । ওদিকে আবার কি ভয়ানক শব্দ! বজু'ঘাত, না 
সকল বন পিংহ একেবারে হুছুগ্কার করিয়া উঠিল; শব শুনিয়া দয় নিস্তব্ধ 
হঈল যে! কি উৎপাত ! একটুকু শান্তি ছিল, তাহ'ও নিঃশেষ, প্রবল বাত্যায় 
আর একপদ অগ্রদর হইতে পারিতেছি না। একি! বিন।মথে 
বিছ্বাতীলোক! উঃ!! এ আবার কি একট। ভয়ঙ্কর আকার দেখিতেছি! 
একি বাক্ষণ। নাঁদানব, নাকাল তৈবর আনিয়। উপস্থিত হইল। 


কুক“ । ৯১৪৭ 


মায়াবী নিশাচর এইরূপে মায়া বিস্তার করিয়! বিজুলী খেলা খেলিলে 
ক্ষণপ্রভার চঞ্চল আলোকে দুরাম্মা সকলের নয়ন গোর হঈল। মুক্ত 
কেশী দ্রৌপদী কালের সহচরের নায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায়, 
পাপের প্রতিমূর্তির ন্যায় সেই পাপাস্মার খিরটি মূর্তি দেটি' ভয়ে সংজ্ঞ। 
শুন্য হইয়া পড়িলে পাগবগণ যত্তু সহকারে তাহাকে আস্বস্ত ১রলেন-_রক্ষ- 
মা জ্ঞানগোচর হইল--মহায্বা পৌম্য রক্ষনাশক মন্ত্র প্রভাবে অবিলম্বে 
রাক্ষমী মায়া দূরীভূত করত সকলের ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন__ 
সাহম অনায়াসেই শরীরে কিরিয়া! আদিল- মহায্মা যৃধিঠির তাঁহাকে ডিজ্ঞানা 
কধ্দেন, বীর! তুমি কেট এবং কি জন্যই অরণা পথ অবরোধ করিয়া 
দণ্ডারমান আছ? 

নিশাচর কহিল; আঁমি রক্ষনাথ বকের সহোঁদর, আমার নাম কিন্মির? 
দীর্ধায়ত এই মহারণা আম!রই শাঘনাধীন। তোমরা আযম পরিচয় প্রদান 
কর, নর মাংসাশী রক্ষ কবলে আজ আত্ম বিসঙ্জন দিতে হইবে । 

ঘুধিট্ির কহিলেন, রক্ষনাথ! আমি চরাচর খিখাত মহারাজ পাণু- 
পুত্র যুধিটির ; সংপ্রতি হৃতবাজা হইয়া ভীম:জ্জুনাদি ভ্রানগণ সঠ্তি 
অরণা প্রবাসে তোমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়।ছি। তুমি অজাত শত্রুর 
মহিত শত্রুতা করিয়। নারবী বীরতা প্রদর্শন করিতেছ কেন ? 

ধন্মরাজ্রে এই কথা শুনিয়া রক্ষপতি সমধিক কোধানিতি হঈঝ1 কিল? 
কি! ক্োমরাই পা পুক্র? তোমরাই ভীম পরিবার | ভ্রাতৃবৈরী, প্রিয়বন্ধ 
চিড়িস্ব রি, রক্ষবাল! হিডিম্বা অপহারী, সেই নরাধম ভীম তোমাদের দলস্থ ! 
আহা! অদা কি স্ত্প্রভাত ! যেশক্র নিধনের জন্য আমি বিশাল বগন্ধণী 
ভ্রমণ করিতেছি, যে বুকোদরকে উদরসাৎ করিব বলিয়! উদ্যাতায়ুণ হইয়া 
কিরিতেছি। অনুকুল বিবি সেই রক্ষকুলকণ্টককে আজ সহজেই মিলাইয়া 
দিলেন! এখন নিশ্চিন্তই ভীমাধমের শোঁণিত সঙ্কলন করিয়! আম্মীয় গথের 
্ব্গীয় তৃপ্তি দান করি। | 

রক্ষ শত্রর এই কথা শুনিয়। অর্জন বীর গাীবে গুণ যোনা করত 
বন্ধ পরিকর হইলে মহাবন ভীম তীহাকে নিবারণ করিয়! দশ ব্যাম পরিমিত 


২৪৮ কুরবংশ । 


এক বৃক্ষ উৎপাটন ও প্র শূণ্য করত রাক্ষস পতির প্রতি কহিতে লাগিলেন, 
রাক্ষদাধম! রাক্ষল কুল গ্লানি! দণ্ডপাণী-ব্জপাণী-শৃলপাণীত্রস ভীমসেন 
বিনাশকরিয়]! বৈর নির্যাতন অঠ্িলাষ কথ্য়াছিস। রক্ষ কুলের অন্তক 
রূপে যে ভীমবানু প্রতাক্ষ রহিয়াছে, তাহ] কি তুই জানিস না? নীরব রজ- 
নীনে বান যেমন নিরস্ত্র পথিককে বিনাপ করে, তক্রপ নিশা সতীর তিমির 
রাজ ক্ষেত্রে তোকেও আজ কালসদনে প্রেরণ করিব। কুরুকুলের দুর্গ 
চূড়ায় চির লোহিত পতাকা বর্তমান, কার সাধা সেই মহাবংশীয়ের অকল্যাণ 
সাধন করিতে পারে ? পামর ! তুই কি বীরবর মধ্যে গণ্য? তোর মত শত 
শত বীরবৃন্দ আমি সবার চক্ষে দৃষ্টি করিয়। থাকি। আমার আয়ত নয়নে 
বিশ্ব বীর গণ অনয়ণুমেয় কীটাধুদীট বলিয়া প্রতিফলিত হয়। 

মহাবীর ভীম এই বলিরণ রক্ষরাঁ্গ মন্তকে বৃক্ষাঘীত করিলে বলবান নিশা- 
চর তাহাতে আহ ন! হইয়া মারতির প্রতি উক্কা। অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। 
পবন কুমার বৈর প্রহরণ বাম পদাথান্ে বিদুবীভূত করিয়া রাক্ষস নাথকে 
পুনরাক্রমন করিলেন_-উভয়ের হস্তেই তরু অস্ত্র শোভা। পানে লাগিল__ 
বীরপরম্পরা আঘাত প্রতিঘাতে কামাকারণোর পাদপকুল উৎসন্ন এবং 
হৃষ্কার ও ভৈরব গঞ্জনে পণু-কোলাহলময়ী অরণ্যকে রঙ্গ ভূনি করিয়া 
তুলি:লন। ছুবাচার কিম্মার এই রূপে তরু সংগ্রাম করিতে করিতে পাষাণী 
সমরের অবতারণা করিলে বীরশ্রেষ্ঠ বুকোদর তাহা অনায়াসে সহা করিয়া! 
তাহার সহিত বাছ যুদ্ধ ব্রতী হইলেন-__মধাম পাওব বাহু রণে অদ্দিতীয়__ 
মর যুগ্গে রক্ষনাথকে বিলম্বে হীনবল করিলেন। রাক্ষম পতি মারুতীর 
কঠিন প্র্গারে ভগ্ন মেক হইয়া! ভূতলে পতিত হইল, তাহার মুমূর্ধ আর্ভনাদে 
নৈশ প্রকৃঠি জাগিয়া উঠিলেন। 

মঙবল ভীম এইরূপে কিন্দীর বধ করিয়া নির্ভয় অরণ্য করিলে মহারাজ 
যুপিটির তথায় আশ্রম গ্রহণ করিয়া রহিলেন। এমন সময় ভগবান্‌ বিছুর 
যাইয়। তাহার নিকটস্থ হইলেন-_অগ্িযুক্ত বৃষ লোহিতাত্র দেখিয়া ভয় করে__ 
পাগুবগণ অন্ধরাজ মন্ত্রী বিছুরের আগমন দেখিয়া! দেবলের পুনরাতিনয় 
ভাবিয়া তাহাকে অভ্যথন৷ পূর্বক সশস্কিত চিত্তে কহিলেন, খু্লতাত ! কি 


বৃকবতশ | ১৪৯ 


অভিপ্রায় দীন-পর্ণকুটিরে পদার্পণ করিলেন? জেষ্ঠতাত ধরার কি কোন 
আজ্ঞা করিয়াছেন, নাঃ জননী কুস্তীর কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? 

বিছুর কহিলেন, বংস.! সে সকল কিছুই নয়, ভোমাদিগের অরণ্য- 
নির্বাঘনেরপর দিব্য, আত্তরীক্ষ্য, ও পার্থিব অমঙ্গল উপস্থিত হওয়ায় কুরু- 
পতিমগ্রস আমাকে শছুপায় গিজ্ঞান্্ হইলে আমি দূর্য্যোধন-দ্নের 
উপধদেশ প্রদান করিলাম__মমুতে গরল উৎপাদন হইল--অন্বিকানন্দন 
ক্রোধপরবশে “দূর হও” বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কুমার! আমি তাহার 
সেই “দূর হও” দুর্ববাকা পালনে হোমাদের অনুসরণ করিয়াছি। মুর্খ সঙ্গে 
শ্বরস্থথ অপেক্ষা প্ডিতগণ সহিত অরণ্যনিবাপ শ্রেরস্কর। মতিন! 
নবীনাকামিনী যেরূপ প্রাটীন বল্লভের প্রতি অনন্থুরক্ত হয়, অগ্রহের পক্ষে 
সদ্ূপদেশ ও তদ্রূপ বিষবৎ হইয়। উঠিঘ়াছে। 

ধনঞয় কহিলেন, আর্য! আপনার পদ প্রশ্রয় জামাদের শ্বগাঁ্ আস্পর্দে র- 
স্বরূপ। রাজকুল-গৌরব কৌরবনাথ নিগ্রহে আপনি বিষ না হইয়া প্রসন্ন 
মনে কাল যাপন করুন) আমরাও ছুংখ পূর্ণ অরণাআশ্রমে জনপদনিবা- 
সের স্ুুখশাস্তি লাভ করি। 

ভগবান বিছ্ুর এইরূপে কাম্যক প্রবাসী পাওুব সন্মীলন করিয়! রহিলে 
মহামনাঁগঞ্জয় ধৃরাষ্্রকর্ভক প্রেরিত হইয়! ভাহাংদর সমীপে উপনীত হই" 
লেন_রাজ ভক্তি যুধিষ্টিরের নিকট বিশেষ নত্তা স্বীকার করিল--পাগুৰ 
নাথ তাহার সম্ভাষণ করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, ধীমন্! আপনার আগ- 
মনের কারণ কি? পুরজনের মঙ্গল ত? 

নঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! পৌর জনের দমস্ত মঙ্গল, কেবল রাজ-তক 
ভগবান্বিছরের বিরহে অন্ধরাঁঞজ যারপরনাই ব্যাকুলিত হইয়াছেন। তিনি 
এই বলিয়া মহ! প্রাজ্ঞ ক্ষত্তকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, মহাভাগ ! মনিমাঁন্‌- 
কৌরব ভূপতির প্রঠি অভিমান পরিত্যাগ করুন। আর্ধয-তৃষণ, তোমার 
বিরহে প্রাণ বিসজ্জন দিতে উদাত আছেন? তাহার কপোল দ্বয় নিরস্তর 
নীরধারায় ভাঁষিতেছে; অমরবাঞ্থিত হস্তিনাবৈভব তৃণ তুল্যও জ্ঞান করেন- 
নাই ; দ্রিন যামিনী হতজ্ঞানে “হ1 বিছুর হা বিছুর” বলিয়া! রোদন করিতে 
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ছেন; অভএব প্রিয় দর্শন! সত্বর গাত্রোখাঁন করুন, আপনার বিলম্ব হইলে 
অন্থিকানন্দন দেহত্যাগ ব্রত অবলম্বন করিবেন। 

স্বজনবৎসল বিছুর অগ্রজের এইরূপ ভ্াতৃপ্রিয়তা শুনিয়া ধর্মারাজের ধু 
মতি গ্রহণ পূর্বক হস্তিন! পুরে আগমন করিলে অন্ধরাজ ভ্রাতৃন্সেহের অক্ষয় 
ভাগার হইতে যেন স্বভাবের চক্ষু দান পাইলেন__মনাস্তর অস্তর হইঈল-__ 
তাহারা পূর্ববৎ সৌ্রান্রপ্রেমের নববন্ধনীতে আবদ্ধ হইলেন। ছুর্ঘে্াধন পিতৃ- 
পিতৃব্যের পুনরেকতা। দেখিয়! পাগুবগণের অভ্ুযদয় চিন্তায় সচিস্তিত হই- 
লেন-কুমন্ত্রণার পুনঃ সংস্করণ হইল-_কর্ণ প্রভৃতি যুবমভ্যগণ তাহাতে অন্ু- 
মোদন করিলেন না “সত্যবাদী পাওব স্যভক্গ করিয়া! সমাগত হইবেন না” 
তাহার! এই দিদ্ধান্ত ও বিশ্বস্ত প্রমাণ দ্বার] দুর্ষ্যোধনের মহাত্রমের প্রতিরোধ 
করিতে লাগিলেন-_লোকে আত্মবৎ জগৎ দেখি থাকে-_ূর্যেযোধনঃসেই;বিকট 
সমস্যার হস্তে পড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন ন1) পাগ্ডবগণের ভাবী- 
আগমন ভাবনায় তাহার গগুদেশ পাঙুবর্ণ হইয়। উঠিল। কর্ণবীর সেই 
অত্যাচারীর মনোভাব বুঝিয়া! পাঁওৰ বিনাণে যুক্তি স্থির করিলেন_ ক্ষত্রিয় 
দেহ স্ফীত হইয়। উঠিল--তীহারা অবিলম্বে রণ বেশে পাঁওব অন্বেষণে বহির্গত 
হইলেন, রণবাঁদ্যের ভীষণ কল্লোলে প্রতিপ্বণীরা কোলাহল করিতে 
লাগিল । সর্বজ্ঞ সর্বশক্কিমান ব্যান পৌন্রগণের এই ছুরভিমন্ধি জানিতে 
পারিয়া আগমন পূর্বক তাহাদিগকে গ্রতিনিবৃত্ত করিলেন-_-খখিহদয় 
আলোড়িত হইতে লাগিল-তিনি ধৃতরাষ্ট্রের দিকট গমন পূর্বক পাওব- 
প্রিয়ত। প্রকাশ করিয়া স্থুরভী উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন । মতিমান্‌ ধৃরাষ্ট 
পিতৃ বাক্যে লজ্জিত হইয়া! ছুর্য্যোধনের অবাধ্যতা জানাইয়! তাহাকে খুদধ্যো- 
ধনের অন্ুশামনভার প্রদ্ধান করিলেন-_াগ্দেবী পশ্চাৎ গদ হইলেন__ 
“ভগবান্‌ মৈত্রেয়ধষি তাহার অনুশাসন এবং অন্যথায় অভিশাপ দান 
করিবেন” তাহাকে এই কথা! বলিয়া প্রস্থান করিলেন--অভিশপ্র কাল 
নিকট হই আসিল--মহর্ষির গমনের পর ভগবান্‌ মৈত্রেয়ঞ্ষি আগমন করি- 
লেন। তিনি স্বাভাবিক ওঁদার্ধ্য গুণে দুর্য্যোধন নিকটে পাওবগণের পরা- 
ক্রম ব্যাখ্যা করত নন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে কহিলেন-_-কাঁল উপস্থিত. 
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দুর্য্যোধন ভাহাতে কর্ণপাত: ন| করিয়া উরুদেশে করাঘাত ও ভূমিতলে 
নখাঙ্কপাঁত করিতে লাগিলে খষিরাজ কুরুযুবরাজের উপেক্ষা সদর্শন করিয় 
'ভীমসেনের গদাঘাতে তাহার উরু ভঙ্গ এবং সন্ধি করিলে শাপাস্ত” এইরূপ 
শাপ-বর প্রদান করিয়া গমন করিলেন । ধ্ৃতরাষ্টর পষিকর্ভৃক দুর্য্যোধনের শাপ 
প্রাপ্ত ও বিছুর কতৃর্ক ভীমসেনের কি-শ্িরবধ বৃত্তান্ত শুনিয়া বংশশূন্য 
চিন্তায় অধীর হইয়া! রহিলেন। 

এদিকে বিনয় নত্রশীল পাওবগণ সৌভাগ্যের কৃপাৃট্টি হারাইগ়া অরণা- 
বাদ করিতে লাগিলে শ্বজন সহিত জগদ্ববন্ধু, চেদীশ্বর, ধৃষ্টকেতু, বীর্ধ্যবান্‌- 
কৈকেয়গণ ও মহাবল পাঞ্চালেরা কাম্যকারণ্যে উপনীত হইলেন--বনকষ্ট 
মনের অগোচরে গিয়। বাঁম করিল--সপরিবারে যুধিষ্টির [বন্ধুগণ সনার্শনে ন্ুখ- 
সিন্ধুরপুপ্রবল তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। নারায়ণ হরি তাহাদের বন-বেশ 
দর্শনে শোকে অধীর হইয়া কহিলেন, কি পরিতাপের বিষয় ! পাপাস্া ছৃষ্যো- 
ধন যশোধন ঘুিষ্টিরকে জটাচীর পরিধান করাইয়া রাজপিপাসা শান্তি করি- 
মাছে! তাহার সহযোগী বন্ধু বান্ধবেরাও কি পাওবসন্ন্যাী দেখিবার পক্ষ- 
পাতী হইয়াছেন ! যাহ! হউক, ঢুষ্টের দমন শিষ্টের গালন এই সনাতন ধর্ম, 
অতএব ধর্মদ্বেষী ছুরাঁচারকে কর্ধান্ুরূপ ফল দান করিব। 

ভগবান বিভূ এই কথা বলিতে বলিতে রৌদ্ররসে উত্তেজিত হইয়! উঠিলে 
তাহার শ্যামনয়ন লোহিতাভ রক্তফুবলয়রাগ মিশ্র হইল। ধীমান্‌ ধনঞ্জয় 
গ্রাচীনপুরুষ খষিকেশের এইরূপ রৌদ্র মূর্ভি দেখিয়! নিয়মের গভীরপি্ধু পার 
হইবার জন্য তাহাকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি 
কিটাণুকীট কৌরব দমন করিবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? আপনি শ্বায়ংগৃহ- 
মুনি হইয়। মহামেরু গন্ধমাদনে দ্বাদশবর্ষ বসতি করিয়াছিলেন। আপনি পুক্ষর- 
তীর্থে একাদশ বর্ষ এবং বদরিকাশ্রমে অনশনে শতবর্ষ ঘোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক 
জুশিদ্ধতা| প্রদর্শন করিলেন। আপনি পুণ্যস'লল! সরস্বতীতীরে দ্বাদশ বাধিকী 
যক্তে দিক্ীত হইয়া জগতে অতুঙগযশঃ লইলেন। আপনি নিয়মস্থ হইয়। দেব 
মানে সহশ্র বর্ম যোগাঁসনে্চ সংযত ছিলেন। অথিলেশ্বর ! অখিল নিয়স্ত।! 
আপনি কণ্পান্তে গণ সং্গার করিতে মহাকালরূণ ধারণকর, আবার বলারস্তে 
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অংদি প্রকুতি হইয়] বিশ্ব গ্রসবিনী হও। আপনার নাভিপল্পে পদ্মাদন, লল।টে 
ত্রিলে'চন, এবং ইচ্ছায় ইচ্ছ'মরী অবিদ্যা সমুস্তব হয়েন। পৌরাণিকের৷ আপ- 
নাকেই তিগুণাত্মক, আপনাকেই ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষের আশ্রয় বলিয়! থাকেন। 
স্ববেশ্বারর সর্বেন্থরতধ আপনারই ও পদ প্রসাদে হয়। 

মহস্ব অর্জুন এই বলয় নীরব হইলে নারায়ণ উগ্রভাব নম্বরণ করিয়া 
ব্পাভাবে কহিলেন, পার্থ। তুমি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ) পুরাকালে তুমি 
নর খষিরূপে আদার গচুর সাহায্য করিয়'ছ। এবং আমরা উভয়েই নরলীলা 
সাধনের জন্যনরলোকে গ্রাদুভূততি হইয়াছি। বীরবর! দেবলোকে দেবেক্্ 
যেমন সকল দেবের ঈশ্বর) ভেমন মর্ত্যলোকে নরশ্রেষ্ঠ বলিলে ভোমাতেই 
সম্ভব পর হইয়। থাকে । | 

এই বলিয়া ভগবান্‌ কেশব প্ররৃতিত্থ হইলে সেই অমংতা মণ্ডলীর মধ্যে 
মুক্তকেশী কুষণ বন্ধঞ্লী হইয়া রুষ্ণের নিকট কহিতে লাগিলেন, ভগবন্‌! 
দাসী বগিয়। কি এতদিনের পর শ্মরণ হইয়াছে? আপনার করুণাময় হৃদয় 
কি আজ্‌ আঁবার করুণুরসে পূর্ণ হইল! চক্রী! আপনি জগৎ চক্র কি 
এইরূপ ন্যায় চক্রেই ঘূর্ণায়মান কর! বিশ্বের আনন্দময় দৃশ্য কি আপনার 
হৃদয় গ্রাহী হয় নাই! প্রভাত তুমি কোথাও স্বখ প্রহ্থনের প্রবল কাঁটাণু 
কোথাও ছুখ পিদ্ধুর নব সম্তরণী, কোথায় পৌভাগ্যকুঞ্জের ভীম ঝটিকা, 
কোথায় ছুরভাগ” ছায়!র শত সহত্রাংশু হইয়! জগৎকে হর্-বিষাদের অভিনয় 
দেখাষ্টয়া থাক। ভুমি কখন সমাধী ভূমিতে অট্টালিকা, কখন রাজধানীতে মরু 
ক্ষেত্র পরিণত কর) নতুবা ধশ্ম বৃপতির হস্তে জগৎ সমর্পণ করিয়া আবার 
হরণ করিয়া লইবেন কেন? দুঃখনাশন ! অধিনীকে ছুদিনের জন্য কেন 
এ সুখ স্বপ্ন দেখাইলে ? ভারতেশ্বরী না করিয়। আমায় ভারত ভিখারিণী 
করিলেন! কেন? তপন্বীর কমুণ্ডলে যেন মগ্ডলেশ্বরের লোভ হয় না, তদ্রপ 
দুঃখিনীপাঞ্চালী হইলে ছুঃশাদন কি আমায় এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত করিতে 
ইচ্ছা করিত $ ৮ 

মপুরভাবিণী দৌপদী এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জন করিডে লাগিলে মহাত্মা 
মধুস্থদন কৃষ্ণাকে সথোধন করিয়া কহিলেন, ভাবিনি! অভিমান পরিহার 
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কর। সাধারণ রমনীর ন্যায় শোকাভিভূতা হয়া তোমার উচিত নয়। 
জীবগণ নিজ নিজ কর্ম বশেই শুভাশুভ ফল ভোগ করে; অপার আয়তন 
বিশ্বঅনস্ত কাল হষ্টতে 'কর্্-তরুমূলের আশ্রিত, হয়। কিন্তু ছাতকাড 
কৌরবগণের সম্পূর্ণ চক্র জানিয়া আমার হৃদয় যারগর নাই ব।থিত হইয়াছে। 
অতএব দেবি! কিছুকাল অপেক্ষা কর, অর্জুনের শরসন্ধানে কৌরবপক্ষ 
নিশ্ডয়ই কাল ভবনে গমন করিবে। কুরুবধৃবা৷ আজীন পথের ভিখারিণী 
হইয়া প্রথর শে।ক শ্রোতে ভাসিবে। 

ভগবান বান্জ্ুদেব দ্রৌপদীকে এইরূপ প্রবোধ দান করিলে শোক্কাতুরা কৃষ্ণা 
ধঈছায়াপ্র প্রতি কাতর দৃষ্টিপাত করায় স্রাহারাও শক্রগণের নিধন প্রতিজ্ঞা 
করিয়া যাক্তমেনীর মনাগ্সিতে শান্তি জলসেক করিলেন_-দোঁষ প্রক্ষালনের 
সময় হইল-_নারায়ণ ঘুধিটিরকে সঞ্ধোধন করিয়া কহিলেন, মহিপাল! পাশা 
ক্রীড়া সময়ে আমি দ্বারকাধামে থাকিলে আপনার্দিগকে কখনই এ অরণা- 
বাস ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না । বিন। আঁবাহনেও উপনীত হইয়! ছবাত- 
নিবারণী মন্ত্রণা করিতাম। এমন কি, আমার উপদেশ উল্লজ্ঘন করিলে দুর্দাস্ত- 
দিগকে একাস্তই কৃতাপ্তধামে গমন করিতে হই । মহারাজ ! আমি ভৎ- 
কালে সৌভপতি শালু অস্থুরের সহিত সমর সংলিপ্ত থাকায় আপনাকে নরা- 
ধম কৌরব চক্রে নিপতিত হইতে হইয়াছে । 

জগন্নাথ হরি এই বলিয়া যুধিটির ইচ্ছাক্রমে শাল্‌ বিজয় কীর্তন করিলে 
ধর্মরাঁজ যছ্রাজ শ্রীহরিকে বিনীতভাবে কহিলেন, দামোদর! আপনি প্রপঞ্চ 
জগতের ঈশ্বর, এবং এক হইয়াও অনস্তরূপে বিশ্বক্ষেত্রে বিরাজমান হও । 
আপনার পক্ষে সৌভপুর-হস্তিনা'নগর স্মুদুর ব্যবধান নয়। চক্পাণী ! বস্তৃত 
আপনি কটাক্ষে সথেদিনী বর্গ ধ্বংশ করিতে পারেন, কিটাণুকীট অন্থুর 
বিদ্রোহ কিরূপে ছুর্ভার প্রতীয়মান হইবে। বনমালী! ভবদীয় লীগা রহদ্য- 
ভেদ করা ভবদেবের অভাবশীয়, স্ন্করাং হীন বুদ্ধি ঘুখিষ্টির তাহার কি গড়ীর 
গবেষণা করিতে পারিবে? ০ 

অনন্তর ভগবান্‌ কেশব পাগুবদিগকে যথা সম্মান করিয়! ভানুমতী 
সুতদ্রী ও অভিমন্তা সহিত সবান্ধবে দ্বারকানগরে, ধষ্ট্যক্র কুমারগণসহিত 
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দক্ষিণ পাঁঞ্চালে, ধষ্টকেতু স্বন্থ সমভিব্যাহারে স্থুকতীমতী পুরে, ও কেকয়গণ 
আপনাপন মন্দিরে প্রভ্যাগত হইলেন-_বিরহ শক্তিশেল হৃদয়ে প্রবেশ করিল-_ 
মহীপতি অধৈর্ধ্য হইয়! প্রিয়ন্বদ অর্জুনকে কহিলেন, ভ্রাত! বছদিনাস্তে 
কুমারগণ অস্তর হওয়ায় এই.মনোরমা কাম্যক কানন অন্ধকার বোধ হইতেছে; 
অতএব স্থান পরিবর্তন জন্য তোমর! বনান্তর নির্বাচন কর। মহাত্ম! যুধিষ্টির 
এই কথা বলিলে বিনয়ী অর্জুন বিনীতভাবে অগ্রজকে কহিতে লাগিলেন $-- 
আর্ধ্যকুল পুঁজ্যতম, সত্যবাদী জিতেক্রিয়, 
মতিমান্‌ নরকুল ইন্দ্র! 
তুমি এ বস্থৃধা মাঝ, ভূমিবের্তা অদ্বিতীয়, 
জিনী ভৌগলিক বুধবৃন্দ। 
গতি শক্তি ধরি জীব, ভ্রমিধরা মহৎ 'আভ, 
নাহি পায় ভূগোল বিজ্ঞান ; 
স্বগুনে সর্বজ্ঞ রাজ,  বীরমণি বীর প্রভ ! 
লভিয়াছ সেগুঢ় সন্ধান । 
তব গবেষণা দেখি নারদাদি যোগী খষি , 
করে আসি তব উপাসনা ; 
অভ্যতম আমি দাস, কেমনে কহিব দেব! 
অরণ্য-প্রবাস নির্বাচন? ? 
ভবে গুনিয়াছিমান্র। কৌরব কুলের নাথ! 
দ্বৈতবন মনোরম্য স্থান! 
যথায় যোণী-অমর, আরঘত পুণ্য শীল, 
খ্হিরয়ে হ'য়ে অধিষ্ঠান। 
গণমাতা-বনদেবী, দিক! সত্বগুণনি প্রি, 
গঠিলেন সে নির্জনধাম ;-- 
মৃগ, মুগপঠিঃকরি,. নিরাপদে নিরবধি, 
সখ্যন্থৃত্রেলভয়ে বিরাম ।-- 
নহেস্থান রবিতপ্ত, . নহে শীতে শিত1 ধিকা ; 
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প্রকৃতির স্বাস্থ্য প্রদর্শনী; 
ধতু অধিপ বসন্ত, আকর্ষধে এত্রেলোকা, 
লভিতে যেস্ুখ সন্ত্রীবনী,__- 
কানন মাধুরী মাঝ, উজলে বিবেকালোক। 
দেখায় জগতে নিত্যপথ। 
দ্বৈত বনবামী জীব, ন| পরশে রোগ শোক, 
জ্যোতির্কেদা কহে মহারথ ! 
অতএব নরবর ! হেরিবাঁরে দ্বৈতবন, 
কর যাত্রা মম মনে লয়; 
আমর! সকলে মেলী, হব তব অনুগানী, 
গশিবারে দে রমা আশ্রয়। 
মহামতী ধনগ্তয় এইরূপ দ্ৈতবন গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রাজা 
ঘুধিটির স্বদলে ও স্ব স্ব অস্বতরী আরোহণ করিয়া দৈতবনোদ্েশে গমন 
করিলেন। পাঠক! এক্ষণে “নচলতি খলুবাকাং দক্জনানাং কদাচিৎ, এই 
কথার সার্থকতা দেখিতে দ্বৈতবনে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত আরণাক পর্ক॥ কিন্বীর বধ" 
পর্ব) কুক্ুবংশে দ্রৌপদীবিলাগ নামক 
একবিংশ সর্গ সমাপ্ত। 


৪ 


 কুকবংশ। . 
_দ্বাবিংশ সর্গ। 
দ্বৈতবন-_সিদ্ধবিদ্য| লাভ। ৪ 


€ আত্ম শাদন।) 


৭১৭১ 
“ন চলতি খলু বাক্যং সঙ্জনানাং কদাচিৎ।” 


সত্যশীলগণের অন্তর সতাবন্ধনীর অধীন, জীবনান্তেও অনিয়ম তন্ত্র গ্রণা- 
লীতে ইচ্ছ! সমর্পণ করেন নাই ।--সভ্যপিস্ধু যুধিটির শক্রশাপিত স্বজ্জন মণ্ডলীর 
সহস্র উত্তেজনাতেও সততার গগন ভেদী চুড়া অতিক্রম করিতে পারিলেন 
ন1)- আত্মশাসন বলে সত্যের অন্যতম দিক হইতে মন নিবৃত্ত হইয়। রহিল$-- 
স্বজন সহিত ধর্মবীর গ্রধান পাব কামাক বন হঈতে দ্বৈতবনে প্রবেশ করিয়া 
শ্বাপদগণের অচ্ছিপ্ন সন্ভাবে ও বন গ্রতীমার মোহন মুষ্ধি সন্দশনে যারপরনাই 
মুগ্ধ হইয়া! মনে মনে কহিতে লাঁগিলেম-_পার্থবীর বনদেব'র প্রকৃত বর্ণনাই 
করিয়াছেন; দৈতবন বিবেকের বিনোদ ভূমি, মাধুর্যের প্রশস্ত ভাগার 
আর বৈরা'গ্যর চির নিকেতন বলিয়া মন ম্বতই সন্তোষ হয়। বনছবি 
আমার নির্ভভন কারাবামী মনকেও যেন আননময় কুঞ্জে আহ্বান করিতেছে। 
না করিবেই বা কেন? যেদিকে কর্ণপাত করি, সেই দিকেই ললিত রাগিণীর 
মধুর আভাষ শুনিতে থাকি। যেই দিকে দেখি; সেই দিকেই সততার 
সর্ধাঙগ শ্মনর মুর্ভি দেখিতে পাই) আহা! এঁ কাঞ্চমলতার অন্তরালে 
সগপতি ঘূধ নীথের সহিত কেমন সপ্রেম আলিঙ্গন দিতেছে। পলাশ তরু 
তলে কেশরী শাবকের সহিত মুগ শিগুরাও স্থখের খেলা খেপিতেছে। যে 
ব্যান্ত্ের সছিত ছাগদলের নৈসর্মিক খাদ্য খাদক সম্বন্ধ, তাহারাও বন দগ্ধা 
খঁ শ্যামকলঙ্কিনী ভূখণ্ডের উপর মহাননে রোমন্থন করিতেছে। মরি, এ 
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আবার কি চমতকার! ফণীকুগুলীর কোমল আসনে পক্ষী শিগুগণ৪ গভীর 
স্থখযুণ্ি লইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক দ্বৈতবন বিহ্বারীদের লীলা-নাটকের 
সকল অঙ্কের অভিনয় দেখিতে নয়নের নিমেষ-যবলিকা! চির উন্মুক্ত থাকিতে 
বাসনা করে। 

মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে অমাত্য বূন্দের সহিত দ্বৈতবনা- 
স্তর শাল তরু সঙ্কুল সরম্বতী তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে একদ| .মহর্ধি মার্ক- 
ওয় আগমন পূর্বক পাগুব গণের তপন্বীবেশ অবলোকন করিয়া ঈষদ্ধাদ্য 
করিলেন-_হৃদয়ে বিদ্ময়রস উথলিয়া! উঠিল--রাজ রাজেন্্র যুধিঠির যোগে 
পুরুষ মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়৷ কহিলেন, ভগবন. ! আপনি আমাকে 
দীনাবস্থ দেখিয়! মৃছ হাদ্য করিলে সহকারী তপস্থীগণ সকলেই লঙ্জিত 
হইয়াছেন ! | 

মহর্ষি কহিলেন, বৎস ! আমি তোমাকে জটাচীর পরিধেয় দীনদশাগস্ত 
দেখিয়া হাস্য করি নাই; অনৃষ্ট লেখনীর অভাবনীয় অঙ্কন শক্তি আমাকে 
বিশ্বয় সাগরে মগ্ন করিয়াছে। নরনাথ ! ভগবান্‌ বিধি এইরূপে প্রভু রাম- 
চন্দ্র, নাভাগ, ভগীরথ ও কাশীক-রুশাধিপতি নৃপতি গণের মন্তক হইতেও রাজ 
মুকুট হরণ করিয়া জটাভার প্রদ্দান করিয়াছিলেন। যাহ! হউক ধর্রাজ ! 
অরণ্য বাঁস দুঃখে দুঃখিত হইও না; তৌমার ন্যায় সত্যশীল ব্যক্তি অবশ্যই 
বিপদার্ণবে পারপ্রাপ্ত হইবে। 

ভগবান্‌ মার্কগেয় ধর্মরাজকে এই কথ! বলিয়। উত্তর দিকে প্রস্থান করিলে 
অনন্তর এক দিবস লায়ং সময়ে বক নামে দালভ্য মুনি উপস্থিত হইয়া তারা 
দ্লস্থ তারাঁপতির ন্যায় ন্যায়শাস্্ বিশারদ ঘুধিষ্টিরকে বনবাসী দেখিয়! কহিলেন, 
পার্থ! আমি তোমার দ্বিজ ভক্তি দেখিয়! যারপরনাই সন্ষ্ট হইলাম। 
বিপ্রপেবা গার্হন্ধন্ধ্বের মৃূলব্রত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে সেব্য-সেবক 
সম্বন্ধ আদিমকাল হইতে চলিয়া আদিতেছে। বন্ুম্বরা দ্বিজসেবা-পরাদ্মুখ 
ব্যক্তিকে ভজন করেন নাই; এমন কি, যশোধন বলী ছ্বিজরাজ চরণ প্রসাদে 
পৃথিবীশ্বর হইয়া ছিজশাপে আবার পৃথিবীর অধোঁতলে প্রবেশ করিলেন । 
বন্বতঃ শান্রকর্তা একমাজ ব্রান্মণকে্ প্রসাদ বিধাভ1 বলিয়! কল্পিত করিয়! 
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থাকেন। নারাদধণ বিষু ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভিখারী হয়েন। তিনি এই 
বলিয়া! যুধিষিরের সংকাঁর করত গমন করিলেন-ধর্্বের মোহন বংশীম্বর 
জগৎ ভরিতে লাগিল-ব্যাপ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্মশীল যুধিটিরের সহিত সদা- 
লাপ জন্য সময়ে সময়ে দ্বৈতবন ভূথ:গড আগমন করিতে লাগিলেন । 

পাগুবগণ এইরূপে ছ্বৈত্ববনাশ্রয় লইয়া অরণালীলাঁয় কালহরণ করিতে 
লাগিলে একদা সায়ংকালে উজ্জল শ্ামাঙ্গিনী দ্রৌপদী অপহা বনবাপিনী 
বেশ লইয়। স্বামিগণ সমীপে উপবেশন পূর্বক ভূ পূর্ব ভারত-ভূপতি যুপি- 
টিরকে সঙ্গোগন করিয়া ক্ছিলেন, ধর্খবরাজ ! দুরাচার দুর্য্যোধনের হৃদয় মরুর 
অন্তত্তলে করুণরসের বিন্দুমাত্র ও নাউ, পাঙুকুলের বনকষ্ট নিতান্তই তাহার 
কঠিন হৃদয়ের তূষ্টি সাধন করিতেছে । বলিতে কি, আমর] পুর হইতে বতি- 
গত হঈলে পৌরজনদের অবিরল অশ্রধার! ধরার মুগ্ময়ী কপোলে পড়িয়া ছিল, 
কুটিলাস্ম'বাও কাদিয়াছিল; কিন্তু পাপমতি ছুর্ধ্যোধন কিছুমাত্র মান হইল 
না! হায়। এই সোনারঅঙ্গ ভশ্মলেপময় দেখিতে তাগার কিরূপে ইচ্ছা 
জশ্মিল! দগ্ধবিধি কুলবধূর ঠিথারিণী মূর্তি দেখিতে কি রূপেই বা! তাহার 
চক্ষে প্রীঠির মহাভার দিলেন! যাহাহটক নরনাথ ! ম্ববংশের ঈদুশ হীনতা 
দেখিয়। আপনার রাজরোষ একণ1গ প্রঙ্গলিত হইতেছে ন1? জলন্ত গত্রিয় 
শব্দ ক্ষনাণে লোপ করিছ্েছেন কেন? মহীপাল। তেজংক্ষমা উদয় 
ওতিপালদই উ্নঠিমূলক কার্ধা; জ্ঞানকৃত অপরাধীর শাদনদণ্ড ক্রোধ 
স্চন্তে ভুপিয়া লয় এবং উপকারী বা নির্রোধের অপরাধ দেখিলে ক্ষম! 
সকল দে'ষ মার্জনা করে। রাজন! ছুর্ধ্যোধন জ্ঞানক্কৃত অপরাধী, অতএব 
তাহার বিরূদ্ধে তেজ; প্রদর্শন না করিলে আপনার নৈতিক অবনতির কার্ধা 
কর হয়। 

ভগবতী কম এই বণিয়া বলী-গ্রহাদ সংবাদ বিলে যুধিটির কহিলেন, 
মনোরমে! তেঙ্ঃ ক্ষমা এই উভদ়্ পদার্থ পার্থিব গণের দৈভিক সত্ব বটে, 
এবং সম্ভবতঃ & দকপের প্রতিপোষণ করাও ন্যায় সঙ্গত কার্য) কিন্তু প্রিয়- 
ভমে! ক্রোধা'শের অথুপরমাণু ও তেছসম্ভত নয়, বরং ক্রোধবিজেতাকে 
তেজন্বী বলিয়া ন্যায়বাদীর! ম্বুকবণে স্বীকার করেন। ভাবিনি! আমি 
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সেই তৈঞস পদাথের মাশ্রম় লইয়া ক্রোধের পরম শক্ত হইয়াছি, আমার 
হাদয়-্বীপান্তরে ক্রোধ নির্বাপিত হইয়! গিগ্কাছে। ক্রোধই অনর্থের মূল, 
লোক কোধ হইতেই সমূাক স্মতিশক্তি বিচচাত হয়া পড়ে; মহৎ কাহিণী 
সছুপদেশ ও উহার পদতলে চর্ণ হইয়া]! যায়।. জগৎচক্রের অসঙ্া ছিদ্র 
ক্রোধের অনুসরণ করিয়া থাকে। মৃত্যুকালে কালপুকুষ নিকটবন্ডী হইলে 
জব ক্রোধের অন্থগমন করে। আদনমৃত মুমূর্ধ দেহে ক্রোধ আবির্ভাব 
হইয়া ওষধে বীতল্পৃহা করায়। শুভে! এই সৌর জগতে ক্ষমাই মুক্তিলাের 
অনুশীলনী, রদ্রগর্ভা পৃথিবী ক্ষমাগুণে ধরণী বলিয়া কথিত হয়েন। ক্ষমার 
ব্যক্তিরা চরমে পরম গতি লাভ করেন। ক্ষমা, তেজন্বীনিগের তেজ, 
তপন্বীদ্িগের তপ, এবং নত্যবাদীদিগের সত্য স্বরূপ; অতএব কিরূপে আমি, 
ক্ষমারূপ অপার জলুধি বাছ সম্ভরণে উত্তীর্ণ হইব? 

মহাজ্ঞানী যুধিটির এইরূপে গ্রন্তিবাদ করিলে দ্রৌপদী কিলেন, নাথ! 
আপনার জ্ঞান প্রদ্দাতাকে আমার নমঙ্কার, আপনার ধর্ম ব্ধাতাকে আমার 
সহস্র প্রণাম । আপনি ঈদৃশ বিপদগ্রস্থ হইয়াও ধন বন্ধনীর বহির্ভাগে পদার্পণ 
করিছে ইচ্ছ! করেন নাই। মাহাহউক জ্ঞানীগণের ধর যাজনার কি এই শেষ 
ফল ঘটিয়া থাকে? রাজন! ভগবান, বিধাঙা ধর্মশীল শিরীহ ভুতদিগকে 
দয়ার চক্ষে অবলোকন করেন নাই। তিনি স্বর্গ হইতে নরক পর্যান্ত সম 
দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন । দুষ্টগণ তজ্জন্যই আধিপত্য এবং খিষ্টগণ তজ্জন্যই 
সংসারের কুট আস্বাদ গ্রহণ করিয়। লোক যাত্রা নির্বাহ করে। 

দ্রোপদীর এই কথা শুনিয়| যুধিষটির কহিলেন, দেবি! তোমার রসরষ্টিত- 
নবপ্রবন্ধ আপাতঃ মনোহর বটে, কিন্তু নাস্তিকতার সম্পুর্ণ পৃষ্ঠপোষক ; 
শ্বেচ্ছাচারীরা এ ধারণাকেই সিদ্ধদংস্কার বলিয়া কল্পনা করে। গুণবতি! 
সত্যতা যে অসার ব্রত এ কথা কোন শান্্রকার বলেন? এবং তুমি রাজবালা 
ও রাজবনিত| হইয়া কিরূপেই বা ইহার সহানুভূতি কর? রাজপুত্র! আমি 
কর্ম ফলাণেষী নহি, ফলপ্রার্থী হইয়! ধর্মীবনিকের কাজ করা আমার 
অভিপ্রায় নয়, সাধু পথে বিচরণ করাই আম!র সনাতন ব্রত। প্রতাত পরম- 
-পিতার পুরাগলেখনী জীবকে এ পথে যাইতেই নিত অনুরোধ করেন, 
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জীব!যাও শাস্ত্রকর্তার বিজয় শঙ্খ ধ্বনি শুনিলে কালরণে চির নির্ভীক হইয়া 
থাকে। মরলে! খিশ্বকর্তী বিধি পক্ষপাতী নন, তিনি আমাদের হস্তে 
জন্মান্তরিন্‌ কর্মফল দিয়! গ্শীখেলা থেলিতেছেন ॥ আমরাও নেই কর্দুফলের 
অনংখ্য স্ত,প লইয়া! গোঞারণ্যে ভ্রমণ করিতিছি ; অভ এব ঈশ্বব অবমাননা 
কর] তোমার উচিত নর। 

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাক্গ ! আমি ধ্মনিন্দ! বা ঈশ্বর ভত্পনা করিতেছি 
না, শোক বিহ্বল। হইয়া এরূপ বিলাপ করত আপনাকে বীরকার্ধ্যে উত্তে- 
জিত করিবার জনা হৃদয় যবণিক। তুলিয়া! বিষাদের বিষঞ মূর্তি দেখাউতেছি। 
ধর্মরাজ ! কর্ম্মই উন্নতির মূল, কর্শুই সপ্ভিবনী ন্ুখতরু ; কণ্মাঠ ব্যক্তির কর্ম 
রূপ নব সন্তরণী নঞ্চালন করিয়। উত্তমাশা-নদের অপরপারে উত্তীর্ণ হয়; 
আলস্য পরায়ণ ব্যক্তি কল্প কল্লান্তরেও আঁশ-সরিৎ অতিক্ষম করিতে পারে 
না। মহীপতি ! যদিও প্রাক্তন মূল, তথাপি ভূতগণ কে কোথায় কার্য পরা- 
য়ণতায় বীতশ্রদ্ধ হয়? কে কোথা্স ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়। কর্বা কাধ্যে 
বিমুখ থাকে ? বজ্যতঃ ঈশ্বর কাধ্যকরী মানর পরিচারক নন, এমন কি তাহার 
উপর মনের কর্তৃ্ব আরোপ করিলে আম'দের পাপ পুণোরও কিছুই দাযীত্ব 
থাকে নাও কিন্তু ীমন্! তগবান্‌ বিধি আমাদিগকে জ্ঞান-দর্পণ দিয়! অবসর 
হইয়াছেন, আমরা সেই মহাদর্পণের স্বচ্ছ গ্রতিবিষ্ব যোগে, অনলে, মহাসাগরে, 
বিজন ধিপিনে, জীধন সংশয় দেখিতে পাই এবং পাপ পুণোর সম্ভবতঃ ফলও 
আত্মার নিকট হইতে ভোগ করি) অতএব রাজন্‌! জ্ঞান-দূত মন আমাদের 
কর্ণ-কর্ত। এবং কর্মই আমাদের ফলবিধাতা বলিয়া আমি আপনাকে বীর 
কার্ধ্যে অনুরোধ করি, নতুবা ধর্মের অবমাননা করা দাঁলীর ভ্রমেও ইচ্ছা নয়। 

সাধুশীলা দ্রৌপদী এই বলিয়া বিষগ্ন হইলে ভীমবাহু ভীমসেনের প্রধৃমিত 
মনাগ্নি জলিয়। উঠিল। বীরবর, ধরব নরবরকে গম্তীরস্বরে কহিতে লাগি- 
লেন, আর্ধ্য। আপনি পুরুষোচিত পৌরুষ পদবী অবলম্বন করুন। অতিথি- 
ধর্শে অনুরক্ত হইয়! কুলধর্্ন অতিক্রম করেন কেন? যে ধর্ম আশ্রয় করিলে 
সদাশয়গণের শাস্ভিভঙ্গ হয়, নির্দয়গণ প্রশ্রয় লাভ করে, তাহা এক প্রকার 
কুধর্শ। ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই রাজধন্খব বলিয়া কথিত হয়। ধর্মরাঙ্ 


কুরুবংশ । . হ৬১ 


বর্ম, অর্থ, কাম” এই ত্রিবর্ণ মোক্ষফলের আকর্ষণী, জীবগণ এই গুলির সম- 
সঞ্চলন করিতে পারিলেই ভব-বৈভব কল্পতরুর ফপললাভ করিতে সমর্থ হয়; 
মতাত্তরে সন্নাসত্রত ধারীরও উহার অধিকারী হয়েন। কিন্তু রাজন. ! 
আপনি পৃথিবীশ্বর, পৃথিবীর প্রঢুরঅর্থ আপনার রাজভাগারে উদীত রহি- 
য়াছে; অতএব আপনার পক্ষে ভৈক্ষধর্শা অবলম্বন বাঁ শক্রশাঁসনে ভীতি প্রদ- 
শন করা উচিত নয়। যাছাহউক নরনাথ! রাজধশ্নে কটাক্ষ পাত করুন, 
পাণডবপতি, আমাদের গতিমূলক বলিয়াই বীরদেহে ভিখারি-সাজ দাজিয়াও 
আমাদিগকে নীরব রহিতে হইয়াছে। 

অমিততেজা৷ ভীম এইকথ! বলিলে মহাস্ম। যুধধিটির কহিলেন, ভ্রাত! 
তোমার বাক্য বাণে আমি যারপরনাই বাখিত হইলাম, আমারই কর্দুদোষে 
বনবাস-ন্ত্রণ। ভোগ কুরিতেছ প্রকৃত বটে ; কিন্তু এখন তাহার পুনকুক্তি করা 
নিতান্ত নিপ্রয়োজন। সময়ে বীজ বপন ন| করিয়া অসময়ে ফল প্রত্যাশ। 
করিলে কি লাভ হইবে? বৃকোদর | পাশা সমরে ত তোমর। নিকটস্থ ছিলে, 
তবু দেবলের উপরূর্ণপরি পরাভব দেখিয়া উপদেশ দান করিলে না কেন? 
সর্বনাশী ক্রোধই আমাদের সর্বস্থাত্ত করিয়। ভুপিল। পাশা-শঠের ক্রীড়াশঠতা! 
দেখিয়া আমি ক্রোধান্ হইলাম, তোমরাও ছুর্বিসহ ক্রোধ সহকারে আত্ম- 
সাবধান হইতে ভূলিলে, ছুর্ভাগ্যের বিপুল বর্ষানীর আমার জলস্ত সুখ শাস্তি 
নিবাইল। বীরেন্দ্র! এখন এই অকাল অন্থযোগ এবং ধর্শ্ম বিষয়ে বাভিচারিত। 
(ক্ুধর্ম-কুধন্ম) দোষারোপ করা তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। ভগবান্‌ বিধি 
ধন্মুপথের মানচিত্র এক লেখনীতে অসষ্কিত করিয়াছেন। যাহাহক বীর! 
এক্ষণে কালের মুখাপেক্ষা কর। কাল পূর্ণ হইলে অবশ্যই ইহার প্রতিকার 
সাধন হইবে। 

যুধিষ্টিরের এই কথা শুনিয়া ভীমসেন কহিলেন, রাজন্‌ ! মানব দেহ ফল- 
বৎপতনশীল আর ফেনবৎ অচিরস্থাঁয়ী, এবং কাল সময়াঁপহারী ও নিতাগামী, 
সুতরাং ঈদৃশ কালের মুখাঁপেক্ষা করা অমর জীবনের কার্ধ্য। আপনি বিন্শ্বর 
নরদেহী হইয়া কিরূপে এই ছুরাশ! বশঘদ হইয়াছেন? ইতিমধ্যে আযুকত্ধয 
অস্তাচলে গমন করিলে কাহার সোহাগে স্মখের কমল প্রন্ষ,টিত হইবে? 


২৮২ কুরুবংশ। 


অতএব আর্ধ্য! এক্ষণে নর জীবনের অচিরস্থায়ীত্বের উপর নির্ভর করিয়া 
সংক্ষিপ্ত বাদীদের মত গ্রহণ করুন। ত্রয়োদশ মাসে ত্রয়োদশ বর্ষশেষ হই- 
য়াছেঃ এখন শব্রবিজয়ে অভ্যুত্থান করা যাউক। . 

ভীম-যুধিটিরের এইরূপ কথোপকথনকালে ভগবান, ব্যাসদেব আদিয়! 
উপনীত হইলে পাগুবগণ তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন_করুণরসে 
রদনার স্বর বিকৃত হইল--.শোকার্ত যুধিঠির ন্থুধী শিরোমণি দ্বৈপায়নকে গদ- 
গদ স্বরে কহিলেন, পিতামহ ! আমিত বিপদ সাগরের গভীরতলে পতিত 
হইয়াছি, সত্যতার পুর্ণঘট আমাকে নতগ্রীব করিয়া রাখিয়াছে ; এমন কি, 
ভবিতব্যর আশ্চর্ধ্যখেলায় আমি যে পুনকুদ্ধার হইব, এমত বোধ হইতেছে না। 
অতএব উপদেশ দিন, কি উপায়ে ভ্রাতাগণের নিকট রাজধণ হইতে মুক্ত হই? 

ভগবান্‌ বাদরাযণী কহিলেন, নরনাথ ! শক্র ভয় পরিত্যাগ কর; সর্বশক্তি- 
মান্ধর্ম ধার্মিক গণকে প্রতিপদে রক্ষা করিয়া থাকেন; তাহার অলৌকিক 
শক্তি ত্রিজ্গতের উপর কর্তৃত্ব করে। যাহাহউক ধর্মরা্জ ! তুমি আমার 
নিকট প্রতিস্থৃতি নায়ী বিদ্য। গ্রহণ করিয় অর্জুনকে উপাসন! করাও, গা্ডিব- 
ধারী এই মন্ত্র প্রভাবে ভগবান্‌ শিব আরাধন। করিলে সর্ধদেবগণ তোমাদের 
বর বিধাতা হইবেন । তিনি এই বলিয়া ঘুধিষ্টিরকে সমস্ত্ক দিদ্ধবিদা। দান 
করত কহিতে লাগিলেন 3 


ভারত হইতে তুলি, সত্যের পদাক্ষগুলি; 
রেখ' রায় চিত্র করে প্রকৃতির ভবনে! 
মানস-তুঁলিকা ধরি, আঁকিলে আকার তারি) 
না উঠিবে কোটা বর্ষ ভ্রান্তি-বারি বর্ষণে । 
কুনীতি কালিমা রাশি, হইলেও গ্রতিবাসী। 
আপিয়! মিশিবে শশী-সত্যত্তার আলোকে : [ও 
অপার সংসার স্থিত, অন্ধকার অপ্রমিত ; 
হাদি হাপি মিশে যেন উষ্! সতি পলকে । 
সে রত রহিলে হদে, পার হ'য়ে শক্র নদে; 


পরশিবে শাস্তিকূল স্বভাবের আবেগে : 


রে 
১ 
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গেয়ে বাদামের দল, বিদারি তরঙ্গ দল, 
যায় যেন জল যান বারিরাঁজা বিভাগে । 

কিন্ত কাল মেঘ কোলে, যেমন বিজলী দলে) 
নয়ন ঝলপি, ক্ষণে ডুবে নীল গগণে : 

ভেন কল্পনার রথ, ধরিয়া কালের পথ) 
মুহমূ হুঃ এসে যায় লোভময় উদ্যানে । 

আশার ছলন] পুনঃ, সঙ্গোপনে অন্ধক্ষণ ; 

তাল দিয়! মনাভালে কত হাসি হাসিয়া : 

কতু স্বর্গলোকে তুলি, কতু দিন্ধু জলে ফেলি; 
ভুলায় সবমতি পাখী নান? কথা বলিয়]। 

অতএব ধন্্রাজ ! ধরি বিবেকের বাজ) 
শাগিয়া আত্মীর শক্র বিহরহ মরতে : 

হায়ে চির অনুকূল) দিবেন ভোমাবে কুল) 
স্থুল মূলাধার বিনি বিশ্ব মহাপারেতে। 

দিয়া বিশাদের ভার, ভব গিদ্ধু কর্ণধার ; 

দেখেন ভূতের চিত এশী জ্ঞান দর্পণে 

এ ভাবে ভাবুক যেই, তবু নিতা ভাবে সেই, 
কবে পাব পারযস্ত্র ভবসিঙ্ধু তরণে ? 

অতএব মহাবল, আমি যাই অন্স্থল 

তুমি পরিহরি চল এ দ্বৈতকানন ; 
এক স্থানে বু জীব, নাশিলে ঘটে অশিব, 


ক'ন ন্যায়বাঁদী যত শাস্্রবের্তীগণ | 


মহাত্মা ব্যাস এই বলিয়! অস্তর্িত হইলে স্বজন সহিত পাণডবগণ দ্বৈতবন 
পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। অতএব পাঠক ! এক্ষণে “উদ্োগিনং পুরুষ সিংহ- 
মুপৈতি লক্গমীঃ” এই কথার সার্থকতা দেখিতে কাম্যকবনে গমলোদ্যত হউন । 


ইনি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্ত অর্জজুনাভিগমন পর্ব, 
কুরুবংশে সিদ্ধবিদযালা'ভ নামক দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবংশ । 
ভ্রয়োরিংশ সর্গ। 


কাম্যক কানন-_অর্জুন বিদায়। 


( তির্থ-বিজ্ঞান ॥) 
৮০০৩৭৩১৩১ 
“ উদ্দযোগিনং পুরুষ সিংহমুপেতী লক: ।” 


উপযোগীতা কার্ধোর সাধক, উন্নতির দক্ষিণ হস্ত; নর সক্জরদায় উহার হেম- 
হার পরিধান করিয়া পরিণামে শ্রীমান্‌ হইয়া উঠে ।--পুরুষ প্রবর ধনঞ্জয় 
অধ্যবসায়ে বসন্বদ হইয়া] উঠিলেন, ভাবী উন্নতির দ্বার খুলিতে তপশ্চরণে 
্রবৃত্থি জম্মিল ;_মহারাজ যুিষ্টির ব্যাসবাক্যে দৈতবন পরিত্যাগ করিয়া 
কাদ্যক কাননে পুনরাশ্রম করিলেন। সরম্বতীর মনোহর উপকূলে তাহার 
পর্ণ কুটীর নির্্াণ হইল। দ্বিজাতীগণ পাগুবনাথের পত্রভবন দেখিয়া 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন_-্রীমন্ত পুরুষেরা যেইস্থানে থাকেন, নেইস্তানই 
্্ীমান্‌ বলিয়া বোধ হয়; গ্রৃতি সেখানকার ধূলি পু্জেও হেমপ্রভা প্রদর্শন 
করিয়া থাকেনা! প্রত্যুত পাঁগবগণের পন্ধ শিকেতন গুপি কেমন লভাবলী- 
হার পরিয়! দীড়াইয়। রহিয়াছে ! বন কুটার নির্মেতা অরণ্য দেবীর গ্রধান 
সম্পত্তি লইয়া! যেন আশ্রম নির্মাণ করিয়াছেন ! দেখ, খ অশোক পত্র গুগি 
তরু শাখার উপযু€পরি বিস্তৃত থাকিয়] দিবাকরের কিরণ রোধ করিয়া রাখি- 
য়াছে, আরও পত্র ছাদের অগ্রভাগ কেমন সফুল-সজ্জিভূত, অঙ্ুলী প্রমাণ স্থলে 
রাশি-রাশি কাঞ্চন কেতকী একানে ক্রীড়া করিতেছে । আহা! | পত্র মন্দিরে 
আনত চুড়ায় কেমন মকুল-পুষ্ণ-বালর | আবার তাহার পাশে অসংখ্য মধুকর 
মধুর বঙ্কার করি বেড়াইতেছে। ভাইত! রাশি রাশি কদন্ব পিও ও যেন 
্র্ণকলম রূপে বিরাজমান হইতেছে! 
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অনন্তর মহারাজ যুবিষ্টির গ্রষিবাক্য স্মরণ করিয়| একদা অর্জুনকে 
আহ্বান পূর্বক কহিলেন, ভ্রাত ! শক্পক্ষীয় রথীগণ দৈব-মান্থুমী আদি সর্ব 
অস্ত্রে পারদর্শী আছেন, জুতরাং দুর্য্যোধনদমন শমনেরও অপাধ্য হইয়া রহি- 
য়াছে। বীরবর! ক্ষত্র কীট সমুদ্র বাস করিলে যেন রাজঅবধ্য হইয়া থাকে, 
মহাবৃক্ষের পত্র চয়ন কর! যেন পন্গুর পক্ষে অসাধ্য হইয়া! উঠে, কেতকীর 
মধু ছুরণ করিতে মধুকর যেমন অপারক হয়, ত্প কৌরবব্জিয়ও আমাদের 
অত্র স্বলভ নহে; এমন কি সেইদকল বৈরনির্ধ্যাতন করিতে দৈব প্রসাঁদন 
সাপেক্ষা। কুমার ! পিতামহ এইজন্যই মোহবশত আমাকে সমন্ত্রক পিদ্ধ- 
বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন। তুমি দেঈ দিদ্ধবিদ্যা। শিক্ষিত হইয়া! তগঃ সাধনে 
গমন কর। 

তিনি এই বলিয়া! অর্জুনকে গ্রতিম্মৃতি বিদ্যা দান করিলে ধনপ্জয় সেই 
জযমূলক বিদ্যাপিক্ষা। করিয়া! খষিবেশ পরিধান পূর্বক যুধিট্টিরকে কহিলেন, 
আর্ধা। আঁপনার আজ্ঞান্থদারে আমি ভপদ্যাযাত্রায় বহিগ্ত হইলাম; 
আপনি ইষ্ট কামনা করুন, চিরদাস পার্থ অবশ্যই দৈবআন্ত্র লাভকরিয়ী 
গ্রত্াগমন করিবে। 

ফাল্তুণি এই বলিয়। তপোযাত্রী হইলে অন্তহিত ভূতগণ, দ্বিজগণ ও স্বজন- 
বর্ম তাহাকে যথাযোগ্য স্বস্তিবাঁচন প্রয়োগ করিলেন এবং ভগবতী কৃষ্ণা 
তাহাকে সজল নয়নে কহিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ! ভূমি অচিরে ইচ্ট লাভ কর, জয়ী 
তোমাকে সপ্পেম আলিঙ্গন করুন, গণদেব ও দেব মাতৃকারাও স্ুপ্রসন্ন হউন। 

মহাবীর অর্জুন এইরূপে স্বজন ও ধোম্য গ্রভৃতি দ্বিজগণের নিকট বিদায় 
হইয়। পুণ্যধাম তপোধনে গমন করিলেন । এ দিকে যুধিিরাদি ভ্রাতৃনিচয় 
ও মহিষীধাজ্ঞসেনী অর্জুনের বিরহ-একার্ণবে ভাদিতে লাঁগিলেন_মন- 
প্রাণের ছাঁয়! মাত্র রহিল-_তহারা “ হ1 পার্থ যো পার্থ” করিয়া কাল হরণ 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা মহর্ষি বৃহদশ্ব তথায় উপনীত হইলে মহেন্্- 
যুখিষির ব্যাদের মলিন মু্িপ্রচ্ছর ভাবে রাখিয়া খষিরাজের সাদর সম্ভাষণ 
করত সময়াস্তরে বিনীতভাবে কঠিলেন, ভগবন্! ভূমণ্ডলে আমার স্ায় 
আর দ্বিতীয় নরীধম নাই, এমন কি বিমল রাজকুলে কলম্কঘোষণা! করিতে 
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কেবল আমিই জন্মগ্রহণ ধরিয়াছিলাম; নতুবা! রাজকুমার হইয়| কে কোথায় 
বনচরব্রত অবলম্বন পূর্বক অদৃষ্ট চক্রে ঘূর্ণায়মান হয়? 

খষি কহিলেন, রাজন্‌! আপনি আত্ম অভিমান পরিত্যাগ করুন?। পর্ব 
কালে রাজর্ধি নল আপন! অপেক্ষা অধিক তুর্দশাপন্ন হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যের 
কঠোর শাসন তাহাকে বহুবৎসর ধরিয়! প্রপীড়িত করিয়াছিল। নিষধনাথ 
রাজা ভর্ট শ্রীজ্ট ও দারবিরহী হইয়াও নৈষধ রাজলঙ্্ীর মলিন মুখ পুনরুজ্জল 
করিয়াছিলেন । তিনি এই বলিয়া যুধিষ্টির পরমাগ্রহে নলচরিত বর্ণন! করি- 
লেন-__নৈশধ ইতিহাপ শুনিয়] ছুংখ ভারের লাঘব হইল-_ধর্শরাজ দ্বিজরাজের 
নিকট হইতে অশ্ববিদ্য। ও গণিত বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। বৃহদশ্ব এইরূপে 
ভূপতিকে উপানন। করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন । 

অতংপর ধর্মননান একমাত্র অনৃষ্টকেই ভীবন-নাটকের প্রধান অভিনায়ক 
ভাবিয়া কেবল অর্জুনচিস্তায় সচিস্তিত রহিলেন, রাজপরিবারগণও মনোঁ- 
ছুঃখে নবীনম্ল্যানী পার্থের যৌবনেজটিল মূর্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন-_ 
যোগশীল হৃদয়ে দয়া-হুন্দুভি বাজিল__অন্তর্যামী নারদ, যুঝিটিরের অনুকূলে 
করুণা পরতন্ত্ হইয়া পাব সমীপে উপনীত হইলেন। ভ্রাতৃগণ সহিত ঘুধিির 
মহ্ষিকে সমাগত দেখিয়া অভার্থনা করত কৃতাঞ্জলীপুটে কহিসেন, ভগবন্‌ ! 
আপনি সকল লোকের পুজনীয় এবং এই চির কিস্করকে আত্ম শাসনাদির 
উপদেশ দান করিয়া কৃতারথন্্ট করিয়াছেন। অতএব বলুন-_ভীর্ঘতৎপর 
ব্যক্তি কোন্‌ কোন্‌ তীর্থ পর্যটন করিয়া মাত্মাকে অক্ষয় পুরস্কার প্রদান করেন? 

নারদ কহিলেন, মহারাজ ! এই পুণ্য কাহিনী মহাশ্রোতা তদীয় পিতামহ 
ভগবান্‌ পুলস্ত্যের নিকট শ্রুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আপনিও সেই মনোরঞ্জন 
তীর্থোপাখ্যান শ্রবণ করুন। ধীমন্! বিষয়ীগণ অর্থসূলক ক্রিয়াকাও করিয়া 
ক্ুপ ফল লাভ করে, নির্ধন বা বানগ্রস্থধন্ার তীর্থবাসে ততোধিক ফল 
প্রাপ্ত হয়েন। তিনি এইবলিয়! পুল্স্ত্য কথিত « [নৈমিষ ক্ষেত্র, গোমতী, 
ুর্ঘয ্রন্মদর, মহানদী, গয়া, অক্ষয়বট, ফন্ত, কৌশিকী, ভাগীরথী, উৎপলাবন, 
কান্যকুজ, প্রয়াগ, অগন্তাশ্রম, তাপসারণ্য, কালঞজর গিরিস্থ হিরণা বিন্দু, মহেত্্র 
গিরি, মাতঙ্গকেদার; দেব, বহুধা, নন্দা ] গোদাবরী, বেখা, ভীমরথী, পয়োফ্ী, 
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বরাহ, মাঠর বন, প্রবেধী, শূর্পারক, অশোক, আগন্তা, বারুণ, কুমারিকাঁ, গৌকর্ণ 
গ্রভাস, পিগাঁরক, উজ্ঞয়স্ত গিরি, দ্বারাবতী] নর্মদা, বিশ্বামিত্র নদী, পুণ্যহদ, 
জন্ুমার্গ, কেতুমালা, মেধ্যা,. গঙ্গাার, সৈদ্ধবারণ্য, পিতামহ সরোবর, সর্ব- 
প্রধান পুক্ষর] সরস্বতী, যমুনা, পরক্ষাবতরণ, শরভ্া শ্রম, দৃষদ্ততী,্গ্রোধা, পুণ্যা, 
পাঞ্চাল্য, দালভাঘোষ, দাল্ভ্য, পলাশ, গঙ্গাদার, কনখল, পুরূপর্ত, ভৃ্ু- 
তুম্বগিরি, বদরিকা শ্রম] তওুপিকা শ্রম, আগগস্ত্য সরোবর, কর্ণাশ্রম, যযাভিপতন, 
মহাকাল, কুদ্্রবট, চর্্বতী, অর্ক, পিল্গ, বরদান, সাগর সঙ্গম, দম, বনগুধারা 
দিদ্ধত্তম, ভদ্রতুজ, রেণুকা, পঞ্চনদ, যোনি, শ্রীকৃণ, বিমল, তক্ষকধাম কাশ্মীর, 
বড়বা (সগুচরু ) রদ্রপন, মণিমান্‌, দেবীকা, কামা, দীর্ঘপত্র, বিনাশন, 
চমসোস্তেদ, শীরোদ্ধেদ, নাগোন্েদ, নানাযান, কুমার কোটা, রুদ্র কোটা, সর- 
স্বতী সঙ্গম, কুরুক্ষেত্র; মন্কণ, বিষ্ুস্থান, পারিপ্রব, শালুকিনী, দশাশ্বমেধ) সর্প- 
দেবী, দ্বারপাল, পঞ্চনদ, কোটী, অশ্বিনীকুমাঁর, সোম, একহংস, মুজ্জবট, যক্ষিণী, 
রামহদ, বংশমূলক, কায়শোধন, লোকোদ্ধার শ্রী, কপিলা', স্থ্য দেবী, তরগুক, 
্রন্মাবর্ত, ন্থু, কাশীশ্বর, মাতৃ, শীতবন, মহণ্ স্বাবির্লোমাপহ, দশাশ্বমেধিক, 
মানুষ, আগগা, তরন্মোডুম্বর, সপ্ত্ষিকুণ্ড কপিল-কেদার, সরক, অস্াজন্,পুস্তরীক, 
ত্িপিষ্টপ, বৈতরণী, ফলকী, সর্ধরদেব, পাণিখাত, মিশ্রক, মনোজব, মধুবট, 
ব্যাসস্থলী, কিনকৃপ। অহঃ-স্ুদিন, মূগধূম, বামন ক, কুলম্পুন, পবনহুদ, অমরহুদ, 
শালিহোত্র, শ্রকুঞজ; নৈমিষকুঞ্জ, সরম্বতী কুঞ্জ, বন্যা, সপ্ুসারম্বত, ওশনস, 
কগাল লোচন, অগ্নি, ব্রন্মযোনি, পৃথুদক, মধুখব, অরুণা সঙ্গম, অদ্ধকীল, শত- 
সহশ্রক, সাহস্রকপঞ্চবটা, তৈজস, কুরু বস্তিপুর, পাবন, গঙ্গাহ্দ, কৃপঃস্থাপুবট। 
বদদরীপাচন, আদিতা, দধিচ, কন্ঠাশ্রম, সন্গিহতী-মধুচত্ুক, গঙ্গাহ্‌দ, নমস্ত পঞ্চক 
(পিতামহের উত্তর বেদী) ধর্ম, জ্ঞানপাঁবন, সৌগদ্ধিকবন, ঈশানাধযষিত, 
সুগন্ধা, শতকুভভা) পঞ্চফক্ষা, ত্রিশূলখাত, শাকস্তরি, স্বর্ণা, ধুমাবতী, রথা বর্ত, 
ধারা, সপ্রগঙ্গ, ব্রিগজ, শক্রাবর্ত, কপিলাবট, লঙগিতিকা, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম 
সুগন্ধ, দর বর্ত, গঙ্গা-দরস্বতী সঙ্গম, ভদ্র কর্ণেশ্বর, অরুদ্ধতী বট, সামুদ্রক দিদ্ধ- 
প্রতব, বেদী, খধিকৃল্যা, বশিষ্ঠী, বীরপগ্রমোক্ষ, কৃষ্তিকা। মঘা, বিদ্যা, মহালয়, 
বেতপিকী, হুন্দরীক) ব্রাহ্মণ, গঙ্োতেদ, ক্ষীর ব্তী, বিমলাশোঁক, গো গ্রাত- 
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রণ সরযু, রাঁম-গোমতী, ভর্তৃস্থান, বারাপদী, কপিলাহদ, অবিমুক্ত, গোমতী- 
গল্গাসজম, মার্কওডয়, ধেণুক, গৃরবট, উদাস্ত পর্বত, যোমিদ্বার, ধর্মপ্রস্থ, মতন্া- 
শ্রম, ত্হ্স্থান, মনিনাগ, অহলাহ্ব্দ, জনককৃপ, বিনশন, গণ্ডকী, বিশল্যা, অধি- 
বঙ্গ, কম্পনা, মহেশ্বরীধারা, দেবপুষ্করী, সোমপদ, মহেশ্বরপদ, নারায়পন্তান, 
জাতিম্মর, বামন, কুশি কা, চণ্পকা রণ্য, জেষ্টিলা, নিবর্বীর, ৰেবকূট, কৌশীকহদ, 
বিরাশ্রম, অগ্নিধারা। ত্রন্ম সরোরব, কুমার ধারা, স্তনকু, তাআারুণ, নন্দিনী- 
কৃপ, কৌশিকারুণ|, কালিকাসঙ্ষম, উর্বর্সী, সোমাশ্রম, কুস্ত কর্ণাশ্রম, কোকা- 
মুখ, খষভ-সরস্বতী, ওঁ্দালক, ধর্শা, চম্পা, সদ্য, লৌহিত্য, করতোয়। গঙ্গা- 
সমুদ্রসঙ্গম, গঙ্গার পশ্চিমতীর, মন্তৃষ্যবিরাজ, জ্যোভিরথ্যাশোণনদ বংশগুল্াঃ 
কোশলাস্থ খষভ-কাল, মহাস্কান বদরিকাশ্রম, পুষ্পবতী, [দ, লপেটাকা, 
মহেন্দ্র পর্বত, শ্রপর্ধত, দেবহুদ, পাণ্য-খযতপর্ধত, কাবেরী, গায়ন্রীস্থান, 
ম্বর্তবাপি, বেণীসলম, বরদাসঙ্গম, কুশপ্রাবন, কৃষ্ণবেণা দেবহ্দ, 
জাতিম্মর হদ, দৃণ্ডকারণ্য, পয়োফ্ী বাঁপী, শূর্পাকর, সপ্ত-গোদাবরী, দেবগদ, 
তুঙ্গকারণ্য, মেধাবিক, কাঁলপ্ররীয়দেবহদ, চিত্রকুটস্থ মন্দাঁকিনী॥ জ্োটস্থান, 
স্থঙগবপুর, প্রতিষ্ঠান, কম্থলঃ অশ্বতর, ভোগবতী, প্রয়াগস্থ বান্দুকীতীর্ঘ,” 
মহর্ষি নারদ এই সকল তীর্থের নামোলেখ করিয়া! কহিলেন, মহীপাল ! 
মহ্ধি পুলস্ত্য তোমার পিতাঁমহকে এই কয়েকটী ভীর্থসংবাঁদ কিয়া অস্তহিত 
হইলে ভীম্মবীর তাহারই অনুসরণ করিয়। তীর্ঘযাত্রী হইলেন। ধর্মরাজ ! 
এই পুণ্যথণ্ড বন্ুন্ধরায় অপঙ্খ্যতীর্থ বিদামান আছে, কিন্তু তন্মধ্যে সভাযুগে 
সকল স্থান, ত্রেতায় পুক্ষর, দ্বাপরে কুরুক্ষেক্স, এবং কলিযুগে একমাত্র গঙ্গাই 
মুক্তি প্রদ! বলিয়৷ কথিতা হয়েন। রাজন্‌! পুক্ধরে তপস্যা, মহালয়ে দান, 
মলয়ে অগ্নি সমারোহরণ এবং ভৃগু তুঙ্গে অনশন করিলে পাপক্ষয় হয়; কিন্ত 
পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা এবং প্রয়াগে ন্নান করিলে উর্ধতম সপ্ঘম পুরুষ পর্য্যন্ত 
উদ্ধার হইয়! থাকেন। বিশেষতঃ গঙ্জাদেবীর নামান্ুকীর্তনেও জীবের সর্বপাপ 

ংশ হয়। ধীমন্! গম্তাবগাহছন অতি সহজ, অন্ঠান্ত তীর্থসকল সকলের 
গক্ষ্যে স্থগম নহে; ফলতঃ তুমি পুণ্যবান ও পুণ্যকূশল ধোঁম্যাদ্দি ধষিগণ 

ংযোগে সকল তীর্ঘে গমন করিতে পারিবে । গমন কালে মহর্ষি লোমশও 
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ভাঁদিয়! তোমার তীর্থ প্রদর্শক হইবেন; এমন কি, সময়ে সময়ে আমিও 
তোমার সহযাত্রী ব্রত অবলম্বন করিব। 

"মহর্ষি নারদ মহাত্মা ধোঁম্যকে তীর্থ ঘাত্রার সহকারী নেতা সক্কেত করিয়। 
অন্তর্দান হইলে মহারাজ যুধিটির দুরদর্শীধৌমাকে বিনীতভাবে কহিলেন, 
ভগবন,! দেবর্ষি নারদের মুখে তীর্থকাহিনী- শুনিয়া যারপরনাই অনুগৃহীত 
হইগাছি, এক্ষণে আপনি সেই পুণ্যভূমি সমূঙ্গের দিকনির্ণর করিয়া বলুন। 
আপনার বিজ্ঞতার দিক্দর্শন যন্ত্র লক্ষ্যকরিয়! আমর! নিশ্চয়ই পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করিতে সক্ষম হইব । 

মহাত্মা ধৌমা ধম্ম্রাজের সকরুণ প্রশ্ন গুনিয়া দেবর্ষি নারদোক্তি তীর্থ 
নামাবলীর মধ্যে প্রথমতঃ বন্ধনী অনুারে যথাক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম 
ও উত্তর দেশীয় কতিপুয় তীর্থস্থান বলিয়। কহিলেন ;__ 
গুনহ নৃমণি আমার ভারতী, 
স্বকার্য্য সাধিতে ক'র না হেল! 
গাথিতে গাথিতে আশা ফুল-হার, 
ফুরাঁয় যেন না জীবন বেলা । 
নিশীথে নিবসী অবনীর হৃদে, 
গণ*ন। আকাশে অনস্ত তারা; 
তোঁমাঁর বিহনে ভারত জননী, 
আছয়ে হইয়ে জীয়ন্তে মরা ।-_ 
আশার ছলনে পাঠায়ে অর্জনে, 
নির্জন নিবিড় কানন বাঁসে; 
আছ যেন চির বিষাদ মন্দিরে, 
রাখিয়! বিষাঁদ প্রতিম] পাঁশে ।-- 
ক্ষত্রিয় শোণিত মায়ার পরদ1, 
তুলিয়া সবলে ভাসায় দুরে; 
নতুব। কাচের ব্যবসা হেতু, 
কাঞ্চন ফেলিলে গভীর নীরে। 
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যে করে গঠিল1 অশনি ভীষণ, 
সে করে ক্ষত্রিয় গঠিল ধাত1) 
যার অভিমানে সোণার বরণ, 
হয়েছে কালীয় মাথান লত1। 
গরাষে যেন শৃনা একথণ্ড মেঘ, 
ভাঁপিয়। নীলীম আকাশ ভালে; 
গ্রাসিয়াছে তেন কুল-অভিমান, 
কপটা পাশার বস্কার কালে । 
ভূলোক-আলোক হেরিলে আঁধার, 
রাগেরি বালুক! নয়নে ভরি; 
হেরিলে আধার রবি শশী তাঁরা, 
আধার মাখান ভারত পুরী ।-_ 
এবার সুসার করিয়া রাজন, 
গ্রকাশ বিপুল বীরত্ব রাশি; 
তব শঙ্খনাদে ঘুমন্ত ভারত, 
জাগিয়। দেখুক জ্বলত্ত অসি। 
কাপু কে) সিংহাসনে নির্ভীক নৃমণি, 
কীপু কে) পশুরাজ নিবিড় বনে) 
কীপু (ক) অরি দল বস্থদ্ধর। তলে, 
কাপুক কৌরব নিজ ভবনে । 


পুণ্যশীল পাগুবগণ মহর্ষি কর্তৃক এইরূপে উপরিষ্ট হইয়া তীর্থনেতা খধি- 
রাঁজ লোমশ আগমন প্রতীক্ষায় কেবল রহিলেন। অতএব পাঠক! পরক্ষণে 


“সৎ পুত্রঃ কুল দীপকঃ” এই কথার সার্থকত| দেখিতে হিমালয় গিরি 
গমনোদ্যত হউন। 


ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাত্তর্গত অর্জনাভিগমন পর্ব, 
নলোপাধ্যান পর্ব ও তীর্ঘঘাত্া পর্ব কুরুবংশে অর্্,ন- 


বিদাঁয় নামক ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাগ্ত। 


কুঁকবংশ ] 


চতুর্বিশ সর্গ। 
হিমালয় গিরি_কিরাভা্জন-- ্ 


(যৌবনে জটিল।) 
জজাজন0909600)09999০ সপ 
“সৎ পুন্রঃ কুলঃ দীগক 0” 





মানব কুলের ভিমিরময় ছুরদৃষ্টে সংপুত্র একটি রদ দীপের স্বরূপ, স্থুদস্তান 
কায়মনে ধর্মের আলোক ধরিয়! বংশীয়দিগকে সৌভাগ্যের উন্নত ধাঁমে লইয়! 
যায়।__মহাতপা ধনঞ্রয় হিমাচলে তপশ্চারণ করিয়! শক্রগণের মৃত্যুদারিবী- 
মন্ত্র শিক্ষাকরত ভ্রাতাগণের সৌভাগ্য গগণে স্মুখতারার স্বরূপ হইলেন ;- 
নরশ্রেষ্ট পার্থ মহাপার্থিবের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক হিমাচলে উপনীত হই- 
লেন_শৈলরাজের মনোহর রাজত্বে মনপ্রাণ মুগ্ধ হইল--স্কৃভদ্র! মোহন শৈল- 
বিভাগের স্বাভাবিক নির্মাণ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন--ৃষ্টিধর 
সকল মনোরম পরমাণু লইয়াই এই পার্কতীয় কুপ্জ শির্সীণ করিয়াছেন! খতু- 
গতির রাঁজভবন ও বিবেকের ক্রীড়া মলঞ্চ ; রাজ মুকুটের উতকৃষ্টরত্র এবং 
যোগী গণের তরুবন্কল একক্ষেত্রে বিদ্যমান আছে। এদিকে আবার পুষ্প- 
ভারনত তরু রাষ্ষিরও কি অপূর্বব সঙ্ঘটন ! বনদেবী যেন নানাবর্ণের অসংখ্য 
রাজছত্র মন্দর রাজশীরে স্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন! ফলবান বৃক্ষ সকল যোগ- 
মগ্ন জটিল তপস্বীর ন্যায় যোগ সাগরে মগ্ন রহিয়াছে ! তরু শাখায় কোকিস- 
দম্পতির! "ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণপী বর্তমান করিতেছে] এমন কি, 
পিকরাজের সুমধুর ধ্বনীতে মনের শত সহস্র বন্ধনী খুলিয়া যায়। দিকে- 
দিকে রত্ব রাগ্গিরও কি উজ্জ্বল প্রভ1! প্রভাকর প্রভাতী হার পরিয়। যেন 
শৈল কারাবাসে অবকুদ্ রহিয়াছেন | আ্রোতম্বতী ও বেশ মৃছু বেগে গ্রবাহ 
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দান করিতেছে; কলকগ্ঠীর কলকল নিনাদে প্রকৃতি গভীরনিদ্রায় অঙ্গ 
ঢালিতে বাসন! করেন, তত্র শ্রুতিমধুর মধুপ বন্কারে মুহূর্তের জন্যেও শুদ- 
হৃদয়ে প্রেমের অস্কুর হইয়া! থাকে ! 

মহাত্মা অর্জন এইরূপে শৈল বর্ণনা করিয়া জটাচীর ও কুশ মেখলা পরি- 
ধান করত ভগবান্‌ উমাপতির উদ্দেশে যোগাসনে মগ্ন হইলেন। ভিনি 
প্রথম মাসে ত্রিরাত্রস্তর দ্বিতীয় মাসে যড়রাত্রান্তর ও চতুর্থ মাসে পক্ষাস্তর 
ফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । অন্তর অনশন ব্রত তাহাকে কঠোর তগ- 
স্যায় নীত করিণ। তাপসগণ তাহার উগ্রতপে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন) 
দিক্পালগণও, ব্যথিত হইলেন-_ প্রকাণ্ড শৈল কম্পমান হইল-_পুণ্যাত্বাগণ 
চরাচরাত্মা মহাদেবের নিকট অর্জুনব্রত বিদীত করিলেন। ভগবান্‌ আগু- 
তোষ তাহাদের বাক্য ও ভক্ত পক্ষপাতী হইয়া! শৈল স্তৃতাঁ ভগবতীর সহিত 
কিরাত মুষ্তি পরিগ্রহ ও ভূতনারী পরিবেষ্টিত হইয়া মহাচলে উপনীত হইলেন__ 
এমন সময় মৃক নামক দানব উদ্দেশে কালের অনিবার্ধ্য পিপাদা বাড়িয়া 
উঠিল__দানবরাজ বরাহমুর্তি ধারণ করিয়। অর্জনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। 
যোগ মগ্ন অর্জুন, হুদয় দর্পণে তাহার আত্তরীক ভাব জানিয়! ছদ্ম বরাহের 
প্রতি শর ধারণ করিয়। কহিলেন, দুরাত্মা ! তুই কি জন্য হিংসা পরায়ণ হইয়া 
আমার জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিস.? কাল পুরুষের অবিচ্ছিন্ন 
আকর্ষণী একান্তই কি তোকে আকর্ষণ করিয়াছে । অধম ! তোর আর বিলম্ব 
নাই, আমার এই শরেই পাঁশব লীল| হইতে অবমর হও । 

অর্জন এইবলিয়া শরাদন গ্রহণকরিলে কিরাতবেশী বিভু ভ্রিলোচন 
তাহাকে নিবারণ করিয়! কহিলেন, তাপস ! এই শৈলসদৃশ বরাহকে আমি 
লক্ষ্য করিয়াছি। ভ্রিশৃলী এই কথ! বলিলেও ধনঞ্জয় বরাহ বিরুদ্ধে শরাঘাত 
করিলেন) মায়াকিরাতও মায়াবরাহের প্রতি বজ্রসার াণ নিক্ষেপ করিলেন__- 
প্রাণবায়ুর গতিরোধ হইল--ছন্্বেশী বরাহ উপর্যুপরি শর গ্রহ্রণে স্বদেহ 
ধারণ পুর্ববক কালের বিরাট মন্দিরে প্রবেশ করিল। 

অনন্তর ধনঞ্জয় ত্রিপুর বিজয়কে গর্বিত ভাঁবে জিজ্ঞাঁপা করিলেন, বীর! 
তুমি কে, কোন সাহসে আমার বধ্য বরাহের উপর শরনিক্ষেপ করিলে ? 
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মহাপুরুষ কহিলেন; তাপদেন্ত্র ! সেকি? মায়াবরাহ আমার শরাঘাতে 
নিহত হইয়াছে ; তুমি আত্মনমর্্াদা পরিত্যাগ কর। তবে বীতসংশয় 
হইরা থাক, যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হও» মুহ্র্তেকে দৈত্যপতির অনুযাত্রী হইয়া 
কাল রাজ্যে গমন করিবে। 

বীররঞ্জন অর্জুন ভগবান্‌ ধূর্ভটির এই দমরগস্তাম শুনিয়া! ক্রোঁধান্ধ 
হইয়া উঠিলেন$ তাহার অনুপম সমরশিক্ষা অগ্রনর হইয়া শর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল । ধনঞ্জয় শিবজয়ী যশোপার্জন করিতে প্রাণপণে অস্ত্র প্রহার 
কটিলেন। এ্রশীকবচ ,দবদেহে আচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর হতাশ 
করিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর, মুখচন্দ্রমায় অর্জুবনের চন্দরপ্রভ অপার অন্ররাশি 
গ্রাস করিতে লাগিলেন-__ভূতনাঁথের এবার অদ্ভুত লীলা প্রকাশ__ধনপ্রীয়ের 
অক্ষয় তুণীর বাণ শুনা হইয়] পড়িল; বীরবর অবশেষে অপি যুদ্ধ, বন্যযুদ্ধ, 
অনন্তর গাগ্ডিব প্রহার আরম্ভ করিলেন । ভগবান্‌ পিনাকী মাযাবলে গাণীবীর 
গাণ্ভীব-সম্পন্ভিও হুরণকরিয়া লইলে তিনি বাহু যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। শিবা- 
স্গিণী শিবদূতী ও অন্তহিত ইন্দ্র আদি দেবগণ কিরাভার্জুনীর় বাছসমরে 
অনন্তশন্তির খেলা! দেখিতে লাগিলেন_মল রণের উপসংহার--নংহার- 
কর্ত।, মহাদেব মহাবীর অর্জুনের গান্র নিপীড়ন করিলেন কুভ্তীনন্দন শিব- 
ছে মুয়মান হইয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন_-কি আশ্চর্যের বিশয় ! 
আমার সমরে স্ুরান্দুর পরাভব শ্বীকাঁর করে, কিন্ত আজ একজন বন্যমানবের 
হস্তে অগ্রতিভ হইলাম ! আমার বাঁণে ভূধর কম্পমান হয়। কিরাতনাঁথ 
ক্রিপে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রখিলি! বোধ করি, ইনি শুলপাণী ব্যতীত 
আর কেহই নন.! সাধারণ বীর ফাল্তুণীর সহিত এ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে 
পারিত না। যাহাহউক, এক্ষণে ত্রিলোচনকে অর্চনা করিয়া পুনঃ সমরে 
গমন করি। ত্রিপুরারী স্থুপ্রশন্ন হইলে ব্রিপুর জয় করিতে ও সক্ষম হইব। 

তিনি এই ভাখিয়া মৃশ্ময় স্থঙিল নিম্মাণ পূর্বক ফুল-গন্গাজলে গঙ্গা- 
ধরের অর্চনা! করিলে ধনঞ্জয় পুজিত বনফুল মাল! কিরাতের গলায় শোভা! 
পাইছে লাগিল। ইন্দ্রন্দন যোগেন্দ্রকে মায়াকিরাত জানিয়া তাহার পদ- 
তলে লুঠিত হইলেন, দেবাদিদেব পশুপতিও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়! কহি- 
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লেন, ফাল্তুণি! তুমি রণ জনিত দৈব নিগ্রহ ভয় পরিত্যাগ কর। আমি 
তদীয় পরাক্রমে ও কঠোর যে।গ সাধান যারপরনাই সন্তষ্ট হইয়াছি। 
বীরেজ্জ! এক্ষণে যোগলন্ধ দিব্যচক্ষু গ্রভাবে আমাকে অবলোকন কর। 

ভগবান্‌ ত্রিশৃলী এই বলিয়! পুাচক্ষু প্রদান করিলে স্দ্রাপতি, হর- 
পার্তীর ঘুগল মূর্তি দর্শন করিয়া সাধনার মধুিম শ্বাদ গ্রহণ পূর্বক স্তব 
করিয। কহিতে লাঁগিলেন__হে ঈশ। হে মহেশ] হে উমেশ কপদ্দীন, ! 
হে জটা, হে ধূর্জটি ! হে জটাধর পুরুষ প্রবীণ ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। 
ভগবন্‌! তুমি এ ভবকর্ণধার, তুমি সঙ্ক্ষণঘূর্তিতে বিশ্বের সংহার মূলক হও। 
কাল বাদীরা তোমাকে অনাদি অনস্ত ও অথণ্ড দণ্ডায়মান বলিয়! ক্বীকার 
করেন। পণুপতি ! ভূমি বিশ্বের গতি, তোমার বিশ্বক্গার দেহে চিরন্তন জগৎ 
বারস্থার উদয় অন্ত হইয়া! থাকে। তুমি আব্রহ্গ কীটাণু কীটে শিবরূপে অধি- 
টান হও। চতুর্ধর্গের ফল তোমার করুণীভাগার হইতেই ভূতগণকে বিত- 
রিত হয়। দিগম্বর ! দিক্‌ সকল তোমার অন্বর, বোম তোমার কেশ; উমেশ, 
মহেশ, ব্যেমকেশ নাম তোমাতেই প্রতিষ্টিত। জগতের নিয়তীচক্ত তোমা 
হইতেই ঘুণিভ হইয়া থ।কে। তোমার উচ্চ বেদ ধ্বনিতে মায়াঘুমস্ত জীবের 
গা নিদ্রাভঙ্ক করে। হে ত্রিশুলী ! হে অস্সিমালি ! হে শঙ্কর | দাঁসের অপ- 
রাধ ক্ষমাকর। হে বিরূপাক্ষ ! দাঁসের বিপক্ষ দলনের ভা'রগ্রস্ত হও । ত্রাস্ত- 
দাস তোমার পদারবিন্ম অভাবে যেন বৈর-তরঙ্গে মগ্ন না হয়। 

ধনঞ্রয়ের এই মহান্‌ স্তবে ভবদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
পূর্বক কচিলেন, পার্থ! তুমি অনিত্যপুরুষ নও। পূর্বজন্মে নারায়ণের 
সহিত কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছ। বিধুঃতেজের পবিত্র পরমাগুতে তোমার 
নীলকলেবর গঠিত হইয়াছে। বীরেন্দ্র! এই তোমার জন্মাস্তরিন, গাণীব- 
ধন্গ। পূর্বকালে ইহার প্রভাবে অপূর্ব বীরকির্ভি উপার্জন করিয়াছ। 
এক্ষণে অপহৃত সেই মহাধন্থু পুনঃ গ্রহণ কর, তোমার অক্ষয় তূরীরও শর পূর্ণ 
হউক, তদভিন্ তুমি অন্যতম বর গ্রহণ করিয়া সমাধি সাধনে বিরত হও । 

অর্জুন কহিলেন, ভগবন.! দাঁসের প্রতি প্রসন্ন হইয়! যদি বরদাত। 
হইলেন, তবে সমন্ত্রক ত্রন্ম শিরোনামক তদীয় পাশুপত অস্ত্র গ্রদান করূন। 
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ভগবান্‌ পিনাঁকধারী ভক্তাধীনতায় বলীন্ত্ ফাল্তণীকে মহাঁশর প্রদান করি- 
লেন_সাগর মেখলা ধরা কম্পমান হইয়া উঠিল--শুভাুধ্যায়ী দেবগণ অর্জ- 
নের প্রতি আগুতোম সন্তষ্ট দেখিয়া! পরম পুলকিত হুইলেন__শৈব লীলা! 
সমান্তী হইল-_সর্বশক্তিমান শস্তু কুত্তীম্থৃতকে এইরূপে বরদান ও ্বর্গারোহণে 
আজ্ঞা প্রদান করিয়! জগন্মাত! পার্কবতি সহিত অন্ত্থিত হইলেন__অদৃষ্ট ফলকের 
অন্তুভ আবরণী উড়িয়া গেল--নচী সহিত মচীকান্ত ও বরুণ প্রভৃতি দেববৃন্দ 
পার্থের অভ্যর্থনায় তথা উপনীত হইলেন-_পাুনন্দন এই অভাবনীয় অমর- 
অনুগ্রহ সন্দর্শন করিয়! অদৃষ্টের প্রতি শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । 

মনাররাজ এইরণে মুহূর্ভ কালের জন্য অমর নিকেন হইয়া দাড়াইলে 
ভগবান্‌ যম, বরুণ, ও কুবের তাহাকে যথাক্রমে দণ্ড) পাশ, ও প্রস্বাপণ অন্ত 
দান করিলেন। দেবরাজ ইন্তঃ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি 
পুরীতন নরধধি। বস্তুতঃ খধি জনোচিত অপার পুণ্যবলে দেব ছুল্লভ মহৎ 
ফল লাভ করিলে! এক্ষণে স্ুরপুরে গমন করিয়া স্থুরঅদ্ত্রে অধিকারী হও। 
কুমার! তৎপর দেববিমান প্রেরণ করিতেছি। তুমি অবিলম্বে স্বর্গযাত্রী 
হইয়] বীরবর্গের উচ্চতম ফল গ্রহণ কর। তিনি এইবপিয় নিজালয়ে গমন 
করত মহাত্মা! মাতৃলী সহিত রথ প্রেরণ করিলে সব্যসাচী শুচী হওনাস্তর 
গর্বতরাজ সমীপে বিদায় হুচক স্তব করিয়া কছিতে লাগিলেন ;-- 

নমী তোমায়, পর্বত পতি ! 


_ কলাণ দান, করহ দাসে : 
নিরখি যেন, ত্রিশ গতি; 
ব্রিদশ মান্য অমর বামে। 
তব বৈভব) ফুল চনানে । 
পুজিয়া হর, অমর পতি : 
লভিয়া বর, সুর বিমানে; 
যাই এবার, অমরাবতি। 
হইয়া তব, ভবন বাসী; 


করিল লাভ, অগ্ুল ফল 


২৭৩ কৃুরবংশ। 


ধরিল শিশুঃ 
পঙ্গু লঙ্গিল, 
বোঁবাঁর মুখে, 
বাজিল অতি, 
অপার জগৎ, 
হেরিল ছুই) 
মন্দর রাজ! 
রহিল সদ! 
গ্রস্থৃতি খণে, 
পরয়ে যেন, 
নিদাঘে ভোগি, 
লভিন্থ শৈলে, 
দারুণ শীতে? 
পশিয়া তব, 
কহিতে পারি, 
উঠয়ে কত, 
বালুকা। রাশি, 
নিবসে যত, 
বলিতে পারি, 
বহিছে কত, 
তবু গণনা, 
দানিলে কত, 


গগণ শশী; 
সপ্ত অচল। 
বাণীর বীণা) 
মধুর সরে: 
জনম কাণ1। 
নয়ন ভরে ।_- 
তব চরণে, 
খণী এ দাস : 
প্রস্থত জনে; 
জীবনীপ!শ।_ 
প্রখর তাপ;, 
শীতের লেশ : 
নহিল কাপ? 
নিবিড় দেশ ।- 
নক্ষত্র গণ; 
আকাশ ভালে 
হয় গণন; 
জলধি কূলে । 
সলিল ভার; 
ধর! ভিতর : 
না হবে ধার; 
দাসের পর। 


ধীমান্‌ অর্জুন এইরূপে পর্বতবর্ণন করিয়া রথারোহণ পূর্র্বক দেবনগরে 
প্রস্থান করিলেন । অতএব পাঠক ! এক্ষণে “আকরে পদ্ম রাগানাং জম্ম কাচ 
মণেঃ কুতঃ* এই কথার স্বার্থকত] দেখিতে ইন্দ্রমভায় গমনোদ্যত হউন। 
ইতি; মহাভারতীয় বন পর্ববাস্তগত কৈরাত পর্ব, কুকবংশে 
কীরাভার্জুন নামক চতুর্বরংশ নর্থ সমাপ্ত । 


বুকবংশ। 
পঞ্চবিংশ মর্গ। 

ইন্ত্-মভা__অর্জুনোর্বদী | 
( ইন্দরিয়-বিজয়।) 


“আকরে পদ্ম রাগানাং, জন্ম কাঁচ মণেঃ কৃতঃ।” 


মহং উপাদান হইতেই মহতের উত্ভব হয়, পাশ ভূমে কখনই সারবান্‌ 
তক অস্কুরিত হয় না।_মহামনা ধনপ্য় র্লোকে উর্ধসী আলাগে ঈব্জিয়- 
বিজয় করিয়া! কুল্লোচিত অপার মহিমা জগচ্চচ্ষুর উপর দেখালেন; 
শৈলরাজ হিমাচল হইতে দিদ্বপুরুষ অর্জুন দেবরথে অমর নিকেতনে আগ- 
মন করিতে লাগিলে মুহ্র্ত মধ মর্ভ্যলোকের দৃষ্টিবহিভূতি হইলেন। স্থুর 
সারথি মাতুণী অতুল অশ্ববিদা। প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ত্রযে আকাশ পথ অতি" 
করম পূর্বক তাহাকে স্বর্গলৌকে উপনীত করিলেন__স্র-সৌনারয্য দেখিয়া 
হৃদয়ে আনন্দ উৎদ উঠিল-ইন্্স্থৃত মাতুলি, মহাবলী ফাল্তুণীকে সুর-দত। 
বর্ণনাচ্ছরনে কহিতে লাগিলেন, কুমার! অমরাবতী কি মনোহর স্থান! খতুরাজ 
প্রকৃতির ক্রীতদাস হইয়া! এখানে বিরাজমান হইতেছেন, পবনদেবও চিরদিন 
দক্ষিণহস্ত বিস্তার করিয়৷ পারিজাত মৌরভ ছড়াইতে থাকেন? স্ুরগ্রকুতির 
অমন সীমন্তে মুহূর্তের জন্যও নিদাঘের দাগ গড়ে নাই। বীরবর ! খর দেখুন, 
পথঘাট সকলি প্রবালপুঞ্জের স্তাঁয় উজ্্বল, স্বর্গের রেণু পর্যন্ত জ্যোতিম্ময় 
পরমাধুতে পরিপূর্ণ; এমন কি, চন্তরকাস্ত-্থ্য্যকান্ত মণিমালায় অপার অমরা- 
বতী জ্বলিতেছে। বন! পুণ্যসপিল| মন্দাকিনীর মন্থর প্রবাহ অবলোকন 
করুন, ইনিই পরিণামের প্রমাপদ শিস্তারিণী হয়েন। অদূরে এ দেবকুপ্জ 


২৭৮ কুকবংশ | 


নন্দন বন, কুন্তুমরাজ পারিজাত এই উদ্যান খনির অমূল্য রত্র। অর্জন! 
ুর্তিমান রাগ-রাগিবী গণের মধুর কষ্টম্বরে কর্ণপাত করুন, মহীমণ্ডল ইহার কণা- 
মাত্র অবলম্বন করিয়া হৃদয়-মঠে আনন্দ-গতিম। নিম্্ণ করে। বীবেন্দ্! 
মহেন্দ্র সভার অলৌকিক সৌনদর্ধয দেখুন)-_চন্, স্ধ্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি এ মূর্তি- 
মান, এবং চপল দেবী নিশ্চলা হইয়| শ্বভাবের ধ্যান করিতেছেন | ভগবান্‌ 
বৃহস্পতি আদি দেবগণ এই সভার সত্য এবং দেবরাজ পুরনার ইহাতে সৃভা- 
পতির আসন গ্রহণ করিয়া! থাকেন; অনস্তকাঁল হইতে ইহার দৈনিক অধি- 
বেশন হয়। 

মহাভাগ অর্জন এইরপে স্বর্গ বর্ণনা শুনিতে শুনিতে স্থুরপুরে উপনীত 
হইলে তুম্ুরু ও হাহ-হুছ প্রভৃতি দেব গায়কগণ এবং অগ্পর-কিন্নর সকল 
তাহার সঙ্থর্ধন করিতে লাগিলেন_নর দেহ পুলকিত হইল--নর খাসি- 
অঞ্ডন অনন্তর দেবরাজ দমীপে উপনীত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন; 
দেধরাজও তীহার মন্তকাপ্রাণ করত সন্মেহে নিজাসনের অগ্যতম পার্থ উপ- 
বেশন করাইলেন, এবং তাহার মনোরঞ্জনের জন্য ঘ্বৃতাচী, মেনক1, রস্তা, 
ূর্বচিত্তি, স্বয়ংগ্রভা, উর্ববনী, মিশ্রকেশী। দগ্ডগৌরী, বরুখিনী, গোপালী, 
কুম্তযোনি, গ্রজাগরা, চিন্রসেন।, চিত্রলেখা, ও সহ! প্রভৃতি কামিনীগণের দ্বার! 
অপ্দরা-অভিনয় আরম্ভ করিলেন। ভাবিনীরা হাব-ভাঁব ও বঙ্কিম কটাম্ পাতে 
অপার ন্বর্গ চলাইতে লাগিলেন__কবি কল্পনার নিরাকার চক্ষু অন্তরের সহিত 
চাহিয়া! দেখিল- মুখচন্্র সন্দর্শনে কুচ-কমল প্র্ষ,টিত হইবে ন। বলিয়া তাহারা 
এক একবার পয়োধরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কনিতেছে। এই রূপে অভিনয় 
সমাপ্ত হইলে পার্থ বীর পিতৃ আজ্ঞা স্বর্গলোকে বা করিতে লাগিলেন, এবং 
বাসব-অন্ুকম্পায় পর্চসংবৎসর মধ্যে মন্ত্রমূলক বিবিধ দৈব অস্ত্রে পারদর্শা 
হয়] উঠিলেন। 

অনন্তর একদা অমরপতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বন! 
“সঙ্গীতান্‌ পরংবিদ্যা” বলিয়া! শান্ত্রকার উল্লেখ করেন? অতএব সঙ্গীত-গুরু 
চিত্রসেনের নিকট গীতবিদ্য| অধায়ন কর) প্রত্যুত সঙ্গীতবিদ্য| সকল- 
বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, এমন কি গীতবাদ্যের মোহকরি আবর্ষণীতে লোকে পূত্র- 


কুরবংশ। হ৭৯ 


শোক বিশ্বরণ হয়; গীতগুণে ছুর্জন বাক্তিও জন সমাজে আসন পাইন 
থাকে। তিনি এই বলিয়া অর্জ,ম-চিত্রসেন পরম্পরায় বন্ধুত্ব বিধান করত 
সম্থীত শিক্ষাদদেশ করিলে পার্থবীর অল্পকাল মধ্যে গান্বর্বিদ্যা-বিশারদ্র 
হইয়া উঠিলেন। রঃ 

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে অপ্পরার অভিনয় কাঁলে উর্কসীর গ্রতি অর্জ- 
নের কটাক্ষ নিবদ্ধন তাহাকে উর্বসীপ্রেমিক ভাবিয়া দেবরাজ গন্ধরর্বরাজ 
চিন্রসেনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, গন্ধর্বনাথ ! তুমি অমর-বারাজন! 
উর্সীর নিকট গমন করিয়। মামার অভিপ্রায় প্রকাশ কর? ঠিনি মহাবীর 
ফাল্তুণীর সহিত যেমন অন্ধ বিলাস করেন। চিত্রসেন ! কুমার অর্জুনকে 
তুমি যে রূপ দঙ্গীত বিদ্বান্‌ করিয়াছ, তদ্রপ উর্ধপীর দ্বারায় ভাহাকে রতি- 
শাদ্র বিদকরা আমার সম্পূর্ণ বানীয়। কিশোর কালই রসিকত্ব লাভের 
প্রথম দ্বার, এবং বারবিলাস ও &ঁ লাভের মৃলযন্ত্র; এমন কি রভিরসে চির 
বিমুখ ব্যক্তিকে নায়ক-নায়িকার ক্লীব বিয়া উপহাস করে। অতএব ধীমন্‌! 
প্রমান্‌ অজ্জনের সেই অনভিজ্ঞতাখগডন করাইয়া] দিন্‌। 

গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ইন্ত্রাঙ্ঞ। প্রাপ্তিমাত্রে উর্বসীর নিকট গমন পূর্বক 
কহিলেন, বরাননে ! ত্রিদশ নাথ ইন্দ্র আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করি" 
য়াছেন। “কুরু-ভূষণ অর্জুনের মনন্ষ্টি কর” স্থুরপতির এই প্রার্থনা। 
ফাল্তুণী প্রকৃতই স্বর্গীয় রতিভোগের উপযুক্ত পাত্র, অতএব তুমি সত্বর হইয়া 
তাহার সহিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কর। 

উর্বমী কহিলেন, গন্ধর্ববরাঁজ! স্থুররাজাজ্ঞ আমার শীরোধার্ম্য এবং পার্থ 
বীরের সহবাস করাও আমার প্রার্থনীয় । আপনি গমন করুন, আমি অগৌণে 
তাহার নিকটে গমন করিব। তিনি এইবলিয়া চিত্রসেনকে বিদায় করত 
নিশীথসময়ে নিশা গ্রকাশিনী চত্রিকা-বেশ ভূষণা ও মেঘাবৃত চন্্রলেখার 
সায় নীলাম্বর পরিধান হইয়! অজ্জ-নের শয়নাগারে গমন পূর্বক আত্ম- 
গমন জানাইলেন। 

বৃপ্ত অর্জুন উর্ববনী আগমন শুনিয়া তাহাকে সম্্রমে আনয়ন পুর্্ণক 
কছছলেন, দেবি। দাসমনিরে কি জন্য পদার্পণ করিয়াছেন ?, 
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স্থরমোহিনী উর্বমী অর্জনের এই বিনীত সম্ভাষণে অবাক হইয়! কহি- 
লেন, রাজকুমার! আপনার আজ এরূপ বৈষম্য ভাব কেন? উর্ববসী যে 
আপনার প্রেমাধীন তাহা কি একবারও স্মরণ রূরেন নাই? অভিনয় দিনে 
অধিনীর প্রতি যে সপ্রেম কটাক্ষ পাত করিয়াছিলেন, তাহ। কি ভূলিয়। গিয়া- 
ছেন? এমন কি; ভ্রিদশনাথ ইন্দ্র আপনার সেই আশঙ্তি-লক্ষণ বুঝিয়া 
আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব বীর! আপনি স্থিরচিত্ত 
হইয়া গুর্বভাবের উদ্দীপন করুন। অভিমারিকার আশা-দলিলে মরুময় 
দ্বীপ ভাসাইবেন না। 

অর্ভন কহিলেন, দেবি ! আপনি বয়োথিক| এবং বংশ গ্রস্থৃতি, তবু 
আপনার প্রান যৌবনের নব লাবগ্য দেখিয়া সব্িম্ময় দৃষ্টিপাত করিষা- 
ভিলাম। তভিন্ন পাপচক্ষে আপনার মোহন কান্তির, প্রতি দৃষ্টি সমর্পণ করি 
নাই। মাতঃ কুল জনণি ! ইন্দ্রাসন বিলাপিনি ! দাসকে ছুশ্রবৃত্তি দিবেন- 
না। পরকিছ্া গ্রণয়ে উপগত হওয়া যারপর নাই অধন্ম প্রতযাত জীবন 
কলুবিত হয়, জগৎ অপবাদে পরিপূর্ণ হয়, এবং পরিণামে মহানরকে স্থান 
হইয়। থাকে । উঃ কি পরিতাপের বিষয়! ক্ষণ ভঙ্গুর স্থুখের জন্য মহা- 
জিতেভ্দরিত| ত্যাগ করিয়া নিফলস্ক কুরুকুলে কালীর অস্ক মাখাইব? অনন্ত 
নরকে ডুবিব! কর্ণ বধির হও, ইল্জিয়গণ নিষ্পন্দ হও, এ পাপপ্রবন্ধ পুনরায় 
ঘেন কর্ণরদ্ধে, প্রবিষ্ট না হয়। 

উর্ধদী কহিলেন অর্জুন! ভূমি কি কেবল মৌরভ শূন্য সিমুল দুল ? 
তৌঁমার হৃদয় কি কেবল রসহীন ম্ভূমি ? বীরবর ! যে মনে প্রেমের অঙ্গ 
রাগ নাই, সে কিসের মন ? যে চক্ষে কটাক্ষ নাই, লে কিসের চক্ষু? যে 
হাদিতে রদ নাই দে কিসের হাঁসি? কিন্ত পার্থ! তোমার নিকট সকল 
অভাব গুলি একত্র আছে, আরও ধর্দশান্ত্রের আবর্জনা ্তপ বহন করিয়া 
তুমি চির নীরস হইয়া! রহিয়াছ। নতুবা পরকিয়! রসকে মহা পাপের অংশ 
বলিয়া উল্লেখ করিবে কেন? ইন্্রনন্নন! উপগ্রেম যদি পাপ মূলক হইত, 
ভাহা হইলে পবিত্র স্বপ্মধামে কখন বেশ্যা নিকেতন হইত না। অর্ভভুন! 
বার্থতাহী নায়ক নায়িকারাই পাপের ভার বহন করে। চির কুমারি অথবা 
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লোভহীন! বাঁরনারীরা তাহার ছন্দাংশও গ্রহণ করে নাই। যাহাহউক, এক্ষণে 
হবর্গবেশ্যার শ্বগা় তেজ দেখ। দুঃখ সিন্ধুর গভীর তলে নির্জন কারাবাদ ভোগ 
কর । আমার সহিত ক্লীব আচরণ করিয়| যেমন প্রেমতরুর উৎসন্ন মুকুল দেখাইলে; 
তজ্জপ তুমিও ক্লীব্অঙ্গ পরিগ্রহ করিয়! ছুরপনেয় অনঙ্গ নিগ্রহে আহত হও । 

উর্বরদী এইবলিয়া গমন করিলে বীর অর্জুন চিত্রসেনের সহিত দঞ 
মমীঙ্প উপনীত হইয়া নৈশ সংবাদ বিদীত করিলেন--মদৃষ্ট চক্র তীর্্যক 
ভাবে ফিরিতে আরম্ভ করিল--আখওল পুত্রকে কহিলেন, কুমার ! চিন্তা 
পরিহার কর, উর্বসীশাপ তোমার অজ্ঞাত নিবাসের উপকরণ হউক, তুনি 
দেব বরে ত্রয়োদশ বর্ষাস্তে পুনর্বার স্বদেহ প্রাপ্ত হও। যাহাহউক, বৎস! 
তুমিই ধন্য, তুমি ইন্রিপ্ম বিজেতা গুণে জগতের শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিলে, 
এবং তবাদৃশ স্থপুত্র লীভে আমি ও আজ কৃতাধ্যন্মন্য হইলাম । 

অনন্তর একদা! ভ্রযণশীলযোগী লোমশ, ফাল্তণীকে ইন্্রাসনে অধ্যাসীন দৃষ্- 
করত ভাঁবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্যের বিষয়! কুভীপুত্র ক্ষত্রিয় হইয়া 
কিরূপে ত্রিদশ মান্য অমরসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন? ইনি এমন কি পুণ্য কর্ম 
অগব1 এমন কি পরমধর্শ উপার্জন করিয়াছেন? তিনি এইরূপ ভাবিতে 
লাগিলে ভগবান্‌ ইন্দ্র তাহার সন্দেহ ভ্জনার্থ কহিতে লাগিলেন ;__ 


গুন ব্রহ্মন্‌! শ্বেতবাহন 
নহে অন্য নর : 
অতীত কালে, ছিল! ভূলে; 
নর খধিবর ।__ 
দীন বান্ধব, অংশ উদ্ভব) 
খধি পুরাতন : 
বিভুর সনে, বদুরী বনে; 
নিল যোগাসন। 
সেই অজয়, পুরুষ ছয়) 
হরিতে ভূভার ঃ 
অবনীতলে, ক্ষত্রিয় কৃগে) 
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হল! অবতার । 

কিন্ত সেকাল, 'ঘঘটিতে কাল; 

ছেরি দূর দিন : 
দ্বিয়। অন্থুরে, আশু এন্ুরে ; 

করিলেন হীন ।-- 
পরম পিতা, বিভু বিধাতা; 

বিশ্ব স্থট্টি করি : 
কাল কথলেঃ জগন্মগুলে ; 

দেন যে বিচারি । 
সেই স্ুৃবিধিঃ ভাবিয়া বিধি; 

প্রেরিলা অর্জনে : 
হবে নিশ্চয় অনুর ক্ষয়; 

ধনপ্তীয় বাঁণে | 
হে দেব ষি! দয়! প্রকাশি; 

সভতা৷ বিতরি : 
কাম্যক বনে, পাগডব সনে 

মিলি ত্বরা। করি ।_- 
“কহিব ধরে, সমর কর্মে? 

ব্রতী ধনগ্রয় : 
হও নৃপব্র! ভীর্থ তৎপর; 

পুণ্যের সঞ্চয় ।” 


ভগবাঁন্‌ বাঁসৰ এই বলিলে অর্জুন ও তাহাকে যুধিষ্টিরের তীর্থ নেতা হইতে 
অনুরোধ করায় খবিরাঁজ সম্মতি দান করিয়া! কাঁম্যকবনে প্রস্থান করিলেন। 
পাঠক ! এক্ষণে দ্যাদৃশী ভাবনা যস্য দিদ্ধি 9ভঁবতি তাদৃশী” এই কথার সার্থকতা 
দেখিতে প্রভাস তীর্থে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্দত ইন্্রলোকা ভিগ্রমন পর্ব, 
কুকবংশে অর্জুনোর্বসী নামক পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবংশ। 
ষড়বিংশ সর্গ। 


গ্রভাস তীর্থ-যাদব সংবাদ। 


(কৌরব সন্ন্যাসী) 
ঞারা900০000900060 25? 
“ যাদুশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি ভরবতি তা্ুশী। ” 


দেহীগণ সম্ভবতঃ যে ফল অন্থেষী হইয়! জগৎ-দিংহ দ্বারে অতিথি হয়, 
স্বভাব সংসারের অঞ্ষয় ভাগ্ার খুলিয়া তাহাকে প্রায় তাহাই অর্গণ করিয়া 
থাকে ।-ধর্শবস্ত ঘুধিঠির পূর্ণ ব্রদ্মের মিলন রূপ মহৎফলানুসন্ধানী হইয়] 
প্রভাস তীর্থে আগমন করিলে দৈবকীনন্দন যাদ্বগণ সহিত অচিরে দর্শন 
দান করিয়া তাহার প্রার্থনা পর্ণ করিলেন ;--ধধিরাজ লোমশ ইন্দ্র আজ্ঞা 
্রাপ্ত হইয়! পাওব মিলন করিলে কৌন্তেয়গণ মহ্র্ষিমুখে অর্জুন বিঝরণী 
গুনিয়৷ আহাদের পরাকাষ্ট প্রাপ্ত হইলেন_মহানেতার আগমনে তীর্ঘউৎ- 
সাহ বাড়িল__সশ্রদাগত কতিপয় ব্রান্মণকে হপ্ডতিনা প্রেরণ করত রাজর্ধি- 
ুিষ্টির অল্পসংখ্ব্যক হ্বিজাতিগণ মহিত ভীর্থগমন কামনায় কৃতনিশ্চয্ হই- 
লেন--গুতময় উদ্দেশ্য শুভমংযোগ হইল-_যাত্রাকালে সুমন্ত দী ক্ষার 
মহর্ধি নারদ, পর্বত, ও ব্যাসদেব আসিয়া! তাহাকে প্রচুর সংশিক্ষ। দিয়া গমন 
করিজেন। মহারাজ আত্মীয়গণ সহিত মার্শীর্ষের পুষযাপৌর্ণ মাসী নক্ষত্রে 
পূর্ব মুখে বহির্গত হইয়৷ ভগবান্‌ লোমশ কতৃক তীর্থবিজ্ঞাপনী শ্রবণ ও 
স্থানে স্থানে তপঃ, দান, যাগ, যজ্ঞ করনানস্তর যথাক্রমে নৈমিশারণা, গোমতী- 
নিচয়, কনা, গো, কালকোটী, বিষ ্রস্থগিরি, বাহুদা,প্রয়াগ, গঙ্গা-যমুন-সঙ্ষম, 
গ্রজাগতিবেদী, মহীধর, গয়শীরপর্বত, মহানদী, ব্রহ্মদর, অক্ষয়বট, 
অগন্তাশম, দুর্জায়া, তাগীরথী, বধূর নদীস্থ দীণ্চোদ, নন্দা, কৌশিকী, 
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গঙ্গাসাগর সঙ্গম, পঞ্চশত নদী, কলিঙ্গ দেশস্থ বৈদরণী, সংস্থান লক্ষণ বেদী, 
গ্রসস্তানদী, গোদীবরী; দ্রাবিড়স্থ আগস্তা-নারী, মহাতীর্থ সাগ়্, ও শুর্পারকে 
অবগাহন করিয়! পুণ্য সলিল! প্রভাস তীর্থে উপনীত হইলে পবিত্রষদয়- 
নরবর পুণ্য প্রদেশের স্ুুচারু নিশ্বাণ দেখিয়! মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
প্রভাদতীর্থ কি নয়নানন্দকর ! এইস্থানে ভারত মাতার তপস্থিনী বেশ 
বপিলেও অত্যুক্তি হয় নাই। জ্ুবিমল বারি রাশি বিশদ শষ্যারূপে বিজ ত, 
তীর নিবাসী অসঙ্খ্য বনষ্পতি সমীরণের আলিঙন রূপ শত সহন্র আলবৃস্ত 
সঞ্চালন করিতেছে! আবার অক্ষমালা কমুগ্ল এ ভূমগুলের অলঙ্কার 
এবং কৃষ্ণসার মৃগচর্ধ্ম ইহার সন্গ্যাপিনী সম্পদ বলিয়া অনুমিত হইতেছে ! 
পুখ্যবান্‌ কৌন্তেয়গণ এইরূপে মহাগ্থান প্রভাস ভীর্থে আগমন করিলে 
নীতিজ্ঞ যুধিঠির তথার পঞ্চতপা করিয়া দ্বাদশ দিবস যোগ সাগরে মগ্ন রহি- 
লেন-_পুণ্য কাহিনী বহু দেশ ব্যাপিয়! চলিল-বৃষ্টিবংশধর রাম-নারায়ণ 
এই সংবাদ অবগত হইয়া দসৈন্যে প্রভাস ধামে পদার্পণ করিলেন-যুধি- 
ঠিরের মহৎ কামনা দিদ্ধ-তাহারা পরম্পর অভ্যখিত হইয়| উপবেশন 
করিলে ধর্শরাজ ভক্তাধীন রামকৃষ্ণের প্রভাতী চন্ত্রমার নায় ল্লান মুখ দেখিয়া 
সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! অধীনের অনুকূলে আপনাদিগকে 
ঈদৃশ কৃপাবান দেখিয়া আমি আশাতীত ফল ল[ভ করিলাম। মরুভূমি পুষ্প 
মালঞ্চ নাহইলেও জলধর যেমন বারি ধর্ষণ করেন, সরঙ্ীতে কুমুদধাম না 
থাকিলেও শশধর যেমন কৌমুদী দান করিয়া! থাঁকেন, তক্রপ আমি এীশী- 
অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র নাহইলেও আঁপনাদের অদাধারণ শ্বজন প্রিয়ত! 
দেখিয়া আমার চিরঙ্লান হৃদ-কুবলয় জ্যোত্াঁ ভার লইতে বিকসিত 
হুইয়াছে। | 
অনস্তর বিপুলখিক্রমী বলরাম পাঁওবদিগের দাঁকণ বিস্ল-বিপত্তি দেখিয়া 
প্রভু নারায়ণকে সঙ্বোধন করিয়া! কহিলেন, মাধব! কি ভয়ঙ্কর দুঃখের বিষয় ! 
ধর্মযাজনার এই চরমফল দেখিয়া জবদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পুণ্যপথে এই 
রূপ বিষবৃক্ষ দেখিলে সাধু হাদয় হইতেও বিবেক ভক্তি উড়িয়া! যায়। হরি! 
মহানারকী দুর্ষ্যোধন ্ষি কুছুকে বিধির সরল মন ভুলাইয়। প্রচুর সৌভাগ্য 
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লাভ করিয়াছে । ধাহাফের বাহ অরিগণের শশান ভূমি, ধাহাদের হৃদয় 
ধর্মের জন্ম নিকেতন, ধাহাদের রসনা সতোর ক্রীড়া সরোবর, তাহারা আর্গ 
অধম কিরাতের ন্তায় অরণ্য ভ্রমণ করিতেছেন ! 
সাভ্যকি কহিলেন, রেবতী নাথ! এখন অনুতাঁপের সময় নয়, বরং 
ষ্টের দমন করিতে শর নৈতিক আলোচনা। করুন| যে বৃষ্িবংশ কোটি- 
দেশে অপি বদ্ধন করিলে বাসব কম্পমান হয়েন। আজ এমন প্রধান সম্পত্তি 
থাকিতে ঘুখিটিরকে বৈরী ষড়যন্ত্র ভোগ করিতে হইল। যাহাহউক, বীরবর 
এক্ষণে যদি ক্ষত্রিয় রুধিরের পরিচয় দিতে ইচ্ছা থাকে, বন্ধু বিনোদিনী 
প্রবল মায়ায় হৃদঃন্তর যদি ভেদ করে, আর কুরুগণের ছিন্নমন্তক দেখিতে 
বীরবৃষ্টি যদি তৃষ্রাতুর হয় ; তবে কৌরব সংগ্রামের ভৈরব শঙ্খনাদ করুন। 
সত্যণীল যুিষ্টির কঠোর সত্যের অনুরোধে ভারত-রাজ্যতার না৷ লরইলেও 
আমরা শক্র জয় করিয়া কুমার অভিমন্থ্যকে বিশাল বনুদ্ধরা প্রদান করি । 
ভগবান্‌ বান্থুদেব কহিলেন, বীরেন্দ্র! আমাদের স্ায় আত্মীয় ব্যক্তির 
পক্ষে ইহা সম্ভবতঃ ন্যায় পরতাই বটে, কিন্তু সত্প্রিয় পাওবগণ কখনই পর- 
বিজিত রাজ্য গ্রহণ করিয়। সত্য ভঙ্গ করিবেন না) প্রতিজ্ঞার পরিথাম পর্য্যন্ত 
আমাদিগকে একান্তই ছুর্বসহ সম্ভাপ ভোগ করিতে হইবে। অনস্তর আমন! 
গাগবপক্ষ অবলম্বন করিয়া অকৃত্রিম বদ্ধুতার পরিচয় দান করিব। ব্রিদশ 
নাথ কৃষ্ণ এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে মহাম্মা ধর্ম, শিনিনন্দন সাত্যকির মুখে 
সত্যরক্ষার কপট প্রণালী গুনিয়! তাহাকে কছিতে লাগিলেন ১ 
যছ্ু বীরবর! করহ গোচর ; 
অনিত্য সংসারে সত্য নিত্য ধন £ 
চরমের কালে সত্য সথা বলে; 
ভবের তরঙ্গ করি অতিক্রম। 
কিন্তু লীলাম্থলে, মায়া মোহে ভূলে) 
বিনশ্বর বিষয়ে আশয় ক'রি : 
ভ্রান্ত জীব পাপে, পুড়য়ে ভ্রিতাপে 
হইয়। ইন্দ্রিয় শ্রীচরণ সেবি।-_ 
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অশ্রজল ভার,  বহিলে কুমার ? 
ঘোর অন্ধকার দেখে এজগত £ 
. নারী মুখ ভার) নহে সহিবার ; 
জীয়ন্তে করায় শবের স্বরূপ ।-- 
দিয়। শত আখি, নিজ স্বার্থ দেখি; 
পরার্থে পরয়ে ছুই চক্ষু নাশ্‌: 
. ছংখী নিবেদন. করিতে গ্রহণ )-- 
সদাই বধির কর্ণের দুয়ার । 
রসনা লদত, রদে অবিরত ; 
লইতে হইলে অপর বৈভব : 
সত্যের মূরতি, হেরিলে প্রকৃতি; 
মুদয়ে নয়ান নিদালু মত। 
গ্রতিগ্রহ কালে, . ছুই হাত মিলে ; 
নাপুরে হৃদের আশা নিকেতন £ 
ম্হাব্রত দান, করিতে পরাণ; 
জাগিয়। নিরখে ছুঃস্বপন ভ্রম। 
কিন্তু দীন দাপ, . নাহি করে আশ? 
ধরিতে সে ধার এ ধর পরে : 
যা'ক ধন-মাঁন, যাক এ পরাণ 
যা'ক রাজস্থান কাল-সলিলে। 
মহাম্মা যুধিঠির এইরূপে মহাবীর সাত্যকিকে প্রবোধ দান করিয়া আগ- 
স্তক বৃষ্ণিবংশামদিগকে বিদায় করত তীর্থ বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
পাঠক! এক্ষণে পল্ভথশ্যানস্তরং ছুঃখং ছুংখস্সানভ্রং শ্ুখং৮ এই কথার 
সার্থকত! দেখিতে গন্ধমাদন শৈলে গমনোদ্যত হউন। 
ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তগ্গত তীর্যাত্রাপর্ধ, কুরুবংশে 
যাদব সংযোগ নামক ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত । 





কুকবংশ | 
সগ্ুবিংশ সর্গ। 


গদ্ধমাদন পর্বত--ভীম বিক্রম । 
€অচ্ছিন্ন স্ভাব) 





“ ছখস্যানন্তরং ছুঃখং ছুঃখন্যানভ্তরং সুখং |” 


সংসারে কখন সুখের উপর ছুঃখ, কখন ছুঃখের উপর সুখ সস্ভোগ ঘটিয়া 
থাকে ।- ভ্রাতৃবৎসল পাঁওবগণ পঞ্চম বৎসর ভ্রাতু বিরহের গভীর দুঃখ ভোগ 
করিয়! পুনরায় মহাশৈল গন্ধমাদনে সৌন্রাত্র একভা স্মুথে পরমন্ুখী হইলেন;__ 
রাজাধিরাজ যুধিটির পুণ্যন্থান প্রভামতীর্ঘবাস করিয়া প্রধান নেতা মহর্ষি 
লোমশের মুখে তীর্ঘ-মাধ্যাক্জিকা শুনিতে শুনিতে যথাক্রমে পয়োী, বৈদৃধ্য- 
পর্বত, নর্খদা, চব্যন-সরোবর, দৈদ্ধবারণ্য, কুল্যাসকল, পুষ্কর, যুগসন্ী, 
আর্তিকশৈলস্থ চন্দ্র সর, যমুনা, মহেন্্র পর্বত, সোমক, ইন্টারত, রামহদ, 
নারায়ণাশ্রম, বাতিকথণস্থ রামসরোবর, উর্জ্জানক, কুশবান্‌ হূদ, কুক্সিণী- 
আশ্রম, তৃগুতুঙ্গ পর্বত, বিভস্তা। জলা, উপজল।) তরঙ্গিনী, শ্বেতকেতু আশ্রম 
সঙ্গমা, কনখল, পুণ্যা, উষ্ভীগ্গ ও রৈভ্যাশ্রম তীর্থ হঈয়। উশীরবীজ, মৈনাঁক, 
শ্বেতগিরি, ও কালশৈল অতিক্রম পূর্বক সপ্তগ্গ ও গঙ্গাদ্ধারে অবগাহন কর- 
নানস্তর নুবাহরাজ পুলিন্দের নিকট ইন্্রসেন প্রভৃতি পরিচ'রকগণকে সমর্পণ 
করিয়া আকাঁশ গাঁও মহানদীর পবিত্র পিল শর্শ করত মহাশৈল গন্ধমাদনে 
উপনীত হইলেন--পাওবগণের শৈল পদার্পণ মাত্রেই পবনদেবের সকোপ দৃষ্টি 
পড়িল-বৃষ্টি সহিত তুমুল ঝটকায় মকলে অভিভূত প্রায় হইয়া পরস্টুর। 
কহিতে লাগিলেন, উঃ সমীরণের কি অসাধারণ মহিম1! সুদৃশ্য শৈলরাজ 
মুহূর্ত মধ্যে যেন মহাকালের আবামস্থল হইয়। দাড়াইয়াছে! ঘনঘটার ভৈরব- 
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সাজে জগৎ আচ্ছন্ন, অশমির ভীষণ শ্বরে অন্তর্জ্ঞগৎ কম্পমান হইতেছে! 
সৌদামিনীর মধুরিম হাসিতেই এক একবার সংসার আছে বলিয়া বোধ হয়। 
উঃ তরঙ্গিনীর কি উত্তাল তরঙ্গ! যেন দশ কোটা হস্ত ভুলিয়া নাথের সহিত 
আলিঙ্গন করিতেছেন! তরু লতাঁও উৎসন্ন, ফল ফুলের শত শত ভার ও 
আদরের সহিত ভূধরে বিস্তুত হইয়া পড়িতেছে ! আবার শিলা বৃষ্টির শিল- 
স্তুপ স্থানে স্থানে কুমতুম কুঞ্জের ্যায প্রতীয়মান হইতেছে! 

অনন্তর দৈবদুর্যোগ নিবৃত্ত হইলে দৃঢ়ব্রত পাওবগণ শৈল পথে গমন করিতে 
লাগিলেন । ক্রোশ মাত্র অতিক্রম করিতেই কোমলাঙ্গি কৃষ্ণার চরণকমল 
পাষাণ কষ্করে ক্ষত বিক্ষত হইলে স্থুকুমারী সহসা ভূতল শারিনী হইয়া পড়ি- 
লেন_মর্খবস্থলে নিদাকণ আঘাত লাগিল--পাগুবনাথ তীহার স্বাস্থ্য সম্পা- 
দনের সহিত থে করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে ! তুমি কি সুখে এই কাল- 
ভূজঙ্গকে আশ্রয় করিয়াছিলে? তোমার জোৎক্গাময়ী মৃ্ঠি একদিনের জন্য ও 
সখ শরতে পরিণত হইল না, ভারতেশ্বরী হইয়া তোমার ভাগ্যে সন্নাসিনী- 
দুঃখের অস্কপাত হইল ! এই কথ! বলিতে বলিতে রাজন্ুতা সচেতন হইলে 
রাজাজ্ঞায় ভীমসেনের ম্মরণরূপ গগণ বিদারিণী ধ্বনিতে নিশাচর বৃন সহিত 
বীরেন্দ্র ঘটোৎকচ উপনীত হইয়। অসঙ্খ্য সহচর সহিত পাগুৰ নমূহকে বহন 
পূর্বক তাহাদের অভিপ্রেত গন্ধমাদন প্রদেশ বদরিকাশ্রমে উপস্থিত করিলেন_ 
নারায়ণাশ্রম দর্শনমাত্রে হৃদয়ে নারায়ণ ভক্তির উদয়--তাহার| সেই পুণ্য- 
ভূমে আশ্রম নির্ণয় করিয়া ক্রমশঃ ষড়রাতি অতিবাহিত করিলে সপ্তদিনের 
প্রাতঃ মমীরণ একটি মহম্্দল পঙ্থজ পঙ্কজ নয়ন] দ্রৌপদীর দৃষ্টি- 
পথে নীত করিল-শ্টন্থুলভ ন্বামী-দোহাগের উত্থান-_নারীকুল ভূষণা- 
কৃষ্ণা সহত্রদল পদ্মামাল গাথিতে মরুতীর নিকট পুষ্প প্রার্থন। করিলেন। 
পবন কুমার অনুমানের দুরবীক্ষণ যন্ত্রে স্থুলচচ্ষু বসাইয়| কুন্থম মরসীসন্ধানে 
প্রিয়ন্রাত। হন্থমীনের বিরাম প্রদেশে উপনীত হইপেন-_কাচের বানিজ্কে 
কাঞ্চন লাভ হইল-_মঞ্জনাননন তাহাকে দূরে নিরীক্ষণ করত সকৌতুকে 
স্সেহ সম্প্রদানে শৈলগত মানুষীঅগম্য স্বর্মপথে মায়াদিদ্রিত হইয়া! বজ্রপাতের 
ন্যায় গিরিপৃষ্ঠে লাঙুল আঘাত করিতে লাগিলেন। 


কুফবংশ। ২৮৯ 


অন্তর ভীমদেন সেই শব্দান্সন্ধানী হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে 
গাবনীর নিকটস্থ হইয়া সিংহনাদ করিলে কপি কুলতিলক হনুমান কছিলেন, 
বীর! তুমি কে? কি জন্য আমায় জাগরিত করিলে, এবং মৃত্যু কামন। করিয়া 
এই সিদ্ধ মার্গে গমন বাঞ্ছ। করিতেছ কেন ? যদি.নিশ্চয়ই কাল পূর্ণ হইয়া 
থাকে তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়! যাও । 


ইকোদর কহিলেন, আমি পারুক্ষেত্রে বাুর অংশসস্তংত ভীমসেন। এ- 
সিদ্ধপথ প্রবেশই আমার উদ্দেশা। তোমার নিকট জীবনী পরামর্শ চাহি- 
ন।, কিন্ত “কি প্রকারে ব্যক্তিগত নিগুণ পরমাস্মাকে লঙ্ঘন করি” এই আমার 
বিশেষ ভাবনার বিষয়। বানর ! আমি শান্ত্রকুশল ন! হইলে স্বীয় ভ্রাতিবৎ 
গ্রতাপে তোমার সহিত পর্বত উল্লঙ্বন করিতেও সন্কুচিত হইতাম না । 

তিনি এই বলিয়া তাহার প্রশ্নান্দারে অগ্রজজভ্রাতা হনুমানের জীবন- 
কাহিনী বলিলে কেশরীকুমার মৃদুহাসা করিয়া কহিলেন, বীর ! আমি জরাতে 
উত্থানশক্তি রহিত, তুমি আমার লাঙ্গুল উৎসারিত করিরা গমন কর। 

বলগর্কিত ভীমপেন তাহার অন্থজ্ঞামাত্রে লাঙ্গুল আকর্ষণ করিলে ন্দুমেরু- 
মারবান্‌ লাঙ্গুল অঙ্গুলী মাত্র সরিল ন1। কুস্তীনন্দন এই ঘটনাকে দৈব বিড়ম্বন। 
ভাবিয়! স্বীয় ভ্রাতার নিকট বদ্ধাপ্রপি হইয়া কহিলেন, মহাশয় ! দ!পের অপ- 
রাঁধ মার্জন। করিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করুন । আপনি কেশব--না, বাসব 
না, স্বয়ং মহারুদ্র আসিয়া আমাকে ছলন। করিতেছেন ? 


পবনাত্বজ, অনুজের এই বিনীতবাণী শুনিয়! কহিলেন, অরিনম ! আমি 
তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমিই জগত্গ্রাণ বায়ুর রসে কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছি; আমার অসারদেহ বিভূ রামচন্দ্রের চরণ প্রান্তে অস্ত 
কালের জন্য বিক্রীত আছে। কুমার ! “সিদ্ধ মার্গে গমন জন্য পাছে দৈব 
কোপে পতিত হও” আমি এই শঙ্কায় মা়। করিয়! তোমার গতিরোধ করিয়াছি 
মহাবাহু ভীম, কপীশ্বরের ঈদৃশ ভ্রাতৃপ্রিয়তা দেখিয়! সপ্রেমন্বরে কহিলেন, 
আধ্য! আপনি পাগবাগ্রজ যুধিষ্ঠির তুল্য আমার পু্নীয়। বস্তুতঃ তন্রপ 
কনিষ্ঠ স্সেহান্থরাগ দেখিয়া এত দিনে পাগুবকুল সনা বোধ করিলাম। অত- 
৩৮ 


২৯, কুরুবংশ। 


এব মতিমন্‌! আপনি ভবিষ্যৎ ভারত সংগ্রামে দাসকে সহায় দান করিবেন, 
এক্ষণে লঙ্কাপমর সাময়িক রূপ প্রদর্শন করিয়। কৃতার্থ করুন। 

হন্গমান কহিলেন, বস! আমি অর্ভভুনের ধবজদও আশ্রয় করিয়া! তোমার 
ভীষণ ভুহঙ্কারে শক্তি সর করিব। আমার অলগ্ষিত সিংহনাদে অস্থ্য রিপুর 
বল হাস হইবে। সম্প্রতি আমার ছুরিরীক্ষ্য পূর্ব্বরপ অবলোকন কর। 

তিনি এই বলিয়া ন্বদেহ ধারণ করিলে ভীমপেন স্মুমের সদৃশ সেই প্রকাণ্ড 
কায় দর্শন করিয়া] কহিলেন, বীরেন্ত্! আপনি মহামূর্তি স্বরণ করুন। আপ 
নার বিরাট দশা দাসকে চক্ষু সত্বেও অন্ধ করিয়া তুপিয়াছে। তিনি এই 
বলিয়া তাঁহার নিকট নৈতিক শিক্ষাগ্রহণ করিয়। বলিলেন, মহাবল ! আজ্গ 
আমার নয়ন ছয় সফল হইল, আজ আমি মহা সৌভাগ্য অর্জন করিলাম। 

এইরূপে ভ্রাত় পরপ্পরা সম্ভাষ কদিলে অঞ্জন।নন্দন অস্তহিত, কুত্তীনন্দন 
বৈশ্রবণের সৌগন্ধিক উদ্যানের দিকে চপিলেন_কুম্থমিত সরোবর নয়ন 
পথে পড়িল--ভারত সন্তান ভীম পুষ্পচয়ন উপলক্ষে উদ্যান প্রহরীদের সহিত 
বিরোধ বাধাইয়! বসিলেন। তাঁহার বিভীষণ পরাক্রমে ভীষণ ভীষণ রাক্ষসরক্ষী 
সকল কালের উদরে গিয়া শয়ন করিল। অন্তর্যামী কুবের অস্তর বাহ্ছে ভীম- 
বিক্রম জানিয়! শুনিয়া ও পবননন্দন অনুরোধে তাহাকে শান্তিদান করিলেন 
না রণ বিলাস পরিশেম হইল-দৃরদ শা যুধিির বিপুল সমর শব্দ শুনিয়া 
অনুমান রূপ স্থক্ষতর অন্ুবীক্ষণে ভীমসেনকে কলহমত্ত জানিয়া রক্ষঃযানে 
আরোহণ পূর্বক সর্ব মত তথায় উপনীত হইলেন পবনাঙ্গঞজের জয়- 
নৈজয়ন্তি তাহাকে শুভদৃশ্ দেখাইল, ধর্ুরাজ হ্ৃষ্চিত্তে অনুঙকে অনশন 
করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ ! অকারণ রণসাগরে বম্প দান কি ন্যায়ান্থগত কার্ধ্য 
হইয়াছে? মৃহাশক্তির বরপুত্র হইলে কি এইরূপ উগ্রতা প্রকাশ করিতে 
হয়? কুমার! রণ দেবীর চির কৃপাদৃষ্টি থাকে না, তাহার অপার মহিমায় 
পণুরাজ সিংহ ক্ষুদ্র পণ্ড কর্তৃক ও পরাভব ছয়েন। 

তিনি এই বলিয়া! তথায় কিয়দ্দিন বিচরণ করত একদা] সিদ্ধ মার্গ দিয়া 
কুবের ভবন গমনোদ্যোগ করিলে আকাশ বাণী মমুস্ভূত হইল, রাজন! এ পথ 
অতি দুর্গম, আপনি বদরিকাশ্রিম হইয়া অন্যতর পথে যক্ষধাম গমন করুন। 


কুরুবংশ। ২৯১ 


রাজর্ষি ঘুধিষ্টির স্বকর্ণে অশরীরী বাণী শ্রবণ করিয়া সম্প্রদায় দহিত বিশাল 
 বদদরীতে প্রত্যাগমন করত ভ্রাতুক্ুত্র ঘটোৎকচকে বিদায় দিয়! কিছুদিন বদরী- 
নিবাসী হইয়া রহিলেন-_দেখিতে দেখিতে জটাস্গুরের আমু সথ্্য অস্তাঁচলে 
গমনোন্ুখ হইল-_ছুরাত্মা একদ! ভীমসেনের অনুপস্থিত কালে সতীকন্য 
দ্রৌপদী সহিত পাগুবত্রয় ও অন্ত্রনিচয় গ্রহণ পূর্বক পলায়ন করিতে আস্ত 
করিলে ধর্মবল এ সময় বীর্ধযপ্রকাশ করিতে পশ্চাঁৎ পদ হইল না1। ধর্মরাজ- 
যুধিঠির আপন গুরুত্ব বর্ধন করিলেন । ছুরাস্মা রাক্ষস অদ্ধের ন্যায় সেই খানে 
ব্চিরণ করিতে আরম্ত করিল। বলীন্ত্র সহদদেব সবলে স্কাহার নিকট হইতে 
অসি মুক্ত করিয়! অগ্রজের নিকট অনুমতি প্রার্থন! করিতে লাগিলেন-_কালের 
তেরী ঘনঘন বাজিতে লাগিল--দৈববশতঃ ভীমসেন তথায় উপনীত হইলেন। 
রাক্ষসাধম ভীমের পদাঁ্পণ দেখিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ পুর্ববক বদ্ধ পরিকর 
হইয়া দঁড়াইলে অসম সাহসী পাবনী তাহাকে তজ্জন গঙ্জন করিয়। কহিতে 
লাগিলেন, পিশাচ! এই কি আশ্রিতোচিত আচরণ? আমি কপটবেশী রক্ষঃ- 
ব্রাহ্মণ জানিয়াও অতিথি অনুরোধে তোর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম। আঞ্জ আর 
নিস্তার নাই। বিলুপ্ত রাক্ষণ বিজেতা যশঃ জটাশোণিতে সমুজ্বল করিব । 
অন্থুর কহিল, পামর! আমারও তাই ঈচ্ছাঁ। হয়, জাতীয়সত্ব রক্ষার 
জন্য প্রাণ্দান করি, নাহয়, বাহুবলে রক্ষকুল-কণ্টককে ইহ জগৎ হইতে 
বাহির করিয়া দিই। তাহার] এই বলিয়! মহাসমরে মত্ত হইলে উন্মত্ত কেশরী- 
করে, করীশিশুর ন্যায় অস্ুরাধম অবিলম্বে পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইল। অতঃপর 
পাগবগণ পার্থ সন্মিলন জন্য আকাঁশবাবী অনুসারে তথা হইতে বৃষপর্বার 
আশ্রম দিয়! আষ্টিষেণাশ্রমে উপনীত হওত উপনিবাঁদ করিলেন। ইতিমধ্যে 
সর্প হরণ সামগ্রিক গরুড়ের পক্ষপবনে তথায় পঞ্চবর্ণ কুন্মুম বৃষ্টি হইতে 
লাগিলে বরানন। রুষ্ণ। পার্বতীয় শিখরভাগে অগ্রপর হইয়! সেই সকল প্রকৃতি 
প্রদর্শনী দেখিতে ভীমসেনকে অনুরোধ করিলেন । বুকোদর, প্রেয়সীর প্রিয় 
সাধন জন্য অগ্রতঃ শিখরদেশকে নিরুপদ্রব করিতে চলিলেন-শৈল শিখর 
ধনেশ্বরের বিলাস ভূবন-_সেখানে পদার্পণ মাত্রেই রণচণ্ডীর আরাধন। হইতে 
লাগিল। যক্ষ-রক্ষগণ মাতৈঃ মভৈঃ রবে নর ভৈরব তীমের সহিত সমর 


২৯২ কুরুবংশ 


করিয়! পরগ্পারা সহমরণ লাঁভ করিলেন--বিলাঁস নিকেতন একবারেই জন- 
শৃন্য--ছুই এক জন ভগ্ন পাঁইক যাইয়] যক্ষপতিকে এই ছুঃখের কথাজানাইল। 

এদিকে সাধু মহাস্মা যুধিষ্টির সংগ্রামের কর্কশ ধ্বনী শুনিয়! রণরলী ভীম- 
বীরের সমরান্ভব করত দ্রৌপদীকে আট্রিষেণা শ্রমে স্থাপন পূর্ব ভ্রাতৃগণ 
সহিত তথায় উপনীত হইলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই ভগবান্‌ ধনপতি 
ৰছুসংখ্যক যক্ষ পরিবৃত ও মহারথে আরোহণ করত তথায় পদার্পণ করিলেন্‌-_ 
পবিত্র মাধুরী দেখিয়া! দেবআত্মা সন্তষ্ট হইল-_সাধু অবতার যুধিষ্ঠির অমূল্য 
বিনয় উপহার দিয় ভাহাকে পরিতুষ্ট করিলে ষক্ষরাজ কহিলেন, নরেশ্বর ! 
তুমি পবিত্র আত্মা, ভ্রিকালবেত্তার1 তোমাকে জগজ্জীবনের হিতৈষী বলিয়! 
প্রসংশা করেন। অতএব ইচ্ছান্পারে এই স্থুরব্হার স্থানে বিচরণ কর। মক্ষ- 
সংহার নিবদ্ধন ভীতি প্রদর্শন করিও না, উহার মনুষা সমরে আত্মহারা হইবে 
বলিয়া বহুকাল হইতে মহ অগস্ত্যের অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু মহা- 
রাজ ! আপনি এই অতাচারী ও অপরিণত বয়স্ক ঘুবাকে অন্থশাসন করুন। 
অতি শব্দই পাশ্চাত্য জীবনের বিদ্বু বিপদ্ভির মূল হইয় দাড়ায় । 

তিনি এই বলিয়া! তাহাদিগকে আলিগ্গন করত মহাপ্রস্থান করিলে সেই 
নির্কি্ঘ সময়ে ও নিরপত্রব স্থানে মহাত্ম। ধৌম্য ও আষ্টিষেণ প্রভৃতি খষি- 
নিচয় গজেন্দ্রগামিনী যাজ্জসেশী সহিত উপনীত হইলেন__অজ্ঞনের আগমন 
কাল নিকট হইর। আমিল-_তাহার| সেই পুধাধামে ধনঞ্জয়ের মুখচন্দ্র দেখিবার 
জন্য ভূষিত চকোর-চকোরীর ন্যায় রহিলেন--বলিতে বলিতে বর্ষ চক্রের বাধিক 
গতি সমাপ্ত চক্জরকুল চক্র অর্জুন পঞ্চম বৎসরের পর স্থুর বিমানে আরোহণ 
করিয়া ভ্রাতাগণের নিকট অবতরণ করিলেন। পাতুকুল হৃদয়ে গ্রেমের তরঙ্গ, 
আনন্দের লহরী, স্থখের উৎস অনিবার্ধ্য বেগে ঝাঁপিয়। উঠিল। সারখী-মাতলি 
ন্বর্গীলোকে ফিরিয়া গেলেন। কৃষ্ণাসহিত্ত ভ্রাতৃগণের শ্রন্তিবপ চাতক- 
চাকী ধনগ্তয়ের স্বর্গ বিবরণীর অমৃত জল পাঁন করিতে লাগিলে যশস্বী 
ভর্জুন আসমাণ্তী সমস্ত বর্ণনা করত অগ্রজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
আর্য! দাসের শ্বগীঁয় কাণ্ডের মধ্যে দানবনলনই অতিশয় কৌতুকাবহ, 
এমন কি) দেই অবর্ণনীয় রণসাগর তদীয় চরণ তরী বলে উত্তীর্ঘ হইয়াছি! 


কুকবংশ। ২৯৩ 


ভগবন্! দরানবারি ইন্ত্র এই কিরিট-কবচ ও মহাঁশত্খ দানকরিয়া দানবসংহারে 
অন্ুমাতি করিলে আমি মাঁতলি সারথি সহ মহারথে অধীরোহণ করিয়। 
পাঁতালতলে অন্থুর পুরী আক্রমণ করিলাম। উঃ! আমি অনেক 
বীরত্ব সনর্শন করিয়াছি । কিন্তু অস্থুরদূল তুল্য বীরত1 কখনও দৃষ্টিগোচর 
করিনাই ! বীরগণ কি শুভক্ষণেই খড়গাধারণ শিখিয়| ছিল! বলিতে কি, 
মুগরঠজের ভীম গর্জন শুনিয়াছি, সাগর কল্লোলেও কর্ণপাত করিয়াছি, 
ঘন ঘটার গভীর নিনাদে৪ শ্রবণ পাতিয়! দিয়াছি। কিন্তু দানবদের 
তুলা পিংহনাদ শ্বপ্রাবেশেও শুনিনাই ! আরও চক্রধারীর সুদর্শনচক্র সতেজে 
দর্শন করিয়াছি, ইন্ত্রশরকেও পবন পথে ছুটিতে দেখিয়াছি, বিজুলী রাজিতেও 
নয়ন ঝলসাইয়। দিয়াছি; কিন্তু এমন অন্্রপুঞ্জে কখন দি দান করি নাই। 
মতিমন্‌! কেশরী যেমনু করি কুস্তে লক্ষ দিয় পড়ে, তদ্রপ সাগরছুর্গে নিবাত- 
কবচগণঃ অনস্তর আকাশপুরে কালকেতু মকল রণরঙ্গে আক্ষালন করিয়া 
ছিল! তাহাদের রথচক্র-ঘর্ধর, রথীর হুহুস্কার ও ধনুষঙ্কারে পাতাল বাসী সর্প- 
যোদ্ধারাও কম্পমান হইয়| ছিলেন। চতুদ্দিক হইতে সমর তরঙ্গ যেন 
জগৎ গ্রাস করিতে প্রস্তত ! কিন্ত দেব ! আমি কায়মনে পরাশক্তি 
পদসে। করিয়া মহারিপু দ্রিগকে সমূলে সংহার করিলাম । অনন্তর প্রভাতে 
কৃতান্ত ধনঞ্য় ্বজনবর্গকে দেবান্ত্র সমূহ দেখাইয়া তাহাদের আশা স্থল হইয়া 
দ্াড়াইলেন। দেবরাজ ইন্্রও শ্ুসস্তান প্রিয়তায় অমর এশর্ষেয যুধিটির সমীপে 
আগমন পূর্বক অমীম সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পাগুবগণ 
এইরূপে মানব জন্মের উচ্চতম যশঃ ক্রয় করিয়। সেখানে চারি বৎসর যাপন 
করিলেন। এক বৎসর একত্র বনবাঁদ, পঞ্চবর্ষ অজ্জরথন বিরহ, চারি বর্ষ পুন- 
মিলন; সর্বসমেত দশবর্ষ পূণ হইলে তীহারা! গ্রত্যাবর্ভন করিলেন। যাত্রাকালে 
মহাত্মা! যুধিটির পর্বতরাজকে বদন] করিয়। কহিতে লাগিলেন 
হে নগেন্ত্র গ্রণমি তোমারে 


লতি তব পদতলে মহামৃল্য নিধি, 
চলিল ভিখারি কুরু ভারহ ভিরে। 


মণিহার| যেন বিষধর : 


২৯৪ কুকবংশ। 


খুঁজিয়া পাইলে মণি গহন বিপীনে, 
কভু না অলসে আর পশিতে বিবর। 


_ কিস্া সতী শ্রীমস্তিনী মেল! : 
সাথে করি নিরুদ্দেশী প্রিয় পুত্র ধন, 
আবাসে আইসে যথ। হইয়া চঞ্চল! । 

গিরিবর করহ কল্যাণ ! 
পরিহি নর লীল1। পরিজন সহ, 
তোমার চরণে যেন পুনঃ পাই স্থান। 


সংসারের মায়া আকর্ষণী : 
পুণা ক্ষেত্র শৈল হ'তে করে আকর্ষণ, 
শ্যামের বীশরী যেন ডাকে কমলিনী । 


বীর বাঞ্ছ। রণ জয় ভেরী :. 
আহ্বানি ভৈরব রবে সেনানি মগুলে, 
আকষণ করে যথা রণ রঙ্গ" পরি। 


মনে জানি মায় ময় ভব ং 
তবু জঞ্জালের জালে রহিতে না পারি, 
টানয়ে ধীবর কাল মীন ময় জীব। 


কিন্ত দেব এই বাঞ্ছজে দাস! 
কাঁলের কাননে মায়া কেশরিণী করে, 
গড়িয়া পতিত যেন না হয় নিরাশ। 


গেল দিন হইনু বিদায় : 
বাহ জগতের রবী পশি অস্তাচলে, 
“দিন গত দিন গত” বলিয়! জানায়। 
মহারাজ যুরিষ্টিঃ এইরূপে শৈলরাজকে অভিনদদন করত বন বিভাগে 
আবর্তন করিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে “সহায়ে! বল্বত্বরঃ” এই কথার 
সার্থকতা দেখিতে হিমালয় শৈলে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি; মহাভারতীয় বনপর্কাস্তর্গত ভীর্ঘযাত্ৰা, জটা স্থরবধ, ঘক্ষযুদ্ধ, ও নিবাত- 
কবচ যুদ্ধ, কুরুবংশে ভীম ধিক্রম নামক সপ্তবিংশ দর্গ দমাগ্ড। 


কুকব্ংণ | 
অফটীবিংশ মর্গ। 


হিমালয়শৈর- নহ্ষউদ্ধার। 


( সর্প বন্ধন) 
সপোন ৮০০০ 
'“সহায়ে। বলবন্তর) 1” 


শারীরিক বলেরস্তায় সংসহায়বল ও প্রা্থনীয়, গতসন্ব বিপন্ন পুরুষের! 
সহায়কর্ার সাহায্য বলে ও মহাগদে নিষ্কৃতি লাভ করেন |_-বীর তেজ! ভীম 
নাগপাশে নিস্তেজ হইয়। যুথিষটিরের স্থিরবুদ্ধি গ্রভাবে হিমালয়ে মহামুক্তি লাভ 
করিলেন ;--ভারতভূষণ ঘুধিষ্টির শৈলরাজকে বন্দনা করিয়া অমাতাবৃন্দ মহিত 
ত্যাবর্তন করিলে মহর্ষি লোমশ তাহার নিকট বিদায় গ্রহ্থণ করিয়া স্থুর- 
সদনে গমন করিলেন | পাগুবগণ পরিচিত পথ লক্ষ্য করিয়া যথাক্তুমে আষ্টি- 
যেণীশ্রম, কৈলাম উপত্যকা, বৃষপর্কাপুরী, কুবের সরসী, বদরিকা শ্রম, চীন, 
তুষার, দরদ, ও পুলিন্দ দেশ অতিক্রম পূর্বক স্থবাহুর রাজপুরীতে উপনীত 
হইয়] ইন্রসেনাদি সহচর বর্ণকে আন্ুষন্ী করত ভীম মন্ততি ঘটোৎকচকে 
বিদায় দাম ও হীমান্রী সান্ুতে পত্র নিকেতন নির্বাণ করিয়! পরমন্ুখে একবর্ষ 
যাপন করিলেন। ইতি মধ্যে নহুষ রাজর্ধির সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটন হইল। 
বীরব্রতাবলম্বী ভীম সবিক্রমে শৈলারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা চিন্ত- 
হারীপার্ধতীয় চিত্র দেখির| মনে মনে তাবিতে লাগিলেন_তৃধর পতির কি 
গ্রকৃতি রঞ্জন দৃশ্য ! যেন মূর্তিমতী শাস্তি সহত্র বাহু প্রসারণ করিয়া আত্মাকে 
আলিঙ্গন করিতেছেন ! কোথাও করেণুগণের মৃদুকর্ণতাল, কোথাও কোকিল" 
কোকিলার কল নিনাদে নিস্তবতার তিরোধান হইতেছে! শীত প্রধাননিবিড় 
তছায়ায় পশুদল'দলে দলে বিচরণ করিতেছে । আবার হরিচন্দন মিশ্রিত 


২৯৬ কুরুবংশ । 


প্রকাঁগ প্রকা বনষ্গতি মস্তক পাঁতিয়া অজত্র তুষার অর্ধ্য লইভেছে! দিকে 
দিকে হিম লেখা সকলও রজত উত্তরীরন্যায় বিদ্যমান এবং অমর গৌরব, ওষধী 
সকল অক্ষয় চন্দ্রিকাদান করিতেছে! গিরিগুহায় এ আবার কি প্রকাণ্ড ভুজঙ্গম ! 
পঝননন্দন এইকথ| নাঝলিতে বলিতেই নাগরাজ তাচাকে আক্রমণ করিল। 
অধূতনাগ বলশালীতীম অসীমকায়সর্প তেজে নির্ভীবেরন্যায় হইয়া মুক্তি- 
লাভ জন্য তাহার নিকট বারম্বার প্রার্থন৷ করিলে সর্পনাথ তীহার প্রার্থন! 
পুর্ণ না করিয়! ক্রমে সর্ধাঙ্গ বেষ্টন করিল। পবনাম্মস এই অভাবনীয় 
বিপদ গ্রস্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, রে কুলকলম্ক দুর্ধযোধন ! 
তুই এধার নিশ্চিন্ত হ, পাওবপিংহ হিমাঁচলের গভীর গুহায় চিরকালের জন্য 
লুকাইল ! হামাতঃ কুস্তি ! আজ কাল সর্পের করাল কবলে তোযার হদয়- 
কুদ্দুম উৎসর্গ হইতে চলিল ! হা! আর্য যুধিষির | তুমিও আজীবনের জন্য 
অনিবার অশ্রু সাগরে ডুবিয়া রহিলে, তোমার আশৈশবের রণতরী আজ 
কাল ভূজস্তের বিষে দগ্ধ হইল ! 


নাগপাশ বদ্ধ ভীম এই প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলে মহ্থামনা যুধি- 
ষ্টিরের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি নিতিবান ধ্যৌমের সহিত বহু অন্বেষণ 
করিয়! ভীমের পমীপবর্ভা হইলে তাহার হৃদয় হইতে ভ্রাত জীবনী আশ! এক- 
বারে লোপ হইয়া গেল। মহারাজ অন্ুপ্গের মুখে বন্ধন বিবরণী গুনিয়। সর্প 
রাজকে কহিলেন, নাগেন্ত্র! তুমি কেঃ কি জন্যই ব1 আমার ভ্রাতাঁকে আক্র- 
মণ করিয়াছ এবং কৌন্স্ত প্রতিদান করিলে ইহাকে অব্যাহতি দিনে পার। 


সর্প কহিলেন, তাঁত ! আনি তদীয় পূর্বপুরুষ রাজধি নহুষ্ধ। জন্মান্তরে 
ত্রলোক্যের উপর আমার আধিপত্য ছিল। দর্শন মাত্রে সকল প্রাণীর তেজঃ 
হরণ করিতে পারিতাম। সহশ্র সহন্র ব্রদ্দর্ষি আমার শিবিকা বহন করিতেন । 
একদা! বিবিক। বাহী খবিরাজ অগন্ত্যকে পদ দ্বারা স্পর্শ করিলে সেই ব্রক্ষ- 
শাপে আমি ঈদৃশ হূর্দশাপন্ন হইয়াছি। রাজন! এক্ষণে অধিকাঁরগত বস্তই 
আমার তক্ষয; তবে যদি আমার কৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে দেন তাহাহইলে 
ভীমদেস্তক অবশ্যই প্রতিদান করিব । 


কুকবংশ । ৭৯৭ 


বির কহিলেন, নাগরাজ ! আপনার যদি বেদবিশেষে অধিকার থাকে, 

তাহা ধইলে বলুন, প্রাপণ নমদ্যার উচিত প্রত্যুত্তর দান করিব | 

সর্প কহিলেন, বৎস! বাকা বন্ধনীতে তোমাকে বুদ্ধিমান্‌ বপিয়। বোধ হই- 
তেছে; অতএব বল- ব্রান্মণ কে, বেদ্য কি,্রান্ষণ-শূর্রে বিশেষ কি, স্বুখ-দুঃখ- 
রহিত পদার্থ আছে কিনা, আর জাতি বিভাগের প্রয়োজন কি? 

যুধিষ্টির কহিলেন, ধীমন্‌! যাহা অবগত হইলে জীব শোক প্রাপ্ত হয় না, 
সেই ত্রন্ম জ্ঞানই বেদ্য) “সত্য, দান, ক্ষমা, শীলত।, আনৃশংস্য, তপ ও দ্বণী” 
সদগণ মকলই ব্রাহ্মণ) যে ব্রাহ্মণ উক্ত মহৎ গুণ বিহীন, সে শূদ্র; যে শুর 
্রন্মভাবাপন্ন, সেইব্যক্তি ব্রাহ্মণ; খিশ্বক্র পরিচালনা জন্য জেঞেয় ও স্তুথ-দুঃখ- 
বর্জিত বস্তর (পরব্রদ্ষের) স্থায়ীত্ব সম্ভব) আর স্বায়ভুব মুর মতে 
“ন্বুমংদ্কৃত ও বেদবের্ডা" ব্রাহ্মণ, সংস্কার ও বেদাচার রহিত ব্যক্তি শঙ্কর” 
এই ছুই জাতি” অতএব বৈদিক আচরণের উত্বেজনাই জাতি ভেদ; তত্তিন্ন 
সাধারণ জাতিবিচার সমাজবন্ধনীর অনুরোধ । মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে মহৎ 
প্রশ্ন পূরণ করিলে সর্পরাজ বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিল। প্রধানকৌন্তেয় 
তাহাকে অমিয়ন্বরে কহিলেন, আধ্য ! কিকর্্ম করিলে সদগতি হয়, দান-সত্য 
উভরের মধ্যে কি প্রধান, অহিংস ও প্রিয় ব্যবহারের মধ্যে কাহার গৌরব 
অধিক? মনুষ্য দেহাবসানে অর্গাগত হইয়া কি রূপে ম্বকর্থের শুভাশুভ ফল 
ভোগ করে; কি রূপেই বা শব্দম্পর্শাদি ব্ষয় ভোগ হয়, আত্মা কিরূপে “শব্*ঃ 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)” এই সকল পৃথব পৃথক বিষয়ে অধিষ্ঠীন করেন, এবং 
মন-বুদ্ধির লক্ষণ কি গ্রক'র, আর আপনি এককালে সকল বিষয় উপভোগ 
করিয়াছেন কি না? 

সর্প কহিলেন, কীর্তিমান্‌! দান, সত্য ও অহিংগা দ্বারাতেই স্বর্গলাভ হয়? 
স্ছল বিশেষে সত্যঅপেক্ষা দানের গৌরব এবং স্থানাস্তরে দান অপেক্ষা 
মত্যের প্রাধান্য শ্বীকার করাঁাইতে পারে; কখন প্রিয় বাকা হইতে অহিংস, 
কখন অহিংস অপেক্ষ। প্রিয়তা প্রধান বলিয়া! শান্ত্রকর্ত! নির্ণয় করেন; 
আর মনুষ্য জন্থ, শ্বর্গ বাম ও তির্ধ্যক যোনি এই ত্রিবিধ গতিই দেহাবসানের 
পুনঃ সংস্কার; ফলতঃ ধার্শিক ব্যক্তি দেবদেহ, পাপীলীব ভির্্যকযে।নি 

৩৯ 


২৯৮ ঝুকবংশ। 


মিশ্র স্বভাবীর! কৃতকা্যের ননাধিক্য বশতঃ নর-তির্যাক উভয় জন্মই পরিগ্রহ 
করে? কিন্তু নিষ্কামী সাধক হইলে নির্বিকার পরমাত্মাতে লীন হয়? ক্য্মা। 
জান, বুদ্ধি ও মনের দ্বারা শব্দাদি বিষয়ে অধিরিত হয়েন ? তততিত্ন বিষয় বিশে- 
ষের সহিত ইন্দ্রিয় মিলনই যুদ্ধি, করণশক্কিই মন; এবং আত্মাব্যা পিনী- 
জ্ঞাননিয়োজিত বুদ্ধি ও বুদ্ধিনিয়োজিত মন; এই দন্য এককালে সকল বিষয় 
উপভোগ হয় না। বস! ভগবান্‌ অগন্ত্য তোমাকেই আম।র শাপাস্তকারী স্থির 
করিয়াছিলেন । তোমার সমাগমে আমার অম| রজনী প্রভাত হইল । 
আয়ুম্মন! আমি যারপরনাই বাধিত হইয়াছি ; অতএব ঘদি আরও কিছু 
বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর। তিনি এই কিয়া শ্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন । 
যুধিির কহিলেন, দেব ! আমার অন্য কোন ভিজ্ঞাস্য নাই; কিন্তু আপনি 
ঈদৃশ মহাশয় ব্যক্তি হইয়। কি নিমিত্তে ব্রহ্মঅসম্মান রূপ গাপপস্কে লিপ্ত 
হইলেন? তাহার এই কথা গুনিয়। মহাত্ব| নুষ কহিতে লাগিলেন 


গুন রাজ! যুখিষির, হৃদয় করিয়া স্থির? 
বিষয়ে আসক্ত হৈলে মতি ! 
চির ছুরায়ত, ধনমদে মত্ত 


হ'য়ে হয় অধোগতি। 
মাভাবে ছাহার চিত, অতীত কি ভবিষাত ) 
_. বর্তমান অনিত্য লীলায় : 
বিভব গরবে, তুচ্চ দেখি সবে; 
উচ্চভাবে নাহি ধায়। 


না দেখে উর্ধেতে তার, আছে কত সারাৎসার; 
পারশূন্য প্রপঞ্চ জগতে : 
মহীতলে হেব, নাছের ভিখারী, 
নাচয়ে ভারত থেতে । 


অপার জলধি গায়, মফরী নঞ্চার প্রায়; 
কাপায় সধীনে ধনদ্বাপে; 


কুরুবংশ। ২৯৯ 


হৃদি দ্বার খুলি, দা কৃতৃহলীঃ 
অসতীর গ্রেমালাগে ) 


তাহার মানস পাখী, শিয়র-গ্িগ্তরে থাকি, 
শরাবৎ দেখে ধরাখান ; 
গ্রভুভক্ত বিনে, সে বিষ নয়নে, 
কেহ নাহি পায় স্থান।__ 


অখণ্ড অদৃষ্ট লিপি, খণ্ডন নহে কদাপি, 
আমি হ'এ ভ্রিলোক ঈশ্বর 
পড়িন্ বিভৌলে, গরবিসী কোলে, 
যে ভূলাঁয় চরাচর। 


গ্রকৃতি সরব নাশী, গ্রাদিল হ্বুখের শী, 
সর্গ যোনি হৈল পরিণাম : 
এবে শাপান্তরে। যাই স্বর্গ পুরে; 
লভিতে পুব্বাঁয় কাম। 


শাঁপমুক্ত রাজর্ধি নয এইরূপে আত্বন্রান্তী গ্রকাশ করিয়া হ্থুরলোকে গমন 
করিলে ধর্শরাজ বুকোদরের সহিত গিরি আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন-_ 
বর্ষ। প্রকৃতি ধীরে ধীরে চলিয়া গেন--কার্তিকী পৌর্ণমাীতে গাওবগণ 
হিমগিরি হইতে বাসোখান করিয়া চলিলেন। অতএব পাঠক ! এক্ষণে 
“নমস্তি ফলিনো৷ বৃক্ষা নমস্তি গুণিনো। জন1ঃ এই কথার সার্থকত1 দেখিতে 
কাম্যককাননে গমনোদ্যত হউন। 

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্কাত্তর্গত আজগর পর্ব, কুকুবংশে 
নহছষ উদ্ধার নাম অষ্টাবিংশ সর্গ সমাণ্ত। 


ও কৃকবংশ |. 
উনত্রিংশ সর্গ। 


কাম্যক কানন-মিত্র মিলন । 


€ কাননে কাহিনী ) 
(99303003399 


প্নসন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ1” 

ফলবান বৃক্ষ যেরূপ ফলতরে অবনত হয়, গুণবান্‌ ব্যক্তি ও তক্রুপ মংগুণ- 
ভূষণে বিনীত হইয়া থাকেন ।-বিশ্বমূলাধার হরি জগপরক্তির অধিনায়ক 
হইয়]ও প্রার্কত মানব গাঁগবগ্রিয়তার সত্যভাম। সহিত কাম্যকবনে আগমন 
ুর্বক অতুল শিষ্টত! প্রদর্শন করিলেন ;-ধর্দরাজ ঘুধিটির দর্গকবল হইতে 
তীমসেনকে উদ্ধার করিয়া কার্ডিকমাসের পৌর্ঘনাসী রজনীযোগে হিমাচল নিবাগ 
হইতে নিষ্কান্ত হইয়া কামাকারণো উপস্থিত হইলেন--বনদেবীর শারদীয়ূষতি- 
দেখিয়! মানস-মরোবরে কল-হংন ক্রীড়া করিতে লাগিল-তীহারা মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, শারদীয় শে।ভা কি 'লোচনানদকর ! জগতের জন্স্ত 
ন্ুবেশ ভূষায় হদয়'কন্দর ভেদ করিয়া রোমাঞ্চ ভাবের উদয় হয়! আহা, 
মহীভলের কি মনোহর দৃশ্য! এই কুম্ুমকুস্তল! বনদেবীও ঠিক ঘেন মুক্তাহার 
পরিধান করিয়াছেন! ভূভাগ শ্যাম-গুত্র ও হরিৎ তৃণজালে আচ্ছন্ন, এবং 
নিষ্লগ! সকল প্রপন্ন রূগে গমনাগমন করিতেছে! সরদীতে কুমুদ-কহলার 
সলিল কুসুম সুশোভিত, আর কল্যাণ গ্রদা। সরস্বতী তীরে তরুদলের স্বাভাবিক 
বৈজয্্ীুছ অনিলে আন্দোলিত হইডেছে। এসময় ভেকনিচয়েরও আর 
জাতীয় কোলাহল নাই! শ্রেণীবদ্ধ বনবিহ্গদল অখিল নংসার পুরিয় ক্ঠ- 
স্বর ছড়াইতেছে ! 


কুরুবংশ। ৩০১ 


প্রত্যাগভ গাঁগুবগণ এইরূপে কাম্যকবনে উপস্থিত হইলে নক্ষত্রপূর্ণ 
গগণেু ন্যায় বনভূমি অপরিসীম শোভা ধারণ করিল--কামাক নিবামীরা 
মহোৎসবে মগ্র_কোন ত্রাঙ্মগ প্রধান কৌন্তেয়কে কিলেন, নরনাথ ! নর- 
দেব কৃষ্ণ সর্বদাই আপনাদিগের দর্শন-মঙ্গল উভয় র্লামনা করিয়! থাকেন, 
অতএব বোধ করি, ত্রিদশ নাথ পুগুরীকাক্ষ ও মহর্ি মার্কণেয় ত্বরায় এখানে 
আগমন করিবেন। 

তাহার এইরূপে অতীত আলোচন! করিতে লাঁগিলে ভবিষ্যবাঁণী বর্ত- 
মানে পরিণত হইল। ভগবান্‌ কুষচ প্রধানপ্রেয়পী সত্যভামার সহিত তথায় 
উপনীত হইলেন। তাহার মঙ্গলময় মূর্তি দর্শনে সকলকে মহাপুলক আকর্ষণ 
করিল। 'ত্রেলোক্যনাথ হরি নরমাচরণের পক্ষপাতী হইয়া! সকলের সহিত 
সম্মান বিনিময় করত মহাবীর অর্জুনের নিকট অমরপুর কাহিনী শুনিয়া 
মহাশয় যুধিষটিরকে কহিলেন, রাজন! রাজ্যলাত হইতে ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং নেই 
মনাতন ধর্মের অপার মর্ধ্যাদা আপনি উৎকৃষ্ট রূপজানিয়াছেন। তজ্জন্যই 
সৌরজগৎ আপনাকে ধর্মরাজ বলিয়! সম্মান করিয়া থাকেন, এবং আপনার 
সেই অকপট ধর্ম বলেই ধনগয় ঈদৃশ সৌভাগ্য লাভ করিলেন । 

যুধিঠির কহিলেন, কৃষ্ণ ! ধর্ম পরম পদার্থ; তাহার দিব্যচক্ষ জলচর- 
পূর্ণ জলধিতলে, মন্ষ্য শিকেতন মহীম গুলে, উদয়গিরির উচ্চচূড়ায় এবং 
কুমেরু-স্থমেরর গভীর গুহায়ও দৃষ্টিপাত করিয়৷ প্রকাশ-অপ্রকাশ কার্য্য 
সকল অবলোকন করে; এবং ভগবান্ধন্্ম বিচারণার পরমশক্তি ধরিয়। পুথ্য- 
বানে মহানির্ধাণ ও পাপাত্বকে নরকপুরীতে কঠোর যন্ত্রণা দান করিয়! 
থাকেন । অতএব অনস্ত ব্রন্মাণ্ডে একমাত্র ধর্মার্জন ব্যতীত আর কি উর্দ- 
কাম হইতে পারে? 

অনন্তর ভগবান, হরি, দ্বৌপদ কুমারীকে তীহার পুত্রগণের মঙ্গল বিবরণী 
গুনাইয়া তপ্ত হ্বদয়ে অন্ত জলসেক করিলেন__ন্থুদিনে থখোগ প্রাপ্ত হইল__ 
কৃষ্ণমিলন সময়ে উনবিংশতি পুরাঁণের স্বরূপ ভগবান, মার্কতেয় আগমন 
করিলে তাহার! চরিতার্থ হইয়া তীহার নিকট মধুর পুরাবৃত্ত সকল শুনিতে 
লাগিলেন। দেবাদিদেব হৃষিকেশ মার্কওেয় সংবাদ অর্থ সম্া্তীর সময় 


৩০২ কুরুবংশ । 


পাগবগণকে সভ্ভাষণ করিয়া! স্বস্থানে গমনোদো!গ করিলে ভগবতী সত্যত।মা, 
কষণাকে কৌতুক পূর্বক কহিলেন, সখি | তুমি একা হইয়া পঞ্চ স্বামীর শ্রতি 
কি রূপে দম সম্প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাক, পাঁগবগণই বা কিরূপে তোম। 
ভিন্ন জন্য ভ্ত্রীতে নিরপেক্ষ থাকেন ! অতএব যদি তুমি কোন যাছু বিদ্যার 
আরাধন! করিয়! এরূপ শূন্য হ্ত্রের পাশ নির্শাণ করিয়া থাক, তাহা হইলে 
উপদেশ দাও, আমিও সেই রূপে মুরারিকে প্রেমনিগড়ে বদ্ধকরি। 

কৃষ্ণ কহিলেন দেবি ! তুমি ধর্মত্যাগী অসতী বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি- 
তেছ কেন? অন্তরে মন্ত্রে স্বামী বশীভূত করা কি পতিব্রতা কুল কার্ধ্য? ভাবিনি! 
ভক্তি ব্যতীত জগতে এমন কি বন্ধনী বন্ধন আছে, যাহাতে পতিদেবের আরাধা 
চরণ হুদয়-কারাবাসে বন্ধন করিতে পারি ! যাদব কুললক্মি! আমি স্বামী ভিন্ন 
অন্য পুরুষকে পিতার ন্যাঁয় দেখিয় থাকি, স্বামীগণের ছুঃখ সুখে হৃদয় মিশা- 
ইয়া দ্রিই। অগঙ্ঘ দাস দাসী সত্বেও ম্বহন্তে গতির পদ সেব। করি। আঁমি 
অঙ্গরাগ বিলেপনকরি--মাথের মনোরগ্রনের জন্ত) নিশাদজ্জায় সুসজ্জিত 
হুই-_কেবল প্রিয় বিলাসের কারণ; ফলতঃ পাওব প্রকৃতির পক্ষপাতী হইয়! 
গৌরব অজ্জ্ঞন করাই আমার জীবনী প্রার্থনা । সত্যভামে ! বণিতে কি, 
যে দুঃখের ভার পৃথিবীর মধ্যে ধরেনা; পতিপদ আরাধন! করিয়া তাহাও 
বিনায়াসে ধারণ করিতেছি। তাহার এই কথা গুনিয়! কৃষ্ঞপ্রিয়া সত্যভাম! 
সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন ;_ 

চিন্তা বিসর্জন দিয়ে, ছাঁয়াময়ী শাস্তি লয়ে, 
হর বলি হরকাল বনভূমি বিহারিণি ! 


বিধির বিচার তুলি, সব দিন যায় ভুলি, 
আকিতে সাধুর ভালে ভালবাস! স্থখরাশি। 
দেখিলে পাপের ভরা। . বিধাতা করিয়া ত্বরা, 


আবরে ছুঃখেরটেউ দেহ-তরী প্রতিকূল ;-- 
প্রকৃতির ছাটে আসি, তাহার প্রকৃতি হালি, 

খেলায় এরূপ খেলা-- অখিল জনার দুঃখ । 
মেরাজ ধানীতে ধনি। নাহি ন্ুধী শিরোমণি, 


কুক্কবংশ । ৩০৩ 


শিখাতে তাহার চিতে সরলতা! সদাচার ! 
চন্দনে কুন্গুম হরি, দেখান এশী চাতুরী, 
লুকা'ন ইঞ্ষুরফল ভূলোকের সুখ আশ। 
বিধাতা বিধান বলে, খালে ঝণ্টক পেলে, 
কিংগুথ অন্ুখী হ'ল হারায়ে ফুল গরিম 
অর্বে লবণ খনি, করিল সে বিশ্বমণিঃ 
হরিল ফস্তুর দৃশ্য সুস্বাদু বারি পশরা। 
এইরূপে সুধাননি, সময় আোতের খনি, 
বেগে যায় জগচক্ত করি সদা প্রদক্ষিণ ! 
ভপন তনয় আসি, তপন প্রতাপে রুষি, 
লয়"ওষি গতীয়ুর জীবনী সুধা সলিল ।-- 
সুখ ছুঃখ থাকে পড়ি, দেহ যায় গড়াগড়ি, 
ধায় বেগে হ্থস্মদেহ নির্দয় কালের পাশ। 
তখন অবোধ বিধি, দড্ভাবে হৃদয় বাঁধি, 
পাপাত্মাকে বিষচক্ষে দেখি দেয় ঘোরতাপ। 
অতএব ন্থবদনি | না ভাব দিবা! রজনী, 
অসার সংসার ছুঃখ বাঁজীকর বাঁজীখেলা, 
সর্ব কর্তা সর্কেশ্বর, ভাব বিভু পরাৎ্পর, 


প্রদানিয়। লীলাম্থলে সদ। শাস্তি যবনিক]1। 


সতী কন্যা সত্যভাম! এইরূপ দ্রৌপদীকে প্রবোধ দান করিয়া! জগৎপন্ি 
পতির সহিত দ্বারক] ধামে গমন করিলেন-__-পাওবগণের এবার স্থান পরি- 
বর্তন--অতএব পাঠক ! এক্ষণে “অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃত? বর্ শুভাশুভং” 
এই কথা'র সার্থকতা দেখিতে দ্বৈত-সরসীতে গমনোদ্যত হউন। 
ইতি) মহাঁভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত মার্কণেয়সমস্যা ও প্রৌপদী-সত্যভাম! 
সংবাদ, কুরুবংশে মিত্রমিলন নামক উনবিংশ সর্গ দমাপ্ত। 


কুকবংশ। 
ত্রিংশ সর্গ। 
দ্বৈত-ঈরসী-_গন্ধবর্ব সমর | 


(অপূর্ব করণ1) 





" অবশামেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুতাগুভং ” 

জগচ্চক্রের গতি অনুসারে জীব আপনাপন কৃতকর্মের ফল ভোগকরে, 
অনৃষটদত্ত ক্ষমতার উপর প্রভৃত্ব অর্জন করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া 
দাড়ায় ।-__কুরুপতি ছুর্য্যোধন স্বক্ষমতাঁর গুরুত্ব নাজানিয় দ্বৈতবনে গন্ধ 
শক্রতায় যারপর নাই অপমানিত হইলেন $_গাগুবগণ অসম্পূর্ণ মার্কেয়- 
সমস্যা শুনিয়া কাম্যকবন পরিত্যাগে দ্বৈতসরদী তীরস্থ পত্রনিকেতন প্রস্থত 
করিয়া! রহিলেন_-অখিল সংসারের প্রতিন্তরে গুণগ্রাম অস্কিত হইতে লাগিল-_ 
কোন আগন্তক ব্রান্মণ ম্বনয়নে তাহাদের যশঃ প্রতিভা! দেখিয়! কুরুপতি- 
ধৃতরাষ্ট্রকে পাগবগণের যথাযথ স্থুখ দুঃখের অবস্থ। বিদিত করিলেন__নিদ্রিত 
পাপাশয় জাগিয়। উঠিল--মনদবুদ্ধি দূর্ধ্যোধন পাব নাম শ্রবণে কুমনত্রীগণের 
পরামর্শে দ্বৈতবন প্রদেশ আভীর পল্লিতে রাজধর্শ সম্বন্ধে গোবৎসাদির বয়ো- 
স্থিরতায় ঘোষ যাত্রা উপলক্ষে ছ্যুত-নীর্জিত শত্রগণকে অতুল প্রতৃত্ব 
দেখাইতে অসঙ্থা বাহিনী সহিত যাত্রা করিলেন--শমন্ত্রীরাও রাজ-ভক্তি 
বহন করিয়া চলিল-_নরনাথ প্রথমতঃ আভীর পন্লিতে অনন্তর দ্বৈতবন 
সরোবর তীরে উপনীত হইয়| অগঙ্য ভূত্যবর্গকে পাওব নিবাঁসের অন্যতম 
দিক্‌ দ্বৈত সরসীতটে কেলি গৃহ নির্মাণের আদেশ করিলেন। 

বাদ নির্শেতাগণ গন্বর্ববিলাস জলাশয়ের সৌনার্ধ্য রাশি দেখিয়| মনে 
মনে ভাবিতে লাগ্লিল-তাইত! আমর! কোন্‌ স্থানে নীত হইলাম! একি 
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কৈলাঁদ, ন1 বাপবের বিলাপ ভুমি অবলোকন করিতেছি | চতুর্দিকেই সৌরভ- 
পরিপুর্ঘ বিকপিত কুম্মুম নিকুঞ্জ অজন্র পরিমল দান করিভেছে। যদিও সন্ধ্যা 
মুখী, রজনীগন্ধা ও কামিনী কুন্থমার্দি তটিনী তটের সম্পদ, কিন্ত ইহাদের 
চিরগ্রফুক্স মূর্তি অবলোকন করিয়] মনে স্বর্গীয় ভাবের আবেগ হয়! তত্তিন্ন 
জলদলে রাজীব রাঞ্জি ও মহীতলে শ্বেতা্দী জাতী যুখি মধুকরের সহিত মধুর 
হা্ি হাপিতেছে ! আবার তিমি তিমিঙ্গিল প্রকাও মৎ্সাগুলি এই বারি- 
ভাঙারের প্রহরী স্বরূপ বিদ্যমান আছে! রদুময় দোপান গুলি অনস্তলহরি- 
হার রূপে জলদেবী কঠে ধারণ করিয়া! রহিয়াছেন ! দাসসমূহ এইরূপে দবৈতবন- 
সরসীর যশোগান করিয়! উদ্যান প্রহরীদিগকে কহিল, গন্ধর্বগণ | তোমরা 
অবিলম্বে স্থানান্তরে গমন কর, কৌরব নাথ দূর্ষেযাধন এখানে বিলাস বাটিক 
নিন্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছেন । 

সেন] নিচয়ের এই কথা শুনিয়! তাহার! হাস্য করিয়া কহিলেন, তোমর! 
নির্বোধ, আর তোমাদের রাক্গপুরুষের এখনও চৈতন্যোদয় হয় নাই ; 
কুআশ।'কুয়াসার আচ্ছন্ন হইয়া! রহিয়াছে! নতুবা শশক হইয়া! কেশরীর 
স্থৃতিকা গৃহে নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিবে কেন? 

খেচরগণ এই বলিয়! তাহাদের উদ্যম ভঙ্গ করিলে কর্ণনথ! তাহাতে 
কর্ণপাত করিয়া ধৈর্য্য চাত হইয়া পড়িলেন ; শিরায় শিরায় কুল গর্কের গরল ' 
সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্ত হইয়া গৈনিকগণকে গন্ধর্ধ দলনের 
অনুমতি করিলেন_-সমরপটু নর-কিন্নরে তুমুল রণ বাধিয়া উঠিল-_কর্ণ- 
দূর্ষোধনাদি মহারথী গণও বিপক্ষের জয়পিংহনাদ রূপ তাড়িত বার্তা 
গুনিয়। অন্ত্রধারণকরত প্রতিকূল বীর-গৌরবকে ফিরাইয়'আনিলেন। গন্ধ 
রাজ চিন্রসেনের চিত্তে সে বীরত্ব আর সহ হইল ন|। বৈরিগণের বীর পরি- 
বাদে জলাঞ্জলি দিতে তিনি স্বয়ং সংগ্রাম আরম্ভ করিলে কুরুকুল-ভরস] কর্ণ 
চিত্রসেন সমরে অগ্রযোধ হইলেন--যশোভাগ্য মুখোন্নত করিয়া রবিস্ততের 
দিকে দুকপাত করিল না--গন্ধবর্ব পতির দুর্জয় মায়া সমরে তিনি পশ্চাৎ্পদ 
হইলে চিত্রষেন মহারণজয়ী হইয়া ছুর্য্যোধনকে অস্ত্র বন্ধনীতে বন্ধন 
করিলেন-_দ্রীগণ লহিত কুরুপতি মহাবিপন্ন__বীরাজনাদের হাহাশ্বর আকাশ 
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বিদীর্ণ করিতে লাগিল । ধার্ডরাষ্ট্রগণ *পাগুবনাথ রক্ষা করুন বশিা" 
ধৃথিষ্ঠিরের স্মরণ লইলেন। 

কুরুগণ এইরূপে .বিপদাপন্ন হইয়া ঘুধিষ্টিরের মরণ লঈলে ভীমসেন 
আক্রোষ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, ছুর্মাতি দুর্য্যোধন আমাদিগকে যেমন 
বনবাস যন্ত্রণার অতল সমুদ্রে মগ্ন করিয়াছে, ভগবান্‌ বিধি তাহাকে তন্ধেপ 
ফল দান করিয়াছেন! কুৎসিত কচি শৃন্য কাক যেমন মধুকর গ্রমদ। মধু- 
মালতীর মধুর মুখচুম্বন করিতে ইচ্ছাকরে, তেমন ছুরাচার কুরু আপন 
গুরুত্ব নাজানিয়া গন্ধর্বরাজউদ্যানে বিলাসনিকেতন করিবার বাসন! 
করিয়াছিল ! সেই অধমের পক্ষগণ এখন কোথায় ? তাহার প্রাণের সখ কর্ণ 
কুরুকুলের মানসম্ত্রম উৎসন্ন করিয়া এখন কোথায় গেল? 

তাহার এই কথা গুনিয়! মহাত্মা ধর্মরাজ কহিলেন ভ্রাতঃ। গৃহ ভেদিনী 
গঞ্জন। প্রদানের এই সময় নহে, ম্মরণাগতের সঙ্কটমোচন করিয়। দ্বধর্মা রক্ষার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে! বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মানাপমান বংশীয়দিগকে 
আশ্রয় করে, স্ৃতরাং গন্ববরবগণের কৌরব বিজয়ী যশঃ কিরূপে আমাদের কর্ণে 
স্থথের অমৃত ঢালিবে ? মতিমন্‌! বর্তমান-সাক্ষী লইয়! ছুর্যোধনের মুক্তি 
দানে আমরা মুক্তহস্ত হইতে বাধা, প্রকৃতির করুণম্বর মকাতরে আমাদিগকে 
খড্জাবন্ধন করিতে অনুরোধ করিতেছে । অতএব আর উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিও না, অবিলম্বে গাত্রোথান কর। 

প্রথমতঃ তাহার এইকথা শুনিয়া অন্থজগণের অরি-ভাব বু দুরে গিয়া 
পড়িল। পাব চতুষ্টয় রথ-অস্ে সজ্জীভূত হইয়া প্রথমতঃ থেচর সৈন্যগণের 
মহিত সৎব্যবহার করত ছূর্য্যোধনের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন-_বহু মূলা প্রার্থন। 
পাত্র বিশেষে পতিত হইল না-_গন্ধর্ব্চরগণ ইন্্রম্থতের আবেদন অগ্রাহা 
করিলে পাগরসমূহ শরজালে তাহাদের গতিরোধ করিলেন-_-অধোউর্ধগামী 
ভূচর-থেচরের অগ্রাবলি, বিজগী চমকিতে লাগিল--দেব-সেনা সকল পাঁওব- 
গণের কঠোর অম্্রাঘাতে আহত হইয়| পড়িলেন। গন্ধরর্ধপতি চিত্রসেনও সকৌ- 
তুকে যোগদান করিয়াছিলেন; পরিশেষে তিনি আত্ম প্রকাশ পূর্বক অর্জুনকে 
কহিলেন, মিত্র ! কাহার বিরুদ্ধে রণবহ্ছি গ্রজ্ছলিত করিপনাছ? যাহার জন্যে 
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দহ্থত1 করি, সেই দস্থা বিয়া বন্ধন করে! তুরা খা! হূর্ষ্যোধন ঘোষ যাত্রাচ্ছলে 
পাব হিংসা করিবে বলিয়া অমরেজ্জ আমাকে তোমাদের শান্তি রক্ষার 
ভারদ।ন করিয়াছিলেন; এখন এ নরাধমকে শাসন করিয়! পাকশাসনের হস্তে 
সমর্পণ করত অমর হদয় শীতল করিব ইচ্ছ! করিয়াছি। 

তাহার এইরূপ প্রিয় কামন। শুনিয়! বীরবর ফাল্তুণী লজ্জিত হইয়| কহি- 
লেন, মথে ! আমরা'পাঁওবপতির চিরদাস। আজীবন নতশিরে তাহার আজ্ঞাভার 
বহন করিয়া থাকি। সুতরাং হুর্য্যোধনের মুক্তি ভিক্ষা আমাদের বাঞ্ছনীয়, 
অতএব মহারাজের নিকট চলুন। পার্থ এই কথ! বলিলে তাহার! একত্র হইয়া 
মহারাজ যুধিষ্টিরের নিকট গমন করিলেন। তিনি শিষ্টাচারে গন্বব্বনাথকে 
বিদায় করত ছূর্য্যোধনকে উপদেশ সুচক বাক্য কহিতে লাগিলেন ;-+ 

| এ মংসার লীলা-রঙ্গীলয়; 
কুমতী সুমতী করে অভিনয়। 


কতু তুলে প্রহদনের ধ্বনী ) 
কভু শাস্তিরসে স্থরসায় ধরণী। 


অতএব নৃপ ধৈর্য্য ধর! 
অম্পদের কালে সাধু ব্রত কর। 
নাহি থাকে চির মন্তল উদ্বা) 
আবরয়ে পুনঃ ঘোর ছুঃখ তমস1। 


এক যায় এক আসে ভবে; 
আবি হানি কালি কাদি নীরবে! 
দিবদেতে আলে! কমল ধাম; 
নিশার আদেশে বিধাত! তায় বাঁম। 


সন্ধ্যাকালে সাজে সন্ধ্যামুখী ) 
গরজিলে নিশা পুন মুদে জাখি। 
পৌর্যাসীচন্্রম! পূর্ণ কল1) 
অমা আগমনে নিরখিয়ে বিকলা। 
ঘন মাঝে নহে স্থায়ী সদ) 
মুচকি হানিয়। লুকায় ক্ষণ্দ!। 


৩০৮ কুরুবংশ। 


হদয়-পিঞ্জরের স্থখ-গাথী; 
কতু উড়ি যায় ছুঃখ-শারীক1 রাখি । 
. , তুমি মহা মহীপতি মণি) 
পালি রাজনীতিখদিবদ যামিনী | 
জয়-বৈজয়স্তী উড়াও নিতি ;__ 
বাণীবরপুত্র রহিবেক খেয়াতি। 
অপার জগতে গুণ-গ্রাম বিনে । 
নাহি বাজে বিণ! স্বুমধূর তানে।। 

ধীমান, ধর্মরাজ এই বলিয়! বিদায় দান করিলে সলজ্জিত দূর্য্যোধন 
মৌনভাবে মটন্যে প্রত্যাগমন করিলেন। মালিনী পতি কর্ণ পথ মধ্যে 
তাহার সহিত সন্মিলিত হইয়া “দুর্যোধন বাহুবলে সমর জয়ী হইয়াছেন” এই- 
কথাতে তাহার প্রভূত্ব বর্ধন করিলে তিনি পাগুবগণ কতৃর্কি উপকৃত হওয়া 
প্রকাশ করিয়া অভিমানে আত্মন্তযাগ সঙ্কর করিলেন। অমাত্যগথের সহশ্র 
সহম্্র অুনয়েও তীহাঁর বিরাগ ভঙ্গ হইল না-শ্বজনের প্রাণ কীদিতে 
লাগিল-_পাতাল বাদী দানবগণ পূর্বজগতের সহঢর দুর্য্যোধনকে আম্ম- 
হত্যায় কৃতনিশ্চয় জানিয়৷ তাহাকে আনয়ন নিমিত্ত অগ্রিবিস্তার যজ্ঞারস্ত 
করিয়া মন্ত্বলে মহীশ্বরকে পাতালপুরে আনয়ন পূর্বক তিনি, “নরকান্ুরের- 
প্রতিমূর্তি কর্ণকতৃকি পাওবজয় করিবেন, এবং ভগবান মহেশ্বর কর্তৃক 
বঙ্জদ্ধারা দুর্য্যোধনের দৈহিক উর্ধভাগ ও পার্বতী কর্তৃক পুষ্প উপাদানে তদীয় 
অধোদেহ নির্াণ” বলিয়া তাহার উৎসাহ বর্ধন করত অন্মুরগণ তাহাকে 
যথাস্থানে পুনঃ স্থাপন করিলে ধৃতরাষ্্রতনয় আস্ুরিক বাণীর বিশ্বাসে কৃতসন্কর 
ত্যাগ করত সসৈন্ে হস্তিনা নগরীতে গমন করিয়া পুণ্যাত্ম। উপাধির জন্য যজ্ঞ 
বাসনা করিলেন। অতএব পাঠক ! কাচঃ কাচো মণি মণিঃ” এই কথার 

সার্থকত| দেখিতে হস্তিন! নগয়ে গমনোদ্যত হউন | 

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্সত ঘোষ যাত্র। পর্বাধায় 
কুরুবংশে গন্ধবর্ব সমর নামক ত্রিংশসর্গ সমাপ্ত । 


কুকবৎশ | 


একত্রিংশ সর্গ। 
হস্তীন| নগর--বৈষ্ণব হজ্ঞ। 
( আন্থ্রীত্রত ) 
_স্টি 8০ 
” কাচঃ কাচো মণি মণি” 

ব্যক্তি গত সাধুশীলতাই সংসারখনির মহার্ঘ্য রত্ত, লোকে পাংশুপুর্- 
বাহলক্ষণে সমাজ উচ্চতার পবিত্র আদন স্পর্শ করিতে পারে নাই-সদগুণ-: 
বঞ্চিত ছূর্যোোধন সুধশঃ পরায়ণ হইয়। বৈষ্ণব যজ্ঞের পূর্ণাছতি প্রধান করিলেও 
পুণ্যবান্‌ মগ্ুলীতে তাহার ছুরপনেয় ছুরাপবাদের শাস্তি হইল না;-_মহারাজ 
দুর্ষ্যোধন, গাতীবীহস্তে মুক্তি লাভ করিয়া শ্বরাজ্য গমন করিলে ভগবান্‌ ভীন্ম 
পাগুব সৌজনা দেখাইয়। বিবিধ হিতোপদেশ দিলেন-_স্বভাঁব গত কুটিলতা 
হইতে প্রতিহিংগা প্রবৃত্তি দূর হইল না-_পাগবদের ধর্মীয় যশের উপর 
গৌরব বৈজয়ন্তী উড়াইতে একাস্ত ইচ্ছা জন্মিল। অতুল বলশালী কর্ণ সৎ 
কার্ষ্যের দিদ্ধিদাতি স্বরূপ দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করিলেন-_হ্ূ্ধ্যস্থৃত-বাহু তরুতলে 
কৌরব আশা ভরসা স্থান লইল-_ছূর্যোধন সমবয়ক্ক সভাবৃন্দ লইয়া] রাজন 
মন্ত্রণা করত যজ্ঞযাঁচক ব্রাঁক্ষণগণের নিকট উপদেশ গ্রহণকরিলেন;-_“মহা শুর 
পিতা-মাত| ও প্রবল শক্র পাুবগণ সত্ে তিনি মহাযজ্ঞের অধিকারী নছেন।” 
নীতিজ্ঞ সম্পূদাঁয় এই নৈতিক প্রবোধে ছুর্ষ্যোধনের উচ্চআশা। উ্বলিত 
করিয়া! পুণাপ্রদ বৈষ্ণব যজ্ঞের দিকে তাহার মনের গতি টানিয়া আনিলেন-_ 
যশোনুন্ধ মনঃ শ্ছতই স্বীকার করিল-_মহাষজ্তের কল্পারভ্ত হইলে বিধিম্ত 
বিজিত স্থবর্ে হল প্রস্তুত করিয়া! দুর্য্যোধন ভূমি কর্ষণ করত রাজব্রত আরন্ত 
করিলেন? নিমন্ রণে নবখণ্ড পৃথী একত্র হইল। 


৩১, কুরুবংশ। 


অনস্তর দর্শক গণ যজ্ঞধাম দর্শনে আপনাপনি কহিতে লাগিলেন /--যজ্ঞ- 
শালা যারপরনাই সজ্জিত হইয়াছে, মহারাজ বিজলী খণ্ড লইয়া যেন এই 
মহাঁমগডল প্রস্তত করিয়াছেন ! বৈছ্যতিক পদার্থের ও অভাব নাই, দিকে 
দিকে রাশির'খি ভাড়িত্যন্ত্র আলোকভার লইভে ্লাড়াইয়। আছে ! কাঁচমণি- 
মন্দির আবার চিরবিশ্ময়ের বিলাস ভূমি; এক পদার্থ কথন শ্যাম, কখন 
গৌরাঙ্গী খেলা! খেলিতেছে ! এদিকে আবার কি চমৎকার ! যজ্ঞবেদী 
অসঙ্খ্য যোগীবৃন্দে যেন চন্ত্রমাহার পরিধান করিয়াছে! 

অতঃপর ছুরাসত্্া ছুঃশাদন কোন দৃতকে কহিল, দূত! তুমি দ্বৈতবনে 
যইয়া পাপপুরুষ পাগুবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। তাহারা চারি- 
ভ্রাতায় আত্মসঙ্খা! করিয়া দিথ্বিজয়ী ষশার্জন করিয়াছিল, কিন্ত কুকনাথ- 
কর্ণ একাই ভূলোকবীরবৃন্দের সৌধ্যরাশি হরণ করিয়া তাহাদের মন্তুকে 
পদার্পন করিয়াছেন) সে এই বলিয় দূতপ্রেরণ করিলে বার্ডাবহ বৈষণব- 
যজ্জের আমন্ত্রণ-লিপি মানসাস্কে রাখিয়া পাওবগণকে গোচর করাইলে ধর্মরাঁজ 
রাজ দূতকে তৃডপূর্ব' কঠোর সত্য-শুনাইটলেন, ভীমসেন কৌরব লংহার যজ্ঞে 
যাইব বলিয়া মেঘ গম্ভীর রবে উত্তর করিলেন । 

্রিয়ঘদ দূত এইরূপে পাব সমাজ হইতে বিদায় হইয়া দুর্ষ্যোধনের নিকট 
যথাযথ নিবেদন করিল। কুরুনাথ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অমাত্যগণ 
সহিত মহাঁধজ্ত করিতে লাগিলেন । ধীমান্‌ ধৃতরাষ্টর হর্ষ সহকারে প্রিয়ান্ুজকে 
কহিলেন, বিছুর ! অন্নদানই ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধানতম অঙ্গ, দান-দক্ষিণা রহিত 
কার্ধ্য সকল বিফলে পরিণত হয়) অতএব ভ্রাতঃ! তুমি যন্তবু পরাণ হইয়া 
নিমন্ত্রিত কি অনিমন্তিত ব্যক্তির তুষ্টি সাধন কর। মহাত্রত বৈশ্ুব যজ্তে 
কেহই যেন না রুষ্ট হইয়! প্রত্যাগমন করে। 

এইরূপে মহাজ্ঞ সমাপ্তি হইলে কুরুরা্ দ্বিজাতিগণকে আঁশাতীত ধন 
দ্বীন করিলেন । স্তাঁবকগণ হুদ খুলিয়া কৌরব যোগান করিতে লাগিল। 
দুর্য্যোধন, মুত মাগধগণ কৃকি আত্ম গৌরব শুনিতে গুনিতে এবং নাগরিক- 
জন নিক্ষিপ্ত লাজ-চন্দনে বিভৃষিত হইয়! পুর প্রবেশ পূর্বক গুরুবর্গকে প্রণাম 
করত প্রিরসখাকে আলিম্বন করিলেন-পুলফের নব নব আবির্ভাব হইতে 


কুরুবংশ। ৩১১ 


লাগ্ল--বীরবর, অঙ্গ অধিকারীকে কহিতে লাগিলেন, সখে! তোমার অনুগ্রহে 
কৌরব আজ কৃতকার্ধ্য, ছুরাত্মা পাগুব বিধ্বংশ করিয়া রাজগুয় যজ্ঞের পূর্ণাহুতি 
দিলে আরও আমি কৃতার্থতা অন্নৃতব করিব। তাহার এই কথা শুনিয়া সুধ্য- 
নন্দন দুর্য্যোধনের প্রীতি সম্পাদন চ্ছলে কহিতে লাগিলেন ;_- 

কেবলে যুগল নাহি চন্ত্রমা? 

কুরু-আকাশে যিনি তার সম! 

চির পূর্ণকল! নহেন শশী ; 

সদ| সমুজ্ছবল কুরু বিলাধী ! 

আছে শশ-অষ্কে কলঙ্করেখা ; 

সখা অঙ্গে নাহি কালিমা মাখা ! 

*পদ্মিনী মুদিত শুধাংশ হেরি 3 

হরিষ পঙ্গিনী প্রিয় নেহারি ! 

প্ৃধাকর করে চাকারে সুখা, 

কুরুবংশ চাদে জগৎ অছুঃখী ! 

প্রভাতে নিষ্প্‌ভ সে জ্যোতিঃ রাশি? 

এ জ্যোতিঃ জাগ্রত দিবস নিশি !_- 

ধন্য হ'ল আজি প্রাক্তন মোর ॥ 

কৃতকার্য হেরি কুকুকিশোর ! 

আরে! ধন্য হব পশি আহবে। 

পাঙুবংশ ধ্বংশ করিব যবে! 

আজি হইতে তাই আম্ুরী ব্রতঃ 

ধরিনু, স্বচক্ষে দেখৃ(ক্‌) ভারত । 

না ধুব চরণ ন1 পিব বারি? 

যাবত ন| নাশি কিয়ীটা অরি 

আর বীর হিয়া রাখিয়! পণে 

 হুব কল্পতরু আতুর জনে । 
জয় বৈজয়ন্তী উড়াব আমি; 
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নিষ্পাগুবা হবে এ আধ্য ভূমি । 
রাজহুয় টিক! দিয়া রাজনে 7 
নিব অবসাদ ভারত রণে। 

অনন্তর কর্ণ, অর্জুন পরায় নিবন্ধন দ্বিজবেশে মহেন্দ্র শৈলে ভগবান, 
পরশুরামের নিকট অস্ত্রলাভ জন্য গমনকরত অচিরে শিক্ষার্দাতার ন্যায় হইয়া 
উঠিলেন-_শ্রেয়াংশে বহুবিদ্ব ঘটিল__একদা মৃগযান্ুসন্ধানে এক ত্রাঙ্গণের 
যক্জীর় গোহস্যা করিগ্াা প্যাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন, তাহার সহিত 
দ্বৈরথ যুদ্ধে তদীয়রথচক্র প্রোথিত হইবে” শাপগ্রস্থ হইলেন! তত্তিতন কষত্র- 
কুলাস্তক রাম, কণের কষত্রিয়ত্ব জানিয়! “তিনি মহানমরে মহান্্র সকল বিস্মৃত 
হইবেন» সকপট পাঁপের এই মহা প্রায়শ্চিন্ত বিধি করিলেন--কর্শের উপযুক্ত 
ফল ফলিল; তিনি অসম্পূর্ণ কৃতী হইয়া প্রত্যাগমন্ন করিলেন । তাহার 
' শ্বাভাবিকতেজঃ উপদেশ সহকারে তেজোরাশির স্ায় হইয়া উঠিল-_-তখন 
ভগবান, ইন্তর, অর্জুনের মঙ্গল কামনায় দ্বিজ মূর্তিধারণ করত বিকৰ্নের 
শ্বভাঁবজাঁত অক্ষয় কবচ ও কুগুল দাঁনপরিগ্রহচ্ছলে গ্রহণ করিয়া ম্বপরিচয় 
গ্রদান করিলেন এবং কর্ণের প্রন্থনায় স্বীয় একঘাতী অস্ত্র অর্পণ করত 
“সাধারণ সমরে নিক্ষেপ করিলে উহ্বাই নিক্ষেপকারীর মৃত্যুর কারণ হইবে” 
এই বলিয়া অর্জুনের আয়ুমূল বদ্ধনকরিয়! দ্বর্থগামী হইলেন। উচ্চমনা 
কর্ণ সমস্থখে ধার্রাষট্রগণ সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা 
যুধিির চরমুখে তর সকল বিবরণ গুনিয়। হ্ষ-চিন্তার অতল মহার্ণবে মগ্ন 
হইলেন--দেখিতে দেখিতে নিশীথচিন্তায় হৃদয় ব্যাকুল হইল-_পাওবগণের, 
মৃগয়া ধর্থে মুগকুল নির্মল দেখি! ্বপ্নদেবি মৃগবেশধারণ পূর্বক নিদ্রাগত 
যুদদিষ্টিরকে বনাস্তরগমনান্রোধ করিলে মহাত্মা ধর্ম, ভ্রাতাগণকে স্বপ্নকাহিনী 
বলিয়া স্বজন সহিত কাম্যকারণ্যে গমন করিলেন। পাঠক ! এক্ষে৭ণে “র্শোরক্ষতি 
ধর্দিকং” এইকথার সার্থকত। দেখিতে কাম্যকবনে গমনোদ্যত হউন । 

ইতি; মহ্থাভারতীয় বনপর্বাস্তগত মৃগন্বপ্লোষ্ঠব পর্ব, কুরুবংশে- 

বৈষ্ণব যজ্ঞ নামক একক্রিংশ সর্গ সমাণ্ড। 





কুকবংশ । 
দ্বাত্রিংশ সর্গ। 
কাম্যকারণ্য-_সন্কটে ল্তী । 


(ত্রিতাপ বিজয় ) 
০৬১৬১৭২১৬১১ 


" ধর্ম রক্ষতি ধার্মিকং” 


লীলাস্লী- সংসায়ে ধর্ধ তরু-মুলই প্রধান আশ্রম, তাহার জগদ্ধযাপিনী- 
ছায়া ধর্মশীলগণকে শ্বততঃ পরতঃ আশ্রয় দানকরে ।-পুণ্যবান, যুধিঠির 
সনাতন ধর্ম মন্দিরে চির জাশ্রমী থাকায় অনায়াসে ত্রিতাপ ছের্বাসা" 
আক্রোষ, ভ্রৌপদীহরণ, ফলদঙ্কট,) জয়করিয়া মনোহর কাম্যকারণ্যে 
কালহরণ করিতে লাগিলেন)-সাধুগ্রকৃতি যুধিঠির মৃগস্বপ্ন দেখিয়া 
দ্বৈতবন হইতে কাম/কারণ্যে পুনরাশ্রম করিগে ভগবান, ব্যান পৌত্রগণের 
নিকট আগমন পূর্র্বক মছুপদেশের সহিত মহ্ষিমুদ্গলের জীবনীমাখ্যায়িক| 
বলিয়া অন্তহিত হইলেন। এদিকে বৈষ্ণব যজ্তের জয়ছুন্দভি ধীরে ধীরে 
তপোবনে প্রবেশ করিলে উগ্র প্রকৃতি মহধি ছূর্বাসা যজ্ঞ-সংবাদে 
ছুর্য্যোধনকে পবিভ্রমনা ভাবিয়। হস্তীন| রাজপুরীতে আতিথ্য ম্বীকার 
করিজেন। ছুর্যযোধন জীবন সংকল্প করিয়া তরদীয় প্রীতি সাধনা করিতে 
লাগিলেন। খধিরাজ রাজদত প্রচুর পৃজা পাইয়া ছূর্যেযাধনের বরদাতা! হইলে 
বার্থপর তুর্য্যোধন ইহ জগৎ হইতে পাগুবশয়লো'প কামনায় ভ্রপদনন্দিনীর 
দৈনিকবরত পাঁরণার পর তাহাকে পাঁওৰ প্রবাসে আতিথ্য গ্রহণের অন্থুরোধ 
করিল। খবিবর তাহাই অঙ্গীকার করত সশিষা কাম্যকারণ্যে গ্রবেশ 
করিলে বনদেবীর নৈশলজ্জ। শিষ্য বৃন্দের তরুণ নয়নে প্রতিবিশ্বিত হইতে 


লাগিল; ঘুবক পরম্পর়! কহিতে লাগিলেন-_বনদেবীর কি মোহিনী সজ্জা! 
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একে দিতরাব্রি, ভাহীতে আবার নিশিথ মাধুরী একত্র হইয় চন্রকান্ত মণি 
খনিতে যেন চন্তর প্রভা ক্রীড়! করিতেছে! পত্পগ্রান্তে হিমবিন্দু মুক্তা ঝালরের 
স্থায়বলিতেছে | কুমুদিনীও কৌমুদীর আলিঙ্গনে অলিরূপ সলিল চক্ষে দিয়! 
জাগিতেছেন। চকোরীরও দিবা তন্ত্র অবসান, প্রাণনাথের অধর মৃধা লইতে 
বায়ু সাগরে সম্তরণ করিয়। বেড়াইতেছে। নিদ্রাদেবী নিশাযন্ত্রে গান্ধার রাগিনী 
তুলিয়! ইহুন্গৎকে বিরাম দান করিতে উদ্যত হইক্লাছেন। | 
এইরূপে সশিষ্য ধধিরাজ ছুর্ববাসা পাগুবগণের ন্ুযুপ্তি সময়ে তথায় উপ- 
নীত হইয়া! বীরনর-নারীর সাদর সংগ্রহ পুর্ধক তাহাদের নিকট আতিথেয় 
সৎকার গ্রহণ জন্য পুণ্যসলিল সরন্বতী-অবগাহনে গমন করিলে মহাসতী- 
কষ দুর্বাসাপারণে নিতাত্ত নিরুপায় দেখিয়! বিপদ হারী বাস্দেবকে তিস্তা 
করিতে লাগিলেন-_হে কৃষ্ণ, হে পরমেষ্ঠ, হে দৈবকীনন্দন ! হে অবায়; হে 
পতিতপাবন | হে বিশন্ষর, হে বিশ্বনিস্ত।রণ! তুমি আকৃতি ও চিত্তি নামক 
মনোবৃত্তি সকলের প্রবর্তক, অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি। 
ছে অনস্ত, হেবরদ, হে অনাদি! তুমি অগতির গতি, তুমি মনোবৃত্বি প্রভৃতি 
ইন্দ্রিয় গণের অগোচর, অথচ চরাচর বিহারী হইয়া অপার জগতে অধি- 
টিত হও; বিপন্ন ব্যক্তি তলশূন্য বিপদার্বে তোমার বিপদভঞ্জন নামে জয় 
ধ্বনি দিয়া পার হয়। বস্তুতঃ তুমি তত্বাতীত, ভূমি জ্ঞানতীত, তুমি পরাৎপর 
পুরুষ প্রবর ; তুমিই চতুর্দশ রসের আধার হইয়। শ্রীবৃন্দাবনধামে বিরাজ কর। 
নির্বাণমুক্তি আকাঙ্ষীরা তোমাকে মহানির্বাণ কর্তা বলিয়! স্বীকার করেন ! 
অতএব ভগবন্‌! বিপদাগ্নি নির্ববাণ করিয়া দাস পাওুবগণে আজ রক্ষাকরণন! 
ভগবতী পাঞ্চালী এই বপিয়। ভগবতারাধনায় মনোসংযোগ করিলে 
ভগবান_হরি বিদর্ভকুমারীর বিনোদশয্যা পরিত্যাগ করিয়া! কাম্যকবনে 
পদার্পণ পূর্বক প্রৌপদীর নিরম্ন পাকস্থালী হইতে শাকান্ন কণিকা ভক্ষণ করত 
ইহার দ্বারা « বিশ্বীত্মা ও যজ্ঞতভুক. দেবত1 পরিতৃপ্ত হউন” এই বলিয়া ভীম- 
সেনকে ছুর্ঘাসী আনয়নে অনুমতি করিলেন। বৃকোদর দেবনদীতে গমন পূর্বক 
“অক্মাং কষুন্নিবৃন্তি জন্য তাহার পলায়ন* সংবাদ রাজস্থানে আনিয়া দ্িলেন-_ 
আতিথেরভয়ের একবারে অভাব--রাঙ্গকুমারী কৃষ্ণার মনে কৃষ্ঞপ্রিয় তা- 
গর্ধষের আবির্ভাব হুইল। তিনি মনেমনে করিলেন--আমার তুল্য 
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সৌভাগ্যবতী অতি বিরল, ভগবান্‌ যছুপত্তি আমার ল্মরণশক্তিতে 
আকৃষ্ট হইয়া বনভূমে পদার্পণ করিলেন! এবং সীভা-সাবিত্রীর আদর্শ সতী 
বলিয়া যোগী খধিগণ আমার প্রচুর গৌরব করিয়া থাকেন? এমনকি, 
লক্ষ্মী স্বরূপিণী বলিলে একমাত্র আমাকেই লক্ষ্য হইয়। থাকে ! 
পাণ্ডব প্রিয়তমার উদারহর্দয়েও এই আত্ম অহঙ্কার স্থান পাইলে 
-বিভু- দর্পহারী, দ্রৌপদীর দর্পচর্ণ করিতে অটলযুক্তি স্থির করত একদ। সম্ত্রীক 
পাওবগণ সহিত বনবিহারে বহির্গত হইলেন_মায়াচক্ত ঘৃরিয়া ঘুরিয়! 
পার্ধহীর দর্পনাশ করিতে সম্মুখীন হইল-_ভারত-ললনা৷ মায়াতরুতে 
অতঅফল দেখিয়া অর্জন কর্তৃক তাহা আহরণ করিয়া লইলে ভগবান, 
কৃষ্ণ কহিলেন, পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত কালরূপী এ মধুরফল আহরণ 
করিলে? মহর্ষি সন্ডিপনের যোগবঙলে এই বৃক্ষে দৈনিক মুকুলিত 
একটিফল প্রতাহ পরিপক্ক হয়, খবিরান্গ সায়ংকালে সেই যোগলন্ধ ফলভক্ষণ 
করিয়া থাকেন; কিন্ত আজ. দেই যৌগিক ফলের অপচয় জন্য তোমাদিগকে 
নিশ্চয়ই খধি কোপানলে পতিত হুইতে হইবে! অতএব বীরবর ! তোমরা 
এক্ষণে নিষ্ষপট হইয়া! পরস্পরের মনোগত ভাব প্রকাশ কর। ধর্শের 
অলৌকিক শক্তিতে যৌগিক ফল অবশাই শাখাগত হইবে। 
তাঁহার এই কথ! শুনিয়া "সকলেই শক্রজয় করিয়া রাজধন্ন প্রতিপালন 
করিব” এই ভাবগত আত্মইচ্ছ। প্রকাশ করিলে থাক্রমিক ভ্রাতাগণেরসত্য- 
উক্তিতে অমৃতফল উর্ধগামী হইয়া ছিল, কিন্তু দ্রৌপদী সকপট হৃদয়- 
কাহিনী বলিলে মায়াপূর্ণকল আবার ভূভলশায়ী হইয়া পড়িল__দকলেই 
যারপর নাই বিমর্ষ-ধর্মভীত যুধিষ্ঠির বিল্ময়াবিষ্ট হইয়া মহাচক্রী নারায়ণকে 
কারণ জিজ্ঞান্মু হইলে ভগবান বাসদের কহিলেন, রাঁজন.! রাজনন্দিনী সত্য- 
গোপন করিলে উর্ধগামী ফলের আবার অধোপতন হইল | তিনি তাহাকে 
এই বলিয়া পক্ষান্তরে কহিলেন, পাঞ্চালি | তুমি সত্য প্রকাশ না করিয়া 
পাওবগণের অমঙ্গল কামন1 করিভেছ কেন? 
সর্বনিয়স্তার এইকথায় জ্রপদ ছুহিতা সলজ্জিত হইয়া কহিলেন, 
গোবিন্দ ! রাজসুয় যক্তস্থলে অগ্গরাজকে দেখিয়া আমার অন)তর ভাবের উদয় 
হইয়াছিল, "বীরবরকর্ণ কুস্তীর গর্ভতজাত হইলে আমার ছয়জন পতি হইত” ইহ! 
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ভাবিয়া ছিলাম। যাহা হউক নারারণ! কালবশে সেই কলুবময়ী ধারণ! 
এখনও আমার মনোমধ্যে রহিয়াছে_মায়াচক্র কুলবালার মর্াভেদ করিয়া 
ক্ষান্ত হইল-_দর্পহারী বীরনারীর দপ্পচূর্ণ করিয়া! অলক্ষিতে অমৃত ফল 
পুনরায় শাখাসংলগ্ন করিলেন ! 

ওদ্ধত স্বতাব বৃকোদর পাগুব মোহিনীর মুখে এই পাপ প্রসঙ্গ শুনিয়। 
পদদলিত কাল ফণীরন্যায় কুদ্ধ হইয়া! কহিলেন, পাঞ্চালি | তুই এই গুণেই 
কি সৎসমাঁজে সতীবলিয়া পরিচিত হইর!-থাকিস, | ইন্্রতুল্য পঞ্চ স্বামীতে ও 
ভোর মনোরঞ্জন হইল না, হ্বদপল্সের পতিভূঙ্গ সত্বে উপপতিরূপ মধু 
মক্ষিকার প্রণয় আশক্তা হইলি? “কুৎ্দিতকুচিশৃন্যকাক মধুকরের সহিত 
একই কুস্থুমে বগিয়। মধুপান করিবে” এই অসপ্ভাবে হদয় গলাই়া দিলি! 

বলীশ্রেষ্ট ভীম এইবলিয়া৷ তীছার প্রতি গা, লইয়া ধাবমান হইলে 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, ভীম! সতী-স্বরূপিণী 
কৃষ্ণার প্রতি ত্রান্তিমূলক ক্রোধ পরিত্যাগ কর। রাজবালার সাধুসনোবৃত্তি 
কোন গৃঢ় কারণে বিচণিত হইয়াছে। পাঞ্চালী, ভারত উদ্যানের একটি 
পুগ্যময়ী লতিকা, এ্রমন;কি, ইহার ছার স্পর্শে মসতীকুল কণ্টকীর! নিষ্কণ্টকে 
পবিত্র হইগন যায়। ইনি ত্রেতাধুগে ছায়! সীতা হইর| পৌল্ত্যেয়ের কঠিন 
শাক্তিতেও সতীত্ব রত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিই হ্বর্গপক্মীরূপে যুগ- 
যুগাত্তর কৌমার ব্রত ধারণ করিয়া রহিলেন। অতএব বীর! পাঞ্ালীর 
প্রতি প্রসন্ন হও, সাবিত্রীর সতীত্ব-সিংহাসনে কৃষ্ণাই একমাত্র অধীশ্বরী । 

অনস্তর পাগুব সহিত বাস্থদেব সায়ং সময় মহর্ষি সন্দিপনের সাক্ষাৎ- 
লাভ করিয়া! গ্রত্যাগমন পূর্বক তাহাদিগকে আমন্ত্রনানস্তর দেশাগমন 
করিলেন_কালে এক যায় এক আসে--কালক্রমে কৃষ্ণার অনৃষ্ট আবার 
দুঃখের ক্ষেত্রে আপিয়। দাড়াইল) পাব নিচয় একদ। সকলেই মৃগয়] 
খাত্র। করিণে তাহার কিয়ংকাল পরে সিন্ধুবাঙ্জ তনয় জয়দ্রথ তথায় 
উপনীত হইলেন। পাওব মনোহীরিণীর মনোহর দৃশ্য ঠিক সেই সময়ে 
সাহার নেত্র পথে পতিত হইল। রাজকুমার কৃষ্ণারূপ সাগরে ধৈর্ধ্য- 
হারাইঞ্! প্রিয়তম কোটাকাস্যকে কহিলেন, কোটীক!: দেখ_-কে আলোক 
সামান্যা বামা এ কদঘ্বতরুতলে দণ্ডা্মানা? আছেন ! আহা, ললনাঁর 
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রূপের তরঙ্গ জগতের তীরে প্রহার করিতেছে! কামিনীর মুখ মণ্ডলে 
শশহীন শশী যেন চির পৌঁপ্য মাঁপী ক্রীড়ায় অগ্ন রহিয়াছেন! যাহা হউক, 
কোটাকাপ্য! তুমি শীত্ত জানিয়। আইস-_-ইনি প্রকৃত মানবী, না কোন মায়া- 
বিনী ভুবনভূঙগাইতে ভৃতলে পদাপণ করিয়াছেন? তাহার এইকথ শুনিয়া 
মহাবীর কোটাক বিনীত ভাবে প্রোপদীর নিকট পরস্পরের পরিচয় বিনিমর 
করত কামপীড়িত জয়দ্রথকে আসিয়া নিবেদন করিলে দি্ধ নন্দন অনঙগশরে 
অধীর হইয়! উন্মত্ত হৃদয়াবেগে পাগুবাশ্রমে গমন ওকুশল সম্ভাষণ পূর্বক 
পাওৰ প্রিয়সীকে প্রিয় বাক্যে কহিলেন, কৃষেে! আমি বিবাহার্থে রাজগণ সহিত 
মাল ভূমিতে গমন করিতে হিলাম, পথমধ্যে তোমার প্রেমময় কটাক্ষ আমায় 
পশ্চাৎপদ করিয়া রাখিয়াছে। মনোরমে ! তুমি সত্বর আমার অনুগাঁমিনী হও, 
তোমার নায় পরম স্বন্দরীকে এই অরণ্য নিবাঁদ সম্ভবেনা॥। চাকুহাসিনি ! 
বিশাল সৌবীর রাজ্যের অধীশ্বরী হইবে, অপঙ্খা বীর-নারী সভয়ে তোমার 
পদধূলি গ্রহণ করিবে, আমিও ত্বদীয় যৌবনরাজ্যে প্রজা হইয়া চির 
রাজ কর প্রদান করিব | 

কামবিমোহিত জয়দ্রথ এই রূপে ধৈর্যাচ্যুতি প্রদর্শন করিলে রমণীকল 
গরিমা কৃষ্ণী সেই অসৎ উপদেষ্টাকে তীব্রস্বরে কহিলেন, পামর 1 এই 
কি তোর রাজনৈতিক আচরণ ! পরদার পিপাস্থু হইরা বীর প্রস্থ ক্ষত্রিয়কুল 
কলক্কিত করিতে ইচ্ছা করিস কেন? স্ত্রীজাতির যৌবনধন স্বামীপদে বিজ্রীত, 
রমণীর। ষক্ষিনীর ন্যায় নাথের স্থার্থরক্ষায় নিয়োপ্রিত থাকেন। মুড়! তুই সকল 
গুঢ়তত্ব জানিয়াও কেন পরভ্রীকাতরতা দেখাইতেছিস বিশেষত; সিংহ 
নিকেতনে « তোর শৃগাল বিক্রম যে কি বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করিবে ৮ 
ভাহা! একবারও ভাবিস না! 

তিনি এই বলিয়া! তাহাকে ভর্খসন! করিলে জয়দ্রথ সবলে তীহার 
অঞ্চলাকর্ষণ করিল । রাজবালা বলপূর্বক তাহা প্রত্যাকর্ষণ করায় 
দৌবীরপতি তৃপৃষ্ঠে পতিত হইয়া পুনরুখান করত তীহাকে গ্রহণ 
করিলে আকুলহদরা কৃষ্ণা উচ্চৈম্বরে চিৎকাঁর করিতে করিতে বৈররথে 
আরোহণ করিলেন_ স্বভাবের দূহ্ত সংবাদ দিতে চলিল--প্রত্যাগত 
গাগুবগণ বিবিধ অমঙ্গল দর্শন করিয় ক্রতবেগ্রে আশ্রমে আগমন পূর্বক সমস্ত 
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বিদিত হইয়। অবিলঙ্বে শত্রু গণের নিকটস্থ হইয়! তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত 
করিলেন। ন্যায়ষোদ্ধ। পাওবগণের দ্বার! মুহুর্েকে কোটীকাস্যাদ্ির পতনে 
বিপক্ষ-বহি নির্ববাণ হইল। পাধ্ালীহর জয়রথ ক্রমেই জীবনী বিপদ দেখিয়। 
ভ্রৌপদীকে সৈন্য সন্কটে অবত্তরণ পূর্বক পসায়ন করিল। যুিষ্ঠির; পাঞ্চালী, 
ধৌঁমা ও জমজ ভ্রাতাদ্দের সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভীমার্ন 
জয়দ্রথ উদ্দেশে গমন করত তাহার অণ্ষেণ করিলে অসামান্য বীর 
মারুতি, পদব্রজেই জয়দ্রথের কেশাকর্ষণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 
রেসৌবীর! কোন্‌ মুখে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্‌, মারুতিকে রুধির 
প্লান না করিলে কি রূপে চোর এই পাপ নস্কল্স পূর্ণ হইবে? অধম! কোন্‌ 
সাহসে কৃতাস্ত ভবনে আপিয়। পুরুষত্ব প্রদর্শন করিলি, এখন কৃতাস্তেরও সাধ্য 
নাই যেতোকে এই অন্তিম বিপদ হইতে উদ্ধার করে! এই আমি বীর পদাঘাতে 
এই বজ্ঞময় মুষ্টি প্রহরণে তোর চৌর প্রকৃতির উচিত শাস্তি দিব। ভীম এই 
বলিয়1 হস্ত পদ দ্বার তাঁহাকে গুরুতর আঘাত করায় জয়দ্রথ অর্ধাহত হঈলে 
মহাবীর অর্জন তাহাকে নিবারণ করিলেন। ভীমসেন ভ্রাতৃবাক্য ও যুধিষটিরের 
আজ্ঞা স্মরণ করিয়! দ্বস্থপতি নিবন্ধন তাহার জীবন রক্ষা করত অর্ধ চন্দ্র বাণে 
তাহাকে পঞ্চচুড় করিয়া মহাত্মা ধর্খের নিকট আনয়ন করিলেন। 
অনস্তর ভীমার্জ,ন কতক পাশবন্ধন জযদ্রথ শান্তশীল যুধি্টিরের নিকট 
আনীত হইলে ধর্্নরাজ করুণার সহিত তাহাকে কহিতে লাগিলেন, অবোধ | 
তোমার ঈদৃশ বুদ্ধি না হইলে কেন এধুর্গতি ভোগ করিবে! জীব আপনা- 
পন কর্মফলেই সুখছুঃখ ভোগ করে। তিনি এই বলিয়া কছিতে লাগিলেন;-- 
ব্যক্তিগত কর্মফল রায় ! 
সুখশশী ছুঃখ-রাছ কার্ধা-ক্ষেত্রে রয়। 
ভাগ্য চক্র ফিরি অবিরল ) 
বিতরে অপার বিশ্বে স্বকর্থ্বেরফল। 
নাহি কেহ সুখ-ছুংখ দাতা; 
স্বোপার্জিত কর্ম্মহয় ফলের বিধাতা । 
কর্খ-ফল দেখ নৃপবর ! 
সহ ভগাঙগ ইন্্র হিদশ ঈশ্বর। 
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কর্ম দোষে বিভু দ্বিজ্জ রাজ; 
বিহরে হৃদয়ে ধরি কলঙ্কের সাল ! 
ছায়া কাস্ত স্বকর্শের বশে; ' 
সভয় থাকেন দদা রাহুর তরাসে। 
অতএব শুন মতিমান ! 
পাপছাড়ি পাঁপহর1 তার! কর ধান। 
গেলে কাঁল পাপ আরাধনে ; 
কি ফল লতিবে জীব ভবিষ্য জীবনে ? 
জল সেক নাহ'লে সকালে; 
কভু কি অস্থুরে বীজ ধরণীর কোলে? 
গগণেতে ঘন হৈলে লুকি; 


কেমনে লভিবে জল চাঁতক চাতকী ?-_ 
কল্পতরু নাহি অন্য স্থানে; 


সদত সকল বৃক্ষ মনের উদ্যানে । 
আন্‌ চিন্ত। ত্যপ্জিয়ে নৃপতি ! 

একান্তে চিস্তহ সেই টিস্তাময়ী সতী। 
দিলে কূল কুল কুগুলিনী; 

বাজা'ন বিজয় শঙ্ঘ প্রকৃতি নাচনী। 


অনস্তর জয়দ্রথ অপমানিত অধোবদনে প্রত্যাগমন করত ভগবান্‌ শিবারাধন। 
করিয়া! « একদিবসের জন্য অর্জুন ব্যতীত পাওবগণকে পরাজয় করিবেন” 
বৈর নিধ্যাতন স্চক এই বর লাভ করিলেন । পাঁগুবগণ কাম্যকারণ্যে মহর্ষি 
মার্কগেয়ের সহিত আর ও কিছুকাল বাস করত সাবিত্রী চরিত ও রামার়ণাদি 
শ্রবণ করত তথা হইতে দ্বৈতবন সরসী তীরে শেষাশ্রম নিশ্মাণ করিলেন। 
অতএব পাঠক! এক্ষণে “ন্বকার্ধ্য মুদ্ধরে গ্রাজ্ঞঃ কার্ধয ধ্বংসেচ মূর্খতা” এই 
কথার সার্থকত। দেখিতে মায়! সরোবর গমনে উদ্যত হউন । 
ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত ত্রীহি দ্রৌণিক, দ্রৌপদী হরণ, জয়দ্রথ বিমো- 

ক্ষণ, রামোপাখান, পতিত্রতা মাহাত্ম্য ও কুণডলাহরণ পর্ব, কুরুবংশে 


ন্কটে সতীনামক দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। 


কৃকবংশ | 
্রয়োস্ত্রিংশ সর্গ | 


মায়া সরোব্র- দৈব চক্ত। 
(মানস পরীক্ষা) 


_-্টক্ট€8৫৮- 


“কার্য মুদ্ধরেৎ প্রান্তঃ কার্যা ধ্বংসেচ মূর্খতা ।” 


লোকের সতেজ বুদ্ধি বৃত্তিই অনভিজ্ঞতায় স্বকার্ধয সাধন করে, অব্যবস্থিত 
চিত্ব হইলেই কার্ধা ধ্বংস ও মূর্থতা! প্রকাশ পায়।_-দীশক্তি সম্পনন যুধিটটির 
মায় সরোবরে স্বজনশোকার্ভ হ্য়াও ধৈর্য্য বলে রহস্যভেদ করত গতাম্ব 
আত্বীয় গণকে পুনজ্জাঁবিত করিলেন )_মহাভাগ পাওবগণ প্রৌপদীকে শক্র- 
সন্কটে পরিত্রাণ করিয়। দ্বৈত কাননে পুনরাগমন করিলে তাপদোচিত পর্ণ, 
কুটার তাহাদের বিশ্বাম মন্দির হইল। তাহারা মৃগয়। প্রভৃতি রাজনৈতিক 
সনুষ্ঠান করত বর্ষচক্কের উন্তরভাগে গমন করিতে লাগিলেন__মানস- 
পরীক্ষার অন্তত পর্্যাপড়িল-_ভগবান, ধর পুত্রের ধর্মবিজ্ঞতা জানিতে 
ৃগমৃনতি পরিগ্রহ পূর্বক পাওবগ্রতিবাদী কোন ব্রাঙ্গণের অরণী সহিত মন্থন- 
দ শৃঙ্গ ্বাগায় হরণ করত সবেগে পলায়ন করিলেন-_অগ্রিহোত্রের মূল ধ্বংস 
হইল-_অগ্িহোত্রী দ্বিজরাজ হরিণ হ্বত অরণী-দও প্রত্যানয়নের জন্য।রাজগণাথ- 
গণ্য যুধিঠিরের প্মরণলইলেন। পাওবনাথ ব্্থাবাক্য বশঙ্বদ হইয়া ভ্রাতাগণ 
সহিত গমন করত দৈব বিড়ম্বনায় অকৃতকার্য হইয় পিপাপাবশত জলাহরণে 
অন্থজ সহদেবকে গ্রেরণ করিলেন। 

বীরবর সহদেব বারি অন্বেষণে বর্ণনীয় মায়া জলাশয় মাধুরী দেখিয়া মনে 
ভাবিতে লাঁগিলেন-_সরোবরের কি মনোরম শোভা! জলহংসগণ গরীব! 
তুলিয়। দলে দণে সন্তরণ করিতেছে! কমলিনীয গ্রফুন্ মুখমওল বাযুহিল্লোলে 
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সলিল দোলায় ছুলিতেছে। কুমুদিনীর মুদিত জীখি অন্যতম দিক্‌, উযানুরূপ 
ল্লান করিয়াছে। বারি-রঙ্স্থলে অমা-পৌর্ণ মাসী যেন যুগল অভিনয় করিতে- 
ছেন! এরং জলকেলিমত্তকরী-কর্ণ ভাঁল জয় দুন্দুতি বাজাইতেছে। মহাত্মা 
সহদেব এইরূপে রমাসরমীর মাধুর্ধা দেখিতে দেখিতে জলম্পর্শ করিলে 
অদৃশ্য ভূত অস্তরীক্ষ হইতে তাহাকে নিবারণ করিল। তৃষ্ণাতু্সহদেব 
» সেকুথায় কর্ণার্পণ না করিয়া জলপান পূর্বক প্রাণ বায়ু হারাইলেন। 

স্বকুমীর সহদেব এইরূপ কালচক্রে পড়িলে পরাগত ভ্রাতৃণ ও সমকারণে 
তাহার অনুগামী হইলেন--বিষম সনোেহে হৃদয় কাপিয়্! উঠিল-_উদার মতি 
যুধিষ্ঠির সসন্দেহে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়। ভ্রাত অন্বেষণে গমন করত মাঁয়। সরোবর 
কূলে উপনীত হইলেন-_-বিন! মেঘে বজাঘাত-_পাঁওব নাথ অকশ্মাৎ এই 
ঘোর বিপত্তি দেবিয়। অশ্রু বিদর্জন পূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন-- 
হায়! কি সর্বনাশ হুইল! দ্ারুণবিধি আমার জন্যই কি আজ কালরান্রি 
প্রভাত করিয়াছিলেন ! চিরভিখারী পাণডব নিধন একান্তই কি তাহার মনো 
রগ্তন কার্ধ্য হইল! হু! বৎসগণ! তোমার্দের অভাগ্য অগ্রজকে আজ 
কাহার নিকট অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে ! আর্ধ/ভক্কির ঘ্বণিতভার 
জন্মের মত আর বহন করিলে না! তোঁমর| নীর শয়নে নীরব হইয়া কি 
নিরীক্ষণ করিতেছ, কৃতাস্তের ছুরস্ত ভেরী একান্তই কি তোমাদিগকে তক্মনন্ 
করিয়া রাখিয়াছে ! বীরগণ ! ব্জন বিপিনে এই ভোমাদের বীরব্রত 
উদ্যাপন ! বীরাঙ্গনার বেণী বন্ধন করিয়। কৌরব য্ভের দক্ষিণাস্ত করিলে ন1! 
আম হইতে সকল আশা! ভরস1 ঘুচিল। অর শোণিতে মুক্ত আমর পাঁরণ! 
করিয়। জাতীর সত্বওরক্ষা করিলে কৈ? 

ধর্মরাজ এইরূপে বুখিধ বিলাপ করত দিব্যজ্ঞানে দৈববিভম্বন! অন্থু 
মান পূর্ব্বক মায়! পিপাদায় আক্রান্ত হইয়| কাঁলজলে মবতরণ করিলে অদৃশ্য- 
ভূত অস্তরীক্ষের অন্তরালে থাকিয়া কহিল, রাঁগন্! তুমিও পূর্বগামী 
ভ্রাতাগণের নায় আত্মবঞ্চন| করিতে উদ্াত হইয়াছ কেন? এই সরসী 
আমার অধিকৃত। অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নত্তোর ন|। করিনা বারিপান 
করিলে একান্তই পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইবে । বংস ! আমি বারিবিহারী মসভোমী 

৪২ 
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বক। তুমি আমার বাক্যে অনাদর করিয়া শব সংখ্যা! বৃদ্ধি করিও না? 

ধীমান, যুধিির শূন্য-রসন] হইতে এই গভীর উত্তর শুনিয়া! কহিলেন, 
মহাত্বন ! আপনি পক্গী নহেন। গক্ষীরাজ কোন, পুখ্যবলে আমার ধার্শিক 
ভ্রাতাগণকে বিনাশ করিবে? তগবন্‌! আপনি কোন মহাশভিমান হইবেন, 
অতএব আত্মপরিচয় প্রদান করিয়। কৃত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর গ্রহণ করুন। 

তিনি এই কথা বলিলে মহাপুরুষ ভয়াবহ হক্ষমূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক - 
তাহাকে দর্শনদান ও অবিকল পাশ্চাত্য বিবরণী বিজ্ঞাপন করিয়! কহিলেন, 
মহারাজ | হুর্য্যদেব কাহার দ্বারা উদয়, অস্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং কে 
ভাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করে? লোকে কোন্‌ বস্ত দ্বারা শ্রোত্রিয়, মহুৎপদাথ- 
লাভবান্‌, পুক্রবান্‌ ও বুদ্ধিমান্‌ হয়? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব, মহুষ্য, সাধু? 
এবং অসাধু ভাব কি? যজ্জীয় সাম, যু, ও থক কি, এবং যজ্ঞ কাহাকে 
অতিক্রম করে? আবপনকারী নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান্‌ ও প্রপবকারীর 
শ্রেষ্ঠ কি? কোন ব্যক্তি ইন্রিয়-স্থথী, বুদ্ধিমান, পুঁজিত, ও সর্ব প্রাণীর 
সন্মত হইয়। জীবন থাকিতেও জীবিত নহে? পৃথিবী অপেক্ষা! গুরুতর 
আঁকাঁশ অপেক্ষা! উচ্চ, বায়ু হইতে শীঘ্র গামী, এবং তৃণ অপেক্ষা অধিক- 
সংত্খ্যক কি? কে অমুদ্রিত নয়নে নিপ্রিত, জঙ্গিয়! স্পন্দিত, ও বেগে বদ্ধিত 
হর, এবং কাহার হৃদয় নাই? প্রবাসী গৃহবাসী আতুর, ও মুমূষুুর মিত্রকে? 
সনাতনধম্ম, অমৃত ও জগৎ কি? এবং সর্ব ভূতের অতিথি কে? কে 
একাকী বিচরণ, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে? কে প্রধান বপনক্ষেত্র হয়? 
এবং হিমু কোন মহৌষধে বিনাশ হইয়া থাকে ? ধন্মের ও যশের চরমস্থান, 
দ্বর্গের এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি? মনুষোর আত্ম! দৈব কৃত সখা, 
উপজীবিক! এবং প্রধান আশ্রয়ই বাকি? ধন্যের, ধনের, লোভের ও স্থখের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? ধর্মের মধ্যে প্রধান কি? কোন ধন্ম্ঁ সর্বদা ফলবানও 
কাহাচক সংযত করিলে শোক থাকেন! এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে 
ভঙ্গ হয় না? কি ত্যাগ ম্বীকার করিলে সকলের প্রিয়, শোঁক শূন্য, অর্থবান্‌ 
ও সুখী হয়? ্রাহ্মণ, নট, নর্ভক, ভৃতা এবং র:জ| ইহাদিগকে দান করিবার 
আবশ্যক কি? সমুদয় লোক কিশের দ্বার! আবৃত, কিশের দ্বার অপ্রকাশিত 
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থাকে, এবং কি জন্য মিত্র পরিত্যাগ এবং ম্বর্গ গমনে অঙমর্থ হয়? মৃতরা্ 
মৃতশ্রানধ, আর মৃত যজ্ঞ কি? এবং মৃত পুরুষ ক? দিক্‌, জল, অন্ন, বিষ, 
এবং শ্রান্ধের কাল কি? তপ, দম, ক্ষমা, ও লজ্জার লক্ষণ কি? জ্ঞান, সম, 
দয়া, এবং আর্জব কাহাকে বলে ? ছুচ্জর্ শক্র, অনস্ত ব্যাধি, এবং অপাধু 
কে? মোহ, মান, আলস্য, এবং শোক কাহাকে কহে? কথ্য, বৈর্ঘযঃ 
সঙ্লান্, এবং দানের লক্ষণ কি? পণ্ডিত, মূর্খ, নাস্তিক, কাম, ভ্রবং মৎ্সর কে? 
অহঙ্কার, দত্ত) দৈব, এবং পৈশুন্য কাহাকে কহে? ধণ্ন? অর্থ কাম, পরম্পর 
বিরোধী হইয়াও ইহাদের একত্র সমাবিষ্ট কেন? কি কার্ধয ফলে অক্ষয় 
নরকে গমন হয়? ত্রাহ্মণ কে? প্রিয় বাকা, বিবেচিত কার্ধ্য বহুমিত্র 
এবং ধর্মান্ুরত্ত থাকায় লাভ কি? স্থুখী কে? আর আশ্তর্ধ্, পথ এবং 
বার্তা ইবাকি? আর পুরুষ কে, এবং সকলের মধ্যে ধনী কে? 

বছদর্শী যুধিঠির, ভগবান, ধর্ট্ের এই একশত পঞ্চাশ প্রশ্নের প্রত্যত্বর 
যোগে কহিলেন, পুরুযোত্বম! আদিত্য, ব্রদ্মকতক উদিত, ধর্মের দ্বার! 
অন্ত ত্ব সত্যে প্রতিষ্ঠিত হএন, এবং দেবগণ তাহার চতুঃপার্থেবিচরণ করেন । 
শ্রুতিতে শ্রোত্রিয়, এপস্যায় মহত্ব, যন্তে পুত্রবান্‌ ও বৃদ্ধপেবা দ্বারা বুদ্ধিমান, 
হয়। ত্রান্মণগণের স্বাধা।য় দেবত্ব, মৃত্যু মনুষাভাঁব, তপস]1 সাধুতা এবং 
পরিবাদ অসাধুভাব ; ক্ষত্রিয়ের অস্্র-স্ দেবত্ব, যজ্ঞ সাধুত্ব, ভয় মনুষ্যত্ব 
এবং পরিত্যাগ অপাধুতা হয়। প্রাণ যজ্ঞীয়সাম, মন যক্ভীয়যজু, খক্‌ 
যজ্ঞীয় বরণকর্ত! হয়) যজ্ঞ কাহাকে অতিক্রম করে ন।। আবপনকারীর বৃষ্টি, 
নিবপনকারীর বীজ, প্রতিষ্ঠ মানের ধেনু এবং প্রহ্থতির পুত্রই শ্রেষ্ঠ। যে- 
ব্যক্তি দেবত1, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক, এবং আতর নিমিত্ত নির্বাপণ 
ন| করে, সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতে অজীবিত। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা 
ওরুতর, পিত। আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু হইতে শীদ্রগামী, চিন্তা 
তৃণ অপেক্ষ! বছতর। মৎস্য মুক্তচঞ্ষে নিত্রিত, অও জন্মিয়! অবিচলিত, 
নদী বেগে বর্ধিত হয়। প্রস্তরের কেবল হৃদয় নাই। সঙ্গি গ্রবাসীর, তার্ধ্যা 
গৃহবাসীর, চিকিৎসক আতুরের এবং দান মুমূ্ুর মিত্র হয়। অগ্নি সর্বভূতেব- 
অতিথি, গোহুগ্ধ অমৃত, জ্ঞানযোগ মনাঁতন ধন্মঃ এবং বায়ু সমস্ত জগৎ। 
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হুর্ধ্য একাকী বিচরণ ও চন্দ্রা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি হমের 
ওষধ, আর পৃথিবী প্রধান বপন ক্ষেত্র। দাক্ষ্য ধর্ণের এবং দান যশের 
চরম স্তান হয়। সত্য স্বর্গের এবং শীল একমাত্র সুখের আশ্রয় হইয়। থাকে । 
পু মনুষ্যের আত্মা, ভার্ধযাদৈবকৃত সথা,মেঘ উপজীবিক!, দান প্রধানআশ্রয়। 
দাক্ষ্য সমুদ্বায় ধন্যের ও শান্তজ্ঞান সমুদায় ধনের শ্রেষ্ট, এবং লাভের মধ্যে 
আরোগ্য আর ল্ুখের মধ্যে সম্ভোষও উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। অনি-” 
রতা প্রধান ধর্ম, বৈদিক ধর্ম সর্বদা ফলবান্‌, মননংযন্ত করিলে শো 
থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি করিলে ভঙ্গ হয় না। অভিমান ত্যাগে 
সর্ব প্রিয় ক্রোধ ত্যাগে শোক শৃনাঃ কামন!1 ত্যাগে অর্থবান্‌ ও লোভ ত্যাগে 
সুখী হয়। বর্মার্থে ত্রাহ্মণকে যশার্থে নট নর্ভকিকে, ভরণার্থে ভূতাকে, ও 
ভয়ের নিমিত্তে রাজাকে দান করিতে হয়। লোক সকল অজ্ঞান দ্বার! 
আবৃত, তমোগুণ দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে ; লৌভবশতঃ মিত্রতা রক্ষায় এবং 
সঙ্গ হেতু স্বর্গ গমন করিতে অনমর্থ ছয়। দরিদ্র বাপ্চিই মৃত পুরুষ, অরাজক 
রাজ্যই মৃতরাষ্্, অশ্রোত্রিয় শ্রান্ধই মৃতশ্রদ্ধ, এবং দক্ষিণা বিহীন যজ্ঞই 
মৃত যজ্ঞ। সাধুগণ দিক; আকাশ জল, ধেন্ু অন্ন, প্রার্থনা বিষ এবং ব্রাচ্মণই 
আদ্ধের কাল। শ্বধর্মের অন্ুবর্তন তপ, মনের দমন দম, শীতোফাদির দবন্ 
সহিষ্তা ক্ষমা, এবং কার্ধয হইতে নিবৃত্ত হওয়া লজ্জা। তত্ববোধ জ্ঞান, 
প্রশান্ত] সম, পরস্থুখাভিলাষ দয়া, এবং সমচিত্বভাই আর্জৰ। ক্রোধই 
দুর্জয় শত্রু, লোঁভই অনস্ত ব্যাধি, সর্ব হিতৈষীই সাধু, নির্দয় ব্যক্তিই অসাধু 
ধর্মে অনভিজ্ঞত1 মোহ, আত্মাভিমানই মান, ধণ্ধীচরণ ন। করা আলল্য, এবং 
অজ্ঞানই শোক। স্বধর্থে স্থিরত1 স্থৈরধ্য, ইন্জিয় নিগ্রহ ধৈর্যা, মনোমালিন্য 
ত্যাগ ন্নান, প্রাণী পরিরক্ষণ দান। ধার্মিক ব্যক্তিই পণ্ডিত, নাস্তিকই মুর্খ 
সংসারের ছেতু কাম, ও হৃত্তাপই মৎসর। অজ্ঞানরাশি অন্ধকার, ধর্মধ্বজ- 
উন্তোলনই দক, দানের ফলই দৈব, ও জন্যের প্রতি দোষারোপণই পৈশুন্য। 
ধন্ম্ঘ ও ভার্ধযা পরস্পর বশীভূতই ধর্থ-অর্থকামের এক সমাবেশ। 
আশী ব্যক্তিকে নৈরাশ, ধন্ট্ণ শানে বিদ্বেষ, ধনসত্থে কপণত। ও কষ্ট তোঁগ 
করাই অক্ষয় নরক বাসের লক্ষণ। ক্রিয়াবাঁন ও অগ্নিহোত্র পরায়ণই যথা 
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বরাঙ্মণ। প্রিয়ঙ্দ বাক্তির প্রিয়তা, বিম্ৃষ্যুকারী ব্যক্তির জয়, বহুমিত্র ব্যক্তির 
মতত সুখ এবং ধর্মান্ুগত ব্যক্তির সদগতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি অঞ্চনী 
ও অগ্রবামী হইয়। দিবসের, পঞ্চ বা ষ্ঠ ভাগে শাকান ভক্ষণ করে, সেই 
ক্থবী; জগতে আহ্বিক মৃত্যু-লীল! দর্শন করিয়। ও ভূতগণের নিয়তী চেতন! 
হয় না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। তর্কের একা, বেদের একতা, মুনিগণের 
*্মততস্িরতা নাই? এবং ধর্মেরতত্বও অজ্ঞন-গুহাতে বিলীন রহিয়াছে ঃ 
অতএব মহাজনের গমনপথই পথ । কাঁল)সৃর্য্যর্ূপ অনলে, রাত্রি-দিবা 
রূপ কাঠ প্রজ্ছলিত করিয়া মোহ-কটাহে মাদখতুরূপ দবধী পরিবর্তন দ্বারা 
প্রাণীগণকে যে পাক করিতেছেন, ইহাই বার্তা। সংকাধ্য দ্বার! যাহার নাম 
পরিব্যাপ্ত হয়, তিনিই পুরুষ। যে বাকি ভূত ভবিষ্যৎ, স্থখছুঃখ ও প্রিষ্- 
অপ্রিয় তুলা জ্ঞান করে, সেই সকলের মধ্যে ধনী । 

ভগ্বান্যগ্ষ কৃতপ্রশ্ন সকলের উত্তর শুনিয়া তদীয় এক ভ্রা'তার জীবন 
দানে স্বীকৃত হইলেন । যুধিঠির মাতাধিমাত] উ্য়কেই পুত্র বতী রাখিতে নকু- 
লের প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে তাহার ধর্ম প্রিক্ষত] দেখির! ধন্রাজ পাণডব- 
চতুষ্টয়কে পুনঞ্জীবিত করিলেন । সকলেরই ক্ষুধা তৃষা ক্লান্ত সবদূর বিগত 
হইল। মহৎ কৃতী যুধি্ঠীর অপরাজিত ও একপদে দণ্ডায়মান ষক্ষকে বিনীত 
ভাবে কহিলেন, ভগবন্! আপনিকে? আপনাকে যক্ষ বপিয়া বোধ হইন 
তেছেনা; আপনি লোক পাল গণের অগ্রগণ্য, এবং পাগুবগণের পরম হিতৈষী 
হইবেন। পক্ষাস্তর হইতে ঈদৃশ অদামান্য বিপদ-সম্পদ উপস্থিত হইত ন। 

যক্ষ কহিলেন, বন! আমি তোমার পিত। সত্য পরাক্রম ধর্ম । যশঃ 
সত) দম, শৌচ, আর্জব, অচাপল্য, দান, তপস্য। ও ব্রহ্ষশ্চ্য্য আমার শরীর; 
অহিংস, সমত| শান্তি, তপ, অমতসরই আমার ইন্্িয়। কুমার! তু 
আমার ন্যায় সদনুরঞক্ত; এবং ঠকৈশর অবধি “লোভ, মোহ কাম, ক্রোধ, মদ, 
মাৎসর্ধ্য” রিপু দমন করিয়] পঞ্চ যদ্তে প্রবৃত্ত আছ। অতএব এক্ষণে তোমার 
অটল সত্যের সমতা দর্শনে প্রীতিলাভ পূর্বক বরদানে উদ্যত আছি। 
মনোনীত বর প্রার্থন! কর। 

যুখিটির কহিলেন, পিতঃ ! হরিণ-হৃত, ব্রাহ্মণের অরণি সহিত মস্থনদও গ্রাঞ্ড 
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এবং অজ্ঞাতকালে কেহ যেন 'আমাদিগকে অবগত ন1 হয়, এই বরদান করুন। 
প্রেতপতি ধশ্ম কহিলেন, সত্য কুশল ! আমা কক অপহৃত অরশিদণ্ড 
থরহণ কর এবং তোমরাও নিব্বিখাদে বিরাটনগরে অজ্ঞাত বৎসর উত্তীর্ঘ হও । 
ছগ্মরূপী না হঈলেও এই ভ্রিলোক মধ্যে কেহই তোমাদের সত্যমূর্তি অবলোকন 
কগিতে পারিবে না। প্রিয়দর্শন ! এক্ষণে তুমি তৃতীয় বর গ্রহণ করিয়া! 
অনাতম তৃপ্তী লাভ কর। তীছার এইকথা। গুনিযা! বিষয়-বীতরাগী যুধিঠির- 
ভগবান্‌ ধর্মকে কহিতে লাগিলেন )-- 
অচল! আশীষ কর দাসে দান : 
ষড়রিপু বশ করি, 
ধরি তব পদ তরী; 
ভবার্ণবে পাই যেন পরিত্রা্ণ। 
এ মানব লীল] ইন্্রজাল প্রায় : 
পরিণাম নাহি সার, 
সার মাত্র হাহাকার; 
কর্ম অনুসারে জীব আসে যায়। 
করি শিরে রত্ব এভব জঞ্জাল : 
আমার আমার বলি, 
অনিত্য কল্লোল তুলি; 
হ'য়ে রহি মায়! মুগ্ধ চির কাল। 
ভ্রাস্তমন অচেতনে অনিবার : 
ন। ভাবি কালের থেলাঃ 
হারায়ে জীবন বেল? 
তাস্তকালে দেখে ঘোর অন্ধকার । 
বিশ্বরাজ্যে পরমার্থ নিত্যধন : 
সেধনে নির্ধন হয়ে, 
ইন্দ্রিয় সাধন লয়ে; 
নাহি করে সার পাথেয় গ্রহণ। 
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দেহ দীপে জ্ঞনালোক নিবাইলে : 
কালের বিষম অসি, 
ভজ্ঞাতে প্রহারে আমি; 
গড়ে প্রাণী অগত্তির অধোস্তলে 1-- 
হুখ-ন্বপ্ন হয় চির অন্তর্ধান : 
হুঃখনিশ] জাগরণে ? 
অনন্ত কালের সনে, 
পাঁয় মহা রৌরবেতে অধিষ্ঠান। 
কিন্তু কহি তোম! অ'হে প্রেতপতি ! 
কালের শাসন লাগি, 
নহে দাস চিস্তা ভাগী; 
ধর্ম্েরত থাকে যদি এ প্রকৃতি । 
অতএব এ সেবক ইচ্ছা করে : 
কলুষ বিষয়-বিষে 
হৃদয় যেন না মিশে; 
ময় হয় বৈতরণী পারাপারে । 


সত্য প্রিয় যুখিষ্টিরের প্রার্থনানগমারে ধর্শরাজ বরদান পূর্বক অন্তহিত 
হইলে পাগুবগণ আশ্রমে আগমন পূর্বক সকলকে দৈব বিড়ম্বনা বিদিত 
করিলেন--অজ্ঞাতবর্ধ তাহার কিছুদিন পরে আপিয়! উপস্থিত ইইল-_ধর্শ 
নন্দন সেই পাপ দিবসে ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক শোঁকাভি- 
ভূত হইয়া! পড়িলেন। পুরোহিত ধোৌঁমোর শাস্ত,না, ভীমের বীরত্ব প্রবোধ 
ও তাহার নিজ বুদ্ধিবল তাহাকে প্রক্ৃতিস্থ করিল। পাগবগণ এইরূপে 
তাহাদিগকে বিদায় দান করিয়া বিদ্বানব্রাহ্মণ, পুরোহিত ধোৌম্য ও শ্বজন 
সহ তখাহইতে কামরূপাভিমুখে চলিলেন। পাঠক ! এক্ষণে “মনঃ পুতং 
মমাঁচরেৎ * এই কথার সার্থকত! দেখিতে কামরূপ গমনোদ্যত হউন। 

ইতি মহাভারভীয় বনপর্বাস্তগ্গত আরণেয়পর্ব, কুরুবংশে 


দৈবচক্রনামক ত্রয়োস্রিংশ সর্ণ সমাপ্ত । 


কুকবংশ। 
চতুস্ত্িশ সর্গ। 


কামরূপ--কুগুলিনী সদয় ॥ 


( আত্মগোপন ) 
স্টিকি ৫8৫ 


“মন; পুতং সমাচরেৎ ” 

মনের সুদ্ধি সম্পাঁদনই আরব্ধ কার্ধোর শুভান্্ঠান) সাধুগণ কার্ধ্য পিদ্ধির 
অনুরোধে অগ্থেই মানস পবিত্র করিতে ইচ্ছাকরে। দূরদর্শী যুধিষ্টির নিরাপদে 
অভ্ঞাতবাস বাসনায় সর্ব অগ্রে মানস-নির্ধল ব্রত তারা আরাধনা প্রবৃত্ত হই 
লেন ;__সন্্রীক পাঁওবগণ বনবাসে ছাঁদশবর্ষ পরিসমাপ্তি করিয়া দ্বৈতবন পরি- 
ত্যাগ পূর্বক বররূপ বিপুল কাগডারের অন্তরালে পুরোহিত মহ কামরূপ জনপদে 
আপিয়া সুদৃষ্টি দান দিলেন-_কামিক্ষা নিকেতন কামরূপ শোভা নির্ভর আলি* 
স্রন করিল। তীহারা কিতে লাগিলেন ;-_কামরপ প্রর্কতই পুণণাপ্রদ স্থান, 
ভগবতী ভবানী এখানে অহ্র্নিশি বিরাজমান হইতেছেন! এমন কি, দেবালয়ের 
প্রতিস্তরও অপরিচিত লোককে এই মহৎ পরিচয় দান করতেছে! আবার 
বেদমন্ত্রের উচ্চধ্বনি এই বৃহৎ মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে | এ 
আবার আরও গ্রীতিকর-__জননীর জয় বৈজয়স্তী অষ্টাদশ মৃহাবিদ্য। নামাবলি 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া উডিতেছে ! এবং গৃচুড়ায় প্রকাণ্ড ত্রিশূল গগণ ভেদ 
করিয়। গিয়াছে ! রাশি রাশি নির্মাল্য স্তুপও বিদ্ধাচলের অনুরূপ হইয়াছে । 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে দেবী সদনে উপনীভ হইয়া মহা যাপক 
ধৌঁমোর উপদেশানুদারে টির প্রসন্না দেবীকে স্ুপ্রদর করিতে মহাব্রতেব্রতী 
হইলে তীহার পৃজা-প্রকরণ নদী পৃজক গণের আদর্শ পিপি হইয়া দাড়াইল। 
নরবর পৃজ1 শেষ করিয়া শিব গ্রদা! শিবস্ন্দরীর স্তব করিপ্া! কহিতে লাগিলেন, 
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হে ভুবনেশ্বর ! হে ভগবতি ! ছে ভবভগ় নিস্তারিণি শিবে! হে নিগুণে! 
হে পূর্ণচন্ত্রনিভাননে ! হে মহিষিমর্দিনি জগদঘ্ে 1 হে অপরাজিতে ! হে 
অসিতে ! আপনার শ্রীপদে প্রণাম করি। আপনি.করাজী, আপনি নিত্য- 
কালী, আপনিই মহাকালী রূপে গোলোকে অবস্থান করেন। জগন্ডের বিরাট- 
চক্র আপনার অনন্ত শক্তি হইতে পরিচালিত হয়। আপনার অপার মহিম। 
বিশ্বকে মহানির্বাণের পথ দেখাইয়া থাকে | হে দিগন্বরি | হে ক্ষেমঙ্করি ! 
হে শঙ্কর হৃদয় বাপিনি ছুর্গে! আপনি দ্বর্গ হইতে রক্ষাকরেন বপিয়! ছুর্গানামে 
প্রপিদ্ধা হয়েন | তন্ত্রকর্ত। মহেশ্বর আপনাকেই পরাৎ্পর! প্রকৃতি পরমেশ্বরী 
বলেন। আপনি ব্রক্ষ-রাত্রে যোগনিদ্রা! রূপে তুরীয়্রদ্ষে আচ্ছন্ন থাকেন । হে 
সতি! হেসাধিত্রি! হে চাখুণ্ডে! আপনি অথগ্ড দণ্ডারমান কালের প্রস্থতি, 
জয়-মন্কলাদি সকলই আপনার হস্তগত । অতএব হে জয়ে! হেবিজয়ে! হে 
জয় প্রদে! জন্মছুঃখী পাণডবগণ অনায়াসে যেন অজ্ঞাত প্রবাস উত্তীর্ণ হয়। 
স্তাবক প্রবর যুধিষ্টির এইরূপে মহাবিদ্যার স্ব করিলে শিব সীমন্তিনী 
শ্যাম। মূর্িমতী হইয়| তীহাকে কহিলেন, রাজন্‌। তুমি অচিরে অজ্ঞাত-সঙ্কট 
হইতে উদ্ধার হইবে। ধার্সিকের প্রতি দেব কুল চিরপ্রসন্ন থাকেন, এবং 
সমুদ্র মগ্রে, বিজন বিপিনে ও শক্র সঙ্কট প্রভৃতিতে আমি তাহাকে প্রকৃতি 
রূপে রক্ষা করিয়া থাকি । বৎস! নিরাপদে অজ্ঞাত কাল অতিবাছন কর। 
ভগবত্ী ছুর্গা এই বলিয়! অস্তহিত হইলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুরোহিত 
ধৌম্যকে কছিলেন, ভগবন্ ! এক্ষণে বিদায় দিন । সর্ববমূঙ্গল! কালী শুভকাল 
উপস্থিত করিলে পুনবায় শ্রীরণ দর্শন করিব। তিনি এই বলয় শ্বজন 
সহিত গ্রণত হইলে গুভানুধ্যায়ী ধৌম্য সক্গেছে কথিতে লাগিলেন 7. 
অদ্ঞাত বাস নিবাসে যাহ কুরুকুল রবি! 
অভয় হৃদয়ে অতয়ার পদ ভাবি। 
ভাগ্যাকাশে ন্ুখ-নুর্যয না উজলে চিরকাল; 
বিষাদ বারিদ ঘন, ঘটান জঞ্জাল। 
ব্যাপিয়! বিশ্ব সুখ ছুঃখ সপেন বিশ্বপতি; 


নহে কেন শুক্র নিশ। পরে কৃষ্ণা রাঁতি? 
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কেন দিনে কুমুদিনী থাকে দীন, নীরাসনে ? 
কেন বৰ! টাদিম! চারু পোড়ায় নলিনে ? 

বসন্তের পুষ্পাঞ্জলি কেন চির নহে ধর1? 
কেন ঘন হয় ঘন সৌদামিনী হারা? 

নাহি অস্ত অনন্ত কাল মহাকাল শাননে ! 
সুখ ছুঃখ ফিরে হেন, অনৃষ্ট ভূবনে। 

যশোজীবন ভারতেন্ত্র, হ'য়ে অনৃষ্ট বাদী! 
রাঁজ গৃহে রহ সহ ভ্রাত কলব্রাদি। 

প্রকৃতি পুণ্জের প্রিয় করি নিত আকিঞ্চন? 
রলন! প্রকাশে যেন সতোর ঘোষণ। 

রাজ আজ্ঞ। শিরে ধরি ক'র কার্য হয়ে ত্র! ঃ 
গ্রভূ ভক্ত বলি যেন বলে বনুম্ধরা। 

প্রকাশি শুর ম্ুণীলতা ল'য়ে যশঃ ভার! 
শ্বছুর বিদেশে ক'র অজ্ঞাত বিহার। 

পরিহরি আত্মাভিমান; মানসে কিবা ত্রমে ; 
ধীরতায় হর কাল মৎস্য রাজ্য ভূমে। 

কি কব আর কৌরব নাথ আকুলিত হিয়া) 
নিরন্তর হইলাম অন্তর হইয়া! ! 

পাঁগুব প্রকাশ উষ্া হেরি আজ অবসান ; 
তাপন হদ-কুমুদ মুদিল নয়ন! 


ভগাম্‌ যৌম্য এই বলিয় উহাদের অগ্িহোনর গ্রহণ পূর্বক পাঞ্চালে, ই 
সেনাদি সহচরগণ দ্বার কাঁয় এবং পাগুবগণ আপনাদিগের যগাক্মে “জয়, জয়ন্তঃ 
বিজয়, জয়ংসেন, ও জয়দ্বল” এই গুপ্ত নামকরণ করত মংস্যদেশাভিমুখে 
চলিলেন। পাঠক! এক্ষণে বিরাটপর্বাধ্যায় "সর্বররূপায়ৈঃ ফলমেৰ পাধ্যং* 


এই কথার সার্থকত। দেখিতে মতস্যদেশগমনোদযত হউন । 


ইতি? মহাভাগবত পুরাণান্র্গত 


কুগুলিনী সদয় নামক চতুষিংশ সর্গ সমাণ্। 


তধ্যায়, কুরুবংশে 


কুঁকবংশ | 


পঞ্চন্রিংশ মর্গ। 
মৎসাদেশ-বিষাদে বিহার । 
(অজ্ঞাত বাম) 
(অঙ্ক ত0170 038 
“সর্বেষপায়ৈং ফলমেব সাধাং 


কার্ধ্য গতিকে সম্তরপর হীনত্ত] অবলম্বন সর্বববাদী সম্মত, কৃতবিদ্য বিপন্ন 
ব্যক্তির পাশ্চাত্য সম্মানের অপক্ষপাতী হইয়া উপস্থিত বুদ্ধি অবলঘ্বন 
করেন।-_মহামহিম পাগবগণ সেই নৈতিক অভিজ্ঞত| বশতঃ রাজর্ধি বিরাটের 
দাসত্ব শৃঙ্ঘলাবদ্ধ হইয়া সংবৎসর অজ্ঞাত প্রবাস করিলেন 7--সত্য বিনোদী 
যুধিটির কাম রূপে নৃঘুগ্ডমালিনী কালীর অর্চনা করিয়া অঙ্গুঃরদিগকে বিদায় 
করত 'লুন্ধক” পরিচয়ে ভ্রমে ক্রমে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চালের দক্ষিণ 
এবং যক্ল্লোম ও স্্রসেনের মধ্য দিয়া মৎস্যদেশে প্রবেশ করিলেন। 
মত্য দেশীর সমীবৃক্ষতলে তাহাদিগকে ছলনার আশ্রয় লইতে হইল্প। 
বীরবর নকুল, অর্জভুনের উপদেশ ও অগ্রজের আদেশে ভরা পরম্পরার অ্- 
শহর এ সমী তরুর অতুযঙ্ট শাখায় বন্ধন করিয়া একটি শব দেহে আবৃত করিয়া 
রাখিলেন-_-পাও্ব রমনা সেই অজ্ঞাত বিপত্তে পড়িয়া! মিথ্যাবাকো অগত্যা 
মন্মত__তীহারা আপনাদের কপট কুলকার্ধ্য (মৃত স্বজনের দেহ বৃক্ষে বন্ধন) 
তত্রত্য গোপাল সকলের নিকট প্রচার করিয়া বিরাট নগরাভিষুখে গধন করি- 
লেন-মংস্য দেশের মনোহর মাধুর্য তাহাদের নয়নানন দান করিল-_ 
তাহারা বিরাট প্রদেশের মধুরিম মূর্তি দেখিয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন-_ 
মৎসাদেশ প্রকৃতই পুণ্যজনপদ, অসঙ্থ্য দেববিগ্রহ দর্শনে, জলদলে বিচিত্র 
গোত ও ভূতলে প্রচুর অশ্বতরী অগণ্য যাত্রী, অস্কে তুলিয়া ভ্রমণ করিতেছে! 


৩৩২ কুফুবংশ। 


এবং মুহ্মুছঃ শঙ্খ ঘণ্টার মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া হৃদয় লোমাঞ্চিত হইতেছে! 
আবার পঞ্চপল্পব শিরে পূর্ণঘট কদলীতরুবালার সহিত গাঁ আলিঙ্গনে 
মগ্ন হইয়। ভগৎকে পবিভ্রপ্রেম শিখাইতেছে! আরও মংলা অধিপতির 
বড় চমৎকার কুচি !-_আহা, প্কজকুস্তলা এ সরদী সকল কেমন কেলী গৃহ 
গুলিকে বক্ষে ধরিয়। রহিয়াছে | তথায় শাখামৃগ নাই। শাখায় শাখার 
শিথী-গণ সচন্দ্রক কলাপ মেলিয় নৃত্য করিতেছে! এদিকে আবার নীরব 
আোতন্বিনী ধীরে ধীরে কুলকুপ্ধ লতিকার চরণ ধুইয়! দি যাইভেছেন ! 
ছয্মবেশী পাগবগণ এইরূপ বিদেশ মাধুরী দেখিতে দেখিতে মংস্য- 
রাঞ্গধানীতে উপনীত হইয়! পৃথক্রূপে বিরাটের বিরাট সমিভীতে গমন 
করিলেন--সত্যধাম রসনাতে অগত্যা মিথ্যা সাজিল-তীহারা নরেশ্বর 
যুধিটিরের চিরদাস পরিচয় দিয়। ধথাক্রমে দ্বিজক্রেষ্ঠ কম্ক, সভাসদ) বল্পব, মন্প- 
স্থপকার; বৃহন্নলা, নৃত্য গুরু; গ্রস্থিক, অশ্ব-বিঘান্‌। বৈশ্যবর অরিষ্টনেমি, 
সর্বজ্ঞ-গো তত্ববিদি ও রাজমহিষী স্মদেষ্ার সমীপে দ্রৌপদী মালিনী নানী 
সৈরিদ্ধবী হইয়া রহিলেন) ছ্রূপী ভারত-নরনারীর রূপ গুণে বিশাল 
বিরাট পুরী চমত্কৃত হইল। মহাবাহ্ছ ভীম চতু্মাসে ব্রাক্মউৎসব 
উপলক্ষে ব্যায়াম মরে মহামল্প দিমূতের প্রাণসংহার ও সময়ে সময়ে 
পাশধ সমরে ছুঃসাহপিকতা প্রদর্শন করিয়!সমাতিশয় সম্মান লাভ করিলেন-_ 
অতি শব্দই সর্বনাশের মূল--অতিশয় ন্ুরূপা। কৃ! অচল! সৌদামিনী রূপে 
রাছতবনে কাঁলহরণ করিতে লাগিলে একদা তাহার আয়ত লোচনের ভাব- 
শুন্য দৃিও ফুলশর রূপে রাপ্রসেনাপতি কীচকের বিশ্লাল হাদয়ে বাজিল। 
ছুরাত্মা ধৈর্যা টাত হইয়া প্রিয়ভগিনী ন্ুদেষ্ার নিকট অনগ্রবেদন! গ্রকাশ 
করত পাগ্ডৰ মোঠিনীকে কহিল, মনোরমে ! তুমি কে? এবং কোথা হইতে 
আসিয়া এই মহানগরী পবিত্র করিয়াছ ? বালে! তোমার শশহীন মুখশশী, 
তোমার কুরঙ্ নয়নের তরল তরঙ্গ, তোমার চরাচর মোহিনী মাধুরী, তোমার 
শ্যাম দ্ূপয়াশি, তোমার উচ্চকুচ দ্বর, তোমার বিপুল নিত্থ আমার হদকম্প 
করিয়া! তুপিয়াছে! আমি গোধূলি আকাশে তোমার সীমন্তের সির 
দেখিতে পাই, আমি ত্তৃজঙ্গিনী দেখিয়া তোমার বিগলিতবেণী স্বপ্ন দেখি। 


কুরুবংশ। ৩৩৩ 


ভার কালিদদী লহরী দেখিয়! তোমার প্রেম লহরীতে কল্পনা করিয়া! ভাপি; 
অতএব চন্দ্রবদনে ! একবার চন্্রীনন তুণিয়! একবার সুগোলগ্রীব| হেলাইয়া 
একবার বন্ধিম নয়ন বীকাইয়া দাসের প্রতি কটাক্ষ 'কর, আর প্রেমিকের 
ছন্তরে অস্তর মিশাইয়া দেখ_তোমাবিন! আমার হ্দয়-বিশ্ব শূনাময়, আমার 
হৃদয়-জগতে ঘোর! রজনী, আমার হৃদয়াকাশে নিবিড় কষ্ণমেঘ; কিন্ত সে মেঘে 
াক্কু নাই, কেবল এক একবার আশা-সৌদামিনী হাসিতেছে এক এক- 
বার নিরাশার নিবিড় ধুষপুঞ্জ কালিমায় কালি লেপন করিয়! দিতেছে । 

প্রণয় পিপাস্থ কীচকের এই সপ্রেম উক্তি শুনিয়া পতিপ্রাণা দ্রৌপদী 
কহিলেন, হ্থুতননান! আমি মহাবংশীয়-ঘ্বণাস্পদ বেশকারিণী দৈরিদ্ধী) 
আমার প্রেমাকাজ্জী হওয়া তোমার উচিত নয়; বিশেষতঃ দাসীকার্ধ্য- 
কারীতায় আমি সকলেরই অনুগ্রহ ভাজন, আমাকে কামদৃষ্টিতে অবলোকন 
করিয়া! কলঙ্ক অর্জন করিওন!। সেনাপতি ! পরদার-অনুরাগ মহাপাপ. 
সাগর; কামুক নর-নারী কোটিকপ্প নরকের গর্ভে বাস করে। লোকে পুণ্য 
উপার্জন কারণ তুষার মালী হিমালয় পাদমূলে, বনদেবীর শির্্ন নিকেতনে, 
নিত্য অন্ধকারের গভীর গুহায় ঈশ্বর উপামন| করে, এবং বিষয় বিপিন হইতে 
মানসহরিণ ধরিয়া হরিপদ পিঞুরে রুদ্ধ করিয়া রাখে । অতএব ঈদৃশ মূল্যবান্‌ 
মানব লীসাক়্ অন্ধ হইয়! পাপের দ্বার খুলিতেছ কেন? তুমি ছুরাগত মনকে 
আকর্ষণ কর, নতুবা এই অপতলক্ষ্য অধর্মের ভার লইয়! তোমার অনস্ত 
ভিরোধান হইবে । 

লাবিত্রী স্বরূপা কৃষ্ণ! এই কথা বপিলেও মতিচ্ছন্্ন কীচক রসালাপের 
পুনরুক্তি করায় পাগুব প্রমদ। তাহাকে অনাদর করিয়া স্থানান্তরিত হইলেন। 
দেনানী একাস্তই তাহার প্রিয়ানুবক্ত হইতে রাজগৃহিণী শুদেষ্ার সহিত 
পরামর্শ করিল। ন্দেষ্ণ। সময় বুঝি! স্থরানয়নজনা, একদ! পাঞ্চানীকে 
আংতৃগৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। পরাধীন! সৈরিম্বী অনিচ্ছায় অগত্যা! 
সম্মত হইয়। ভগবান্‌ হুর্য/কে স্মরণ করত বহির্গত হইলে লোকনাথ আদিত্য, 
অপ্রকাশে একজন সতীত্ব রক্ষী নিযুক্ত করিলেন। রাত্রপুত্রী হুরা-পাত্র হস্তে 
ধীরে ধীরে কীচক সমীপে উপনীত হইলেন। 


৩৩৪ কুরুবংশ। 


গাণুব প্রিয়তম! এইব্ূপে তথায় গমন করিলে উন্মন্ত গ্রেমিক কীচক 
সসব্যন্তে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল, পরিয়ে! আইম, মধুকরী রূপে 
আমার হুদয় কমলে উড়িয়া আইদ। আমার প্রেমদীপ উদ্দ্রল করিয়া 
দাও। তোমাবিনে চত্দরমওল অন্ধকার দেখি, অন্তরে সহত্র সহত্ম রাবণের 
চিত। নিরীক্ষণ করি। আর নয়নের অশ্রগলে ত্ৈলোক্য মণ্ডল লইয়! ভাগি। 
অতএব রলবতি ! বিরস বদন পরিহার কর। তোমার যৌবন-মাণাথে 
প্রেমের ফুলহার গথিব, মদনের জয়বংশী বাজাইব। রতিরসের সখাদ 
সরোবরে ডুবিব। হাদয়েশ্ীরি ! তুমি মৃগবালাদের নয়ন লুটিরা লইয়া, 
পিকবধূর মধুর কণ্ঠ ধ্বনি আত্মপাৎ করিয়াছ, ক্ষণপ্রভার অঙ্গপ্রতা সবলে 
হরিয়া লইয়াছ। কিন্ত আজ যৌবন প্রতি দান ভিন্ন আমার মূল্যবান্‌ মন 
বিনামূল্য হরণ করিতে পারিবে ন1। 

ছুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীকে এইরূপ পরেমপ্রলোজন দেখাইয়া তাহার 
কর গ্রহণ করিলে ভূতপূর্বব ভারতেশ্বরী তাহাকে তিরস্কার পূর্বক কহিলেন, 
নরাধম ! তুই রোজ ধাম বিবেচনায় অগ্রিকৃণ্ডে ঝণ্প প্রদান করিস্‌ কেন? 
ভববিজয়ী আমার পঞ্চগন্ধর্ব স্বামী তোকে কাল লাগরে মগ্ধ করিবেন। তুই 
পিঞ্জরকীট হইয়] পণুরাজ কেশরী বধূর প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছ। করিদ্‌। যে 
বিদ্যুতে নয়ন তৃপ্তি করে, সে বি্যুৎ স্পর্শ করিলে মৃত্যু আহ্বান করা হয়, 
তাছা কি তুই জানিস না? চন্দ্রমা স্পর্শ করিতে গেলে হীম তরঙ্গে মগ্ন 
হইতে হইবে, তাহা! কি তোর জ্ঞান নাই। তিনি এই বলিয়া সবলে হস্ত 
মোচন করিলে ইন্দ্রিক্রীতদাস কীচক পুনরায় তাহার উত্তরীয় বসনাঞ্চল 
ধারণ করিল--সতীর দারুণ চিন্তা উপস্থিত--তিনি যারপর নাই সচিন্ধিত 
হইয়! পিতান্থরীয় বাস প্রত্যাকর্ষণ করত পুনরাক্রমণ ভয়ে সমীতিস্থলে 
উপনীত হলেন) কচকও অনুধাবন করিয়া কেশকলাপ গ্রহণ পূর্বক গাজ 
সমক্ষেই তাহাকে ধরাতল শারিনী ও পদাঘাত করিল-_সৃর্য দুতের জার সহ 
হইল না-_সে অলক্ষিতে তাহাঁকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিচেতন করিল। 

সভাস্থ ভীম হুধিষ্টির প্রত্যক্ষে এইরূপ প্রিয়নী-অপমান দেখিলে মহামন! 
বৃকোঁদর তাহার প্রতিশোধ লইতে গাত্রোথান করিলেন--সত্য সাবধান 


কুরুবংশ। ৩৩৫ 


হইতে বলিল-_ধীমান্‌ যুধিঠির সত্য ভঙ্গ ভয়ে তাহাকে ঢাক্ষুপ সঙ্কেত দ্বার! 
মিবারণ করিলেন। বীরপন্তী, ধর্্মবীরের অটল সহিষুঃত! দেখিয়া! অশ্রু“ 
সিক্ত শ্যামকপোল অবনত পূর্বক কহিলেন, হ্বায়! আমার শুরগর্ব গর্ব 
শ্বামীগণ এসময়ে কোথায় রহিলেন, তীহাদের বল বীর্ধ্য ও অতুল পরাক্রম 
কি পশ্চিম জলধীঞলে মগ্র হইয়। গেল | প্রমদার এই পরম ছূর্গতি তাহার! 
কিন জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইলেন না? ন| পাইবার কারণই বটে, যখন 
রাজ চক্রবর্তী বিরাট শ্বচক্ষে দেখিয়াও ছুষ্টের দণ্ড বিধান করিলেন না, তখন 
ভজ্ঞাত গ্রবাসী পতিগণকে কে আমার এই ছুঃখের সংবাদ জানাবে ! 

তাহার এই কথায় মৎস্যনাথ বিরাট, বীরসেনানী-অনুরোধে কলহীদের 
মূল বিবরণ অজানত জগত চাতুরালী প্রবোধ দিলে ধৈর্্যবান, যুবিটির 
কৃষ্ণাকে কহিলেন, কল্যাণি ! অন্তঃপুরে যাঁও, তোমার বীর ভর্ভ। গণ 
সময়াস্তরে অবশ্যই ইহার ফলদাতা। হইবেন। তুমি নটার ন্যায় ক্রন্দন 
করিয়! সভযগণের পাসা-উৎসাহ ভঙ্গ করিও না| 

অনস্তর ক্রোধাকুপিতা! কৃষ্ণ! পুর প্রবেশ করিয়া দ্বিবা অতিবাহন কর 
গভীরা নিশায় স্বযুপ্ত ভীমসেনের নিকট উপনীত হইলেন-_-অভিমান সিন্ধু 
উথলিয়া উঠিল--মানিনী গ্রাণ নাগকে গা আলিঙ্গন পূর্বক জাগ্রত করিয়! 
কভিতে লাগিলেন, প্রিয়তম | এই বিপুল বন্দ্বরায় আমার ন্যায় দ্বিতীয় 
ছঃখিনী আর কেহ নাই! বিধাত] ছুঃখ-স্থ্টি করিবার পূর্বে কি আমাকেই 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন ? কাঠুরীয়! যে রূপ শাখা-পল্পব ছেদন করিয়া ক্রমে 
ক্রমে বৃক্ষের মূল কর্তন করে, ভগবান্‌ তজ্প আমার রাজাধন হরণ করিয়! 
অবশেষ লোকের ক্রীড়া পু্ত্ল করিলেন! নাথ ! চোমাদের পাণিগ্রহণ 
করিয়] চির সুখী হইবার আশা, কিন্ত বিষাদের বিশাল বঙ্গ সুখের তীর 
ভাক্গিয়া কেগিল] উঃ ! স্থমেরু লেখনী, মহা সমুদ্র মসী,সপ্তধীপ পত্রিকা, এবং 
ভাগা-নিপিকর্ধা স্বয়ং যদি লিপিকর হয়েন, তাহা হইলেও পার্ধতীর বিষাদ- 
গীতি বর্মিত হইয়া শেষ হয় নাই। প্রথমতঃ কুকুগণ কর্তৃক লাঞ্ন1) 
দ্বিতীয়তঃ তোমাদের দাসত্ব, এখন আঁবাঁর কীচক হইতে আমাকে অনাথার 
ন্যায় পদাঘাত লহ্য করিতে হইল! হাঁ ধর্মরা! তুমি ভাল ধর্শের 
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আবিষ্কার করিয়! ত্রি সংসার টা হাসাইলে! যাহ। হউক, মহাঁবল ! এক্ণে 
হয়, কীচকের হস্তে রক্ষাকরুন ; না হয়, দাদীর চির তিরোধান দেখিতে উদ্ব- 
দ্ধনের দিকে নয়ন পাতিয়া দিন। 

তিনি এই বলিয়। তমাল তরু জড়িত কুস্থম লতিকার ন্যায় ভীমসেনকে 
বাহু বল্লী দ্বার বেষ্টন করত রোদন করিতে লাগিলেন । মহ্াবলী বুকোদর 
সমুদ্র মন্থন কালীন ফণীবর গর্জনের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কিক 
প্রিয়াকে কহিলেন, প্রেয়সি! শোক সম্বরণ কর, তোমার পাঁষাণ তেদী 
বিলাপে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! কীচক বধ কোন্‌ ছার, ত্বদীয় 
প্রিয় সাধন জন্য অমর ভূবনকে ভূতলে আনয়ন করিতে পারি। নিতস্থিনি! 
আমি আজ সভামধ্যেই পদাঘাতে অধমের আপাদ মন্তক চূর্ণ করিতাম, 
কিন্তু যুধি্টিরের নিবারণে হস্ত উত্তোলন৪ করিতে পানিলাম না । মনের অনি 
মনে, নয়নজল নয়নে, আর বাছর বল বৈরাগা-বিপিনে লীন হইয়া! রহিল। 
কিস্ত দেবি! তোমার উত্তেজনায় এখন আর নিবৃত্ত নহি, ধর্ম যায় যাউক। 
অজ্ঞাত প্রকাশ হয় হউক, আগামী নিশায় নিশ্চয়ই আততারী ছুরাত্মা কীচক 
বধ করিব। | 

তিনি এই বলিয়া বিরাটের নাটাশালাঁতে শর্বরী-সমর হইবে সঙ্কেত করত 
গ্তাহাকে প্রবোধদানে বিদায় করিলেন। পরদিন গ্রত্যুষে কীচক রাজবাটাতে 
গমন পূর্বক দ্রৌপদীকে কহিল, ভীরু ! আমার প্রতাপ পরীক্ষা করিলে ? 
সভোর] তোমাকে কি সঙ্ছায় দান করিল ? প্রলয়ের অগ্নি জলিলে কাহার সাধ্য 
তাহা নির্বাপ করে ? কামিনি ! শতষুগ পশ্চিম দেশ অন্ধন্ধানে যেমন উদয়- 
গিরি দৃশা হয় না, উত্তর মহাপাগর দেখিতে দক্ষিণ দিকে গেলে যেমন কার্য 
দেখে না, আর বিজ্ঞান বিষয়ের বিজ্ঞতা জন্মিতে দর্শনশান্্র দেখিলে যেমন 
ফল দর্শে না, পাতালমুলে অনস্তকাঁল অন্বেষণ করিলে যেমন ইন্্রধন্থ দেখিতে 
পাওয়া যায় না; তেমন আমার বিগ্রছের শাস্তি আমার নিকট ভিন্ন অনা কোথার 
পাইবে! যাহাহউক, বরাননে ! এক্ষণে দি তোমার গ্রহ শাস্তি হইয়া! থাকে, 
ভবে আমার অনুগ্রহের শ্মরণ লইতে কামের পুষ্পক রথে চড়িয়! বিচ্ছেদসাগর 
পারে চল, এবং নব ফৌবন উৎসর্গ করিয়া বীরহায়ের অধীশ্বরী হও । 
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তাহার এইকথা শুনিয়| ড্রৌপদী কহিলেন, বীর ! তোমার প্রেমপাতী 
হুয়া সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্ত গম্ধর শ্বামীগণের ভয়ে আমি সর্বদাই 
তীত থাকি। অতএব খিরাটের নির্জন নাট্যশালায় তুমি নিশাযোগে 
গমন করিবে, সেই জনশুন্য বিলাদ নিকেতনে তোমায় রতিদান করিয়া 
জীবন চরিতার্থ করিব . 
০» স্থচতুরা প্রৌপদী এ্টরূপে তাহার নিকট চতুরতা করিয়া ভীমদেনকে 
বিদিত করিলে ভীম-কীচক উভয়েই মহৎ কষ্টে সেই মহা দিবস অতীত 
করিল। বৃকোদর শ্রী সমাগমে মুগপতির ন্যায় নৃত্য ভবনে উপনীত 
হইয়। রত্বময় পালস্কে অদৃশ্য ভাঁবে শয়ান রহিলেন। কালপ্রাপ্ত কীচকও দ্রৌপ- 
দীর কপট প্রেমপাশ ন। জানিয়। সাক্ষাৎ কাপের পার্খে যাইয়া! সমদ শ্বাধীন- 
ভাবে গাত্রম্পর্শ পূর্বক কছিতে লাগিল । প্রিয়ে | আঙ্গ আমার বিরহ বিলাপ 
অবসান। এবার ভূঙ্গ রূপে তোমার হৃদয় কমলে মধুর বঙ্কার করিব, মানভিক্ষা 
লইতে তোমার দয়ার দ্বারস্থ হইব, রতি সঞজাত নুপুর রণ, রুধু ধ্বনিতে কর্ণঘয় 
পাতিয়া দিব। কামিনি ! আমি প্রেম সমুদ্রের প্রধান নাবিক, অতএব এস, 
নিষ্ষণ্টকে তোমার যৌবন তরীতে সোহাগের বাদাম উড়াইগ়া আশা. 
উপদ্বীপে গমন করি। 
কামান্ধ কীচক মারুতির গাত্রম্পর্শ করিয়! এইরূপ প্রেম কাহিনী বলিলে 
পবনননান তাহাকে রোষ-রহস্য ভাবে কহিলেন, সেনাপতি ! তুমি যেরূপ 
লুপুরুষ, সেইরূপ রতি পণ্তিত। আমি ভাগ্য বলেই ঈদৃশ রমিক উপপতি 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে তাহার বিপুল কুধির রাশি শিরাতলে 
উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি তীব্রস্থরে কহিতে লাগিলেন, অধম্‌! তুই ভেক 
হইয়া ভুজগ বালার প্রণয় লালনা করিস,। 'সৈরিষ্কীর সতীত্ব রত মূর্তিমান্‌ 
কাল গ্রহরী আছেন, তাহা জানিম ন1? পামর ! তোর বহু শতাব্দীর দুখ ভোগ 
আমার হাতে আজ ধ্বংশ হইবে। তুই সতী পুষ্পের সৌরভ আম্্াণে যেমন 
মত্ত হইয়াছিলি, তুই যৌবন উৎসাহ যেমন ছুষ্কার্যে নিয়োগ করিয়াছিলি, 
তোর হ্ৃদয়গিরি চূড়া হইতে প্রেম-নির্করিণী যেমন অপথে আ'সিয়াছিল, 
তেমন তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ কর.। আমার বীরবান্ অনস্ত বলে বপিত, 
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আমার পাষাণ দেহ অসথ্থা গ্রহারে শ্ুশক্ত, আমার কঠোর মন ক্রোধাগ্নি 
কারাগারে ত্রয়োদশ বর্ষ অবরুদ্ধ; অনএব তোর রক্ষা নাই, তুই প্রকৃতির 
নিকট আজ বিদায় লইয়। কৃতাস্ত লোকে যাত্রাকর্‌। 

বীর প্রভাময় ভীম এই বলয়! তাহ!কে আক্রমণ করিলে বলশালী কীচকও 
তাহার বিরুদ্ধে অসীম বিক্রম প্রকাশ করিল। তাহার। সুদীর্ঘ বিভাবরীর 
একচতুর্থাংশ সমান সংগ্রাম লীলা করিলেন । সেই নিরন্তর সমরে মহসা কহে 
পরাস্ত হইল না। ক্রমে নিদ্রাদেবীর পরিবর্তে কীচকের অদূরে মহানিদ্রা আসিয়। 
উপস্থিত হইলে সেনানীর আঙন্থ পালিত শক্তি অদর্শন হইল। বৃকোদর 
ক্ুযোগ পাইয়! জানু দ্বারা তাহার মেরুদণ্ড ভগ্ন, করযুগে গলদেশ মর্দন ও 
হস্ত পদাদি উদরস্থ করাইয়। কুম্মাড আকারে সংহার করিলেন-_সতীত্ব- 
তস্বর সংসার ছাড়িয়া! চলিল--ভীমসেন ঘাজ্ঞসেনীকে .তাহার মৃত মূর্তি দেখা- 
ইয়া পরিতুষ্ঠ করত গমন করিলেন । রাজকুমারী অবিলম্বে পুরীরক্ষকগণকে 
কীচক বধের কপট মন্ত্র গুনাইলেন-গদ্ধবর্ব বীরত দেশ ব্যাপিত হইল-_ 
সবাদ্ধবে সত বংশীয়ের৷ আত্মীয় হত্যা শুনিয়! শব সদনে আগমন পূর্বক 
বিলাপকরিতে লাগিলেন-__বিলাঁপে বিরাগ উদ্ভব-_উপকীচকগণ সক্ষথে 
পাঞ্চালীকে দেখিয়া শক্রুত! সাধন জনা চিতানলে সতী দাহ করিতে রাজাজ্ঞা! 
আনয়ন পূর্বক তীহাকে শবশধ্যায় বন্ধন করিয়া লইল-_বিপদের আবার 
অবতারণ!--বিপ্াকৃষ্ণা ঘোরবিপদে উদ্ধার হইতে পতিগণেক্ গুপ্তনাম 
লইয়ণ চীৎকার করিতে লাঁগিলে তক্দ্রাবিগত ভীমসেন প্রণয়িনীর আর্তনাদে 
জাগ্রত হইয়া এক লক্ষে প্রাচীর উল্লজ্ন পূর্বক মহাতরু উত্পাটন করত দণ্ড- 
পানি কৃতান্তের ন্যায় সবেগে চিভাড়ুমে উপনীত হঈলেন। হৃতৰৃন্দ তাহাকে 
অদ্ভুত পরাক্রমী গন্ধর্ব ভাবিয়া নগরাভিমুখে পলায়ন করিল--বৃকোদর গ্রেত- 
পতির প্রতিভূ-তিনি অন্বেষণ করিয়। পলাগিতগণের অস্ছি-মর্জী চূর্ণ করত 
মহিষীকে সাম্বনা করিগেন। রাঁজ ছুহিতা ছায়ার ন্যার নাথের অনুগত 
হই] রাজপুরে প্রবিষ্ট হওত তৃতীয় পাওব অর্জুনকে নৈশ হত্যাকাণ্ড শুনাই- 
লেন; নাগরিক গণ ক্রুপদ কুমারীকে কালরূপিণী দেখিতে লাগিল--জীবনী 
চিন্তার দবেগ আবির্ভাব--তাহায়া ভবিষ্যতে আপনাদের অমঙ্গল ভাবন। 
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ভাবিয়া নৃপতি সমীপে সৈরিস্ী নির্বাসন প্রার্থনা করিল। প্রজারঞ্জন 
শিরাট তাহাতেই মন্মত হুয়া মহিষীর প্রতি পৈরিদ্ধীকে বিদায় দান অনু- 
মতি করিলেন। ভ্রাত্ শোকাকুল! সুদে! পতিআজ্ঞায় অনুমোদন করিয়! 
কষ্ণাকে কহিলেন, তদ্রে ! তোমার পতিগণের অমীনুধী শক্তি! তোমারও 
অদামান্ত রূপ !- বিধাতা! চন্দ্র! খণ্ড লইয়া তোমার মুখচন্ত্র, মৎস্য বালা লয় 
তুমার নয়ন যুগ্গ এবং সৌদামিনী আদি রমণীয় পদার্থের সার সার অংশ 
হরণ করিয়া তোমার মোহিণী মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন । কামিনীরাও তবদীয় 
লাবণ্যের কমশীয়তা দেখিয়া পলক পতন করিতে গারে নাই; অতএব 
সুন্দরি! তুমি অন্যন্ধ গমন কর, তোমার প্রেমরূপ মহাজলধিতে গাছে 
জ্ঞান-মগোচিরে মানস মকর প্রবেশ করে বলিয়| রাজা, প্রজা, বন্ধু, বান্ধব 
সকলেই ভীত হইয়াছেন 

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজি! আপনি ত্রয়োদশ দিবদ অপেক্ষা করুন। 
নিকধপিত সময়াস্তে আমি গন্ধবর্পতি গণের নিকট গমন করিব। দেবি! 
পতি প্রাণা কামিনী কমলে গরল-মধু উভয়ই রহিয়াছে, অতএব কান্তরূপ মধু- 
কর ভিন্ন মধু মক্ষিকা উড়িয়া বিলে কি জনা না সে জীবন শিসর্জজন দিবে? 

তিনি এষ্ট বলিয়া! সকলকে প্রন্কৃতিস্থ করিলে অন্যতম দিক্‌ হইতে আবার 
বিরাট রাজ্যে শাস্তিভঙ্গ হইবার উদ্যোগ হইল। কৌরব প্রেরিত চরগণ 
দেশ বিদেশে পাগুব অন্বেষণে নিরাশ হইয় কীচকের মৃত্যু সংবাদ বহন পূর্বক 
হস্ডিনায় প্রত্াগমন করিলে শক্রগণের অস্থায়ীত্ব সংবাদে রাজমন্ত্রীর। অনেক 
বাদান্থুঝাদ করিলেন। কীচক পরাজিত ত্রিগর্ভপতি শক্রনাশ সমাচারে আহ্লা- 
দি হইপ্েন; তাহার কপাণ কোষ যেন নাচিতে লাগিল। মহাবাহ স্শর্খী 
কুরুগণকে বিরাট আক্রমণে উত্তেজিত করিলেন_ রাজা সীম] বিস্তার করিতে 
ইচ্ছা হইল---ভাগ্যবান্‌ দূর্যোধন গোধন হরণ চ্ছলে বীরশৃন্য বিরাট নগরী 
আত্মলাৎ করিঙে মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগে সটসন্য মহাযোধ ন্ুুশর্্মাকে 
প্রেরণ করত আপনিও চতুরঙ্গ সেন! ও দিগ্বিজয়ী দেনাপতিগগ সহিত তাহার 
পরদিনে (অষ্টমী চিথিতে) বিরাট রাক্ত্ তি উত্তর বিভাগে 
গমন করিলেন । 
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পরস্তপ স্ুশর্শা ছর্য্যোধনের সহায়-সম্পত্তি লইয় বিরাটের দক্ষিণ গোগৃছ 
আক্রমণ করিলে গোপালগণ সেই নিষ্ুর সংবাদ মহীপালের নিকট নিবেদন 
করিল। নরনাথ গোপমুখে সুশর্মী কতৃকি গোধন ইরণ শুনিয়া] রণপপ্ডিত 
সেনানী সমুদয় ও অর্জুন ব্যতীত পাগডব নিচকে সহযাত্রী করত স্পর্ধা 
সংগ্রামে ষাত্রা করিলেন। তাহার হয়, হস্তী ও বীরদল দাপে মেদিনী ছুপিতে 
লাগিল। তিনি রথী পূর্ণ হিরকমালী শত সহজ রথ সহিত শক্র সমীপে দর্শন 
দান করিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । তাঁহার ভ্রাতা শতানিক, মদিরাক্ষ, 
অমাত্য সর্ধ্যদত্ত, ও জোষ্টপুত্র শঙ্খ সরোষে রিপুদ্লন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ত্রিগর্তনাথ, স্থশস্মা ও মতস্যনাথ বিরাটে ন্যায়যুদ্ধ হইতে লাগিল--যশঃ- 
লক্মী আজ বিরাটের প্রতি অপ্রসন্ন--বহুক্ষণ লংগ্রামেরপর ব্রিগর্ভপতি 
তাহাকে বিরথী করিয়! শ্ববিমানে নীত করিলেন); বিরাট বিজয় স্বচক্ষে 
দেখিয়া অনাথ বন্ধু যুধিষ্টির আর সহা করিতে পারিলেন ন1। তিনি ভ্রতাগণ 
সহিত একতা হইয়া সায়কমমর করিতে লাগিলেন। যুধিটির সহত্র, ভীম 
সপ্ড সহস্র, নকুল সপ্তশত, ও সহদেব ত্রিশত সৈন্য সংহার করিলেন। যুদ্ধ- 
বেন্তা স্পর্শমাও বলক্ষয় আক্রোষে ভীমের সন্মধীন্‌ হইয়| মুহূর্তেকে তদীয় 
গদ] প্রহারে ভগ্ররথ হইলেন-_-এক উদ্দেশ্যে উভয় ফল লাভ--ভীমদেনের 
গ্রত্তাপে বিরাট-মোচন ও স্থশশ্মী পলায়ন লক্ষিত হইল; মহাবাহু বৃকোদর 
শক্রর অনুধাবন করিয়। ধৃত করত তাঁহাকে যথোচিত শান্তিদান পূর্বক ধর্ম 
নৃপবর ও মৎস্যঅধীশ্বরের নিকট অর্পণ করিলেন। দয়াশীল যুধিটির তাহাকে 
মৃত্যুকল্প দেখিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ ! পাপাত্মাকে অব্যাহতি দাও, 
ভীতার্ত ব্যক্তির প্রাণদও করিলে র'জপুত ধর্শে দোষ স্পর্শ করিবে, বিপক্ষের! 
বীরত্ব হারাইলে ব্বভাঁবত প্রশ্রয় ভিখারী হইয়া! থাকে । 

অগ্রজের এই দয়] শীলতা৷ দেখিয়! মহারণ অভিনায়ক ভীম বন্দীকে তর্্জন 
গর্জন করিয়া কহিলেন, ছুর্দরতি! ভুই জীবন প্রাপ্তির বিনিময়ে মৎস্যানাথের 
দাসত্ব স্বীকার কর. এবং চিরপ্ম/রক দাস উপাধি মানস গ্রস্থিতে বাস্ধিয়া রাখ্‌। 
অযুত অযুত সমুদ্র লহরী শত বৎসর প্রহার করিলেও কি পর্বত ভেদ করিয়! 
যাইতে পারে? তের দুর্বল দেহে অমানুষী মানসিক শক্তি চালন। কেন ? 


কুরুবংশ। ৩৪১ 


.মারুতী এই বলিয়া বন্ধন মৌচন করিলে অপরাধীর মনে পুনর্জন ধারণণ 
হইল। তিনি তীাগদের নিকট বিদায় লইয়| হস্তিনারাজ্যে চলিলেন। মতসা- 
ভূগতি পাগুবগণ কতৃক উপকৃত হইয়া! তাহাদিগকে. সম্োধন করিয়। কহি- 
লেন, বীরবরগণ ! আপনাদের বাহুবলে আজ আমি পুনজীবন পাইলাম । 
অধীনতার কঠোর নিগড় আপনাদিগের হইতে ছিন্ন হইল। বনুশতাব্বীর জন্য 

"অএস্য দেশকে অক্ষয় খণে বদ্ধ করিলেন। বীরবুনদ ! এক্ষণে এই বিশাল 
রাজত্বের শান গ্রণালী আপনাদের উপর নির্ভর, আপনার! অধীশবর পদে 
অধিরোহণ করিয়! আমাকে কিয়ৎ পরিমাণে অঞ্চণী কপুন। 

তাহার এই কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সভাষে পা্ডব গণ বাধিত হয়া কৃতাপ্থপি পুটে 
কহিলেন, রাজন্! আমর! প্রভৃভক্কির নৃতনত্ব আবির করি নাই, অন্নদাতার 
মঙ্গল লাভই সেবকের নর্বা্ীন্‌ কামনা অতএব আপনি শক্রবিজরী হ্য়াছেন, 
ইহাই আমাদের সৌভাগোর বিষয় । প্রভুর জয় কামন] তুঙ্চোর নিত্য নৈমি- 
তিক ধর্ম। মহীপাল ! দাসত্বধর্ম পালন করিতে আমরা আপনার নিকট বাধ্য 
আছি। নিঃস্বার্থ উপকারীর তুলা ভৃত্য কখনই সম্মান উপার্জনের পাত্রী নয়। 

অনস্তর মৎপ্যনরনাথ তাগদিগকে অর্থ পুরক্কার করত নগরে জয়পত্র 
পাঠাইয়! মেই বিমল বিভাবরীতে রণ্ভূমে গাস্থ নিবাস করিয়া রহিলেন। 
এদিকে উত্তর গোগৃহে আবার বিষম বিভ্রাট পড়িল। কৌরব বাহিনীর! 
বিরাটের অগণিত গে। হরণ করিয়া বিজয় ব্জৈয়ন্তী উড়াইতে লাগিলেন । 
গোরক্ষক গণের কঠভালু শুকাইয়া গেল। তাহারা ক্র তবেগে রাজ অন্তঃপুরে 
গমন পুর্বক কুমার উত্তরকে কৌরব বিদ্রোহ জাঁনাইল। রাজকুমার স্বভাবতই 
হউক, বাল্য ভাব বশশুই হউক, গোধন আক্রমণ শুনিয়া বীরত্ব আড়ম্বর করত 
নুশর্মা সমরে সকল রঘী সারথি যাত্রা করিয়াছে বলিয়] প্রচুর ক্ষোঙ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। দয়াশীল দ্রৌপদী সারথি অভাবে উত্তরের উৎসাহ- 

' ভূঙ্গ দেখিয়] বিরাটের কল্যাণদায়িনী রূপে অর্জুনকে সারথি কার্য্যে নিয়োগ 
করিয়া দিলেন-_রাজকুমার সংদার বিজয়ী সারথি পাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। 
যাত্রা কালে “জয় চিহু স্বরূপ রিপুগণের বসন ভূষণ আনিবেন” নবীনাদের এই 
দুল প্রার্থন! তাহাদিগকে শুন্য অক্ষরে হৃদয়ে লিখিয়া লইয়া যাইতে হইল। 


৩৪২ কুরবংশ। 


অনস্তুর মহারণী পার্থ সারথি পদের সার্থকতা দেখাইতে নব যুবকের মনের 
ন্বরূপ মান চালনা করিতে লাগিলেন। তার জলদ বরণ ও রথচক্ত নিশ্বনে 
মুর-যুরী জলধর উদয় বোধে নৃত্য আরম্ভ করিল। মহাভূজ অর্জুন নিমেষ 
মাত্রে সমী তরুতলস্থ হইয়া ভীহাকে ভীষণ জনত। দেখাইলেন__দাহস এই 
পর্য্যন্ত মাসিয়া ফিরিল_ন্ুকুমার উত্তর রথের গতিরোধ করাইয়। কহিতে 
লাগিলেন, সারথি ! তুমি সত্বর রথ প্রত্যাবর্তন কর, আমি পতঙ্গ হয 
অন্বুরাশি পার হইবার জন্য আশ! করিয়াছিলাম | কে জানে অসঙ্থ্য কুরুসৈন্য 
আপিয়া আমার গোষ্ঠলুঠন করিতেছে? বৃহরনলে ! তুমি এখনও ফিরিলে ন1! 
হার! প্রতিপালনের প্রচ্টিফল দিতে তুমিও কি মুক হস্ত হইলে? 


অর্জন কহিলেন, রাজকুমার ! আপনি বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দিতেছেন কেন? 
শরীরে শেষ রক্তবিন্দু সত্বেও সমর পরাধুখ হওয়া কি'বীর বংশীয়ের কার্ধ্য ? 
ছি! ছি! চৈতন্য থাকিতে কোন্‌ রাজপুত আপনার ন্যায় প্রাণ ভয়ে ব্যাকুস 
হয়? বংশধর | ধরা নিবাসীর পূর্ব পূর্ব পুরুষের! কালের হস্তগত হইয়াছেন, 
পরাগত পুরুষ সকলও নিঃমনোহ রূপে সেই পিতৃপিতামহের পথে গমন করি- 
বেন; অতএব এমন অনিবাধ্য নিয়তি শ্রোত দেখিয়া কোন চক্ষুহীন ব্যক্তি 
কালের কুঠারকে ভয় করে? কোন্‌ ভীরু সংসারের মায়ামুগ্ধ হইয়া জীবন লুকা- 
ইয়া রাখিতে চায়? মাতৃভূমি রক্ষার জন্যই ক্ষত্রিয় রুধির মূল্যবান্‌; কিন্ত 
তাহার গুণের অপচয় করিলে কতদূর লজ্জা সঞ্চয় করা হইবে ? রাজপুত্র ! 
তুমি ভার-তকুসন্কান হুইয়! জগৎ্বাসীকে হাসাইওন17) আমি অকাতরে 
তোমাকে সমর ক্ষেত্রে লইয়া যাঁইব। 


বৃহন্নলার এই কথ৷ শ্রবণ করায় সশস্কিত উত্তর রথ হইতে অবতরণ 
করিয়া! পলায়ন করিলেন_প্রস্তপ পার্থের লোহিত অধরে মৃদু সথস্য চুম্বন 
করিয়! গেল--তিনি মন্তুধাবন করত একশত পদ অন্তরে উত্তরের কেশপাশ 
গ্রহণ করিলেন ; গমনকালে কাল সাপিনীর ন্যায় তাহার পৃষ্ঠ বেণী ছুলিতে 
লাগিল। ভখন কৌরবগণ সঠিক এই ঘটনা অন্থমান করিয়াও নিঃসন্দেহ 
ন| হইয়। বিবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। 


কুকুবংশ ॥ ৩৪৩ 


রণ বিনোদী ফাল্তণি, উত্তরের উদ্যম ভঙ্গ করিলে রাঁজ তনয় নয়নজলে 
ভাপিয়া কহিতে লাগিলেন, সারথি! তুমি শিশু হত্য। করিও না, আমার 
প্রাণ ভিক্ষা দাও ; তোমাকে শত স্বর্ণ মুদ্রা, অষ্ট থও মণি ও ব্ছতর হয়-হ্তী- 
সম্প্রদান করিব। হায়! আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতে তোমাকে 
সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম! 
»সসমর অপটু উত্তরের ভগ্রলাহদ দেখিয়া অদীম সাহসী পার্থ তাহাকে 
আশ্বাদ দান করিয়া কহিলেন, উত্তর! ভোমার ভয় নাই; কিন্তু ক্ষত্রিয় 
দেহে জীবনপ্রিঘতা যারপর নাই অপযশের বিষ! যাহা! হউক, তুমি অশ্ব- 
চালনা কর, আমি খিপুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়! গোষ্ট আক্রমণ রক্ষা করিব। 

তিনি এইরূপ অভয় প্রবোধ দিয়! রথ রোহণে উভয়েই সমী সমীপে গমন 
করিলে অর্জ,ন-ভ'তি, কুরুমণ্ডলে অল্পে অল্লে প্রবেশ করিল। দবিজবাজ- 
দ্রোণ ফাল্ণীনক্ষত্র উদয়ের সহিত অমঙ্গল-গ্রহের আবির্ভব দেখিয়। 
সৈন্যগণকে সাবধান হতে আদেশ করিলেন। কর্ণের কর্ণে সেই হিতোপদেশ 
অগ্রি শিখার ন্যাস প্রবেশ করিল । তিনি আত্মস্সীঘ প্রকাশ কহিতে লাগিলেন, 
দুর্ধ্যোধন, শক্রগণের গ্রতিজ্ঞার দ্রিনগণনা করিতে গণিত বিদ্যার দিকে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিলেন। 

এদিকে সমীতলস্থ মহারথ ধনগ্য় বৃক্ষ শাখা হইতে অস্ত্র শক আহরণ 
জন্য ভূমিঞ্জয়কে আদেশ করিলে বিরাট কুমার এ বিশাল বন্গুঠণীকে শব 
বলিয়া স্পর্শ আপত্তি করায় ঈন্্কুমার তাহ! অমূলক বলিয়া! আপত্তি খণ্ডন 
করিলেন। উত্তর তাহার বাকোর উপর নির্ভর করিয়া বন্ধনস্ত,প অবতরণ 
করত অন্ত্রীবলীর আবরণ মোচন পূর্বক সবিশ্ময়ে তাহার পরিচয় এবং 
অগ্্রাধিপ পাগুবগণের স্থায়ীত্ব বিবরণী গুনিয়। ভক্তি সহকারে কহিলেন, আমি 
আজ চরিতার্থ হইলাম, আমার ভয় জাল বিচ্ছিন্ন হল, এক্ষণে আপনি 
স্বপ্রসন্ন হইয়া আপনার দশনামের এবং ক্রীবত্ব পরিচয়দ নে কতার্থ করুন। 

উদার মতি অর্জন কহিলেন, উত্তর ! ধনপতিকে জয় নিবন্ধন আমি 
ধনগ্তয়, বীরবৃনোের পরাজয় বশতই বিজয়; শ্বেততুরঙ্গম বিমানারোহী 
বলিষাই শ্বেতবাহন, এবং উত্তর ফাল্তৃণি নক্ষত্রে জন্ম জন্য ফাল্গণী নামে 


৬৪৪ কুকবংশ। 
পরিচিত হই; আর ইন্রদত্ত কিরীট লইয়। কিরীটী, উভয় হন্যে সম্বল প্রযুক্ত 
সবাসাচী, এবং বীভৎস কর্থে বিরত বিঃ] বীভৎন্ু নাম ধারণ করি; ভদ. 
ভিন্ন লোকালয়ে আমার ন্যায় অন্য জন নাই বলিয়া অর্জুন, দেবরাজের 
নামাহক্রমে জিষু এবং কষ্বর্ণ হেতু পিতু দত্ত কষ্চনামে আটৈশব সন্দ্ধ 
রাখি। বীরবর ! আমি এই রূপে চরাঁচর বিখ্যাত হইয়1ও অজ্ঞাত যাপনের 
জন্য এখন বাৎসরিক ক্লীবত্ব ব্রত আচরণ করিয়াছি। 

অনস্তর বিরাট পুত্র ভূষিগ্য় পাওব চতুষ্টঘের অস্ভা্দি সমী শাখায় স্বাপন 
পূর্বক নির্ভয় মনে অর্জনের সারধ্য গ্রশ্ণ করিলে ইন্ত্ন্দন বেশ পরিবর্তন 
করিয়া স্ব'ভাবিক মুর্তি ধারণ করিলে তাকে আদিত্যের ভ্রয়োদশ, রুদ্রের 
দ্বাদশ ও অষ্টবন্থুর নবম বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। তিনি যোৌগবলে জয় 
পতাঁক সহিত কপিরাজ ও ভূতগণকে নীত করিয়। ধ্বজাসনে স্থান দান করত 
গাঁভীব টঙ্কার,শঙ্খনাঁদ ঘার! সাঁগর মালিনী বন্ুন্ধরাঁকে আন্দোলিত করিলেন। 

ভুবন বিদিশ ধীর অর্জুন এইরূপে সমরাভিনয়ের প্রথমৃশা দেখাইলে 
গুরু দ্রোণাচার্ধ্য কহিলেন, আছে কৌরবগণ! ইনি নিঃসনেহ ই ধনঞ্য়, এবং 
ইহার সঙ্ষে সঙ্গে আমাদের যশোলোপের .কারণও প্রতীয়মান হইতেছে। 
এঁ দেখ--ঘোটকগণ বিষন্ন, মূগগণ স্থৃ্্যমুখী হইয়া ঘোরনাদ করিতেছে! 
শকুনি-গৃধিনী ও বায়স সকল কোলাহল করিয়! ধ্বজাণ্রে নিপতিত হইতেছে ! 
শিবাকুল আকুলিত হৃদয়ে আমাদের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া যাইতেছে! 
অতএব বোধ হয়, সমল রণক্ষেত্রে অসথ্থা ক্ষত্রিয়ের রক্ত বৃষ্টি হইবে! 

অনন্তর দুর্ষ্যোধন ভীম্ম প্রভৃতি মহারথীদিগকে কহিলেন, অক্ষ-মমর 
সময়ে যেরূপ প্রতিজ্ঞ। হইয়াছিল, ভাহা! আপনার! সকলেই জ্ঞাত আছেন) 
সুতরাং অর্জনের আগমন হওয়া স্বপ্ন দর্শনের ন্যায়; হয়, স্বয়ং মংস্যরাজ, কিন্বা 
তাহার প্রধান রথী, নাহয় ব্রিগর্ভ পতিই দক্ষিণ গোষ্ঠ ভয় করিয়! আপিতে- 
ছেন। তদ্ভিন্ন কাল প্রেরণ বশতঃ নিতান্তই যদি অর্জুনের মমাগম হয়, 
তাহ! হইলে গ্রতিজ্ঞাভন্ত হইল; কি না, ইহা আমাদের অনুমেয় ; বোধ 
করি--গিতামহ তাহা অবগত আছেন। যাহা হউক, "অপাওবা বস্ুমতী” 
যখন আমার প্রতিজ্ঞা, তখন ফাত্তণী হইলেও তাহাতে আশঙ্কার বিষয় কি? 


কুরুবংশ। ৩৪৫ 


আচার্ধ্য অহর্নিশি কেবল অজ্জুনভয়ের উগ্রচণ্ডা মূর্তি দেখিয়া থাকেন। 
ইনি কৌরবের সর্বস্ব ভোগী হইয়াঁও পাঁগুবের শাস্তি স্বস্তযয়নে ব্যস্ত। অত- 
এৰ বীরগণ। ইহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া শক্র শাসনে প্রবৃত্ত হও । 

তদনস্তর স্থুরনর বিজরী কর্ণ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! বীরগণকে ষেন 
ঘেুৰু নিদ্রিত দেখিতেছি ! অজ্ীনের ভয়জাল কি সকলের প্রতি লোমকৃগে 
জড়িত হইয়াছে! দেখ, বেলাভূমি যেরূপ মকরালয়কে রুদ্ধ করিয়! রাখে, 
আমি ও সেইরূপ উহাকে অবরোধ করিব! বস্থসেন কাহারও অন্গকূলতা 
গ্রাহী নহে, তোমরা দূর হইতে বীরত্ব অবলোকন কর, আমি বিজয়কে 
গরাজয় করিয়া মিত্রথণে উদ্ধার হই । 

অন্তর শঙ্্বেত্া কূপ কহিলেন, কর্ণ! অমূলক বাগিত! পরিহার কর। 
ধনগ্ুয়-বিজয়ী রথী এখনও প্রকৃতির গর্তে উদ্ভব হয় নাই। তিনি একা 
হইরা পশুপতির প্রতিযোধ, কাঁলকেয়গণের নিহস্তা, এবং নিবাত কবচ 
আদি অসঙ্ঘা বীরনেতাদের সংহারকর্তা হইয়াছেন। তুমি অসহায়ে কোন 
যুদ্ধ করিয়া! তাহার বীরত্ব লোপ করিতে ভরস। কর। বলিতে কি,মৎস্য দেশে 
ইহার অধিষ্ঠান জানিলে ভমেও আমর! বিরাট আক্রমণে আসিতাম না। 

বিপুল পরাক্রুমী, অশ্বথাঁমা কহিলেন, কর্ণ! গোঁধন এখনত নিজ সীমার 


খ্ৃহিভূতি হয় নাই, বিরাট-বিজেতা উপাধির বর্ণমাত্রও সংগ্রহ কর নাই) 


তবু তুমি কোন্‌ গর্ধে আত্মশ্লাথা করিতেছ ? না করিবেই বাঁ কেন? যাহার 
অধীশ্বর অক্ষ উপার্জিত সম্পদে অধিরাজ, তীহাঁর সহচর ঘৃণিত লজ্জ! 
ক্রয় করিবে তাহার আশ্ধ্য কি? যে অঙ্জুনকে কালের কাল আর ধন্ধু 
দের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আচার্য্য তাহার গুণ কীর্তন 
করিয়া কি দোষ অর্জন করিলেন? আজ কেবল কণ্ঠ বিদীর্ণ করিলে যশঃ 
গাইবে না। সব্যসাচীর শর বৃষ্টিতে অঙ্গ পাতিয়া দিতে হইবে । তিনি এই 
বলিয়। পক্ষান্তরে বলিলেন, দুর্ষে্যাধন ! আপনি যে বুদ্ধিবলে পর রাজ্য 
লাভ করিয়াছিলেন, আজ সেই বুদ্ধি, আর সেই অক্ষমন্ত্রীদিগকে লইয়। যুদ্ধ 
করন, স্বেচ্ছান্থুসারে অন্যান্য যোদ্ধারাও প্রবৃত্ত হউন। আমি ফাল্তণীর সহিত 
যদ্ধ করিব না, যদি মৎস্যরাজ আগমন করেন, তাহ! হইলে প্রস্তুত আছি। 
৭৫ 


৩৪৬ কুরুবংশ | 


তাহার এইরূপ মনোভঙ্গ দেখিয়া ভীগ্ম কহিলেন, গুরুপুত্র ক্ষমা! করুন। 
এক্ষণে আত্ম কলহের সময় নহে। উহাদের সৈন্য-উত্তেজন1-ভাঁষা-সংঘটন- 
দোষে হিতে বিপরীত হইয়। দাড়াইতেছে। বীরেন্দ্র! ক্ত্র-্রঙ্গ, উভয় 
তেজই আপনার এবং উভয় আচার্য মহাশরের পদানত; আপনারা 
ব্যতীত কৌরবতরী নিশ্চয়ই পার্থ জলমগ্ন হইবে। দুর্য্যোধন ! তুমি স্তর 
হইয়। ভারতভূষণ ব্রহ্মতৈজস্বী বীরত্রয়ের স্মরণ লও, বরহ্ম-অগ্নি প্রজ্লিত 
হইলে ব্রক্গাওড দগ্ধ হইতে পারে। 

ইন্জিয় বিজয়ী ভীম্ম তাহাদিগকে এই বলিয়া, ছূর্য্যোধন ও কর্ণ সহিভ 
বীরত্রয়কে সান্তনা, করত ব্যুহ রচনা পূর্বক স্থুজ্জ হইলে অজ্জুননিক্ষিপ্ত 
প্রথম শর বয় গুরুপদে প্রণত হইল, অন্য দুইটা নক্ষত্রবেগে আসিয়! তাহাকে 
স্থংবাদ দিয়া ফিরিয়া চলিল। অনন্তর বীর অবতার পার্থ যুদ্ধ ভূমিতে 
দুর্ষ্যোধন ও গোধন সকল না দেখিয়া গে! সমস্ত সহিত তাহার প্রত্যাগমন 
বিবেচনায় তিনি শঙ্ঘধ্বনি, গাীবটক্কার, রথনির্ধোষ এবং রথস্থ ভূতগণ ও 
ধবজস্থ বানরপতির দ্বারা অনন্থুমেয় ভৈরব নাদের আবিষ্ার করিলেন । সেই 
প্রকৃতি-প্রতিধ্বনীত শব্ষে অপহৃত গোঁবৎস দল মহাতঙ্গে রক্ষীগণকে অতি- 
ক্রম করিয়। উত্তর পণশুশালায় প্রস্থান করিল। স্থুসন্ধানী পার্থ এইরূপে 
গো-বিমুক্ত করত রণদেবীর উদ্দেশে নর বলি প্রদান করিতে করিতে 
দুর্ষ্যোধনের অভিমুখে চলিলেন-__কেশীকর্ষণে কর্ণ উপস্থিত হইল-_ দুর্য্যোধনের 
সাহায্যে সমস্ত সেনাপতি মৃত্যুপত্তির স্তায় অর্জুনের উপর শর বৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন। লঘুহস্ত অঙ্জুন অক্েশে তাহা নিবারণ এবং স্বকীয় বাণে 
তাহাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তিনি এক বাঁণে কর্ণভ্রাতা বিকর্ণের 
মন্তক এবং অন্তান্ত বাঁণে তীন্ম, ভ্রোণ, দ্রৌণী, -ক্কপ, কর্ণ, ছুঃশাসন, ছুঃসহ, 
বিবিংশতি, ও বিকর্ণ প্রভৃতির রথ-সারথী ছেদন করত তাহাদের বহুল 
আক্রমণ নিবারণ করিলেন । তদীয় অব্যর্থ সন্ধানে ধূলিআচ্ছাদন আনৃস্ 
হুইলে-_বিরাটের মাতৃভূমি অশ্ব হস্তী ও সৈন্য-সেনাপতির শৌণিত সরোবরে 
অবগাহন করিয়া উঠিলে অন্তরীক্ষে দেবদর্শকেরা অর্জুনের প্রশংসা গীত 
গাইতে লাগিলেন। 


কুরুবংশ । ৩৪৭ 


অজেয় যোদ্ধ! পার্থ এইরূপ শত্রুদমন করত ক্ষতদেহ উত্তরকে সাহস 
দান পূর্বক ভ্রমণ করিতে করিতে মহাবাহু কর্ণের সম্মুখীন্‌ হইয়া কহিলেন, 
কর্ণ ! তুমি বীরকুলাগ্রগণ্য বলিয়া সভামধ্যে যে আত্মগরিমা প্রকাশ করি- 
য়াছিলে, আঙ্গ তাহার পরিচয় দাও। একবার উন্নত মনে যুদ্ধ করিয়া! 
ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখ । পামর! তুই আমাদের অবনতির মূল, তুই 
দুর্য্যোধনের প্রিয়পাত্র হইয়! আত্মবিপ্লৰ উপস্থিত করিলি। ছুরাচাঁর ! আজ্‌ 
আর পাশার সহারতা নাই। একমাত্র শক্তির সহাঁয়ত৷ লইয়াই এই কৃপাপের 
মুখে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে । কিন্তু জানিস্‌, আকাশভেদী গিরিচুড়া 
যদি পতঙ্গের মন্তকে নিপতিত হয়, তবে শত শত সহায় মরে তাহাকে 
কালের দ্বারস্থ হইতে হইবে । | 

সমশক্র কর্ণ কহিলেন, অঙ্জুন! তোর বীরগর্ব সর্বত্র বিদিত, কোটা 
কোট চক্ষের উপর অবাধে প্রেয়সীর বস্ত্র হরণ দেখিয়াছিস্‌। তুই রাঁজকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়া! দীসত্বমূল্যে দেহ বিক্রয় করিয়াছিস্‌ | বীরগ্রানি! আমি 
তোর মত ভীরু নয়। জাতীয় তাঁপমান যন্ত্রে আমার প্রত্যেক ধমনী নৃত্য 
করিতেছে। “কতক্ষণে অপাগুবা পৃর্থী করিব” এই চিন্তা ভ্রয়োদশবর্ষ আমার 
হৃদগ্ববিশ্বে ভ্রমিতেছে। তুই অন্ধ কলসী সলিলের ন্যায় অসম্পূর্ণ বীররসে 
চঞ্চল হইস্‌ না, বামন অমিয় বাগ্চ! করিলে সে ছুরাকাঁজ্ষ! কি তার সিদ্ধ হয়? 

তীহারা উভয়ে এইরূপ বাখ্রিতগা করিয়া বীরমদে হৃদয় মাতাইলে 
তাহাদের অন্ত্রকোষ হইতে বহুলশরজাল তাড়িতের ন্যায় রণস্থলে ছুটিতে 
লাগিল। কখন কর্ণ, কখন অর্জুন, সিংহনাদে ন্বর্গদ্ধার বিদীর্ণ করিতে 
লাগিলেন--নিঃসহায়কে দৈব সথা__কর্ণ যতই আড়ম্বর করুন, ধনঞ্জয়েরঃ জয় 
লাভ হইল। বস্তুসেন, অর্জুনের দারুণ শরাঘাতে রণস্থল ছাড়িয়া পলায়ন 
করিলেন। কুরুদল উত্তরোন্তর নিস্তেজ হইভে লাগিল, অর্জুন রক্তাক্ত 
কলেবর হইয়াও রৌদ্ররসে ক্রমশঃ সবল হইতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে 
তীম্মের সহিত তাহার আবার ঘোর সমরাগ্রি জলিয়া উঠিল। বলীন্দ্র সে 
ক্ষেত্রেও উহাকে পরাভব করায় ছুর্য্যোধন স্বয়ং তাহাকে আক্রমণ করিলেন । 
তাহার অমোঘ সন্ধান অলক্ষিতে যাইয়া পার্থের ললাট ভেদ করিল; 
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তিনিও মুহূর্তের পরে তীছার বঙ্গ-স্থল বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। 
কুরুনাথ শরাঘাত ঘৃন্তনায় গলায়ন করিতে 'লাগিলে ইন্দরন্দন পরিহাসের 
অস্কুশ প্রহার করিয়া তাহার মনমাঁতআ্রকে ফিরাইলেন_-অঙ্গের সহিত 
ছায়ারও আবর্ভন-তীহার পুনরুদ্যম দেখিয়া সকলেই আবার নবীনভাব 
ধরিয়া দাড়াইলেন_ তদ্দণ্ডে তাহা অপনীত হইল--ইন্্রনন্দন সন্মেচছন 
বাঁণ প্রয়োগ করত সকলকে ধরাশায়ীত করিলেন। এই অবসরে উত্তরার 
পরার্থন৷ পূর্ণ হইল; ধনগ্রয় ভূমিঞ্জয়ের দ্বারা কর্ণ ছূর্য্যোধনাদির পীত, নীল 
মূ্যবান বসন গ্রহণ করত সমর ক্ষেত্রের বহির্ভীগে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
বিগতোহ হুর্য্যোধন স্বভাবপ্রাপ্তবীরগণকে কহিলেন, আপনারা অজ্জ্নকে 
পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন কেন? 

তখন ভীম্ম, সহাঁস্ত বদনে কহিলেন, ছুর্য্যোধন ! এতক্ষণ তোমার বল 
বুদ্ধি কোথায় ছিল। পার্থ তোমাদের অচেতন অবস্থায় নিষ্ট,রতা করেন না 
বলিয়া এই কি তাহার প্রতিশোধ দাঁন হইবে? রাজন্! এক্ষণে অনর্থক 
বিবাদে নিবৃত্ত হইয়া! গৃহে চল। তিনি এই বলিয়া সকলকে প্রস্থানোদ্যত 
করিলে ধনঞ্য় শরদ্বারা পুজনীয় গণের পুজা বিধান, ও ছুর্য্যোধনের 
মুকুট ছেদন করিয়। দেবদণ্ড শঙ্খনিনাদন পূর্বক সারথির দ্বারা রথাবর্তন 
করিয়া! চলিলেন। 'বিমানরাজ সমী সমীগে উপনীত হইলে ধ্বজারোহী 
বাঁনর ও ভূতগ্রণকে বিদায় করিয়া উত্তর কর্তৃক অস্ত্রসকল পুর্ধভাবে রাখিয়া 
অঙ্গনা বেশ ধারণ করিলেন । বিরাট কুমার সেই গুপ্তরহন্ত সঙ্গোপন 
করিয়া রাখিতে অঙ্সীকাঁর করত স্বরং রথীবেশে রথারঢ় হইলেন । বার্তাবহ 
- এই সুসংবাদ বহন করিয়! রাজভবনে অগ্রসর হইল। 

এদিকে এ্রিগর্ভ বিজেত। বিরাট রাঁজ অন্তপুরে প্রবেশ করিয়া উত্তরের 
ুদ্ধ যাত্র! শ্রবণে তদীয় কুশললাভে হতাশ হইয়া আক্ষেপ সহকারে সৈন্য 
প্রেরণোদ্যোগ করিলেন। সেই সময় উত্তর প্রেরিত দূত রাঁজসমীপে জর- 
বার্ড নিবেদন করিল--নরনাথ যারপরনাই আহ্লাদিত--সংবাদ দাতাকে 
পুরস্কার এবং পুত্রের অভ্যর্থনাজন্ত নগর সঙ্জায় আদেশ করিলেন । 
তিনি ক্রমে ক্রমে আরও আননের উর্ধাতম সোপানে উঠিরা পাশা, আনয়ন 
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করত যুধিষ্টিরের সহিত ক্রীড়বাসন ও স্বপুজের গুণ গান করিতে আরম্ত- 
করিলে নরেন্্র বুধিষ্টির পাশাক্রীড়ায় অনিচ্ছা এবং উত্তরের যশঃ গীতির 
পরিবর্তে বারম্বার বৃহন্নলার পৌরুষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন__ভাগ্যফল 
অপরিহার্ধ্য--মৎস্যপতি মৃখ্যসভাসদ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ বৃহন্নলাঁর সুখ্যাতি 
শুনিয়া তদীয় মূখ মণ্লে অক্ষপ্রহার করিলেন। প্রহারগত আঘাতে তাহার 
নাসারন্ধ, হইতে শোণিত পাত হইতে লাগিল । তিনি স্বর্ণপাত্রে মেই প্রবা- 
হিত রুধির ধারণ করিলেন। এমত সময়ে দ্বার-প্রতিহারী সন্ত উত্তরের 
শুভাগমন জানাইলে--“ প্রবাহিতরক্ত পার্থের নেত্রগোচর হইলে তিনি 
প্রহারকের বংশধ্বংশ করিবেন” তাহার এই প্রতিজ্ঞা! শ্বরণ করির! ধর্ম্রাজ 
প্রতিহারীকে বৃহন্নলা, প্রবেশ নিষিদ্ধ সঙ্কেত করিলেন। তদনুসাঁরে 
কেবল উত্তরই পিতৃগ্রসাদ লইতে তথার উপনীত হইলেন_-শোণিত 
দেখিয়া! হৃদয় শুকাইয়া গেল-রাজকুমার পিতৃমুখে যুধিষ্টিরের রক্তপাত 
বিবরণ জ্ঞাত হইয়া কাপিতে লাগিলেন এবং ত্রহ্ষশাপের ভয় প্রদর্শন 
করিয়া ভূগতির সহিত তাহাকে সবিনয় সান্বনা করত অর্জন 
ভীতি সাগরে অব্যাহন্তি প্রাপ্ত হইলেন- বৃহন্নলা উপস্থিত হইল-_মৎস্য- 
নরনাথ তাহাকেও সম্ভাষণ পূর্বক উত্তরের প্রচুর সম্মান করত পুত্রকে 
সংগ্রাম বিবরণ জিজ্ঞাম] করিলেন। তিনি অকপট সত্যকে গোপন করিয় 
কোন দেবকুমারের দ্বারা কৌরব বিদ্রোহে উদ্ধার হইয়াছেন এবং সময়ান্তরে 
তদীয় দর্শন প্রাপ্ত হইবেন” পিতৃপদে ভূত ভবিষ্যতের এই ছুইটা সংবাদ 
প্রদান করিলেন__ভূপতির মনে অনির্বচনীয় আনন্দ উদয় হইল--রাজনন্দন 
এমতে পিতার নিকট বিদায় লইয়া বৃহন্নলার সহিত অন্তঃপুরে গমন 
পূর্বক উত্তরাকে বিজিত ভূষণ প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন । 
তদনস্তর তৃতীয় দিবসে প্রতিজ্ঞামুক্ত গাঁওবগণ উত্তরের সহিত 
মন্ত্রণা করিয়া রাজবেশ পরিধান করিলে সর্ধজ্যেষ্ঠ ঘুধিষ্টির রাজাসনে উপ- 
বেশন করিলেন। চতুদ্দিকে অন্ুজগণ এবং বামপার্থে মহাঁরাণী পার্ষতী 
উপবিষ্টা হইলেন__মতস্তাদেশে অজ্ঞাত মেঘ অনৃষ্ঠ-ধর্মরাজ মধ্যাহ্ণ রবির 
হার সিংহাসন উজ্জল করিলেন। মহীপতি বিরাট সভামধ্যে আসিয়! 
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এইব্যাপার অবলোকন করত রাজাসনে উপবেশন জন্ত অনুযোগ 
করিতে লাগিলে অর্জুন ও উত্তর কর্তৃক তাহাদের পরিচয় প্রাণ্তে তাহার 
মনে গভীর গ্রেমোদয় হইল। তিনি কৌন্তেয়গণকে শ্রদ্ধা সহকারে কহিতে 
লাগিলেন, মহোদয়গণ ! অজ্ঞানজনিত আমার অপরাধ মার্জনা করুন। 
চন্ত্রকুলচন্ত্র মৎস্যদেশে যে আত্মগোপন করিয়াছেন ইহা কিরূপে জ্ঞান- 
গোচির হওয়। সম্তব। ফলতঃ আপনাদের বাৎসরিক অধিবেশনে বিরাট- 
পুরী পবিত্র হইল এবং পদে পদে শত্রহস্তে দেশ রক্ষা করিয়া আপনারা 
আমাকে যারপর নাই উপকৃত করিলেন। যাহাহউক ঈদৃশ প্রিয়তা বদ্ধমূল 
হইতে পরম্পরার কুলবন্ধনী থাকা আবশ্যক, অতএব হে ধনগ্য়! আপনি 
উত্তর! কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া! আমাকে চরিতার্থ করুন । 
তাহার এইকথ গুনিয়। মহারাজ যুধিষ্টির তদীর নিবাসে প্রবাস নিবন্ধন 
বিশেষ কৃতজ্ঞত। স্বীকার করিলেন এবং ধনপ্ীয় কহিলেন, মহারাজ! আমি 
তাহার পিতৃকল্প সংগীতশিক্ষাগুর ; অতএব আপনার সহিত প্রণয় স্থাপন 
জন্য রাজকুমারিকে পুন্রবধূ করিতে অঙ্গীকুত হইলাম। স্থৃদ্রাগর্তসস্তৃত 
মদীয় পুত্র অভিমন্ত্যুর সছিত তীহার পরিণয় সম্পাদন করিব। ফাল্তণীর 
এই চিস্তাশীলত। ধারণায় সকলে সন্তষ্ট হইলেন। ক্রমে প্রেমে পাণডব- 
সুর্ষেযাদয়ে ভারত-রজনী প্রভাত হইল। ভগবান্‌ বাস্থৃদেব কৌন্তেরগণের 
আত্ম প্রকাশ সংবাদের সহিত অতি মধুর বৈবাহিক নিমন্ত্রণ পাইয়। স্থুভদ্রা, 
সৌভদ্রেয় এবং বৃষ্টি, অন্ধক, ও ভোজ বংশীয়ের সহিত তথায় আগমন 
পূর্বক ধর্মরাজকে প্রচুর উপটৌকন প্রদান করিলেন। মহারাজ দ্রপদও 
তৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ী, ধৃষ্টদ্যয় ও অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে 
তথায় উপনীত হইলেন। পাঁগুব দর্শন ও উত্তরা-পরিণয় উপলক্ষে রাজপুরে 
. তুমুল জনতা হইল। মহীপতি বিরাট বহুমূল্য যৌতুকের সহিত দুহিতাকে 
ক. অভিমন্থ্যর হস্তে সম্প্রদান করিলেন।, 
উত্তরা-পরিণয় সমাপ্ধি হইলে একদ1 সমাগত বীরবৃন্দ সভাসীন হওয়ায় 
ভগবান্‌ বাসদের ও বলরাম কুরু পাগুবের সন্ধিস্থচক মঙ্গলদায়ক প্রস্তাব 
করিলেন--দেশকাল পাত্রভেদে মধুচক্রে গরল লক্ষিত হইল--মহাবাহ্‌ সাত্যকি 
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র্ষেযাধনের চরিত্র-সাক্ষি লইয়! প্রার্থনীয় সন্ধিআন্দোলন গঞণুশ্রম 
প্রমাণ করিলেন। তখন রাজর্ষি ক্রপদ প্রাচীন বিধি আলোচন। করিয়া 
বলিলেন, পাপাত্বা ছূর্য্যোধন গাগুবগণকে অবিবাঁদে রাজ্যদ্ান করিবে 
না) বীর-গর্তধারিণী ধর! অবশ্যই বহুপুত্রহীনা হইবেন । অতএব সন্ধি 
প্রত্যাশার বশবর্তী হইয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, ইহার! উভয় 
উদামেই থাকুন, হয় শান্তি রক্ষা, নাহয় সংগ্রামের অবতরণীকা হইবে । 
রাজাগণ যখন অগ্রিম বরণে বাঁধা, তখন অনিশ্চিত সন্ধির আশ্বাসে কিরুপে 
চেষ্টাশূনা থাকা যাইতে পারে। বৃদ্ধরাজা দ্রুপ? এই কথ! বলিলে তাহার 
ঘৃক্তিসিদ্ধ বাক্য সর্বাদী সন্মত হইল। ভগবান্‌ হরি বীরবরণ সময়ে 
আগমন করিবেন স্বীকৃত হইয়া স্বজন সহিত দ্বারকা রাঁজ্যে গমন করি- 
লেন। পাঁওবগণ, হস্তিন। নগরে শাস্তি বাবস্থাপক জনেক ব্রাহ্মণ প্রেরণ এবং 
দিগদিগন্তর হইতে বল সংগ্রহ করিতে লাঁগিলেন। 

গুপ্তচরের দ্বারা এই সকল যুক্তি চালন! হইলে সেপক্ষেও বীরবরণ আরম্ত 
হইল। একদা অর্জুন দুর্যেযোধন উভয়েই ত্রিরশনাথ কৃষ্ণকে বরণ করিতে 
দ্বারবতী পুরে উপনীত হইলেন-বিশ্বচক্রীর মায়াচক্র চিরদিন ঘূর্ণায়মান_ 
তিনি বীর দ্বয়ের আগমন জানিয়া যোগনিদ্রা আরম্ভ করিলেন । অগ্রগামী 
ছুর্য্যোধন তাহার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ পুর্বক শিরোভাগস্থ হেম 
সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, গরাগত অর্জুন তদীয় পাদমূলে 
কৃতাঞ্জলি হুইয়া রহিলেন_-তক্তাবীনের ভক্তপ্রিয়তা ব্বুসিদ্ব_াহার 
মায়ানিত্রা ভঙ্গ হইলে অগ্রে ধনগ্রয় তদীয় গ্রথম দৃশ্যে পতিত 
হইলেন। অতঃপর কুরুরাজ কমলাপন্ভির নয়ন-পথিক হইলে ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ, অগ্রজের আজ্ঞান্ুমারে যাদবগণ ভারত যুদ্ধে সাহার্ধ্য করিবেন না 
বলিয়া তিনি কেবল অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেন। ছুর্ষে্যোধনের অন্ু- 
কলে ফাল্তণীর বধ্য মহাযোধ অর্ধ্দ সঙ্ঘ্যক নারায়ণী সেনা প্রদান করি- 
লেন। কুরুপতি তীহার নিকট এক অর্ব,দ এবং কৃতবর্মার নিকট এক 
অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক প্রত্যাগত হইলেন। কৃষ্ণাজ্জুন উভয়ে 
বিরাটরাজ্য প্রস্থান করিলেন) পক্ষান্তরে ছুর্য্যোধনের মারও মহৎফল 
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লাভ হইল, তিনি মতস্তদেশগাঁমী মহারাজ শন্বকে পথিমধ্যে বরণ করিলেন। 
মহাত্মা শখ তাহার সেনাপত্তিত্ব স্বীকার করিয়া মতস্ততৃমে যুধিষ্টিরাদি 
ভাগিনেয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করত ধর্মরাজের প্রার্থনান্ুপারে “ কর্ণীর্জুনের 
দ্বৈরথ বুদ্ধে কটুবাক্যে কর্ণের তেজ হরণ করিবেন ” তাহার নিকট এই 
প্রতিশ্রত হইয়া "কুরুগণের সহিত পুনর্ষ্মিিত হইলেন । টা 
এদিকে পাঁগুব প্রেরিত নীতিবিশার্দ ব্রাহ্মণ হস্তিনাঁনগরে উপনীত 
হইলে ভীম্ম বিদুরাঁদি দ্বিজভক্তগণ তীহার সন্মান বন্ধন করিলেন। পাঞ্চাল- 
রাজ-পুরোহিত তীহাদের উক্তি অনুসারে পাগুবগণের কুশলকাহিনী বলিয়া 
সন্ধি বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তখন সেই শুভময় প্রস্তাবে 
ভীম্ম, দ্রোণ, ও ধতরাষ্টাদি প্রাজ্ঞগণের অভিমত হইল । মদগর্বিত ছুর্ষ্যো- 
ধন তাহাতে কর্ণপাত করিল নাঁ_কৌরবের মঙ্গলভান্ু নিতান্তই অবসান-_ 
দ্বিজরাঁজ বহুষতেও ভগ্রপ্রয়াশ হইয়া মতন্তধামে গমন কবিয়! প্রেরকগণকে 
ছুর্য্যোধনের অবাধ্যতা বিষয় বিশেষরূপে জানাইলেন। বিরাটধাম ও 
হক্তিনাভূবনে দিবানিশি সামরিক আলোচনা হইতে লাগিল। জ্ঞানবান্‌ 
ধৃতরাষ্ী সমর উত্সাহধ্বনি শুনিয়া ভবিষ্যভারতে মহ্থাশ্বশান দেখিতে 
পাইলেন-তীাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল--“ সন্ধির পুনরুল্লেথ হউক” তিনি 
এই ভাবিয়া সততা! প্রদর্শন জন্য পাঁগুবগণের নিকট মহাত্মা সঞ্জয়কে প্রেরণ 
করিলেন । স্থুত নন্দন অস্থিকানন্দনের আজ্ঞাবর্তরী হইয়। বহুদেশ অতিক্রম 
পুর্্বক মত্শ্তরাজ সভায় পদার্পণ করত যথাঘোগ্য সম্ভাষণ করিয়। বুধিষ্টিরকে 
কহিলেন, মহরাজ! আমি ভাগ্যবলে আপনার পুনঃ সন্দর্শন পাইলাম । 
আর্য ধৃতরাষ্্রও আপনাদের অভ্যুদয় শুনিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট 
হুইয়াছেন। অতএব আপনি এই মহানন্দে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করুন। 
রাজন! আপনি অদ্বিতীয় ধর্মশাস্ত্র বেত, আপনার পক্ষে জ্ঞাতি-বধ-মন্ত্রণা 
কথন যুক্তিসিদ্ধ নহে। যে মহাত্মা শাস্তির সুতিকাগাঁর, তাহার নিকট 
শান্তিভক্গ হওয়া কতদূর ছুঃখের বিষয়! কৌরবগণ লব্ধরাজ্য প্রতিদান 
করিতে অপ্রস্তত বটে, কিন্তু তজ্জন্য কি আপনার ধর্মমন্ত্রণায় অসঙ্থা প্রাণী 
হত্যা করিয়া অনিত্য বিষয় ভোগ করা সম্ভব? বিশেষতঃ কুর-পাণ্ডৰ 
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উভয় পক্ষই রণসাগরে অবতীর্ণ হইলে কে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইবেন? 
অতএব এই সকল পর্যালোচনা করিয়! নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করাই আঁপ- 
নার শ্রেয়স্কর। অর্থ লোভে অসঙ্ঘা প্রজ! ক্ষয় করিলে দূরদর্শিতার মর্ধ্যাদা 
ভঙ্গ হইবে। ধর্মরাঁজ! ইন্দ্রিয় শাসন করা আপনার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, 
তরে লোকলজ্জায় উত্তেজিত হইয়া মোহজালে বিজড়িত হইতেছেন কেন? 
নরনাঁথ! যে বিষর়-বিষ হইতে ধর্মের মধুরত্ব লোভ হয়, আপনি যোগো- 
পাসকের উপদেষ্ট। হইয়! আবার তাহাই আকর্ষণ করিতেছেন ! 
যুধিষ্টির কহিলেন, অঞ্জয়! ধর্ম্রত প্রতিপালন ধরাই জগতের মুখ্য 

উদ্দেপ্ত । অতএব আমাদের কুলনৈতিক সমর অবতারণা করিলে 
কিরূপে ধর্ম নষ্ট করা, হয়? বরং অশীন্ত্র মতে অনধিকার চর্চা করিলে 
অবস্তই পাপের ভার বহিতে হইবে । ধীমন্‌! ব্রাহ্মণের ব্রন্ষচর্য্য, ক্ষত্রি- 
য়েরা রাজ্যশাসন, বৈশ্যের! বাণিজ্য, এবং শুদ্রের ব্রাহ্মণের পরিচর্ধ্যা করিয়। 
সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। অতএব আমার এ উদ্যম কিরূপ স্তাঁয় বহিভূতি? 
প্রথমতঃ কুলধর্ম, দ্বিতীয়তঃ আপদ্ধন্ম রক্ষাকরিবার জন্য ইহা অপরিহার্য্য 
বল! যাইতে পারে ! সঞ্জয়! আমি পরিণাম না ভাবিয়া কর্মের প্রবেশিকা, 
মন্দিরে গমন করি নাই। কর্মকাণ্ড অতি সুক্ষ চিন্তার বিষয়; সারগর্ত কর্ম 
হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান হইতেই আত্ম নিমিত্ত মার্গে নীত হয়েন। যাহাহউক 
এক্ষণে আমার কথিত বিষয়ে যদি কোন বক্তব্য থাকে, তবে কৃষ্ণই তাহ! 
বলুন। তিনি এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে দেব বাস্থুদেব কহিতে লাগিলেন; 

উষাতে উঠিয়। স্থমের শিখরে, 

এসৌর জগতে দিন মণি ফিরে; 

উপগ্রহ যত ধায় বেগভরে ) 

আপন করমে আপনি তারা। 

অমাতে চন্ত্রমা অদৃশ্য গগণে, 

মলিন। যামিনী প্রাণ-নাথ বিনে ) 

কর্মফল বিন! আছেকি ভুবনে ? 
স্বকরমে, বিশ্ব--বহিছে ধর । 
৪৬ 
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নিবসে অনল অর্ণবের কোলে, 
নাচে জল নিধি সদা! বাহুতুলে ; 
নবঘন মাঝে ক্ষণ প্রভা ছলে; 
করমের বশে করিয়। ত্বরা । 
সদা সদাগতি ভ্রমে বিশ্বমাঁজ, এ 
বর্ষচক্র ধরি ফিরে খতুরাঁজ ; 
কমল জাগিলে কুবলয়ে লাজ ; 
করমের$পাশ হৃদয়ে পরা । 
যুগ যুগান্তর জাগিয়। প্ররুতি, 
গভীরা নিশায় গায় নিশা! গীতি; 
হিমের ঝর্ণা ঝরে নিতি নিতি; 
করমের লিপি ললাটে ভরা । 
নিদাঘে চাতক চাতকী জলদে,__ 
বলিয়া! আহ্বানে নবীন জলদে ; 
জলধি থাকিতে তবু তারা কাদে; 
করমের পাঁকে জ্ঞানের হারা । 
অতএব ধীর কর্ম হীন হলে! 
কে যৌগাঁবে ফল এজগতী তলে? 
জ্ঞান প্রাপ্তি হয় কর্মতরতলে-__ 
জ্ঞানবলে মুক্ত এ ভব-কারা ॥ 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ প্রার্কৃতিক উদাহরণে মহাত্মা! ধর্মের পক্ষসমর্থন করিয়া “ছুর্য্া- 
ধন রাজ্য প্রদান না করিলে অবস্ঠই মহাঁসমর হইবে” এই নিগুঢ় বিবরণ 
বলিয়া সপ্ধয়কে হুন্তিনা-বিদাঁয় করিলেন । পাঠক ! এক্ষণে “প্রাপ্তোকালো- 
নজীবতি” এইকথার সার্থকত। দেখিতে হস্তীনা রাজধানীতে গমোনদ্যত হউন । 
ইতি; মহাভারতীয় বিরাট পর্ধান্তর্ণত পাণ্ডব প্রবাস, সময় পালন, 
কীচকবধ, গোহরণ ও বৈবাহিক পর্ব ) এবং উদ্যোগ পব্বাঁয় সেনোদ্যে।গ ও 
সঞ্জয় যান পর্ব; কুরুবংশে বিষাদে বিহাঁরনামক পঞ্চত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত । 


কুকবংশ। 
ষট ত্রিংশৎ সর্গ। 


স্তিন রাজধানী_উপগীতা। 
(হিতোপদেশ ) 
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“প্রাপ্তকালে। ন জীবতি।”? 


কালের ওষধ নাই, গতাযু জীব চরমকালে নিত্যরূপিনী প্রকৃতির 
বিরুত মূর্তি সদর্শন করে ।-_মহারাজ দুর্য্যোধনের কালপূর্ণ হইলে তিনি 
সাধুগণের সদ্রপদেশকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভারত সমরের বিরাট জনতা! 
করিলেন ;-বেদ বিশারদ ধীমান্‌ সয় যুধিঠিরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া] 
হব্তিন! রাজ্যে আগমন করিতে লাগিলে ছুণিমিত্ত কুলক্ষণ সকল তাহার 
পুণ্য চক্ষে পতিত হইল। তিনি মনে ভাবিতে লাগিলেন-_ এতদিনের পর 
স্বাধীনপ্রিয়৷ ভারত জননীর বীরগর্বব খর্ব হইল! আদিত্য উদগ়ান্তকালে 
কবন্ধ পরিবৃত এবং সায়ং সময়ে কৃষ্ণগ্রীব, শ্বেত লোহিত গ্রান্ত ও বিজলী 
সংযুক্ত পরিধিমগুলে বেষ্টিত হইতেছেন! দারুময় দেবগ্রতিমূর্তি সকল 
অট্রহামি হাসিতেছে ! অরণ্য মধ্যে তরুনিচয় অকাল ফল কুস্থম প্রসব 
করিতেছে! এদ্রিকেও আবার গোগর্তে গর্দত, গর্দত হইতে গোবৎস এবং 
শিখগ্ডিনী প্রভৃতিতে শুক-শারীকাদি শঙ্কর জাতি উৎপাদন দেখিয়া দেহ 
কণ্টকিত হইতেছে! স্বভাবের এইক্বপ অনেক বিভাবই দেখিতেছি-_ভূজগ- 
দল শৃঙ্গ বিশিষ্ট, শৃঙ্গীচয় শৃঙ্গ হীন হইয়া বনে নগরে বিচরণ করিতেছে! 

মহাজ্ঞানী সঞ্জয় এই সমস্ত ছুরলকষ্য নিরীক্ষণ করিয়া রাজপুরে গমনপূর্বক 
বক্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করত “ আগামী গ্রত্যুষে পাও 
মংবাঁদ সবিশেষ বর্ণন করিব ” বলিয়। অন্ধরীজকে অভিবাদন করিয়। গৃহা- 


৩৫৬ কুরুবংশ। 


গমন করিলেন- চিন্তা উৎকর্ণ হইয়া! রহিল--শর্বরীস্থখদা নিদ্রা ভ্রমেও 
রাজচক্ষু স্পর্শ করিলেন না; অশ্বিকাকুমার সৎপ্রসঙ্কে রজনী যাপন করিতে 
ভগবান্‌ বিছুরকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! জ্ঞাতি বিপ্লব ছুনিবার 
হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রগণের দাস্ভিক ভাব দেখিয়া আমি যারপরনাই অপ্র- 
কৃতিস্থ হইয়াছি) অতএব কিরূপে শাস্তিপাদমূলে প্রশ্রয় পাইতে পারি, এমন 
যুক্তি মূলক কিছু সছুপদেশ প্রদান কর? 

ভগবান্‌ বিদ্বর কহিলেন, রাজন্! নিঃস্ব, তম্কর, কামুক, রোগী ও 
বিপন্ন ব্যক্তির) কখন প্রক্কৃতিস্থ হইতে পারে না। তাহাদের মন পলকে 
শত শত বার আকাশ পাতাল প্রদক্ষিণ করে। আপনি অতুল ধ্বর্য্যের 
স্বামী হইলেও আপদের অগ্রগামিনী ছায়া আপনার হৃদয়াধারে পতিত 
হইয়াছে; তজ্জন্ঠই সুখের পরিমল দৌরভ কোনরূপেই আত্বাণ ধরিতে 
পারিতেছেন ন1। মহারাজ! ছুরাঁচার ব্যক্তিরা পরমন্দ করিয়। মনকে 
অপ্যাগ্নিত করে? কিন্তু জীবাত্মা তন্নিবন্ধন গভীর অন্থতাঁপ করিয়। সুখের 
হস্তচ্যুত হইয়া যায়; অতএব বীরবর! কুরু-পাবে সন্ধিস্থাপন করিয়া 
স্থখের অঙ্কে বাস করুন। সর্ব শান্ত্রবিৎ হইয়া অশাস্ত্রিকের ন্যায় আচরণ 
করিতেছেন কেন? আধ্য! লোভরহিত আত্ম! নদীস্বরূপ; পুণ্য আোত, 
সত্য জল, ধৈর্য্য কুল এবং দয়! তাহার তরঙ্গ । ধার্সিকগণ এ তরঙ্গিনীতে 
অবগাহন করিয়! পরিতৃপ্ত হয়েন। অতএব আপনি ধৃতিরূপ তরণী আরো- 
হণে মকররূপ রিপুনিবাঁস ইন্দ্রিয় পারাবারে গমন করুন। 

মহাত্মা বিদুর অগ্রজের উক্তিমতে বহুল রাগনীতি নিবেদন পূর্বক 
তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা তাহাকে অটল বৈরাগ্য প্রদর্শন জন্য মহর্ষি সনৎ- 
সুজাতকে ধ্যান করিলেন। খধিরাজ বৈষ্ণব চুড়ামণি বিছুরের স্মরণে 
তথায় আগমন পূর্বক পূজা গ্রহণ করিলে ধৃতরাষ্ী তাহাকে সম্বোধন 
করত কহিলেন, ভগবন্! আপনার দ্বার কতকগুলি আধ্যাত্মিক সন্দেহ 
ভঞ্জন হইবে এই আমার একান্ত ইচ্ছ।, অতএব প্রথমতঃ দাসের এই 
সন্দেহ মোচন করুন-_ত্রক্ষ-ভাবুক যোগীগণ মৃত্যুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
না) তবে দেবান্থর সকলেই কিজন্ত মৃত্যুহত্তে পরিত্রাণ লইতে ব্রহ্গচর্যয 
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করেন, এবং যজ্ঞই যদি মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ, তবে সাধকের কর্ম কা 
হইতে বিরত হন কেন? 7 | 
তপোঁধন সনৎন্থজাত কহিলেন, মহারাজ ! মৃত্যুর নান্তিকত। সাধুদিগের 
অভিমত ; কারণ কাঁম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ-মাঁৎসর্ধ্য আদি রিপুগণ- 
হইতে পাপ এবং পাপ হইতে মৃত্যুর বীজবপন হইয়া খাকে। মৃত্যু স্বতই 
উদ্ভব হইলে ত্রন্ধ প্রাপ্ত সিদ্ধগণ পরমাত্বার সহিত কিরূপে অনস্ত জাগরণ 
করিতে পারেন! প্রত্যুত যোগবলে ভগবান্‌ মৃত্যুপ্জয়, ও সপ্তম পুরাঁণ- 
কার মার্কগ্ডেয় আঁদি, ব্রহ্মদিবার আদি অন্ত দর্শন করিয়া! থাকেন। 
তদ্ভিন্ন কর্মকাণ্ড পক্ষে সকামযজ্ঞ অনিত্য স্খদানে নিরন্তর সুসমা নাড়ী 
দ্বার জীবকে দেহাত্তরে , পরিচালিত করিয়! ক্রম-মুক্তি উৎপাদন করে। 
অতএব যোগেন্দ্র পুরুষ জগৎকে সকাম কর্ম্মক উপদেশ প্রদানে বিরত হইয়া 
নিষ্ষাম যজ্ঞকে মহাঁগতির কারণ স্বীকার করেন। 
ধৃতরাষ্্র বলিলেন, খষে! যে জীবাত। অনুপ্রবেশ দ্বারা সুসয়! নাড়ী 
পথে প্রপঞ্ধবিশ্বে সঞ্চরিত হন্‌, তিনি কোন্‌ মহাপুরুষ কর্তৃক নিয়োজিত, 
এবং ধার্শিকের ধর্ম, পাপদ্ারা প্রতিহত ন1 ধর্্বলে পাপ বিদুরিত হয়? 
সনৎস্ুজাত কহিলেন, অনাদি প্রকৃতিযোগ সম্ভৃত স্কুল হৃক্ষ দেহে ক্ষেত্র- 
যোঁগ সহকারে নিত্য পরমাত্মাই জীবাস্া হয়েন। আত্মা ্বতঃসিদ্ধ এবং স্বয়ংভূ; 
অতএব আত্মার ভেদ-যোগ জ্ঞান এবং আত্মারূপী নিধ্বিকল্প নিত্য পরমেশ্বরের 
নিয়স্তার অনুসন্ধান করিলে অদ্বৈত ধারণার হানি হইয়। পাপ সঞ্চার হয়। 
আর “উপাসনা যুক্ত কামশুন্ঠ কর্ম এবং মহাসাধন মন্ন্যাস” এই উভয়েরই 
চরম ফল সমান; কিন্তু একবারেই ইন্দ্রিয় চর্চা ত্যাগকরা সন্ন্য।স বলিয়া 
তত্বারা পাপের ধ্বংস এবং কর্মিদিগের কর্ম সহকারে পাপার্জন সম্পূর্ণ 
সস্তাবনায় সকর্কধর্ম পাপসংযোগে লোপ হওয়! স্বীকার্ধ্য হইতে পারে। 
ফলতঃ ধীমান্‌ ব্যক্তি সন্ন্যাসী ও বেদাভিমানী ব্যক্তি প্রায়ই কর্মকর্তা ঝন। 
রাজা কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে পুণ্যবান্গণের স্বর্গীয় স্থথের তারতম্য 
বিবরণ প্রকাঁশকরুন। “কিরূপ ধর্মপথিক চরমে কোথায় অবস্থান করেন” 
এই গুঢ বার্ড শ্রবণে আমার বিশেষ উৎসাহ হইতেছে? | 
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সনৎস্ুজাত কহিলেন, মহারাজ! সংযতাত্বা মৌনী যোগীগণ চরমে 
পরব্রন্দে লীন হুন্) কর্ম যোগিরাও অস্তিমে শাশ্বতলোক প্রাপ্ত হইতে 
পারেন। সকামী পৌত্তলিকাদি ধর্মযাজক ও জড়োপাসকেরা কালক্রমে 
কিছুকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া নিবৃত্ত হয়েন। 
ধৃতরাষ্্র কহিলেন, ভগৰন্! মৌন কিরূপ? এবং তাহার লক্ষণ, 
প্রয়োজন ও আচার কেমন ; আর তদ্দারা নিধ্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হয় কিনা? 
সনৎস্থজাতি কহিলেন, ধাহাতে মন ও বেদ মমস্ত অন্থগ্রবেশ করিতে 
পারেনা; ধাহাতে প্রণব রূপ বেদণব্দ, জীবাত্ারূপ ভূতত্ব, এবং তনয় 
প্রকাশমান্; সেই পরমাত্মা। প্রাপ্তিই মৌনের প্রয়োজন। শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন দ্বারা অন্তর বাহোন্দ্রিয় সংঘমই মৌন | ভাণ না থাকাই মৌনের 
লক্ষণ; গুরুআজ্াক্রমে প্রণবময়ন্ব রূপে পরব্রন্মের ভাঁবনাই তাহার আচরণ । 
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! শান্্রকার বলেন_জ্ঞানময় বেদই সৎপথের 
প্রদর্শক। অতএব যদি তাহাই হয়, তবে বেদবেন্তাগণ পাঁগ করিলে 
তাহাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় কিন? 
খষি কহিলেন, বেদ ছলজীবী ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন নন্। মহাবেদজ্ঞ 
হইলেও পাপ কাতরতাজন্ত চরমকালে তাঁহার বৈদিক্ক্তি থাকে না। 
রাজা কহিলেন, ধর্ম ভিন্ন বেদই যদি বেদ বেত্তাদের পৃষ্ঠ পোষকনন্‌, তবে 
বেদমন্ত্রপুত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে কিরূপে দেব মাহাক্ম্য প্রতিপাঁদন করা হয়। 
ননৎস্জাত কহিলেন, ধর্ম প্রকাশ জনিত বর্গের অরণ বলিয়! ব্রাহ্মণ 
জগত্বাসীর শীর্ষস্থানে আসন প্রাপ্ত হন; কিন্তু সেই আধ্য ধর্ম বিচলিত 
হুইলে কিরূপে তিনি মুক্তিদাত বেদের সহায়ত! পাইবেন ! একমাত্র নিষধাম 
তপন্তাই যে কুলের সম্পদ, তাহাতে ব্যভিচার দোষ স্পর্শিলে আদে ব্রহ্ত্বই 
রক্ষ। হয় না। কিন্ত হেভারত! তাপসদিগের এ তপস্তাও ছুই প্রকার; 
কৈবল্য সাধন হেতুক তগন্তা। সমৃদ্ধ এবং অনিত্য ম্পৃহতায় যে তপন্ত। 
তাহ! অসমৃদ্ধ বলিয়া কথিতহয়। ক্রোধ প্রভৃতি দ্বাদশ ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি 
ত্রয়োদশ দোষ এ সমৃদ্ধ তাঁপসদের চরিত্রে লিপ্তথাকে ; অতএব সেই সকামী 
তপন্বীরা নিত্য সুধা ছাড়িয়। অনিত্য গরল পাঁন করেন। শ্রন্গজ্ঞ ব্যক্তিরা 
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একেশ্বর ব্রহ্ম ব্যতীত তাহাতে দূকপাত করেন না। বস্ততঃ একমাত্র 
বন্দই বেদ্য ও সত্যত্বরপ; তিনি বেদ বেন্তাদের জ্ঞের়, কিন্তু অনস্ত 
চক্ষ্রও দ্রষ্টব্য নহেন। মহাসাঁধকেরা ধ্যানধারণা দ্বারাই মুলাঁধারে 
তাহাকে অবলোকন করিয়! ব্রন্মজ্ঞ হন; যাঁহাঁতে সমুদায় বৃত্তির নিরোধ 
হইয়া এ চিন্তনীর় ব্রহ্ম-চিন্তা আবিভূ্তি হয়, পণ্ডিতের! তাহাকেই ব্রহ্গ- 
প্রাপিকা! বিদ্যা বলিয়া নির্দেশ করেন। গুরুকপায় জ্ঞানপিপাস্ত্র শিষ্য 
সম্প্রদায় ত্রাহ্মী বিদ্যার প্রকাশ, অত্রাঙ্গণ হইলেও ব্রক্গচর্ধ্য গুণে ইহপর- 
লোকে তাহাদের ব্রঙ্গত্বণাভ হইয়। থাকে । 

ধৃতরাষ্্র কহিলেন, যে পুরুষ হৃদয়ে সংস্বরূপ পরক্রঙ্ম অবলোকন করেন, 
তাহার নেত্রে সেই সর্ধব্য/পী পরমাআ্ার কিরূপ রূপ প্রতীয়মান হয় । 

সনৎসুজাত কহিলেন, ত্রন্ের ূুগ অনন্মেয় ; তাহা শৈলকন্দরে 
সমুদ্রগর্তে, তারকা পুঞ্জে কি বিভাসমান্‌ কোন তৈজস পদার্থে দৃশ্তহয় না। 
কারণ, তিনি তত্বাতীত, আনাময় ও কৈবল্যপুরুষ; অনন্ত ব্রহ্গাণ্ডে তাহার 
্বারূপ্য স্থষ্ট নাই । যোগীরাই কেবল চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগদ্বারা সনাতন 
পরমাত্মার অব্যয়রূপ অবগত হন্‌। ত্রান্মী বিদ্যাহীন মুঢব্যক্তির কোটি কল্প 
যাগ যজ্ঞ করিয়াও তাহাদের সমতা লাভ করিতে পারেনা । হে কৌরব! 
বিশ্বের অব্যয়বীজ অব্যারুত গুণময় ব্রহ্ম সর্বৈরবধ্য সম্পন্ন অথৈ করস ও 
নিত্যবস্ত হইয়াও আনন্দময় চৈতন্য-প্রতিবিষ্ব শুক্রযোৌগে জ্গজ্জন্মাদি 
কার্য্যে সমর্থ। পৃথিবী প্রভৃতি স্কল পঞ্চভৃত একরস ব্রঙ্গেতে অবস্থিত, 
অথচ সেই পরমপুরুষ দ্যোতমান জীবরূপে পঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান 
করেন। স্বযুপ্তি কালে জীবত্মারূপে ও প্রলয়কালে নিশ্চেষ্টভাবে তিনি 
তন্্রাযুক্ত হন। বাক্‌, শ্রবণ ও শ্বাসাদি সম্পন অবিদ্যারূপ দুত্তরনদী ইন্দ্রিয় 
গথের অধিষ্ঠাতা দেবগণ কর্তৃক সুরক্ষিত, প্রক্ৃতি-পুরুষ পরম্পরা তাহার 
অমুতরস নামক জলপাঁন করিয়া রত্রময় পুজ্রারি প্রাপ্ত হয়, এবং শুক্রূপ 
অধিষ্ঠানে বারম্বার সঞ্চরণ করিয়া ইহ পর লোকে কৃতকার্্যের সমাংশ- 
ফলভোগ করে )”কোন ভাগ্যবান্‌ জীব ইন্জরিয়রূপ তুরঙ্গম যোজিত দেহবপ 
কম্মাধীন নশ্বররথে আরোহণ পূর্বক এ গরমার্থপদে গমনকরেন। তাহার 
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অপানবাধু প্রাণে, প্রাণবাু মনে,মন বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি পরমাত্বাতে লীন হইয়া 
থাকে । ফলতঃ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুপ্তি ও তুরীয়াখ্য পাদ (ভাব) চতুষ্টযবিশিষ্ট 
ংস (পরমাত্মা ) সংসার-সাঁগর উদ্ধে পাদত্রয় দ্বারা বিচরণ করত অবশিষ্ট 
তুরীয়াখ্য শিবমর অদ্বৈত পাদ অপ্রকাশিত রাখেন ; অতএব বিশ্ব, তৈজস ও 
প্রাজ্ঞরূপক উর্ধতন উক্ত পাদত্রয়ের পরিচালক সেই তুরীয় পাদকে ধাহার। 
অবলোকন করেন, এবং ধাহারা! অক্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়পুগুরীকে প্রতিষ্ঠিত 
লিঙ্গশরীর যোগে নিত্য অভিনায়ক পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তীাহারাই 
চিরনির্ব্বাণ লাভের অধিকারী হন। মহারাজ! কিমুক্ত কিবদ্ধ উভয়ের 
পক্ষে তিনি সমান, কিন্তু মুক্ত ব্যক্তিরা অধ্যাত্ ক্রিয়াগুণেই বরহ্মরসের 
পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন। অতএব আপনি দং্যতাত্বা হইয়া জীবনুক্ত 
যোগীজন গন্তব্য পথে উপনীত হউন। 

তাহাদের এইরূপ শান্্রালোচনায় বিভাবরী তিরোহিত হইলে কিরণ- 

মালী অরুণোদয়ের স্ায় মমরোদ্যত বীরনিচয় সঞ্জয় আগমনের পর-পূর্বে 
সভাস্থ হইলেন। যশোরাশি সঞ্জয় বিরাটএকত|। নিরীক্ষণে সন্ধি-বিগ্রহ- 
জনিত পাগডবগণের নীতি নম্রতা ও বীর আবেগ পূর্ণ বক্তব্য বিষয় সকল 
নিবেদন করিলে তাহার সেই সত্যন্তপ উক্তি সকল বিশাল জনতাকে 
কম্পমান্‌ করিয়া তুলিল। দুর্যে্যাধনের উত্তেজিত মন লক্ষিত পথ হইতে 
পদমাত্র প্রস্ত্যাবর্ভন করিল না। ভবিষ্য চিন্তিত ধৃতরাষ্্ খেদ করিয়। কহিতে 
লাগিলেন, হায়, কুলাঙ্গার দুর্যো্যোাধন হইতে আঁমার কুলক্ষয় হইল! পাওব- 
গণের কোপানলে হস্তিনাপুরী একান্তই শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইবে! 
যতই বল সংগ্রহ হউক, কাহার সাধ্য পাওব জলধিকে সীমাবদ্ধ করিয়! 
রাখিতে পারিবে! কাহার সাধ্য বাস্থদেবের বাসনার জয়ত্রোত অন্য 
দিকে ফিরাইয়া দিবে! কোন্‌ বীর ভীম-বাহ-তরঙ্গে কৌরবের ধ্বংদশীল 
তীর রক্ষা করিবে! কোন্‌ বীর বিজয়ের ভববিজয়ী যশঃ লোপ করিয়া জয় 
পতাক। উড়াইবে ! খাওব দাহনাবধি ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, যে অর্জন 
নিত্য নবীন্‌ উন্নতি করিয়! জয়শঙ্খনাদ করিতেছেন, তখন কাহার সাধ্য 
তদীয় বীর গতির গ্রাতিরোধ করিয়৷ আমাদের মসীময় মুখ উজ্জল করিবে ? 
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বৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বিলাপ কাহিনী শুনিয়া! দূর্ষ্যাধন কহিলেন, পিতঃ! 
আপনি ত্রাস্তিজালে আচ্ছন্ন হইতেছেন কেন? পাগুবগণ সপ্ত অক্ষৌহিণী 
সেনার অধিনায়ক । আমার পক্ষে প্রধান প্রধান একাদশ অক্ষৌহিণী 
জীবন প্রদানে উদ্যত আছেন। কিন্তু এ সকল মহাবাহুগণের বাছুবলের 
উপর নির্ভর না করিলেও আমি এবং কর্ণ এই উভয় বীরেই রণযজ্ঞ সমাধান 
করিব। মহারাজ! আমরা রথ-বেদী, খঙ্জ-শ্রব, গদা-অআকৃ, কবচ- 
বজ্ঞভূমি, অশ্বহোতা, শর-দর্ভ, তেজ-দ্ৃত এবং যৃধিষ্টিরকে পণ্ড স্বরূপ করিয়! 
মহা যক্ত পূর্ণান্তে অচল! রাজলক্ষমীর বর লাভ করিব। 

দূর্যোধন এই মত আত্মদন্ত প্রকাশ করিলে মহাবীর কর্ণ তাহার সহান্থু- 
ভূতি করায় দেব-নর বিজেতা! ভীন্ম তাহাকে হুর্বল বলিয়া বারম্বা অনাদর 
করিলেন। বীরপ্রভ সৌরী তদীয় কূট তিরস্কারে “ ভীম্ম বীরের জীবন 
সত্ব মহাসমরে অস্ত্গ্রহণ করিবন1” বলিয়। ধনুষ্পর্শকরত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! করিয়। 
স্বস্থানে গমন করিলেন-_-মনাস্তরে অন্তর দগ্ধ হইল--কর্ণগত প্রাণ ছূর্য্যোধন 
সখার কঠোর সত্য শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। ভগবান্‌ বিছুর বৃদ্ধরাজার 
ছুঃখের দিকে দৃকৃপাঁত করিয়া যুবরাজকে সন্ধি ব্যবস্থাপক বিবিধ উপদেশ 
দিতে লাগিলেন দস্থ্য শুনেন! ধর্মের কাহিনী- ধর্মচ্ুত ছুর্যোধন সেকথায় 
কর্ণপাত করিলন1। নরনাথ ধৃতরাষ্ী কুসস্তানকে একান্ত অবাধ্য জানিয়া 
সঞ্জয়ের উপদেশান্সারে ভগবান্‌ ব্যাস ও সতীরূপা গান্ধারীকে আনয়ন 
করত সয় সংবাদ বিদিত্ত করিয়া পুত্রের দোষ কীর্তন করিলে গান্ধারী 
দুর্যোধনকে কহিলেন, রেছ্রাত্মন্‌ ! তুমি বৃদ্ধগণের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া 
শ্বর্য্যের সহ জীবন বলিদান দিতে উদ্যত হইয়াছ; জরাজীর্ণ জনক 
জননীকে শোকার্ণবে নিমজ্জন করাঈ কি তোমার পিতৃ খণ পরিশোধিনী ? 
কুলাঙ্গার! যদি তোমার এরূপ মতিচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহাহইলে নিশ্চয়ই 
ভীমসেনের হস্তে নিহত হইয়া তোমাকে পিতৃবাকা স্মরণ করিতে হইবে । 

কুল গৌরব স্বরূপ গান্ধারীর হৃদয়ে এইরূপ ক্রোথের অগ্নি জলিলে 
রাজর্ষি ধূৃতরাষ্ট্র পুণ্যকথার ন্গিগ্ধ জল লইয়! বাহার ক্রোধ শাস্তি করিতে 
ভগবান্‌ বেদব্যাঁসকে বাসুদেবের মহিমা-বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ৰবীশ্বর 
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সত্যবতীনন্দন কহিলেন, বৎস! ইন্দরিয়গণ কর্্মপাশে আকর্ষণ করিয়। 
জগতের উদয়াস্ত পর্যান্ত জীবকে মায়াচক্তরে. ঘূর্ায়মীন করে। কিন্তু জ্ঞান- 
যোগে এশী অন্থুরাগ জন্মিলে অনিতা মায়াজালে আর বিজড়িত হইতে 
হয় না, অতএব তুমি সাধুস্পৃহ ভগবৎ গুণান্থবাদ অবগত হইয়া অনিত্য 
বিষয় হইতে ছুর্য্যোধনকে নিবৃত্ত কর; নতুবা মহাবংশ রি কালের 
করাল গ্রাসে পতিত হইবে । 

তিনি এই কথা বলিয়া! প্রিয়শিষ্য সঞ্জয়ের শান্তীয় বাকৃপটুত। দর্শনে 
তাহাকে এশী মাহাত্ম্য বর্ণনে আদেশ করিলে ধীমান্‌ সঞ্জয়, পঞ্চম বেদ 
বিশেষ মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের অভিমতে জ্ঞানপিপাস্থ ধৃতরাষ্ট্রকে আপন 
মন্তব্য বিষয়ের পোষকতায় কহিতে লাগিলেন, রাঁজন্! অপরিসীম জগ- 
ন্মগুলের সুঙ্ম বিভাগে অণ্বীক্ষণের অগোচর বস্ত এবং স্থূল পক্ষে পরাৎপর 
অনন্ুমেয় বির।ট পদার্থের স্থায়ীত্ব যেমন অনুমিত হয়, তেমন পাঁওবগণ 
অপেক্ষা কোন প্রবল পরাক্রমীর স্বত্ব স্বীকার করিয়া ভবিষ্য সংগ্রামে 
কৌরবজয় কল্পন! করিয়। লওয় যাইতে পারে; কিন্ত অনন্তকাল অন্বেষণ 
করিলে অনাদি নারায়ণ ব্যতীত কোন প্রধান পুরুষ জ্ঞান সীমায় উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই। অআর্ধ্য! পূর্ণাবতার হরি,_তিনি সর্ধতৃতের বসন 
(মায়া আবরণী) ও তেজোময় দেবাদিদেৰ বলিয়া বাসুদেব; তিনি 
বিশ্বহারী বলিয়া বিশ্বন্ষর ; তিনি অবিদ্যা মায়া (আত্মার উপাধিভূতা! বুদ্ধি- 
বৃত্তি) কে ধবন.(দূরীকরন) ভন্য মাধব; তিনি মধু (চতুর্বিংশতি তত্বময় 
চরাচর ) সংহার করেন বলিয়া মধুক্দন ; তিনি সন্বাবাচক “কষ” ও আনন্দ 
বাঁচক “ন” শব্দের আধার বলিয়া কৃষ্ণ; তিনি পুগুরীক (পরমধাঁম ) ও 
অক্ষ (অব্যয়) পদের কর্তা বলিয়। পুগুরীকাক্ষ ; তিনি ছুর্জজন অর্দন (দলন) 
করেন বলিয়া জনার্দন; তিনি সত্বগুণময় বলিয়া সাত্বত; তিনি বৃষভ 
(বেদ) ঈক্ষণ করেন বলিয়! বৃষভেক্ষণ; তিনি অযোনিজ বলিয়া অজ; 
তিনি দম (দাস্ত) ভাব উদরস্থ (অভ্যস্থ) করিয়াছেন বলিয়া দামোদর; 
তিনি হষ্ট ও ষড়েশবর্ধ্যবান বলিয়া! হযিকেশ) তিনি বাহু (ভাববাচ্যে 
স্জগন অর্থে হস্ত ) হইতে মহত্বত্বের আবিষ্ষীর করেন বলিয়! মহাঁবাহু; তিনি 
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অধোপ্ণতনে লিপ্ত (ক্ষয়) নহেন বলিয়া অধোক্ষজ; তিনি নারের (জলের) 
অয়ণ (মূলাধার ) বলিয়! নারায়ণ ; তিনি প্রধান বলিয়া পুরুষোত্বম ; তিনি 
সমগ্র কার্য্যের উৎপত্তি বিনাশ ভনা সর্ব; তিনি সৎ (নিত্যবস্ত) বলিয়া! 
সত্য; তিনি বিশ্বের উৎপাদক বলিয় বিষণ; তিনি জয় শীল বলিয়া জিষ্ণু ; 
তিনি অন্তহীন বলিয়া অনস্ত; তিনি গো (জগৎ) হইতে শ্রেষ্ট নিমিত্ত 
গোবিন্দ; এবং কাল (সময়) রূপে জগতের আযুহরণ করেন বলিয়া তিনি 
মহান্‌ হরিনামে বিখ্যাত হইয়াছেন । কিন্ত মহারাজ ! এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ 
দেই বিশ্বমূলকর্ভা যখন অর্জুনের সারথি হইয়াছেন, তখন রাজা স্পৃহ 
পুত্রগণকে স্ববশে ন। আনিতে পারিলে নিশ্চয়ই আপনাকে বংশশুন্য পরি- 
তাপ ভোগ করিতে হইবে । 

ঈশ্বর প্রেমিক সঞ্জয় এইরূপে পরমার্থ কাহিনী রনির নিরস্ত হইলে 
মহানগরী হস্তিনায় কোথায় শান্তিস্থচক কোথায় উত্তেজক মন্ত্রণা হইতে 
লাগিল। অন্তর্ধযামী নারায়ণ তাহার পরিণাম ফল জানিয়াও কুরুপাগবের 
সন্ধিস্থাপন জন্য পাগুৰ সমাজ হইতে হস্তিনা রাজ্যে যাত্রা করিলেন। 
সাত্যকি প্রভৃতি বহুল রথী এবং অগণ্য রথ পদাতি তাহার অন্থুগামী 
হইল। ভগবান্‌ বাস্থদেৰ গরুড়ধ্বজ রথারোহণ পূর্বক বৃকস্থলে পাস্থনিবাস 
করিয়া পরদিবস কুরুদেশ হস্তিনায় আগমন করিতে লাগিলে রাজর্ষি 
ধৃতরাষ্ট্র তাহার সম্মরন বর্দনের জন্য রত্রসন্তার নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য 
সংগ্রহ করিলেন । ছূর্য্যোধনও বাহ্য ভক্তি প্রদর্শন জন্ত সুসজ্জিত 
রাঁজভবনে প্রচুর মঙ্গলময় দৃশ্ স্থাপন করিয়। রাঁখিলেন--পাপ কতক্ষণ 
গোপন থাকে-রাজকুমার মনের পাপময় ভাবকে আর গোপন রাখিতে 
পারিলেন ন1) ভীম্মাদি মহাত্মাগণের নিকট দীনবন্ধু হরিকে বন্ধন করিবার 
যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। মাধুগণ সেই অধুক্কিসঙ্গত বাক্য অনাদরেও 
শুনিলেন ন1) তাহার! দেশী বিদেশী রাজসমূহ সহিত অগ্রসর হইয়া নারা- 
য়ণকে আনয়ন করিলেন। জগজ্জীবন বাস্থদেব আগমন পূর্বক কৌরব- 
দত্ত উপটোৌকন ন| লইয়। কেবল ভক্তগণের অভ্যর্থনা গ্রহণ করত প্রিয়জন 
মহিত চির প্রিয় বিছুরের মন্দিরে গমন করিলেন_-বৈষ্ণব কুটিরে কোটি 
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চন্ত্র উদিত হইল-_বিভূ সত্যবিভাসন মূর্তিতে বিছুর ও পুত্রবিরহ বিছুরা 
পিতৃশ্বসার হৃদয়ান্ধকার পর্য্যন্ত দূর করিয়! নান! কথা প্রসঙ্গে রাত্রিযাপন 
করিলেন। 

অনন্তর প্রত্যুষে সনাতন পুরুষ মাধব, ছুর্ষ্োধন ও শকুনি কর্তৃক আনিত 
হইয়া কৌরবের বিরাট অধিবেশনে পদার্পণ পূর্বক সভাজন কর্তৃক মহ! 
সম্মানে রত্বাসনে উপবেশন করত রাজর্ষি প্রধর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগি- 
লেন, মহারাজ! আমি উভয় কুলের হিত কামনায়ই দূতত্ব অবলম্বন করিয়া 
আসিয়াছি। আর্ধ্যধাঁম শূন্য না হইয়া শুভময় সন্ধিস্থাপনাই আমার 
উদ্দেশ্ঠ। বিশেষতঃ পাগুবগণ যেরূপ আমার বাধ্য, দুর্য্যোধন যখন তদ- 
পেক্ষাও আপনার আয়ত্ত কারাগারে বাস করিতেছে, তখন পক্ষগণের 
ছুরভিপ্রায় থাকিলেও কর্তৃকুলের বশত৷ প্রযুক্ত ইহাদিগকে অবশ্যই শিরো- 
নমন করিতে হইবে ; আরও পাগুবের কেবল আমার অধীন নয়, স্তায় 
বন্ধনীতে আজন্মকাল রাঁজপদে বিক্রীত রহিয়াছে, এবং সেই আর্ধ্যধর্মম 
প্রতিপালনেই ধর্ম্রাজ অবিবাদে অর্দরাজ্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আর্ধ্য ! 
কুরু-পাগ্ৰ উভয় পক্ষই আপনার অন্ুগ্রহভাজন ; বাঁৎসল্য মমতার ইতর 
বিশেষ করিলে পবিত্র ভারতকুলে অকীর্তি মঞ্চর কর! হইবে; আপনি পক্ষ- 
পাত শৃন্ঠ হৃদয়ে দুর্য্যোধন যুধিষ্টিরের সন্ধিস্থিরতা করুন। বিশেষতঃ এরূপ 
প্রবল বন্ধুলাভ প্রার্থনীয়; কারণ, ইন্্রতুল্য ভ্রাতুপ্পুত্রগণ বাধ্য থাকিলে ইন্্রও 
আপনাকে শঙ্কা করিবেন । 

চৈতন্যময় বাসুদেব কুরুপতিকে এই কথা বলিলে ভগবান্‌ পরশুরাম, 
মহর্ষি কণ্‌, ও দেবর্ধি নারদাদি তাপসগণ নিত্য পুরুষের উক্তিতে সম্মতিদান 
করিলেন-সভা! নিস্তব্ধ হইল-_ধৃতরাষ্ট্র অপার্ধ্য পক্ষে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ 
করিয়া কহিতে লাগিলেন, নারায়ণ ! সমরোনুখ পক্ষদের সন্ধিব্যবস্তা অব- 
শ্তই মঙ্গলময় মন্ত্রণ। ; সেই জন্য প্রাচীন মন্ত্রীগণের সহিত আমিও দুর্য্যো- 
ধনকে আত্মবিপ্নৰ ভিক্ষা প্রার্থন করিতেছি। কিন্তু কুমন্ত্রীদের পরামর্শ 
শুনিয়। কুমার হিতৈষী উপদেশে একবারও মনোযোগ দেয় নাই। বাস্থ- 
দেব! আমি ভারতকুলের কর্তা হইলেও অন্ধতা নিবন্ধন কিছুই আমার 
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আয়ত্ত নহে, সন্ধি বিগ্রহ সকলই পরহস্তগত। অতএব স্বয়ং আপনি 
ছুরাত্মাকে অন্নুশীসন করিয়া অব্নতির হস্ত হইতে ভারত উদ্ধার করুন । 

তাহার এই কথা শুনিয়া যাদবেন্্র হরি কহিলেন, দূর্ষ্যধন ! তুমি রাজ- 
নীতিজ্ঞ হইয়া এরূপ অনভিজ্ঞতার কার্ধ্য করিতেছ কেন? মাতৃভূমির 
বীররত্বগুলি কালের অগাধ জলমগ্ন হইলেই কি তোমার মনক্ষাম সিদ্ধ হয়? 
না--পাওবগণের নিত্য ভিখারীবেশ দেখিলে তোমার মন প্রাণ প্রেমানন্দে 
ভাসিতে থাকে? বিধাত। কি তোমার শরীরে এক বিন্দু করুণা দানের 
বিধি করেন নাই? তুমি ঘোর স্বার্থপরতায় শাস্তিদেবীর নিত্যযোড়শী 
মূর্তি না ভাবিয়া! কালের ধ্যান করিতেছ! কিন্তু বীরবর! তোমার আশ। 
তরুতে কখনই সুফল ফুলিৰে না, হিতবাক্য অবঙ্কেল। করিলে অচিরে 
উত্সন্ন মুকুল দেখিতে হইবে । 

সর্বশক্তিমান কেশব এই কথা বলিয়া অবশেষে পাগবদের অনুকূলে 
*ইিন্্প্রস্থ, তিলপ্রস্থ ( খাওবপ্রস্থ ) মাকন্দ ( কুশস্থল ) বারণাবত ও হস্তিন।” 
এই পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিলে দ্রোণ, কপ ও বিছুর প্রসৃতি সম্প্রদায় ছুর্ষেযা- 
ধনকে বিবেক শিক্ষা দ্রিতে লাগিলেন, এবং বীর প্রবর তীম্ম তাহাকে বাৎসল্য 
ভাবে কহিলেন, বৎস! তুমি ছুরাকাজ্ষার বশবর্তী হইয়া শাস্তি ভঙ্গ 
করিতে উদ্যত হইও না। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যখন তোমাদের একত৷ স্থাপনে 
যত্্ করিতেছেন, তথন তুমি অসঙ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও ইহার মহান্‌ মর্যাদা 
রক্ষা কর। বিশেষত: সচ্ছন্দ রক্ষ। প্রভৃত মঙ্গলের কারণ, এবং হিংসামত্ততা 
যাবতীয় ছুঃখের নিদান হইয়। উঠে। অতএব তাত! সংকীর্তির অমরুতা! 
কামনায় লক্ষিত পথ হইতে অপস্থত হও। আমরা যুধিষটিরের সহিত 
তোমাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিতে দেখিয়৷ আনন্দাশ্র বিসর্জন করি। 

অভিমানী ছূর্ষেযোধন বারম্বার এইরূপ আত্ম প্রবোধ শুনিয়া পদাহত 
ভুজগের ন্যার কুদ্ধভীবে ভবভাবনীয় ভগবানকে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি 
অকারণে পাণ্ব সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছ। আঁমি ভিক্ষুক গণের প্রতি 
কখনই মহারাজের অংশ দান করিব না| রাজলক্ষী যখন কুল প্রস্থৃতির 
জো্ঠ পুত্রের অন্থগামিনী, তখন কিরূপ ন্যায়ের আলোচন। করিয়! অস্বালিক! 
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নন্দন রাজমুকুট লইয়াছিলেন? পক্ষান্তরে পিতাঁর অন্ধতা প্রযুক্ত যদি 
তাহাই স্বীকার্ষ্য হয়, তাহাহইলে প্ী বিধি পুরুষগত নাহইয়া। বংশগত 
হইবার কারণকি ? ইতিপূর্বে আমার শিশুভা বশতঃ পিতা৷ অনাধ্য সত্বদান 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমার প্রাণ যায় যাউক, চিতাধূমে ভারত 
অন্ধকার হয় হউক, কুলবালাদের আর্তনাদ গগণ স্পর্শ করে করুক, তবু 
পাগুব দিগকে হুচাগ্র প্রমাণ ভূমি অর্পণ করিয়া হীনতার দ্বণিত 
শক্তিশেল বীরহৃদয়ে ধারণ করিব না! 

তাহার এইকথা শ্রবণে জগৎপতি কৃষ্ণ, কোপদৃষ্টে অবলোকন করায় 
ছর্ষ্যোধন ষভাহইতে গাত্রোথান পূর্বক গমন করিলে বিজ্ঞবর ধৃতরাষ্ট 
ত্বাহাকে পুনরাঁনয়ন করিলেন_চিন্তাগ্নি ক্রমে ক্রমে সহশ্রশিখ হইয়া 
উঠিল-_বীর গর্ভধারিণী গান্ধারী চিন্তানলে দগ্ধ হইয়] ভীম্ম ত্রোণাদি বৃদ্ধগণ 
সমবেত পুত্রকে কহিলেন, বদ! উদ্ধতন পুরুষ হইতে জ্যে্ক্রমে রাজ- 
মুুট অধোগামী হয় প্রক্কৃতই বটে, কিন্তু আর্ধ্যপুত্রের ইন্দ্রিয় বিকারবশতঃ 
পাতুরাজ পৈতৃক বৈভবের অধিপতি হইয়াছেন, সুতরাং মতিমান্‌ 
যুধিির ব্যতীত তুমি রাজ্যভার গ্রহণের যোগ্য নও। পৈতৃকধধন পিতাকে 
না অর্শিলে কিরূপে তাহার পুত্র অধিকারী হইবে? কিন্তু উদারমতি 
ধর্মরাঁজ যখন তাঁহাও সহা করিয়াছেন, তখন তুমি কিরূপ স্তায় পরতায় 
ন্যায্যসত্ব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাও? 

তাহার এইকথা শুনিতে শুনিতে দুর্য্যোধন অশিষ্টতা! প্রদর্শন করিয়া গমন 
করত ভগবান্‌ বাস্থদেবের বন্ধন পরামর্শ করিতে লাঁগিলে বারবর সাত্যকি 
তাহা অবগত হইয়া মহাসমিতিতে সেই গুঢরহস্ত তেদকরিয়া। দিলেন। 
কংশারির প্রতি অরিভাব শুনিয়া সকলের হৃদয় ব্যাকুল হইল। তাহারা 
দুর্ঘ্যোধনকে পুনঃ সভাস্থ করিতে বাধ্য হইলেন। ভগবান্‌ বিদ্বুর তদীয় 
পাপগর্ত মনের স্বেচ্ছাচারী ভাব অপনীত করিবার জন্ত জ্ঞান যোগ 
কহিতে লাগিলেন, ছুর্য্যোধন! এ তোমার কি ছুবুদ্ধি? তুমি জগতের 
সিদ্ধদাত। কৃষ্ণের প্রতি নিগ্রহ করিতে ইচ্ছাকর ! ভাত! যিনি মহাপৌরুষের 
কারণ, যিনি প্রলয়ান্তে প্রপঞ্চ বিশ্বের অব্যয় বীজ বপন করেন) 
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ঘিনি পরমাত্মারূপে পুরুষ-গ্রক্ৃতি তে অবস্থিত আছেন, ধাহাঁর অন্ুজ্ঞায় 
অতল বারি রাশি বস্থুন্ধরাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নৃদ্তা করিতেছেন; 
তুমি সেই নির্বিকার নির্বিকল্প কৃষ্ণের অপ্রিয়াচ়ণে উদ্যত হইও না। 
জ্ঞানাঞ্জন চক্ষে ধারণ ধরিরা কমলা পতির শ্রীপাদ পদ্মে শরণাগত হও। 
কুমার! ত্রলোকাতলে কেহই উহার বন্ধন কর্তানাই, পুষ্জ পুপ্জ পুণ্য বলে 
ভাগ্যবত্তী যশোদাই কেবল উহীকে বন্ধন করিয়া! ছিলেন। 

ভগবান্‌ বিছ্ুর এইরূপ জ্ঞান যৌগ বলিলেও অন্ধরাজতনয় তাহাতে 
হৃদয় দান করিল না। ভবভয়পরিব্রাতা কেশব কৌরব সমিতিতে প্রশীলীল৷ 
প্রদর্শন জন্য বিশ্বস্তর মু্তি ধারণ করিলেন। তাহার ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষস্থলে 
রুজর, মুখমণলে বিশ্বদেবগণ, দক্ষিণ হৃস্তে বলরাম, বাঁমহাত্তে অঙ্জুন পৃষ্ট- 
ভাগে অপর পাগুব এবং সম্মুখে বৃষ্টিঅন্ধক ও ভোজবংশীয় প্রভৃতি গ্রতীয়- 
মান হইতে লালিলেন-__-সভাস্থলে উত্তর-মহাসাগরের কল্লোল উঠিল-- 
ভগব।ন্‌ দত্ত দিব্য নেত্র প্রভাবে ভীন্ম, ড্রোণ ও বিদ্ররাদি সুধী বর্গ ব্যতীত 
সাধারণ সমাজ সেই মহামুক্তিতে বিরাট বিভিষিকা দেখিতে লাগিলেন ) 
দীননাথ হরি, ধৃতরাষ্্রকেও কিয়ৎ ক্যালেরজন্ত পুণ্যচক্ষু দান করিয়া 
দেব লীলার পরাকাঁষ্ঠা দেখাইলেন । 

ত্রিদশেশ্বর কৃষ্ণ কোটি চক্ষুর উপর ত্রা্মী তেজের অভিনয় ও যবনিক। 
গতন করিয়! বিজ্ঞ গণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক বিছুর বাটিতে 
পিতৃম্বস! সমীপে গমন করিলে বীর প্রস্থতি কুস্তী হ্রাতুদত্র দ্বার! পুত্রগণকে 
বীরাঙ্গনা কুলোচিত উত্তেজক উপদেশ দানকরত শিরোন্রাণ লইয়! তাহাকে 
বিদায় করিলেন। নারায়ণ সহযাত্রীদের স্তাঁয় কর্ণ বীরকেও আহনুসঙ্গী 
করিয়া পথিমধ্যে তীহাকে সন্বোধন করিয়। কহিলেন, কর্ণ! আত্ম বিবরণী 
জানিয়। গুনিয়াও কু আশায় আকুষ্ট হইতেছ কেন? তুমি পিতৃম্বস। কুস্তীর 
অন্থঢ়া অবস্থার পুত্র, পাওবের জ্যেষ্ঠ স্বত্ব একমাত্র তোমারই পদানত ; 
অতএব ইন্্রতুল্য সহোদর গণকে ত্যাগকরিয়।৷ শক্রর উন্নতি বাগ 
করাকি তোমার উচিত? বীরবর! তুমি সরলাস্তরে ভ্রাতমিলন করিয়া 
পুত্রবিরহিণী কুস্তীর অভাবনীয় হর্ষ উতৎ্পাদনকর, এবং পাঁগুবগণ সহিত 


৩৬৮ . কুরুবংশ । 
আমিও ত্বদীয় উপাপনা করিয়া তোমাকে বিশাল বঙ্থন্ধরার উপর 
একাধিপত্য প্রদান করি। 

কর্ণ কহিলেন, মহাত্বন্! আমি ধর্ম্তঃ মহারাজ পাওুর সন্তান। 
কিন্ত জননীর বিমর্জন জনিত গোত্রাস্তরে থাকিয়া! এখন.্রাভুমিলন করিলে 
আমার যুদ্ধতীতি অপবাদ জগত্গ্রাস করিবে । মাধব! একেত ছূর্ষেযোধনের 
প্রিয় সাধনজন্ত ভ্রাতাগণকে যন্ত্রণ! দিয়া যারপরনাই অনুতাপ ভোগ 
কবিতেছি। তাহাতে আবার শৈশব বন্ধুতায় জলাঞ্জলি দিলে হৃদয় 
কির্ূপে পরিতৃপ্ত হইবে  দীননাথ! রণভূমিতে মহাশনই যখন বীরকুল- 
ধর্ম, তখন হুর্য্যোধনের প্রণয় শৃশ্বন কাটিয়। মিত্রদ্রোহী হইতে পারিব না! 
বিশেষতঃ প্রজাক্ষয় জন্য ছূর্য্যোধন, ছুঃশীসন, শকুনি ও আমি প্রাছুভূতি 
হুইয়াছি, অবিলম্বে সমস্ত বীরবুন্দ সহিত আমাদিগকে ইহলোঁক হইতে 
নির্ধাসিত হইতে হইবে; মহাত্ব। ধর্মরাজই এই সমগ্র ভারতের অধিপতি 
হইবেন । স্বপ্র দেবীর ছায়াময় জগতে ও দেখিয়! থাকি-_ভ্রাতৃগণ শুল্বর্ণ 
বসন ভূষণে ভূষিত হইয়! প্রসাদ উপরি আরোহণ করিতেছেন, এবং 
আমরা উষ্ী যোজিত যানারোহণে নিরাননেের বাঁসস্থল দক্ষিণদিক্‌ ভ্রমণে 
যাত্রা করিতেছি । 

অঙ্গ অধীশ্বর এই বলিয়। হস্তিনাভবনে এবং ভগবান্‌ হরি মতস্ত দেশা- 
ভিমুখে চলিলে ভাবীভারতের চিরছুঃখিনী-লক্ষণ এক একটা করিয়া! আবি- 
ভূতি হইতে লাগিল। ধীমতি পাগুৰ জননী স্বভাবের কুলক্ষণে « অপরশ্বা 
কিং ভবিষ্যতি ” এই জনদিগ্ধ প্রবাদে হৃদয় ডুবাইয়া অক্ষয় মঙ্গল লালসায় 
পুত্রগণের একতা বন্ধন নিমিত্ত একদা কর্ণের অবগাহন কালে যমুনাঁতীরে 
উপনীত হইলেন; তাহার নেত্রদ্বয় হইতে বাৎসল্য-প্রেমসলিলের বিন্দুপাঁত 
হইতে লাগিল। কর্ণ বীর সেই নির্জন তটিনী-তটে তাহাকে অবলোকন 
করত প্রকৃতির চিরদত্তা মাতৃভক্তির প্রেমাবেশে আতুমি প্রণত হইয়া 
তাহাকে কহিলেন, জননি ! হীনবংশীক্ব রাধেয়ের প্রণাম গ্রহণ করুন । 

সুর্যযনন্দনের এই সকরুণ সততায় মহাঁভাগা কুত্তী তদীয় কপোঁল 
চুম্বন করিয়া! কহিলেন, বৎস! তুমি রাধাগর্ত-স্ভৃতনহ, ধীমান অধিরথ ও 
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ভোমার পিতা নহেন। ভগবান্‌ দিনকরের ওরষে আমার গর্তে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছ। *তিনি এই বলিয়। তাহার জন্ম বৃত্তান্ত, প্রকাশ করিলেন__ 
শূগ্ঠ হইতে দৈববাধীও সতী বাক্যের সহায়তা করিল--ভগবতী পৃথা সমধিক 
সাহস কা হইয়া পুত্রকে কহিলেণ, কুমার! তুমিএই নিগুঢ় বিববণ অবিদিত 
থাকিয়াই শক্রপক্ষ অবলম্বন করিয়াছ। এক্ষণে জন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইয়! 
ভ্রাতাগণের সহিত একমিল হও মাত অস্ক অলম্কতকর। 

কর্ণ কহিলেন, মাতঃ! আমি সৃতশন্দন বলিয়া চির প্রসিদ্ধ, এবং 
কিশোর কাল অবধি ছুর্য্যোধনের রাঁজাধন ভোগ করিয়া আসিতেছি। 
অতএব উপস্থিত সমরমাগরে আশ্রিতদিগকে কিন্ধপে নিমর্জন করিব। 
প্রস্থতি! মাত মাল্জা প্রতিপালনীর় হইলেও ধর্বর্জিত অনুরোধ রক্ষণে 
দাস অপারক; ত্বদীয় আদেশ সার্থকতাঁর জন্য বরং অর্জুন ব্যতীত 
অপর ভ্রতাগণের সহিত সমর করিব না। আপনি বীরকুল সম্তবা, ছুঃখ 
পরিহার করুন। আমার সহিত কিন্বা' ফান্তণীর সহিত আপনার পঞ্চপুত্র 
ধন্াধাম উজ্জল করিয়া রহিবেন । 

তিনি এই বলিলে তাহার! হর্ষবিষার্দে আঁপনাঁগন গুহাগমন করিলেন । 
সতী কন্য| ভান্রমতী প্রিরতম ছুর্ধোধনকে একান্তই সকলের অবাধ্য এবং 
স্বপ্নেজাগরণে প্রচুর অসঙ্গল দেখিয়। একদা দয়িতকে নির্জনে কহিতে লাগি 
লেন, নাথ! ভগবান্‌ কষ্ণ সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত রাজ-সভায় আগমন করিলে 
তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত হয় নাই। জ্ঞাঁতি বিপ্লবে মগ্ন 
হইলে নিঃসনেহ সর্কস্াস্ত হইতে হইবে। প্রত্যুত নিদ্রানুচরী স্বপ্দূতীর 
ছায়াময়ী চিত্তপটে অমঙ্গল প্রতিমা! দেখিনা! আঁমার হৃদয়ও ব্যাকুলিত 
হইতেছে! প্রত্যাদেশ প্রলাপ মূলক নহে, জীব নৈতিক সীমা হইতে স্বপ্ন 
দর্শন করিলে শাস্ত্র সম্মত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ সায়ং প্রহরের 
স্বপন দর্শনফল সংবৎসরে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়ও চতুর্থ প্রহরের স্বপ্নফল 
ঘথাক্রমে সপ্তম, তৃতীয়, ও অর্দমাস মধ্যে কার্ষ্যে পরিণত হয়। ততিন্ন 
উদ্া-্বপ্রফল দশদিনে আর প্রভাতী ন্বপ্নফল সেই দিবসে প্রতিপন্ন হইয়া 
থাকে। কিন্তু দিবা-্বপ্নদর্শক, পাপমতি, স্বাস্থ্য বিহীন, বিবসন-নিদ্রিত, 
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ও স্বপ্নানস্তর তত্দ্রাবিতৃত ব্যক্তির স্বপ্নে কিছুই সার উপলব্ধি হয় না। বস্ততঃ 
সেইরপ স্বপ্ন হইতে শৃন্তে অট্টালিকা ও জলধি তরঙ্গে মহাছুর্গ নির্মাণের 
প্রস্তাব হয়। কান্ত! নীতিভূত স্বপ্নদর্শকের! স্বপ্রযোগে শ্টামবৃষ দেখিলে 
যথা সময়ে স্বীয় পুভ্রনাশ, যতি দর্শন করিলে তীয় সগৃহে ফি অমাত্য 
গৃহে গর্ভপাত হইবে; গাভী, ঘোটক, অট্টালিকা, শৈলশিখর, তরুরাজ, 
বীণাযন্ত্রধারণ, লৌকারোহণ, ভোজন, মৃত্রেতে অভিষিক্ত, নরক প্রবেশ, 
রক্তপান আর মৃত্যু দর্শন করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থলাভ করিবেন) সরো- 
বরে মৎস্যও সরোজ পত্রে পায়সান্ন ভোজন দেখিলে সআাট; আবার, মৃগ- 
যান, উতর, মহিশ, ও ছাগারোহণ এবং কাক-শুক পক্ষীর মাংস ভক্ষণ দর্শনে 
অচিরে ইহলোক হইতে অন্তহিত হইবেন ; অস্থি, ভয়, তুলা ও ক্ব্যতীত 
সকল শুভ্র পদার্থে ই শুভময় ফললাভ, আর ক্ৃষ্ণকায় গো-হন্ডী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন 
কৃষ্ণাভ দর্শনে তাহারা যার-পর-নাই ছুঃখ ভোগ করিবেন । মহারাজ! প্রত্যুত 
এইরূপ বিবিধ স্বপ্নদর্শনে জীবের নান! প্রকার সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে; 
অতএব আমি নিরস্তর ছুংস্প্ন দর্শনে আর্ধ্য বাণী স্মরণ পূর্বক আকুলিত। 
রহিয়াছি, আপনি ধর্ম রাজের সহিত একতা বর্ধন করিয়া! দাসীর হৃদয়ময়ী 
চিন্তাকে সুদূর তিরোধান করুন। 
ছূর্য্যোধন কহিলেন, পরিয়ে! বীরপুত্রগণের জন্যই ধনুর্ব্দ শষ হী | 

আর্য প্রস্থতিরা স্বাধীনতা রদ্ব লাঁভ করিতেই বীর প্রসবিনী হইয়াছেন । 
অতএব এরূপ মহতি উদ্দেন্ঠ লোগ করিয়। জীবন-ভীতি প্রদর্শন 
করিব না! হয়, বাহুবলে পাগুব বিজেতা! হইয়! হয় প্রচুর যশার্জন 
করিব, না হয়, বীর বিক্রমে ইহজগণ্ পরিত্যাগ করিয়া! প্রকৃতির আনন্দময় 
ধামে অনন্তকাল কাটাইব। ছুর্য্যোধন এই কথা! বলিলে বিদ্ধী ভানুমত্তী 
কুরুনাথের এই সকাম কর্ম কাণ্ড (রাজ্যলোভে ক্ষত্রধর্্ম প্রিয়ত! ) হইতে 
জ্ঞান কাণ্ডের উচ্চতা! প্রদর্শনচ্ছলে কহিতে লাগিলেন ;__ 

ইন্জিয় পৃজিতে নাথ মায়া ফুল তুল+ন! ! 

পাঁপ শিলা! প্রহারিয়া বিকে হারা”ওন|। 
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ভব রোগে প্রদানিতে তিলমাজ ভূলন1। 
বিষয় পাশে আশ। পাখী ক্ষণমাত্র বেধন1; 
হরিপদ হব্দ জলে কর চিত্ত মার্জন1। 
কিছার অনিত্য ধন বিন! নিত্য বাসন!) 
যে ধনে সদত ধনী শিব, শব আসন] 1-- 
করি রায় অনুনয় অন্য কথা তুল+ন1 ! 
বৈরাগ্য বিপিনে কর শাস্তিতর স্থাপন] । 
ধর্ম পক্ষ কর লক্ষ ছাড় মিথ্যা বঞ্চন। 
করুন প্রকৃতি সতী কুর জয় ঘোষণ! | 
অহিংস! পরমহংস মহ করি মন্ত্রণ। ) 
বেদের আদেশে ভাব পরের বেদন1। 
রাখিতে কুলের মান করি উচ্চ ভাবন1; 
পতি যার জগৎ পতি তারে তুচ্ছ ভেব'না। 
হৃদি কারাগারে করি ষড় রিপু শাঁসনা ; 
বিছুরে করহ দান অচল1 করুণ! । 
অসার সংসার মাজে ধর সার ধারণা; 
কালের জলধি জলে পড়”ন। পড়'না। 
পাপ নিদ্রা আকর্ষণে অহনিশি থেক+না ; 
জ্ঞান বারি চক্ষে দিয় মুক্তি পথ দেখন। 
আজি আছে কাঁলি নাই কালের খেলন| 
একমাত্র থাকে ভবে যশঃ কীর্তি নিশান! । 
ভারত মাতার কোল বীর শূন্য করনা; 
পতির বিরহ চিত! সতী হৃদে জেলন।। 
কি আর কহিব কাস্ত এ নিতান্ত বাসন]! 
অবলার এ মিনতি রাজপদে ঠেলন1 | 
পতিব্রতা ভান্মতী রাজপদে এইরূপ বৈরাগ্য পূর্ণ নিবেদন করিলেও 
গান্ধারীনন্দন তাহা কর্ণ পাতিয়া শুনিলেন না, হিতৈষিনীর দারুণ মনো- 
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কাস্ব পিগ্েরগ্তায় পূর্থী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত, তন্মধ্যে গোলাকার ও লবণ- 
সমুদ্রমালী জন্থু অথবা! সুদর্শন দ্বীপের . উত্তরার্ঘ পিপ্পল ও দক্ষিণার্দ 
মহাশশ স্থান বলিয়। কথিতহয়। এ উত্তর খণ্ডের সহম্র সহজ যোজন 
ব্যবধানে পূর্ব-পশ্চিম সমুদ্র-বিস্তৃত যথাক্রমে “হিমালয়, হেমকুট, নিষধ, 
নীল, শ্বেত ও শূঙ্গবান্*, এই ছয় পর্ধত আর হিমালয়ের দক্ষিণে ভারত- 
বর্ষ, তদভিন্ন পর্বরন্তের মধ্যবর্তী স্থানে যথাক্রমে হৈমবত বর্ষ, হরি বর্ষ, 
হুলাবৃতবর্ষ, হিরণ্যকবর্ষ, শ্বেতবর্ষ, ও খীরাবতবর্ধ অবস্থিতিকরে। 
ধরাবতবর্ষ ও ভারতবর্ষের আকৃতি অর্ধগোল এবং অন্তান্তবর্ষ স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র আকারে পর্যবসিত হয়। অপিচ ইলাবৃতবর্ষে ষোড়শসহত্রযোজন 
ভূগর্তে নিহিত চতুরশীতি যোজন উর্ধে উন্নত, মগ্লাকার স্বমেরু এবং 
“মাল্যবান্‌ ও গন্ধমাদন” ছুই সমকোণ শৈল আছে, তদ্ভিন্ন এই সপ্তবর্ষে 
প্রভূত গণ্ডশৈল, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে “মহেন্দ্র, মলয়, সহা, সুক্তিমান্, 
গন্ধমাদন, বিন্দ, পারিপাত্র” এইমপ্ত কুলাচল জগতের কিশোরকাল 
হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে । পূর্ণ সপ্তবর্ষ ব্যতীত “নুমেরুর উত্তরে 
উত্তরকুরু, দক্ষিণে জম্মু, পশ্চিমে কেতুমালব, পুর্বে ভদ্রাশ্ব ” এই চারি মহা- 
দেশ খণ্ডবর্ষ বলিয়া কথিত, এবং শতসহত্র যোজন উচ্চ ও ছুইসহম্র পাঁচশত 
অরত্ধি পরিমাণ প্রত্যেক ফলভারবহ  জন্মুখ্ডের একটা জম্মৃবৃক্ষ জনুদ্বীপের 
অভিধান মূলক বলিয়া বিখ্যাত হয়। শশস্থান পিপ্পলীস্থানের দ্বীগুণ, 
তাহারও দক্ষিণে মলয়গিরি, উত্তরে তাত্রপনি শিলা; এবং কিল্পুরুষ, ও 
রম্যক ছুই বর্ষ আছে; ততুত্তর শাকদ্বীপে কৌমারবর্ষ, মণি কাঞ্চনবর্ষ, 
মোদকীবর্ষ) পূর্ব্ব দক্ষিণদ্দিকে যথাক্রমে “উদ্ভিদ, বেণু মণ্ডল, স্থরথাঁকার, 
কম্বল, ধৃতিমৎ, প্রভাকর, কাপিল” এই সপ্তবর্ষপূর্ণকুশদ্বীপ ও বর্ষহীন ক্রোঞ্চ- 
শানলী এবং মধ্যভাগে দিগ্গজ চতুষ্টয়ের আবাস শ্বেত ও পশ্চিমে 
তগবান্‌ নারায়ণের বিহার ধাম পুষ্বরদ্বীপ অধিষ্টিত হয়। এমতে এই 
সপ্তদ্বীপা। বন্থুদ্ষরায় অসঙ্খ নদ-নদী পর্বত, কানন ও জনপদ বর্তমান 
এবং ইছাতে পরিখারস্বূপ লবণ, ইক্ষু, সলিল, সুরা, দ্বৃত, দধী, দুগ্ধ, 
এই সপ্ত মহাসমুদ্র বিরাজমান আছে। প্রী দ্বীপ পকল যথাক্রমে 
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ক্রম দ্বৈগুণ্য, সমুদ্র সকল ও পরিমাণে তদ্রপ; শাস্ত্রকর্তা জন্ুদ্বীপের 
পরিমাণ ১৮,৬০০ যোঁজন ও লবণ সমুদ্রের পরিমাণ ৩৭১২০ যোজন নির্ণয় 
করিয় সমুদ্র বিভাগে ৪৭১০৪,৪০০ যোজন এবং দ্বীপবিভাগে ২৩,৫২১২০* 
যোজন গণনা! করত সর্বসমেৎ ৭০৫৬১৬০ৎ যোজনে পৃথিবীর পূর্ণতা! 
শেষ করেন। আরও সত্যযুগভিন্ন ভারতবর্ষীয়ের! পাপ-পুণ্য সংমিশ্র হয় 
এবং সত্যে চারিসহত্্, ত্রেতায় তিন সহতর, দ্বাপরে ছুই সহত্র এবং কলিযুগে 
অনির্ণয় আয়ুধারণকরে | অন্ঠান্য বর্ধীরেরা চির পুণ্যবান্‌ এবং সর্বযুগেই 
সমদীর্ঘজীবী হয়েন। পুরাবৃত্তবিদ্‌ সঞ্জযধৃতরাষ্ সংবাদে মণলাকার 
“রাহ ও চন্ত্র-্য্য গ্রহত্রয়ের স্থুলত্ব নিরূপণ ও অন্তি চমৎকার! মহাগ্রহ 
রাহুর পরিধি ষট্ত্রিশৎ যোজন, ব্যাস দ্বাদশ সহন্রযৌজন ; মতান্তরে 
তদীয় পরিমাণ ষট্সহত্র বর্গবৌজন বলিয়া কথিত হয়। শর্বরিকাস্তশশী 
ত্রয়োন্ত্িশৎ্ যোৌজন পরিধি, একাদশ সহম্রযোঁজন ব্যাস ধারণ করেন? 
মতাত্তরে তিনি একোনষষ্টি বর্ঁযৌজনাকার বলিয়। উক্ত হন। ৃর্ধ্য দেবের 
পরিমাণ ফলও একমতে অষ্টপঞ্চাশৎ বর্গযৌজন, অন্যমতে দশসহজ যোজন 
ব্যাস ও ত্রিংশৎ সহস্র য়োজন পরিধিমণ্ডলের মধ্যবর্তী থাকিয়া ভগবান্‌ 
মরিচিমালী জগৎকেন্দ্রে নিত্য বিহার করেন। 

স্থধীপ্রবর সঞ্জয় মহাযশ। ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে গ্রহগণের আকার 
নিরূপণ ও ভূগোল বিবরণ শুনাইতে লাগিলে যুদ্ধসজ্জার দূরাগত বীরভেরী 
নিশ্বন এক একবার তাহার ধৈ্য্যভঙ্গ করিতে লাগিল। ভগবান্‌ বলদে বও 
সেই মহাবিল্লব অবতরণিকায় বৃষ্টিবংশীয় বীরগণ সহিত পাগুব শিবিরে 
আগমন পূর্ব্বক পক্ষদ্বয়েরপ্রতি অপক্ষ পাঁতিত! প্রদর্শনে যছুকুল ধুরম্ধর 
দ্িগকে মহাসমরে ব্রতী হইতে নিবাঁরণকরত তীর্থ যাত্রায় বহির্গত 
হইলেন। ইহার অব্যবহিতপরে অতুল তেত্রস্বী রুক্মী সাগরোপম সৈম্যগণ 
সহিত আগমন পূর্বক সাহায্য করিতে পক্ষদের সহিত সমদ সম্ভাষণ 
করিলে তাহারা তদীয় আত্মশ্লাঘা শুনিয়া প্রত্যাখ্যান করায় শুরাভিমানী 
রুম্মীও তীর্থ পরধ্টনে গমন করিলেন। দোমকগণ মহাভূমি স্যা্ত- 
পঞ্চকে সৈন্য বিভ্ভাগ করিতে লাগিলেন। পাগুবগণ সপ্ত অক্ষৌহিণীতে 
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*বীর বিখ্যাত দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টছা়, ধৃষ্টকেতু, শিন্তী, 
ও মগধাধিপ সহদেব” এই সপ্ত সেনা পতি এবং ফাল্তুণীকে মহাসেনানী 
স্থীরকরিলেন। রথাঁতিরথ গনণায় ধীমান্‌ যুধিষ্টির, নকুল, ও সহদেব 
ড্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, বিরাট, দ্রুপদ, উত্তর, ক্ষত্রদেব, জয়ন্ত, অজ, ভোজ, 
কেকয় গণ, কাশিক, নীল, ৃর্যযদত্ত, শঙ্খ ও মদিরাশ্ব প্রভৃতি সমযোধগণ 
রথী; ক্রপদ পুত্র শিখণ্ডী শ্রেণিমান্‌, ব্যাুদত্, চন্ত্রসেন, চেকিতাঁন ও 
সেনাবিন্দু আদি দৃঢ়ত্রত যোদ্ধারা মহারথী; সাত্যকি, ঘটোৎ্কচ, অভিমন্থ্য, 
দ্রুপদ নন্দন সতাজিৎ; খৃষ্ছ্যুয়্ ও ভীমসেন প্রভৃতি অজেয় বীর পুরুষেরা 
অতিরথ) ধৃষ্টদ্যু় নন্দন অর্দারথী এবং বীরপ্রবর অর্জুন অদ্বৈত রথী বলিয়। 
নির্নীত হইলেন। কৌরব পক্ষীয় একাদশ অক্ষৌহিণীতে “ মহাবীর কপ, 
ত্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, ক্ৃতবর্মমা, অশ্বথামা, ভূরিশ্রবা, শকুনি, 
বাহিলিক ও কর্ণ" এই একাদশ সেনাপতি, এবং মহাবাহু ভীম্ম মহা! সেনানী 
পদে গণ্য হইলেন। রথাতিরথ সঙ্যায় ছুঃশাসন, শকুনি, লক্ষ্মণ, নীলবর্ধ্ণ, 
ও সত্যত্রবা প্রভৃতি সমবলিষ্ঠ বীরগণ রর্থী; রাক্ষসরাঁজ অলঘুষ, সোমদত্ত, 
বাহ্লীক, ভগদত্ত, কৃতবর্ধা, ছুর্য্যোধন আদি বলাধিক কীরগণ মহারথী) 
দ্রোণ, কূপ, শল্য এবং জীবন প্রিয়তা জন্য অট্বৈত রথীত্ব সত্তেও অশ্বথম| 
অতিরথ; নিত্যত্রাস্তিও জীবন প্রিয়তাঁ নিবন্ধন কর্ণ অর্দরথী; এবং 
ভীম্মবীর রথীকুল অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইলেন। তদ্ভিন্ন মহাবল 
ভীগ্ম-দ্রোণ একমাসে, কূপ ছুইমাসে, অশ্বথামা দশ দিবসে এবং কর্ণ বীর 
পাচ দিনেই সপ্ত অক্ষৌহিণী সেন! নির্মূল করিতে পারেন, এইরূপ আত্ম- 
শক্তি প্রকাশ করিলেন। মহাবীর অর্জন একদিনেই একাদশ অক্ষৌহিণী 
বিনাশ করিতে সক্ষম হয়েন, এইরূপ আত্মবিক্রম জানাইলেন। পাওব 
পক্ষে অর্জুন, কৌরব পক্ষে ভীম্ম অগ্রযোধ (অভিষিক্ত সেনাপতি) হই- 
লেন। অর্জুনবীর ভীত্ম বধের এবং স্থবির ভীম স্ত্ীপূর্বা (পূর্বে স্ত্রী ছিল 
এক্ষণে পুরুষ হইয়াছে) শিখণ্ডী ব্যতীত প্রত্যহ অযুতসৈন্য বিনাশের 
প্রতিজ্ঞা করিলেন। উভয় পক্ষ হইতে স্বস্ব দলের সঙ্কেত নাম, চি, 
যুদ্ধ বিশ্রামকালে সখ্যতা, যুদ্ধকাঁলে ন্যায় পরায়ণতা ও বাদ্যকর বাহক 
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গণের প্রতি হিংসাদি বিবিধ বিষয় বিধিবদ্ধ করা হইল। এইরূপে ক্রমে 
ক্রমে উদ্যোগ পূর্ণ হইলে মহারাজ দূর্যোধন বিপক্ষ-উত্তেজনার জন্ত 
বিড়ালতপস্বীর উপাখ্যান ও “আগামী কল্য যুদ্ধারস্ হইবে » বলিয়া 
ষ্ট-গ্রবর উললুককে মহাত্মা ধর্মের নিকট প্রেরণ করিলেন। পাগুবগণ 
তাহার উচিত উত্তর দান এবং পর দিনে মহারণ ঘটিবে অঙ্গীকার 
করত বলাহককে বিদায় দিলেন । 

অনস্তর (মহ! সমরের প্রথম দিবসে) ভগবান্‌ তারাপতি কুমুদিনীর 
প্রেমপাশ কাটিয়া! ধীরে ধীরে পশ্চিম গগণে অঙ্গ লুকাইলে পিকরাজ 
প্রিয়ার সহিত উধাদেবীর আগমনী গাইয়া জগংকে জাগাইতে লাগিল, 
বায়বীয় মৃদছুমন্দ বারি ছিল্লোলে অস্তরীক্ষের আভাময়ীছায়া নৃত্য করিতে 
লাগিল। প্রকৃতির শতশ্চল ঘটিক৷ যন্ত্রের চিহ্ন স্বরূপ দরিননাঁথ সৃর্য্যদেব 
স্ুমেরর মণিমন্দির হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। কুর-পাগুৰ উভয়দল 
নিদ্র। দেবীর স্পেহময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়। নিত্যকর্্ম করণানস্তর জপ, 
মন্ত্র ও মহৌষধি দ্বারা কৃত স্বন্তায়ন এবং গন্ধ, মালা, বসন, ভূষণ ও 
অভেদ্য কবচে বিভূধিত হইলেন। রথী, সারথি ও পদাতিগণ শেল, 
শৃল, গদা, ধন্থঃ,শর ও অসি আদি প্রচুর অন্ত্রাশি সংগ্রহ করিয়া! লইলেন | 
রত্বভাওকেতু রথে যুধিষ্টির এবং নাঁগকেতু রথে ছুর্য্যোধন রাজোচিত শ্বেতচ্ছত্র 
শীরে ধারণ ও দ্বিজগণকে গো-নিক্ষদান করত যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। “ভীম্ম 
সত্বে যুদ্ধ করিবেন না” এই প্রতিজ্ঞা বশতঃ কর্ণ ব্যতীত সকল বীর পুরুষই 
বন্ধ পরিকর হুইলেন। পাগুবের অভিষিক্ত সেনাপতি অঞ্জন বজাগ্য বাহ 
নির্মাণ করত ভগবান্‌ বাস্থদদেবকে আগ্রে করিয়া বিমানরাজ কপিধবজে 
আরোহণ পূর্বক বাহির হইলেন। উর্রেতা ভীগ্ম মনুষযা-বারণ ব্যৃহ 
নির্মাণ করিয়া তালকেতু রথারোহণে ম্বদ্বলের সর্বাগ্রে পাদক্ষেপ 
করিলেন। তাহাদের পার্থ পার্চি” ও চক্র রক্ষায় মহামহ! রথী সকল 
নিযুক্ত হইলেন । পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বাদ্যকরগণ বিবিধ যন্ত্র এবং বীর সমূহ 
বিশাল শঙ্খধ্বনি দ্বারা দিত্মমগ্ডল প্রতিধ্বনিত করিলেন। ভগবান্‌ 
হৃষিকেশের পাঞ্চজন্য, অর্জুনের দেবদত্ত, ভীমের পৌও, যুধি্টিরের 
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অনন্তবিজয়, নকুলের স্ুঘোষ, এবং সহদেৰের মণিপুষ্পক শঙনাদে 
্রন্ষলোক পর্য্যন্ত নিনাদিত হইল। স্বর্গবাসী দেবগণ এই মহারণ দেখিতে 
নিরীক্ষ দেশে আসন গ্রহণ করিলেন। সৌম্যগণ এইরপে প্রথমহৈমস্তমাসী 
শুরু ত্রয়োদশীস্থ ভরণী নক্ষত্রে হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলেন। অলঙ্ষমী অন 
প্রদেশ হইতে কুলক্ষয়ের কুলক্ষণ জাল নিক্ষেপ করিয়া জগৎকে ভারতের 
ভবিষ্যভাগ্যপট দেখাইলেন। 
ভীন্ম দ্রোণাদি যোগ কুশল অতিরথবৃন্দ দৈব সঞ্জাত অমঙ্কল সকল 
দেখিয়া পরম্পরা কহিতে লাগিলেন-_-কি ভয়ানক ব্যাপার !'এই পবন 
দেৰের অনন্ত শক্তি সম্ভৃত ধুলিরাশি দিত্মগুলআচ্ছন্ন করিয়! তুলিয়াছিল, 
এই জলদ জাল চতুর্দিকে রুধির বৃষ্টি আরম্ত করিয়ািল,এই দেখ-_স্র্ধ্যদেব 
পূর্ব রাজ্য হইতে কালাগ্নির ন্যায় বাহির হইলেন! উঃ কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
উদ্ধাপাত! কি বিষম ভূমিকম্প! কি বজ্র পতন! মেশূন্য শৃন্ত দেশও 
কি গভীর মেঘনাদে বিদীর্ণ হইতেছে! আরও গ্রহমগ্ুল সহিত নক্ষত্র 
সকল দিবসে অমানিশার ন্যায় জলিতেছে! সু ইহাই নয়, গ্রহমণ্ডল 
পর্যবেক্ষণ করিলে ভারতের চির জাগ্রত সৌভাগ্য অনস্ত কালের জন্য 
মহা নিদ্রায় পড়িল বলিয়। বোধ হয়! না হইবে কেন? পুষ্যা নক্ষত্রে 
ধূমকেতু উদয় এবং সিংহিকা। নন্দন অযোগে অর্ক সমীপে গমনোদ্যত 
' হইয়াছেন! আবার শশী-শনৈশ্চরের সহিত নুর্ধ্যদেব রোহিণীর পীড়ন 
করিতেছেন, পক্ষান্তরে ভগবান্‌ শনি উত্তরভাত্্রপদ নক্ষত্রের প্রতি পীড়ক 
এবং বৃহষ্পতির সহিত বিশাখার নিকট সংবৎসর ব্যাপিয়। রহিয়াছেন। 
মহাগ্রহ মঙ্গল প্রথমতঃ মঘানক্ষত্রে দ্বিতীয়তঃ পূর্বভাত্রপদ নক্ষত্রে আররাহণ 
ও পরিক্রমণ কালে তেজোময়ী উত্তরভাদ্রপদকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। 
উপগ্রহকেডু জোোষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ পূর্বক ধলবতারার দক্ষিণ দিকেআসন 
লইয়াছেন; অথচ নকল পাপ গ্রহই তির্য্ক ভাবে ত্রিপূর্বা। নক্ষত্রগণের 
শীর্ষভাগে নিপতিত রহিয়াছে । বুধ গ্রহ চিত্রা! ও শ্বাতি নক্ষত্রের মধ্যভাগে 
অধিষ্ঠিত আছেন! এদ্দিকে ভগবতী অরুন্ধতী সপ্তর্ধি মণ্ডল কর্তা ভগবান্‌ 
বশিষ্ঠের অগ্রবর্তী এবং মঘ1 নক্ষত্রে সপ্তর্ধি মুল অবস্থিত হইয়া আর্ধ্যা- 
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বর্তের অভূত পূর্ব অমঙ্গল প্রদর্শন করিতেছেন। তদ্ভিন্ন পার্থিব কুলক্ষণেরও 
অভাব নাই ! সহশ্র সহস্র কস্ক কঠোর চীৎকার করিয়া দক্ষিণমুখে যাইতেছে । 
কাক-বক ও শকুনি-গৃধিনী পক্ষীবৃন্দ উৎকণ্ঠ হইয়! ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইতেছে! 
পতঙ্গ পাল আবার করী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণস্থলকে আচ্ছন্ন করিয়া 
তুপিক়াছে ! নিশ! নিনাদী শিবাদল দিবসে শর্করী ক্রীড়া আরম্ত করিয়াছে! 

যোধগণ এইরূপ বলিতে বলিতে সমরাঙ্গনে অর্ণব কল্লোলের ন্যায় রণ- 
বাদ্য সমুখিত হইলে ভগবান্‌ বাস্থুদেবের আদেশে মহাঁরথী পার্থ রথ হইতে 
অবতরণ পূর্বক ভগবনতী কার্ত্যায়নীর স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে 
সিদ্ধসেনানি! হে মন্দর বাসিনি ! হে কুলকুগ্ডলিনি কালি! হে আর্ষে! 
হে কপিলে! হে কৃষ্ণপি্গলে করালি ! হে দিগন্বরি ! হে শীকম্বরি! হে ক্ষেম- 
স্করি কৌধিকি ! আপনাঁকে দাসের অসংখা নমস্কার; আপনি বিদ্যার মধ্যে 
্রঙ্মবিদ্যা এবং গতায়ুদ্দিগের মধ্যে মহানিদ্রা ম্বরূপা, আপনার স্বরূপ 
আখ্যান কেবল কৈবল্যময় পরব্রন্মেরই গোঁচর)-মাঁতঃ! আঁপনি চরাঁচর 
প্রসবিণী, আপনি শ্বাহা-সরম্বতী প্রভৃতি বেদমাঁতা;--আপনি সাবিত্রী, 
অরুন্ধতী গ্রভৃতি দেব-মাতৃক1 হয়েন ;-বিখনাঁথ এই প্রপঞ্চ বিশ্বের শীর্ষ 
স্থানে একমাত্র আপনারই আসন কল্পনা করেন ;-হে উমে। হে রমে! 
হে নিম্তারিণি মহাভাগে ! শৈশব জগতের অগ্রে আপনি আদি প্রাছুভূতা, 
এইজন্য অনাদি প্রস্থতি বলিয়া আদিম কাল হইতে কীর্তিতা হয়েন এবং 
আপনি সর্বমঙ্গলা বলিয়া মৃত্াঞ্জয় আপনার নিকট, জয় মঙ্গল ভিক্ষা করেন; 
অতএব হে জয়ে। হে বিজয়ে! হেজয়প্রদে! দাসকে বিজয় বিতরণ কর; 
বিজয়ের বিজয়ী যশতরি যেন জগতের তীরে চিরবন্ধন থাকে ;-_মাতঃ ! 
শিবময়ি সতি! আপনি সাধকগণের একমাত্র আনন্দ কেন্তু। 

মহান্তবক অর্জুন এইরূপে দুর্গার স্তব করিলে ভগবতী প্রসন্ন প্রসন্ন 
হইয়া, তাহাকে বিজয়ী বরদান করত অন্তর্ধান হইলেন )১--ভগবান্‌ কৃষ্ণ 
অর্জুনের অভিমতে উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে সচল স্থুমেরুর ন্যায় মহারথ 
নীত করিলেন--লৌকের মনের গতি সব দিন সমান থাঁকেন।--অর্জুনের 
মনের গতি ঠিক সেই পথে চলিল; তিনি সৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয় স্বজন 
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মগডলীকে দর্শন করত মায়! মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ; স্ৃতীক্ষণর ও সুদৃঢ় শরচীপ 
হস্ত হইতে থসিয়া পড়িল ;_ত্রিদশ নাথ কৃষ্ণ তাহার এইরূপ বিবিধ প্রকার 
মোহবিকাশ দেখিয়। কহিতে লাগিলেন, পার্থ! সায়ং পুগুরীকের ন্তায় তোমার 
মুখপুগুরীক ম্লান হইল কেন?-_মুসুষ্টি অসার বাহুর ন্যায় শিথিল হইয়া 
পড়িল, ইহারই বা কারণ কি? সখে! উপস্থিত সমরে তোমার সতেজ 
ঘনের উপর কে নিদারুণ আঘাত করিল? 

পার্থ কহিলেন, নারায়ণ ! আমার মনের'উপর কেহই প্রহার করে নাই; 
কিন্ত প্রকৃতির অদ্ভুত লীলা দেখিয়া প্রাণে যার পর নাই আঘাত পাইয়াছি। 
হরি! যে পৃজ্যপাদ পিতামহ আমাদের পিতৃহীন আটশশব কাঁলের আশ্রয় ; 
বিশ্ব বিদ্যার শিক্ষা্ডরু যে আচীর্ধ্য একাদশস্থগুরুর ন্যায় আমাদের উন্নতির 
মূলাঁধার )--যে মাতুল শল্যরাজ দেবরাঁজের ন্যায় আমাদের পৃজনীয়; আজ 
অনার রাজ্যলোভে কিরূপে ত্াহাঁদের উপর কঠোর প্রহার করিব ? দেব- 
দ্বিজ ও গুরু অর্চনা ই অর্থার্জানের কারণ; কিন্তু সেই অর্থলোভে গুরুহত্যা 
করিলে কিরূপ ন্যায়ানুগত কার্ধ্য করা হয়? অথবা এই মহাঁসমরে প্রচুর 
হত্যা নায়ক হুইয়া অসংখ্য সতীদাহ দর্শন এবং বিধবা পূর্ণ বন্থুন্ধরায় বর্ণ- 
শঙ্কর উৎপাদনের বীজ স্থাপন করিলে কিরূপেই বা সনাতন ধর্মে আস্থা 
থাকে? বিশেষতঃ পুত্র, মিত্র, আত্মীয়গণ যখন প্রাণপণ করিয়া৷ এই যুদ্ধে 
উদ্যত হইরাছেন, তখন ছুরাশ প্রস্থত ফল লইয়া আমি কাহার হস্তে সমর্পণ 
করিৰ? কৃষ্ণ! জীবন সত্তবে এই নিষ্টরাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না 
ছুরাচার দূর্যোধন 'ত্রেলোক্য অধিকার করে করুক;_-আমি নর-খষি, 
স্বতরাং খধিত্রত্ত অবলম্বন করিয়া জীবন অতিপাত করিব। 

ভগবান্‌ মাধব কহিলেন, অর্জুন ! তুমি মহাঁমায়ার মোহজালে জড়িত 
হইওনা,_ ভ্রমের প্রথর শোতে হৃদয় ভাঁসাইওন| 7-_-বীরতায় বীতশ্রদ্ধ 
হইলে বীরদলে তোমার অযশ গীত গাইবে এবং ধর্্ের মণিময় মন্দিরে তুমি 
আশ্রয় পাইবে না। ধনঞ্জয়! তোমার প্রাক্কৃতিক পাঁপভয় পাঁপমধ্যে পরি- 
গণিত নহে, বরং বীর কার্ষেয বিরত হইলে মহাপাপ অর্জন হইবে। কীরবর! 
বিধি প্রণীত সাধুত্রত চিরনির্দোষ ) কিন্তু তাহার ফল লাভ কামনা করিলে 
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অসংখ্য গোল যোগের কারণ হুইয়। উঠে। হ্ৃদয়াগারে স্বার্থ পরতাঁর 
অধিবেশনই কামন! এবং ন্যায়সঙ্গত পররঞ্জনই নিষ্ষাম ব্রত বলিয়া! বিধি- 
কর্তী শৈশব জগৎ হইতে কল্পনা করেন। অতএব তুমি রাজ্যোদ্ধারের 
ছুরাশা! দূরে রাখিয়। ভূভীর হরণের অধিনায়ক হও )--অত্যাচাঁর পক্ষপাতী- 
দের স্বর্গদ্ধার অসি প্রহারে মুক্ত কর। ফান্তন! জাগতিক জীবের নিঃস্বার্থ 
যাজনাই কর্ম্মযোগ, কিন্ত ইন্দরিয়গণের স্বদু় একতা! ইহাতে বিশেষ আবশ্বক 
হয়) অন্তরে কুটিলতার কুটার থাকিলে কর্মবন্ধন কখনই খণ্তীকৃত হইবে না। 
বীরেন্দ্র! বেদবাণী সকাম কর্ণের অন্ুগত, অবিবেকী ব্যক্তিরাই বৈদ্দিক 
ব্রত ধারী হুইয়! চতুর্ধিধ মুক্তি কামনা! করে। অতএব তুমি ভ্রমময় চিন্তায় 
উত্তাস্ত না হইয়! নিষ্কাম ত্রতের আচরণ করত মায়ার 'বিষবীজ ভ্ঞানবলে 
ধ্বংশ কর। পার্থ! জীবাত্মা) নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয়, অজয়, 
অব্যয়, নির্বিকার এবং জন্ম, স্থিতি, হাস, বৃদ্ধি, বিনাশ ও রূপান্তর পরি- 
রহিত। বিশ্বরাজ্যে কোন উপাদান নাই, যাহাতে তাহার ধ্বংশ কি বিকল্প 
হতে পারে। তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রকাশ কালে আবির্ভূত এবং 
বিনাশ কালে অন্তহ্থত হইয়া থাকেন; বিষধরের নির্মমোক পরিত্যাগের 
ন্যায় দেহপরিত্যাগ তাহার স্বাভাবিক ধর্ম । হে অর্জুন! আত্মার এইরূপ 
অলৌলিক সন্তীবনী ক্রিড়ায় জগতের অবতারণা হইতে লোক জন্ম মৃত্যুর 
সহিত আলিঙ্গন করে, সুতরাং লোঁক সংহাঁরের সহিত নিরাময় জীবন- 
বিনাশ পাপের কিছুই সধ্বন্ধ নাই। পক্ষান্তরে আত্মাকে যদি কালের বশ 
ত্বীকার করিতে হয়, তবে ব্রহ্ধাদ্দিরও পতন জানিয়। সাধারণ ব্যক্তির জন্য 
চিন্তাপ্রিয়ত প্রদর্শন কর কেন? পার্থ! অকুল সমুদ্রের পাদমূলে, অগ্নির 
প্রকাণ্ড শিখায়, জরাদি যে কোন প্রকারে একদিন যখন প্রাণবায়ুর নিশ্চয় 
তিরোধান হইবে, তখন তোমার এই ন্যায় পরত কতকালের জন্য ইহা- 
দ্রিগকে অমরতা দান করিতে পারে? বরং এই সুত্রে ক্ষত্রধর্মে প্রবৃত্ত হইলে 
অনেকেই অনায়াসে প্রকৃতির সদানন্দ ধাম প্রাপ্ত হইবেন ! অতএব বীরবর! 
তুমি তত্বপ্রকাশকদের কালভয় নিস্তারিণী নীভিতে কর্ণপাত কর। স্থিতপ্রজ্ঞ 
ব্যক্তিরা অনিত্যমূলক কারণে কখনই বিচলিত হয়েন না । 
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অর্জুন কহিলেন, নারায়ণ! ছায়াদেবীর ছায়া দান, জলধরের জলপ্রদাঁন 
যেরূপ সনাতন ধর্ম; আপনিও তন্রপ পতিতপাবন নামের স্বভাবগত- 
ধর্ম দাসের অনুকূলে প্রদর্শন করুন । আপনার শ্রীমুখে শাস্তির উদ্দীপনা 
আদ্িকবির কল্পনা, তত্বদর্শার চিস্তা, এবং ধার্মিকের আধ্যাত্মিক ভাবনার 
উপযোগী নির্বাণ প্রকরণ গুনিতে দাসের একান্ত ইচ্ছা) অতএব বলুন, 
স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ, ভাষা, অবস্থা ও আচার-ব্যবহার কিরূপ ? 

ভগবান্‌ ত্রিদশে্্র কহিলেন, অর্জুন! যিনি আকাশনন্দিনী কল্পনার 
সহচরী বাসনাকে লইয়া বিবেকের পাদমূলে বন্ধন করেন, ধিনি আজন্ম- 
বন্ধনী মায়া-জাল জ্ঞান-অসিতে ছেদন করেন,_ঘিনি পাপরাজ্য হইতে 
ইন্জিয় গণকে নির্বাসিত করিয়! পুণ্যধামে স্থাপন করেন; তিনিই স্থিতপ্রস্ত। 
পার্থ! সর্বনাশকর ইন্দি়প্পৃহ বিষয় চিত্ত! হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে 
অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ,মোহ হইতে স্থৃতিত্রংশ, 
স্বৃতি্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। 
অতএব প্রক্কতির সাধু পুত্রগণ ভগব্চিস্তায় ( তগানস্কে) ব্রহ্মময় আত্মপ্রসাদ 
লাভ করিয়! স্বথিতপ্রজ্ঞ হন। মহাবাহো ! যোগীদিগের ব্রহ্মনিষ্ঠা, নিকৃষ্ট 
ৰ্যক্তিদিগের নিশা! স্বরূপ এবং তাহাদের প্রাকৃত চেষ্টা যোগীদের অমার- 
জনীর অনুরূপ হইয়া থাকে । শত শত প্রবাহিনী যেরূপ প্রবাহময় জলধিকে 
কলুধিত করিতে পারে না) বশীকুতেন্দরিয় ব্যস্তিরা ও বিষয়ভোগে তক্রপ 
কলুষিত হয়েন না। তাঁহারা দিব্যজ্ঞানে নিষাম ধর্পের আচরণ 'করিয়। 
পরক্রদ্গে লীন হন। 

অর্জুন কহিলেন, বাসুদেব ! আপনার মতে দিব্যজ্ঞানই যদি মহানির্ববাণ 
ব্রহ্ম সম্মিলনের মূল, তবে আমাকে শোকতাপ মূলক হত্যাকাণ্ডে নিয়ো- 
জ্তি করিতেছেন কেন? শ্রীপতি! আপনি কখন জ্ঞানের এবং কখন 
রু্শের গুণাধিক্য প্রকাশ করিতেছেন। অতএব এক্ষণে সুনিশ্চয় করিয়া 
বলুন, কিরূপ ধর্দাচরণ করিলে আমার সার্বজনীন শ্রেয়ঃ হইবে । 

কৃষ্চ কহিলেন, পার্থ! ধর্শভাবময় নিষ্ঠ। পজ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ + 
এই ছুই প্রকার । কিন্ত কর্ম হইতে জ্ঞান; জান হইতে বিবেক; বিবেক 
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হইতে সিদ্ধি লাভ হয়। পক্ষান্তরে কামন! রহিত কর্ম হইতে লোকে সিদ্ধ 
হইতে পারে। অনিত্য ফলপ্রিয় পৌত্তলিকাদি সকাম ধর্ম যাকের কর্ণ 
হইতে উক্তব্ধপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না|! ব্রদ্ষ! হইতে কীট পর্য্যন্ত কর্মের অন্ু- 
গত; কিন্তু সাধারণ কর্ম হইতে বিশেষ কণ্মকে নিষ্কাম অমরাসন প্রদান 
করা যুক্তিমূলক কার্য্য। অতএব বেদ বেদাস্তাদির বহু অনুষ্ঠিত কর্মফল 
জগতের আধার আধেয় একমাত্র বিষুতে অর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হও । 
হে অর্জুন! তত্তি্ স্বাাবিক জিতেক্রিয়তা শক্তিতে জ্ঞানযোগ দ্বারা মুক্তি- 
লাভ করম্থ বটে; কিন্তু সংসারকে সকর্াক করিতে কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরপ্রিয়ত৷ 
রূপ এক মহৎ কারণ আছে। এমন কি জগৎকে উত্তরোত্তর ক্রিয়াবান্‌ 
করিতে আমিও যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কেনন! যজ্ঞ-হোমাদি 
দ্বার! অগ্নি, অগ্নি হইতে বাণ্প, বাম্প হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি এবং 
ৃষ্টি দ্বারা ক্ষেত্র-বীজ সহকারে জগতের নিঃস্বার্থ উপকার সাধন করা হয়। 
অতএব বীরবর! আপনায় উপর কর্তৃত্ব আরোপ না করিয়া স্বভাবের 
অন্থরোধে কর্মানুষ্ঠান করত স্বধর্ম পালনে অগ্রদর হও। কুসংস্কারের 
উপর বিশ্বাস করিয়া মহাপাপ অঞ্জন করিও না। 

অর্জুন কহিলেন, দামোদর! অধোপতন হেতুক পাপ অন্ত সখের বীজ 

ংশ করে) অতএব দৈহিক কোন্‌ পদার্থ জীবকে উহার স্বেচ্ছাচারী 
প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করিয়া থাকে? 

বাস্থুদেব কহিলেন, ধীমন্! রজৌগুণময় কামই ক্রোধের উদ্দীপন! ও 
পাপের আবিষূর্তা ॥ যেরূপ ধৃম দ্বার! বহি, মল ঘরা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা 
গর্ত আচ্ছন্ন থাকে, তন্্রপ কামরূপ জলদ-জাল জ্ঞানালৌক আচ্ছন্ন করিয়া 
রাখে; মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় কামের চির প্রস্থৃতি হয়। অতএব অর্জুন! 
তুমি ইন্দ্রিয় দমন চ্ছলে পাপগ্রস্থ কামের পরিনাশক হও এবং দেহাদি বিষয় 
অপেক্ষা ইন্দ্রিয়; ইন্জরিয় অপেক্ষা মন; মন অপেক্ষা বুদ্ধি আর বুদ্ধি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতম যে আত্মা, তাহা তুমি অচিরে পরিজ্ঞাত হইয়া! পরমপ্রিয় নির্ব্যাণ 
সখ উপভোগ কর। বীরেন! মহামন্ত্র অব্যয় জ্ঞানযৌগ ভগবান্‌ আদি- 
ত্যকে আমি বলিয়াছিলাম; আদিত্য মন্ুকে-_মন্ু, ইক্ষাকুকে এবং ইক্ষাকু 
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নিমি আদি রাজর্ধিগণকে বলিয়াছিলেন। কালধর্নে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে সেই 
চিরন্তন জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অদ্য তোমার নিকট পুনরুল্লেখ করিলাম । 

অর্জুন কহিলেন, কেশব! ভগবান্‌ ভাস্করের জন্মের পর যখন আপনার 
জন্ম হইয়াছে, তখন কিরূপে আপনি সেই পরম জ্যোতিরাশির যোগশিক্ষা- 
দাতা হইলেন? দীননাথ! দয়! করিয়া আমার এই মহান্‌ সনোহ ভগ্ন এবং 
আপনার নিগুঢ় পরিচয় প্রদান করুন। | 

কৃষ্ণ কহিলেন, অর্জুন! আমি অজ, অব্যয়, অন|দি ও অবিনশ্বর; 
আমার উৎপত্তি অথবা বিনাশ নাই। আমি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়! 
ধর্মববিপ্নব কালে যোগ-আত্মা পরিগ্রহ করি । অতএব ধিনি আমার অলৌ- 
কিক মহতী লীলায় অভ্রান্ত হইয়া মদীয় অব্যক্ত দ্ধপ চিন্ত! করেন, তিনি 
মহা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। তষ্িন্ন প্রার্থী উপাকগণ সালোক্য, সাধুজ্য 
ও সারূপ্য এই ত্রিবিধ গতি লাভ করিয়া! থাকেন; কিন্তু প্র সমস্ত সকাম 
লভ্য ফল সীমাবদ্ধ, কাঁলে উহ্বারও পত্তন, কেবল শাশ্বত গতি প্রাপ্ত জীবের 
পুনরাবর্ভন হয় না। তজ্জনাই জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগীগণ সংযতাত্মা হইয়া 
কেহ আত্ম নিষ্ঠায় হৃদয়কেন্দ্রে জগণ্তবক্মধারণ; সুখ ছুঃখ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি ও 
শীতোষ্জাদিতে সম জ্ঞানে নিত্য যজ্ঞ, কেহ দান-্রত ও শাসন-পালনাঁদি 
গাহস্থ্য যজ্ঞ, কেহ অগ্রিষ্টোমাদি যাগ দৈবযজ্ঞ, কেহ তপ জপ তাপস-যক্ঞ, 
কেহ মৌনরূপ সমাধি যজ্ঞ, কেহ বেদাধ্যয়নে বৈদিক যজ্ঞ এবং কোন তীক্ষ- 
ব্রতী অপান বায়ুকে প্রাণ বাযুতে হোম জনিত প্রাণ ও অপানের গতিরোধ 
করিয়া কুস্তকর্ূপ যৌগিক যজ্ঞ করত কৈবল্য ধামে গমন করেন। অতএব 


_ তুমি তন্দর্শী জ্ঞানীদিগের নিকট শাশ্বতগতি গুহযোগ শিক্ষা কর। 


অর্জন কহিলেন, প্রভো ! আপনি অগ্নিষ্টোমাদি সকর্্মক যোগ এবং 
সন্ন্যাসাদি অকর্্মক যোগ উভয়ই কহিতেছেন। কিন্ত ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? 
বাস্থদেব কহিলেন, পার্থ! অকর্ম্‌ক ও সকর্্মক যোগ উভয়ই সমফল 
প্রদ। তবে কর্্মযোগী ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইলে অপেক্ষাকৃত অচিরাৎ ত্রন্মগতি 
লাভ করেন। সংসারী ব্যক্তি কর্মযোগে অ্রতী হইয়া স্যাসী হইলে তাহাকে 
ইন্জিয় জনিত মহাশঙ্কায় ভীত থাকিতে হয়। কারণ অবিদ্য! প্রক্কৃতিই 
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জীবকে কর্ে প্রবর্তিত করে। স্থৃতরাং ক্রমান্বয়ে তাঁহীর শসন ন1 করিয়। 
একবারে অকর্ম্মক যোগ সন্ব্যাস ধর্ম অবলস্থনে জীবের, সিদ্ধতা লাভ দুষ্কর! 
অতএব অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বার! চিত্তশুদ্ধি করিয়া যোগারঢ হও। হে 
অর্জন ! কাঁম নিষ্পৃহ যোগীগণ শবত্রক্ম, জগত্তরহ্ম দেখিয়া! থাকেন; মান 
অপমানে তাহার। দৃক্পাত করেন না। তাহারা এক চিত্ত হইয়া কুশীজীন 
আদনে অবক্ত ও অচলভাবে উপবেশন পূর্বক নাসাগ্রভাগ অবলোকন 
( নেত্র যুগল ভ্রদ্ধয়ের মধ্যে স্থাপন ) করত অভ্যন্তরীণ প্রাণ ও অপান বৃত্তিকে 
তুল্য করিয়া জীবন মুক্ত ব্রত সাধন এবং নিয়মিতাচারে দেহ রক্ষা করেন । 
চিত্ত প্রক্রিয়া দর্শী যোগজ্ঞ অদ্বৈতবাদী যোগী পুরুষেরা উহ্াকেই যোগারূঢ 
ত বলিয়া থাকেন। 

অর্জুন কহিলেন, দেব! ঘিনি যোগাসক্ত হইয়া দুর্ভাগা বশতঃ যোগত্র্ 
হন, “চরমে তাহার কিরূপ গতি হর” ইহ। বিশেষ রূগে বিদিত করুন৷ 

,ভগবান্‌ কহিলেন, পার্থ! ধর্মশীল ব্যক্তির কখনই দুর্গতি লাভ হয় না। 
বোগত্রষ্ট পুরুষ পরজন্মে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মান্তরীণ সংস্কার 
বশতঃ প্রক্কতি পুনর্ধার তীহাকে সত্পথে নীত করিরা থাকেন। মহাঁসাধক 
যোগী সর্বসাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তাহার! সর্ধভূতে পরমেশ-প্রতিবিষ্ব অব- 
লোকন্‌ করিয়৷ সনাতন গতি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়। বস্ততই আমি 
জগত? ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট 
গ্রকার আমার নিকুষ্ট.এবং জীবাত্মা আমার উৎকৃষ্ট প্রকৃতি); এই দ্বিবিধ 
প্রকৃতি হইতে বিশ্ব পরিচালিত করি; স্থৃতরাঁ আমিই বিশ্বের চরমকালে 
সংহর্ভা, উৎপত্তি কালে কর্তা-অথচ আমার বিভূতির ইয়ত্! নাই। বেদ- 
মধ্যে প্রণব, জল মধ্যে রস, আকাশ মধ্যে শব, পৃথিবী মধ্যে গন্ধ, তেজে।- 
মধ্যে রূপ, বায়ু মধ্যে স্পর্শ, কবিদিগের মধ্যে শুক্র, ছন্দ মধ্যে গায়িত্রী, 
সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল, বিদ্য। সকলের মধ্যে মহাবিদ্যা প্রভৃতি তেজো পুঞ্জ 
ভূত সকল আমার মহা বিভূতি; তত়িন্ন এই প্রপঞ্চ বিশ্বের অধিকরণ স্বরূপ 
আমার অনন্ত সাধারণ বিভৃতি হয়। আমি এ বিভূতীয় লীলা করিতে 
গুণময়ী প্রকৃতির উৎপাদন করি। সেই গুণাক্মিকার তমোগুণী আস্থরী- 
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ভাবুক ব্যক্তিরা আমার উপাসনা করে না) রজোগুণে সকাম নিষ্ধাম জনিত 
লোকের মিশ্রভাব হইয়া থাকে ;_-সন্তপগুণাঁবলম্বী ব্যক্তি যে পথে হউক 
আমারই উপসন! করেন। কিন্তুহে বীরবর! বাহারা সংযতেন্টরিয় হইয়! 
্রহ্ষচিন্তায় অধিটৈব, অধিষজ্ঞ, অধিতূহ সঠিত আমাকে অবগত হন, তাহা 
রাই সনাতন পরমায্মা দর্শন করেন । 

অর্জন কহিলেন, বাস্ছদেব ! ব্রহ্ম কে? অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধি- 
দৈব ও অধিযজ্ঞই বাকি? আর নিয়ত চিত্ত ব্যক্তিগণ চরম সময়ে কিরূপে 
আপনাকে অবগত হন ? 

- ভগবান্‌ কহিলেন, অঙ্জুন! বিনি অনাদি অক্ষয়, নিত্য ও অব্যক্ত রূপ 
তিনিই ব্রহ্ম । সেই ব্রন্ের অংশ স্বরূপ জীব অধ্যাত্ম। যে কামন] পরিশূন্য 
যজ্ঞ হোমাদি সৎকার্ধ্যদ্বার! প্রাণীগণের স্থিতি বৃদ্ধি এবং যাহা দেবোদেশে 
অর্পিত হইয়! থাকে, তাহার নামই কর্ম। প্রাণীগপের নশ্বর দেহ 
অধিভূত। সর্বদেবের প্রতু হিরণ্যগর্ত অধিদৈব হন এবং আমি সর্ব যক্ঞে- 
শ্বর বলিয়া অধিষজ্ঞ অভিহিত হই। পূর্রকথিত ঘাজ্ঞিকের! প্রতিনিয়ত 
আমাতেই রত থাকেন। হে পার্থ! নিদ্রাকালে দিবালোচিত বিষয় কচিৎ 
্বপ্নাবেশে দৃষ্ট হয় কিন্ত মহানিদ্রার পূর্বে চিরবাঞ্ছিত বিষয় সকল স্মৃতিপথে 
আসিয়া নৃত্য করিতে থাকে। অতএব তুমি তাগত চিত্তে আমার স্মরণে 
প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্ম-লৌক হইতে সমুদায় লৌকই ধিনাশশীল, একমাত্র ব্রহ্গ- 
সশ্মিলনই অনন্ত বিশ্রামের আশ্রয়; ভগবান্‌ ব্রহ্মা ব্রহ্মদিবার শত বর্ষে 
প্রপঞ্চ বিশ্বের সহিতু, প্রলয় শষ্যাক্র শয়িত হয়েন। কৈবল্যময় পরত্রন্মই 
অনস্ত জাগরণে কালক্ষেপ করেন। হে ফাল্ুণী! আমিই সেই অট্দ্বত ও 
অনাময় পুরুষ। ভক্তিযোগে আমাকে ওঁকাস্তিক ভজন! করিলে জীব আবৃত্তি 
ও অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। যে জ্যোতির্ময় স্থানে পিতলোকের ছয়মাস 
উত্তরায়ণী দেবদিবা অপেক্ষ। চিরস্তনদিবস শুক্লবর্ণ ও অশ্নিপ্রভ হয়, ব্রহ্গ- 
বিদ্গণ সেই কৈবল্যধামে কৈবল্যময় অমূর্তত্রদ্ধে লীন হন। যে চন্্রপ্রভ 
স্থানে পিতৃলোকের যাখাধিক দক্ষিণায়ণ ধূমল কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং তৎ কালো 
চিত মহা দিবা; সকামী পুণ্যাত্ম। পুরুষ তথায় গমন করিয়া আমার ( কুটন্থ 
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অক্ষর বিষ্ণু অর্থাৎ মূর্ত ব্রন্ষলৌকিক) ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জগতে 
শুরু ও কৃষ্ণ এই ছুই সনাতন গতি। পূর্বোক্ত শুরু (অনাবৃত্তি) গতিতে 
জীবের ব্রহ্মপ্রাপণ এবং পরোক্ত কৃষ্ণ (আবৃত্তি) গতিতে জীবের পুনরাগমন 
হয়। ফলতঃ হে ফাল্তণী! আমিই গতিমূলক অনন্ত বিশ্বের মূল। ধর্ম 
শাস্ত্রের হক্মত৷ বুঝিতে পারিলে জীব আমাতেই আমক্ত হয়েন। দেবতাস্তারের 
উপাসনা করিলে আমারই উপাপনা কর! হয়। অতএব বীরেন্ত্র! তুমি 
দান, পুণ্য, আহার, ব্যবহারাদি আমাঁকে সমর্পণ কর। তোমার কর্ণবন্ধন 
ছিন্ন হইয়া সনাতন গতি লাভ হউক। হে পাগুব! তুমি আমার প্রিয়- 
জন্য তোমার নিকট শ্রুতিবাক্য ব্যক্ত করিলাম । এক্ষণে উহ্হার পরিপোষক 
আমার বিশ্বরূপ দর্শন কব। 

যোগেশ্বর হরি এই বলিয়। দিব্য নেত্র প্রদান করত সব্যশাচীকে স্বরূপ 
প্রদর্শন করিলে ভাগ্যবান্‌ অঙ্জুন আভূমি লুিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 
হে কেশব! হেমাঁধব! হে পুরুষপ্রবর! দেবর্ধি নারদ, অনীত, দেবল, 
ব্যাস আপনাকে পরব্রহ্গ, পরমাত্মা ও শাশ্বত পুরুষ বলিয়া যেরূপ কীর্ভন 
করেন, আজ আপনার প্রসাদে সেই অব্যক্ত মহতী মাধুরী অবলোকন 
করিলাম। হে ভূতভাবন ! ভূতেশ ! হে বিশ্বরূপ পরমেশ ! আমি আপনার 
শরীরে দেবশরীরী অমরকুল ও জরাযুজ-অগুজ প্রভৃতি সমুদয় ভূত এবং 
অগ্রেমের বিরাটরূপ দর্শন করিতেছি । হে পুরুষ প্রধান! হে অনন্ত! 
আপনার সন্মুখেশতশত শিব-্র্গাকে কৃতাগুলি দেখিয়া আমার অন্তরে বেদাস্ত- 
চিন্তা! উপস্থিত হইতেছে। হে অব্যক্ত! হে পুরুযোত্তন! আপনার আ্য- 
বিবরে কুরুপাবের অসংখ্য বাহিনীর প্রবেশ দেখিয়! বহির্জগতে আমার 
দিক্ভ্রম ঘটিতেছে। হে মহাকায়! হে মহাত্মন্! হে মহত্ত্ব! আপনি 
জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও নিত্য এবং সৎঅসৎআত্মা বলিয়া সদাসদাত্মক নামে 
বিখ্যাত । আপনি বায়ু, বরুণ ও ভন্ত্র-্ধ্যাদি দেববৃন্দ; আপনার উর্ধ্রধ, 
অধঃ অনন্ত, পৃঠঠদেশ ক্ষেত্রপাল। আপনার চতুর্ধিকে অসংখ্য নমস্কার করি। 
বিভো ! আপনি তূ,্ভব, স্ব; আপনাকে না জানিয়া সরূপ সাধারণ প্রেম 
প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে নির্বিকল! 
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হেনিরঞ্ন! এক্ষণে আপনি কিজন্য এই মহাসমরের অনুষ্ঠাতা এবং আপ- 
নার কোন রূপ জীবের মুক্তিদাতা, তাহ! .ব্যন্ত করিয়া পূর্বরূপ প্রদর্শন 
পূর্বক আমাকে আশ্বস্ত করুন। 

অনন্তর ভগবান্‌ স্বরূপ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, ধনগ্তয়! প্রকৃতির 
হিতার্থে মহাকালরূপে এই জীব সংহার কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। লীলার 
অন্ুরোধে তোমাকে হহীর পূর্ণ সহার়তা। করিতে হইবে। বস্থুমতি পাপ- 
ভারাক্রান্ত হইলে আমি কালধর্ম্মে এইরূপ মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়া শী 
সংকল্প সিদ্ধ করিয়া থাকি । বীরবর। লোকে আমার এই লীলাময় 
সাকারত্ব ধ্যান করিলে ত্রিবিধ গতির ইচ্ছান্থরূপ একতর প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত 
পর্রন্ম সাধক যোগী বুন্দ ব্রন্মেতে লীন হয়েন। অতএব হে ধনঞ্জয়! ছুরি 
সিদ্ধি লাভের জন্য অভ্যাস যোগদ্বারা মন আমাঁতে সংযত কর। ক্রমে ক্রমে 
কর্মফল বিচ্যুত হইয়া মনের একাগ্রতা হউক। অভ্যাস অপেক্ষ্যা জ্ঞান, জ্ঞান 
অপেক্ষ্য। ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষ্যা নিষ্কাম ব্রতারূঢ হওয়া শ্রেষ্ঠ; কারণ 
নিষধাম চিন্তাহইতেই দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জ্ঞানীগণ প্রকৃতি, 
পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রক্ঞ, জ্ঞান, এবং জ্ঞের বিষয়ের নিগুঢ়ার্থ অবগত হইয়া 
শাশ্বত গতি লাভ করেন । 

অর্জুন কহিলেন, হে প্রকৃতি নাথ! আমি আপনার নিকট প্রকৃতি, 
পুরুষ, ক্ষেত্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় এই কয়েক বিষয়ের সরল সত্য 
বিদিত হইতে বান করি। আপনি পূর্ণ ও চৈতন্যময়, অতএব চিন্তা 
জগতের স্বেচ্ছাচার রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়! আমাকে সচেতন করুন । 

আদিদেব পুরুষোত্তম কহিলেন, অর্জন! এই পঞ্চোভৌতিক শরীর 
ক্ষেত্র; ক্ষেত্রময় সর্ববভৃতের অধিষ্ঠাতা। বলিয়া আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ) এইক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্ঞের নিগৃঢ়ার্থ বোধই জ্ঞান। অনাদি পরত্রদ্ষের অচিস্তনীয় রূপই 
জ্ঞেয়; ইন্্রীয় গণের পরিচালকই প্রক্কৃতি এবং পুরুষই সুখ-দুঃখের আধার 
বলিয়া অভিহিত হইয়। থাঁকে। কিন্তু ব্র্মের সক্রিয় ভাবই প্রক্কৃতি-পুরুষ ) 
তজ্জন্য তিনি প্রক্কতি পুরুষাত্বক বলিয়া কথিত হয়েন। প্রকৃতিই নিখিল 
জীবের গর্ভৃধানস্থান, পিতারূপে পুরুষ তাহাতে ৰীজ প্রদান করিয়া থাকেন। 
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প্রকৃতি সমুদভূুত সত্বাদি গুণ ত্রয়ে জীব স্থখ-ছুঃখে বর্দিতহয়। লোক- 
সকল সত্ৃগুণে সাত্বিক সখের,রজোগুণে স্থখ-ছুঃখের এবং তমোগুণে অজ্ঞান- 
তায় পাঁপময় দুঃখ ভার বহন করে। কিন্তু সংসর্গীয় প্রাক্কৃতিক ঘটনায় ইহার 
হাষ-বর্ধমান্‌ ও একপ্রেদৃষ্ট হইয়| থাকে। চরমকালে রজোগুণে আবৃত্তি, 
তষোগুণে অধোগতি, এবং সত্বগুণে গণত্ররকে অতিক্রম করত অনাবৃত্তি 
(গুণাতীত ব্রহক্মপদ ) প্রাপ্তভয়। পরম মঙ্গলমর ব্রহ্ম সৎ অসৎ নহেন, অথচ 
সদ সদাত্মক রূপে জগতে বিদ্যমান) তিনি নিরাকার, অথচ সকলের 
আধার স্বরূপ বিরাজমান, তিনি !সথক্ম ও দূরস্থ হইয়া ও স্থূল এবং নিকটস্থ 
হয়েন। অতএব যিনি জ্ঞানযোগদ্বারা তাহাকে সমবিদ্যমান দেখেন, 
তিনিই সচ্চিদানন ব্রঙ্গ লাভের অধিকারীহন; তাহার স্থ্টি কালে জন্ম ও 
প্রলয় কালে সংহার হয় না। | 

তত্বপিপাস্ত্র বিভৎস্থ কহিলেন, হে অদ্যুত! জীব কোন্‌ চিহ্ব ও আচরণ 
দ্বার প্রকৃতির অঙ্গীভূত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারে, দাসকে তাহা 
বিশেষ করিয়া বলুন। 

জগৎপতি মধুস্থদূন বলিলেন, হেকিরিটান্! যিনি দ্বেষাকাঙ্কা পরিশূন্য, 
হইয়া শুভ শুভ কার্ষ্যে বিচলিত হন না, ধীহাঁর মন অন্যত্র নিরপেক্ষ হইয়া 
্রঙ্গচিস্তার বহির্ভাগে বিচরণ করে নাঁ। তিনিই গুণাতীত) তিনিই 
মহাযুক্তি লাভের পাত্র। অপিচ হে সব্যসাচি! এই সংসাররূপ অশ্বখতরুর 
মূল উদ্ধ, সাথ! অধঃ বেদপত্র, গুণ ত্বক--এবং বিষয়াদি রাসায়নিক ক্রিয়াবল 
উহাকে জীবিত রাখে, কিন্তু উহার আদি অস্ত অনৃগ্ত;) অতএব বিবেকের 
কুঠার প্রহারে মহাতর কর্তন করিয়৷ মূল বস্ত অধ্বেষণ করিতে পারিলে 
অন্বেষকের আর প্রত্যাবর্তন হয়না । আমি সদাসান্ত ও চিৎশক্তিমান বূপে 
তাহাকে চন্্ন্্য্য ও পাবকাদির অগম্য শাশ্বত লোকে নীত করি। পরস্ত 
হে মহাঁবাহো ! জীবলোকে সনাতন জীবাস্বা আমার অংশ। তিনি গন্ধবহ 
দমীরণের ন্যায় প্রক্কৃতিস্থ পঞ্চইন্ড্িয় ও মনকে দেহ হইতে দেহাস্তরে লইয়! 
বাস করেন। আমি ওজঃগুণে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়! ভূত গ্রণকে ধারণ 
ও রসাত্মক সোমরূপে ওষধি সমন্তের পুষ্টি মাধন করিয়া থাকি। আমিই 


৩৯০ কুরুবংশ। 
জঠরাগি স্বরূপে প্রাণ ও সমান বায়ুর সহিত দৈহিক চতুর্বিধ ভক্ষ্য পাঁক করি। 
মগ্গত চিনস্তাতেই স্থৃতি-জ্ঞান উভয়ের উদয় হইয়া থাকে। বেদান্তে সাধারণ 
পুরুষ ক্ষর, কুটস্থ পুরুষ অক্ষর ও পরমাত্মারপা ব্রচ্গকে অব্যয় ঈশ্বর কহে। 
সাত্বিক ও রাজসিক লোকেরা! সেই তত্ব কাহিনীতে শ্রদ্ধা! প্রদর্শন করেন) 
তামসিক মুঢ়েরা মহাত্রত প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়না। 

ধীমান্‌ কৌন্তেয় কহিলেন, বিভো! ধাহার! শ্রদ্ধা সহকারে হজ্ঞব্রত ও 
তপ-দানাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সেই সকল অনুষ্ঠিত বিষয়ে সাত্তবিক, 
রাঁদসিক ও তামসিক ভেদ আছে কি না? 

লোকনাথ জনার্দন কহিলেন, পার্থ! এ সকল সংকার্ধ্য কিন্বা নিত্য 
নৈমিত্তিক বিষয়েও গুণ বিচার আছে। ফলতঃ শ্রদ্ধাই সকল গুণের প্রয়ো- 
জক; শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে ্রিবিধ লোকের ক্রিয়াকলাপ সিদ্ধ 
হয়। হে নরখষে! ভক্তি মহাগতির সত্যমূল এবং কপটের হস্তগত নহে। 
প্রেম বিকারে ভক্তির উদ্দম হইয়! বাহে স্বেদ, পুলক, কম্প ও কাকু প্রকাশ 
হয়। ভক্তিমান্‌ যোগীরাই যোগমিদ্ধ হয়েন। মানব দেহে ক্ষণতম্থুর তক্তির 
আবেগ হইলেও ইন্্িয়গণ মূহূর্তকালের জন্য নত শীরা হইয়া থাকে। জিতে- 
জ্রিয় হইলে কায়াগত ছায়ার ন্যার যোগমার্গেস্থিততক্তি আকর্ষণ করে । ভক্তি- 
যোগ একাঙ্গ বলিয়াই শাস্তরকর্তা বহুলতা। ত্যাগ করিয়। যোগশান্ত্রে ভক্তির 
সঙ্ঘেপ সমালোচনা করিয়াছেন । ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানকাও ও কর্মকাণ্ড সকলি 
নিক্ষল, অনুগামী তক্তিই চতুর্কিধ ক্রিয়াফল সাধন করে। ভক্তদত্ব পু্পজল 
আমি মহানন্ গ্রহণ করি। অতএব ভক্তি সহকারে এ সমস্ত নিঃস্বার্থ 
কার্ধ্য সাত্বিক, স্বার্থপর কার্ধ্য রাজসিক, আর গর-পীড়ন কি প্রাকৃত 
বিলাসে যে কিছু সৎকর্ম্বের অবতারণা কর! হয়, তাহা তামসিক বলিয়! 
পরিগণিত। তত্তিন্ন বলকর লঘুপাঁক ভোজন সাত্বিক আহার, গুরুপাক 
ভোজন রাজসিক আহার এবং গত রম ও মাংসাদি কুখাদ্য তামসিক ব্যক্তি- 
দের আহারোপযোগী হইয়! থাকে । এইন্ধপ পার্থিব সকল বিষয়েই গুণ- 
অয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষত। থাকায় সকল গুণ অতিক্রম ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্‌- 
গণের নিত্য উপাসনা সিদ্ধ হয় না। অপিচ হে ফাল্তুন! অমূর্ত অনাদি 


কুরুবংশ। ৩৯১ 


্রন্মের "ও, তত, সৎ» এই ত্রিবিধ নাম। এই মহান্‌ নামাবলী দ্বারা আদিম 
কালে বেদ, ব্রাহ্মণ ও যন্ঞ সথষ্ট হইয়াছিল বলিয়া পরিত্র শব্দ « ও” বেদের 
শীর্ষক, নিষ্কামী কর্ত্রীদিগের কর্ধানুষ্ঠানের স্মরণীয় পবিত্র শব্দ « তত, এবং 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে “সং” শব প্রয়োগ হইয়। থাকে। সাধুগণ ত্যাগ স্বীকার 
করিয়া প্র সকল মঙ্গলময় নাম জগ করিলে মহানির্বাণ লাভের অধিকারী হন্‌। 
অজ্ঞুন কহিলেন, উপেন্দ্র! আপনার শ্রীমুখে সন্ন্যাস ও ত্যাগ স্বীকারের 
বিশেষত্ব শ্রবণ করিতে বাঁসনা করি । প্রসন্ন হইয়। দাসের প্রতি বর্ণন করুন। 
জগত্পতি দামোদর কহিলেন, হে বীরবর! কর্ম ত্যাগই সন্ব্যাস এবং 
গুণভেদে ত্রিবিধ ত্যাগ জাগতিক ভূতগণ হইতে অপস্থত হয়; কিন্তু আমার 
মতে সাত্বিকী ত্যাগই ত্যাগস্বীকার বলিয়া গ্রহণীয়। পরমার্থপ্রিয় সাত্বি- 
কগণ কর্মফল ও ইন্দডিয় নিগ্রহ রূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া মহাপথে উপনীত 
হয়েন। রাজসিক জীব নিক্ষাম ধর্মের ত্যাগ স্বীকার করত কর্ম পাশে আকৃষ্ট 
হইয়া পুনঃপুনঃ গতায়াত করেন। তাঁমদিকেরা কর্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ 
করিয়৷ আত্মাকে কলুষিত করে। অতএব বীর ! তুমি কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত 
হইয়া সাত্বিকতা প্রদর্শন করত জ্ঞানীদিগের গন্তব্য পথে গমন কর। 
ভগবান্‌ বাসুদেব এইরূপে তাহার নিকট সাংখ্য, কর্ম, জ্ঞান, কর্- 
সন্ন্যাস, আত্ম-সংযম, বিজ্ঞান, মহাপুরুষ, রাজগুহ্‌, বিভূতি, সন্্যাস, ক্ষেত্র- 
ক্ষত্রজ্ৰ, গুণ বিভাগ, পুরুষোত্তম, দৈব-আন্র, শ্রদ্ধীবিভাগ ও ভক্তিযোগ 
প্রকাশ করায় অর্জুনের তব্বজ্ঞানের আবেশ হইল। তিনি ৬গবান্‌ ত্রিদশে- 
শ্বরকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, দেব! আমি অনুগৃহীত হইলাম ) ত্বদীয় 
মহানুগ্রহে আমার সকল সন্দেহের অপনয়ন হইল। এক্ষণে ন্বীয় কর্তব্য 
কার্ধ্য অবস্তই সংদাঁধন করিব । তিনি এই বলিয়। কহিতে লাগিলেন; 
জাগ জাগ অসি বীর মদে মাতি! 
হুড়পি খুলিলে কেন ফণীপতি ; 
পাসরি আপনা, : পাসরয়ে ফণা 
ঘুচাইতে স্বীয় কুলের লাজ) 
উৈরব আরাবে নাঁচে বীর হিয়া, 


৩৯২ 


কুরুবংশ। 


রাজপুত আশ! কৃপাঁণ-ভরস। 


সাঁধিতে উদ্যত আপন কাজ। 
ক্ত্রীয় মরমে বান্ধিয়া পাষাণ, 


টান দিয়া দুরে মায়ার কল্যাণ; 
চির শক্র নাশি, কর শব রাশি 


বীর প্রসবিণী বস্ুধা মাজ; 
পুরি দশ দিশা! বাজি রণ ভেরি, 
মাভৈঃ মাভৈঃ বলে ত্বরা করি ; 
ভয় কি মরণে, চল রিপু রণে 


অসি লতাহার তোমারি সাজ । 
বিশেষে বিজয় বিপুল প্রতাঁপ, 
অজেয় গাীব চির বীর দীপ) 
কি ছার মানব, 


করিবে আহব 


সভয়ে কম্পিত অমর রাজ! 
গ্রামি বেল! ভূমি জলদল পতি, 


ছুটিলে আবেগে কে রোধে দে গতি; 


কালের শাসনে, জিয়ে কোন জনে 


স্বভাবের শীরে হানিয়ে বাজ ; 
অমান্থুষী বল চালিয়ে হৃদয়ে, 


আনন্দে ধমনী উঠিল নাচিয়ে ) 
নাশিব এবার, রিপু অনিবার 


. পশিয়। সমরে ন! সহি ধ্যাজ। ১ 
বীরবর অর্জুন এই বলিয়। কুদ্রভার ধারণ করত মহাসমরে প্রবৃত্ত হই- 

লেন। পাঠক! এক্ষণে “ঘতোধর্ম স্ততোজয়ঃ” এই কথার সার্থকতা! দেখিতে 

কুরুক্ষেত্র ভ্রমণে উদ্যত হউন। 


ইতি) মহাভারতীয় ভীন্মপর্বাস্তর্ণত ভগবদগীত1 পর্ব, কুরুবংশে ভগ- 
 বদগীতানামক মপ্তত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবৎশ। 
অইত্রিংশৎসর্গ। 


কুরু-ক্ষেত্র-মহা সমর । 


(রাজলক্্মীউদ্ধার ) 


 স্প১৩)$:20-৩-স 


“যতো ধর্ম সুতো জয়ঃ " 


ধর্ম সঞ্চয়ই জয়লাভের মূল, ছুরায়ত্ব অসাধ্য বিষয়ও ধর্মাবলে নংসাধিত 
হয়।_-সত্যশীল পাঁওবগণ দেবারাধ্য ধর্ম্বলে প্রবল তেজস্বী হইয়া মহা- 
সমরের দুর্লভ জয়লাভে রাজলক্্মীর উদ্ধার সাধন করিলেন ;--নরখষি ধনঞ্জয় 
ভগবদগীতার তাঁৎপর্য্য গ্রহণ করিয়! পরিত্ান্ত অগ্নি-চাঁপ পরিগ্রহ করিলে 
পক্ষগণ তাহার হৃদয় কেন্ত্র হইতে বিবেকের সুদুর তিরোধান দেখিয়া অত্র- 
ভেদী বজ্‌ পতনের স্তায় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বদ্ধপরিকর বীর- 
দ্রাপে ও অস্ত্র শঙ্্রের ভৈরব আরাবে প্ররৃতি যেন রক্ত-বীজ নাশিনী বেশ 
ধারণ পূর্বক ধরারূপ খর্গর হস্তে করিয়া! দণ্ডায়মান হইলেন। সৈনিক 
পুরুষের৷ তাহাদের সামরিক সুসজ্জা দেখিয়! পরস্পর] কহিতে লাগিলেন 
উভয় পক্ষ কেমন বীর নীতি প্রদর্শন করিয়াছেন! জগতের বিপুল স্থৃতি- 
ফলকে চিরকাল ইহার পাওুলিপি থাকা উচিত; দেখ-_ধূর-দমীপ-অশ্ব- 
দ্বয়ের একজন রক্ষক এবং অগ্রবর্তী তুরগ রক্ষণে ছুইজন হয়-তত্ববিদ্‌ নিযুক্ত 
হইয়াছেন। স্থুলকায় রণগজ সকল ছুই ছুই অস্কুশধারী, ধনুর্দারী, খড়ীধারী, 
এবং শূল্পপাণী সদৃশ জনেক শূলপাণী বীরের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। রথ- 
বিভাগে প্রত্যেক রথের দশ হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর দশ অশ্ব এবং প্রতি 
অশ্থে দশজন অসিচর্দধারী নিযুক্ত আছে; আবার মহারথের প্রতি পঞ্চাশৎ 
মাতঙ্গ, প্রত্যেক মাতঙ্কে একশত তুরঙ্গ এবং সেই সেই তুরঙ্গমের পাদ- 


৩৯৪ কুরুবংশ। 


রক্ষায় সাতশত বীরসেন| দলবদ্ধ হইয়। রহিয়াছে । বেগগামী সমর তুরগেরা 
দশচন্টী ও একশতপদাতি কর্তৃক সুরক্ষিত হইতেছে; তদ্ভিন্ন রণরঙ্গীদের 
বসন-ভূষণ ও অন্ত্রশস্ত্ের বিমল জ্যোতিতে মহাভূমি কুরুক্ষেত্র লক্ষ সচন্দ্রক 
নক্ষত্রমণ্ল হইয়! ঈাড়াইয়াছে! | 
সৈন্তগণ এইরপে গ্রতিদ্বন্দীদের রণসৌকর্ধ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
করিতে সেনাপতিগণের অভয় উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলে অজীত- 
শক্র যুধিষ্ঠির শত্রগণের সেই ভীষণ জনতার মধ্যে নিরস্ত্র ও নিক্ষবচ হইয়া! 
পদত্রজে গমন করিতে লাগিলেন । তখন অনুজগণ তদীর অসম সাহস 
প্রদর্শন পূর্বক ভগবান্‌ কেশব সহিত তাহার অন্ুগমন করিলে উভয় পক্ষ 
তাহাদের গন্তব্য বিষয়ের কারণানুসন্ধারী হইয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন । 
রাজর্ষি ধর্ম অরিদলের মধ্যেগিয়! বিনীতভাবে ভীন্ম, দ্রোণ, কূপ ও মহীপাল 
শলাকে বন্দনা করিলেন। তাহারা তদীয় সমোচিত বিজ্ঞতা দেখিয়! 
সমরান্থকুলতা ব্যতীত বরদানে অদ্দীরুৃত হইলে মতিমান্‌ কৌন্তেয় বিজ়ী- 
মন্ত্রণা প্রার্থনা করায় দেবব্রত স্তরীপূর্বা শিখপ্তীর দ্বারা আপন বধোপায়, 
দ্রোণাচার্ধ্য শোকজনীন নিরন্ত্র অবস্থাই স্বীর রন্ধ, ভেদ উপদেশ, কৃপাচার্ধ্য 
স্বীয় অমরতা নিবন্ধন জয়কল্যাণ এবং মদ্রপতি তদীয় প্রার্থনানযাত়্িক 
“অঙ্ছুনের সহিত তুমুল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রতিযোধ কর্ণের তেজোহাস করিবেন” 
এই বরদাঁন করিলেন। মহামন প্রধান পাওৰ এইনূপ বর লাভ করিয়া 
্রত্যাগমন সময়ে পরদলের মধ্যে সাধারণ আহ্বান করিলে মহাবীর যুবুত্ 
ভরাতৃপ্রেম স্থদূর বর্জন করিয়া অচিরে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। 
এই সময় প্রভু মাধব কর্ণকে সহোদর-পক্ষতা! গ্রহণে পুনরুক্তি অন্নরোধ করি- 
লেও তিনি তাহাতে পশ্চাৎ্পদ হইয়া! কুরুপতির প্রিয় কামনায় রত রহিলেন। 
. অনস্তর মহারাজ যুধিষ্ির স্বজন সহিত স্বদলে. প্রবিষ্ট হইয়া রথারোহণ 
ও বীরবেশ পরিধান পূর্বক সমর সঙ্কেত শঙ্ঘধ্বনি করিলে উভয় পক্ষীয় বীর 
বৃন্দের শঙ্খনাদ, সিংহনাদ, বাছক্ফোট, জ্যাঘোষ, ছুহস্কার ও বাদ্যকরগণের 
তুরি, ভেরী, জয়টক্কার বিপুল শব্ধ এবং করী বুংহিত আর অশ্থের হ্যারবে 
সসাগর মেদিনী নিনাদিত হইতে লাগিল । ভীমসেনের ভীমগর্জন সফরী- 
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হিল্লোলের নিকট ভীষণ জল প্রপাতের ন্যায় কল শব অতিক্রম করিয়! 
উঠিল। বীরবর সর্বপ্রথমে রণদেবীর অভয়পদ অর্ন্জন্য রক্তরূপ চন্দন 
সংগ্রহ করিতে গদা! ধারণ করিলেন। মহীপতি ছুর্যোধন মারুতিকে গদা- 
পাণী দেখিয়া ছুঃশাসনাদি ভ্রাতগণ ও কৃতবরক্ষা। এব* সোমদত্ত নন্দন সহিত 
তদীয় বিপক্ষে শরচাঁলন! করিতে লাগিলেন- শকত্র-হিংদায় শত্রুর লক্ষ-_ 
প্রবল বৈরির একত। বদ্ধন দর্শনে পার্ধতীর পঞ্চপুত্র,স্থভদ্রান্থৃত, নকুল-নহদেব 
এবং অযোনিজ ধৃষ্টছাক়্ তাহাদের উপর মুভমুছিঃ শরবৃষ্টি করিলেন__রণ- 
রঙ্গ ক্রমেই ৰাড়িল__ধনঞ্জয়ভীম্ম, অভিমন্থা বৃহদ্ধল, ভীম-ছুর্ষেযোধন, নকুল- 
ছুঃশাদন, সহদেব-ছুর্খ, যুধিঠির- শল্য, পৃষ্টছাত্-দ্রোণ, শঙখ-সোমদত্ত, ঘুষ 
কেতৃবাহিলিক, ঘটোৎকচ-অলম্বুস, শিখণ্তী-অশ্বথামা, বিরাট ভগদত্ত, জ্রপদ- 
জয়দ্রণ, বৃহতক্ষেত্রককপ, চেকিতান-তুশর্শ।, প্রতিবিদ্বশকুনি, শ্রুতসোম- 
বিকর্ণ, ইরাঁবান্শ্রতায়ু, শ্রুতকর্খা-মুনক্ষিণ, অন্ুবিন্দ-কুস্তীভোজন্ৃত,*উত্তর- 
বীরবাহু, চেদিপতি-উলুক, এবং সমযোধ সমযোধের সহিত মহাযুদ্ধ সঙ্ঘ- 
টিত হইল। তাহার পরম্পরার প্রতি শর, পরশু, গদা, মুষল, মুদগর, 
ভিন্দিপাল, তোমর, খড্ী, শেল, শূল, শক্তি, বর্ষা, প্রহার পূর্র্বক বিজয় 
চিন্তা হৃদয়ে পরিচালিত করিতে লাগিলেন । চতুর্দিকেই মার্‌ মার্‌ শব্দ, 
চতুর্দিকেই অপির ঝন্ঝন্‌ এবং চৌদিকস্থ শরচাপের আকাশ ভেদী নিন্বন 
শ্রবণে নিরক্ত ধমনী সরক্ত হইয় উঠিল। সুকুমার বীর বাঁলকেরাঁও মাট্ভঃ 
মাভৈঃ শবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাদের কটিতটে উলঙ্গ অসি, 
করতলে শাণিত অন্ত্ররাশি যেন জয়ধ্বনি করিতে মুখরিত হইল-_আর্ধ্য- 
শোণিতের অটল বীরত্ব-আবাল বৃদ্ধ যুবা সকলেই সমনির্ভীকতা প্রদর্শন 
করিলেন। কৃপাণের নির্ধাত প্রহারে কোথাও রক্ত বৃষ্টি, ছুরিকার তীক্ষ- 
বেদে কোথায় রুধির সলিলের উৎস উঠিল। শাস্তনব ভীন্ম বিবিংশতি ও 
শল্যাদি মহাঁরথ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া পাঁগুবদল দণিত করিতে লাগিলেন । 
মহাঁবাহু অভিমন্থ্য 'প্রপিতামহ হইতে আত্মসৈন্য ধংস দেখিয়া ঘাত প্রতি, 
ঘাতে প্রথমতঃ স্তাহার পৃষ্ঠ রক্ষকগণকে আহত করত তদীয় বক্ষস্থলে নয় এবং 
ধ্বজদওে এক তীক্ষ সাঁয়ক নিক্ষেপ করিয়। ক্রমাগত অন্যতম বহুবিধ সাজ্ঘা- 
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তিক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। বীরেন্দ্র তী্ম অসদৃশ বলে তাহা নিবারণ ও 
একভল্ল নয় বাণে সারথি সমবেত তাহাকে বিদ্ধ করত অন্তর তিনভল্ল দ্বারা 
তাহার ধবজ কর্তন করিরা ফেলিলেন; চক্র প্রহ্রীরাও এই সময় মূলরথী 
ভীম্ষের পশ্চাঁৎ ভাগ হইতে পুপ্ন পুত শর নিক্ষেপ কাঁগলেন। কুমার অভি- 
মন্থ্য অনায়াসে তাহা নিবারণ করিয়া নব শরে মহাশূর ভীন্মের তালকেতু 
ছেদন করত অতুণ শিক্ষা নৈপুণ্য দেখাইলেন-_সমুদ্রের সহিত সমীরণের 
ংযোগ-_বীরতার মহাসাগর অভিমন্যুর সহিত সহসা ভীমসেন ও সাত্যকি 
প্রভৃতি দশজন মহাযোধ যোগদান করিলেন । তাহার আগমন করিলে 
অরিকুলাস্তক ভীম্ম তীক্ষবাঁণে অন্য সকলের মর্শাভেদ এবং একবাঁণে ভীমের 
রথধ্বজ শতচ্ছেদ করিয়। দ্রিলেন। ভীমসেন দেই অপমানের প্রতিদান 
করিতে তিনবাণে ভীম্ম, একবাণে কপ ও অন্যবিধ আট শরে কৃতত্রহ্গাকে 
প্রপীড়িত করিয়! তুলিলেন-__কালদূত সমরের চির সহচর-_এইকালে দিগস্তরে 
শল্যের নিশিত শল্য প্রহারে কুমার উত্তর গতাষু হইয়া! পড়িলেন। মহাঁবল- 
শ্বেত ভ্রাতীর বিনাশে বৈর নির্যাতন করিতে করিতে শল্যের অভিমুখী 
হইয়। বহু বাধ! অতিক্রম পূর্বক তাহাকে বিপর্য্স্ত করিয়া তুলিলেন_দৃর- 
দরশীদের চিরকাল দুরদর্শন__গঙ্গীনন্দন পাঁওবদল দলন কালে শ্বেতকর্ৃক 
স্বপক্ষ সংহার ও মহাবল শল্যের শঙ্কটকাল অবলোকন করত তাহাকে মৃত্যুমুখ 
হইতে উদ্ধার করিলেন-_শ্বেতের শল্য-জাত ক্রোধ তীম্মের উপর পতিত হইল 
তাহার! উভয়েই রোমাঞ্চকর মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন। বলশালী শ্বেত 
দশ বাণে ভীম্মের শরাসন একবাঁণে তীয় রথধবজ থণ্ড করিয়া অজশ্র শর- 
শ্বোত বহাইলেন- ইচ্ছামৃত্যু মৃত্যু ভয় উপস্থিত--তিনি* শ্বেত কর্তৃক বিরথ 
ও শরাবৃত হইয়। বিমনায়মান হইলে দূর্যোধন শ্বেত সমর সাগরে পার- 
তরীর স্তায় অরিনামী ভীমের সাহায্যে কৃপকৃতত্রদ্মাদি বীরগণকে নিযুক্ত 
করিলেন। পরাক্রান্ত কুরুবংশধর শিশু বীর শ্বেত দ্বারা ক্রমশঃ অপ্রতিভ 
হইয়! স্থৃতীক্ষ সাতভন্ন দ্বার! তাঁহার রখচক্র ধ্বংস এবং আট বাণে শক্তিশে- 
লের স্লাঁ় তদীয় ফালনাগিনী বিশেষ শক্তি নষ্ট করিলে মৎস্য যুবরাজ আবার 
গনী গ্রহার করিয়া তাহার রথ সারথি চূর্ণীক্কৃত করিয়া ফেলিলেন--শ্বেতের 
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আছ রজনী উ্যা_তিনি মৃর্তিমান্‌ ধহর্ধেেদ ভীয্মের সাক্ষাতেই অদূর সৈন্যচয় 
ও তদীয় জয় উপার্জক ধর্ধু ক্ষয় করিলে শূন্যবাণী অনৃশ্ব কলেবরে লোৌক- 
লীলা পরিশেষ জনীন শ্বেতের আসন্নকাল বলিয়া ভীম্মকে উপদেশ দান 
করায় দেবব্রত অব্যর্থ বরহ্ষান্ত্র সন্ধানে তাহার মস্তক ছেদন করত শরানলে 
পরপক্ষ দগ্ধ গ্রীয় করিলেন-পাগব্দলে নিরানন্দ কুরুদলে আনন্দের জয়- 
ধ্বনি পড়িল-_মহাঁবল শঙ্খ প্রিয়ান্জগণের পতন দেখিয়। উন্মত্ত হৃদয়াভাবে 
কুরুসৈন্যগণকে যম-যাত্রী করত শল্যকে আক্রমন করিলেন । মদ্্ররাজ ও 
মতস্যরাজ কুমারের দ্বৈরথ সমরে উভয়দলের প্রধান প্রধান বীরগণ আত্ম- 
পক্ষের অনুকুল হইলেন । এমত সময় ভগবান্‌ সহস্তাংশু সহস্র করে জগতের 
প্রভামাল! হরণ করিয়া সন্ধাদেৰীর বিনোদ মাধুরীতে গিয়া অর্পণ করিলে 
রজনী জনিত অবহার শঙ্খনাদ হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির সসৈন্যে 
শিবির নিকেতনে গমন করিয়া পিতামহের অতুল পরাক্রমে অসঙ্য রথী ও 
মহারথী শ্বেত বিয়োগে ভাবীকালে আত্ম পরাভব সম্ভবপর বলিয়া ভগবান্‌ 
বাস্থুদেবের নিকট বিষয়বিতৃষ্ণ বিরাগপ্রিয়তা প্রদর্শন করিলেন- মুইুর্েকে 
আবার তাহার অপনোদন--জনার্দন " যতোঁধর্ম স্ততোজয়ঃ ৮ এই নৈতিক 
প্রবোধ দানে তাহাকে প্রক্কৃতিস্থ করিলেন। দুর্যেযাধন বিজয় লক্ষ্মীর দুল্লভ 
পদাশ্রয় পাইবার আশাপক্ষপাতী হইয়! রহিলেন। উভয় পক্ষ এইব্ূপে 
সুখ-দুঃখের ছায়াময়ী মৃষ্তি ধ্যান করিতে করিতে শীস্তিলাভ করিলেন। 

অনন্তর (দ্বিতীয় দিবসে ) স্থর সুন্দরী উষ! লোহিতাভ প্রবাল পুথ্বের 
তায় পূর্বদিকে মনোহর দৃশ্ঠ দেখাইলে কৃষ্ণানিশার তামসী মূর্তি উদয়াচলের 
অন্তরালে গিয়! লুকাইল। জনতার গতিস্রোত নগরীর পূর্ণ যৌবনের উপর 
অল্পে অল্পে বহিতে লাগিল। নিশিথে কুশীসনে নিমীলিত চক্ষে বেদাস্ত- 
চিন্তায় ধাহারা নিশ! অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই দৃচত্রত তাপসের! 
বিন্ধ্যাচলের উপত্যকায়, হিমালয়গ্রস্থের বদরি মূলে কলবাহিনী তটিনী 
তটে .তপ সাগরে মগ্ন হইলেন। কুরু পাগুব পক্ষপ্বয় মহাশক্তির অভিনয় 
জন্য সমরাঙ্গনৈ অবতরণ করিলেন। পাও পক্ষ হইতে ক্রোঞ্চারণ ও 
কৌরৰ পক্ষ হইতে মহাব্যহ নির্মিত হইল। তাহারা পূর্ব দিনের ন্যায় 
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নববীরত্ব আশ্কাঁলনে বস্তুধা প্রকম্পিত কবিতে লাগিলেন। শক্রহস্তা ভীক্ম 
প্রাচীনতার শুফ্মন্তিফ বীররসে প্রফুল্ল করত প্রহরণের সতেজ আঘাত 
প্রদর্শন করিলে বিপক্ষের সাহস ভিত্তি ভাঙ্গিয়] ধুলিসাৎ হইয়া পড়িল । মহা- 
বাহু পার্থ পিতামহ কর্তৃক আত্মপক্ষে কালের বিষদৃষ্টি দেখিয়া পরদল বিধ্বস্ত 
করিতে করিতে প্রচণ্ড শুরবিক্রমে তাহার নিকট উপনীত হুইলেন--বীর- 
তার বিপুল আবির্ভাব-_ভীম্মার্জুন বীরদ্বয় অস্থুর ভাব ধরিয়া! মহাহবে রত 
হইলেন। রণারস্তে রণপটু ভীম্ম নয়শরে পার্থকে, পার্থ স্ৃতীক্ষ দশ শরে 
তীহাকে বিদ্ধ করিলেন_উভয়েই রণদক্ষ--সতর্কতাঁর সহিত শরচাপে মনো! 
ংযোগ করিলে তাহাদের লৌহবর্্ম কুশলে থাকিয়া অবিরত নঙ্গত্র পাতের 
ন্যায় শরথণ্ড হইয়া পড়িতে লাগিল। আর্ধ্য জননী ভারত মুহুূর্তেকে 
বীরদত্তা শররূপ চিস্তামণি রত্্র খচিত মহামূল্য কিরিচী শীরোভূধণ করি- 
লেন; সনিমেষ মনুষ্য চক্ষু বিন্মরাবিষ্ট হইয়া দিব্যনেত্রের ন্যায় অনিমিষে 
তাহাদের দ্বৈরথ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল-_চতুর্দিকেই হুত্যাকাও--ধনুর্ধর 
দ্রোণ ধৃষ্টছায়কে যারপরনাই হত্যাকারী দেখিয়া ভল্প দ্বারা সারথি ও চারি 
শরে তাহার বাজী চতুষ্ট়কে বিনাশ করিলেন। ধৃষ্দ্যুয় অবিলম্বে সরথ 
হইয়া নবতিশরে তাহাকে বিদ্ধকরত ধন্যবদার্ধ হইলেন। পরক্ষণে সেই 
অতুল সম্মান আকাশ কোলে মিশিল। অস্তরাচার্য্য দ্রোণ অন্নসঙ্খ্যক ঘাত- 
প্রতিঘাতের পর তাহাকে বিরথ ও নিরন্তর করিলেন-__সহস1 অদ্বিতীয় সহায়-_ 
পার্যতকে বিরথ দেখিয়া প্রথমতঃ ভীম অতঃপর মতস্য-পাঞ্চাল ও কুরু- 
সৈগ্তেরা আসিয়া তাহার শাস্তি রক্ষক স্বরূপে দাড়াইলেন; প্রতিপক্ষের 
সহায়তা সাধন করিতে নৈসধ ও স্বদেশীয় সেনা সহিত কলিঙ্গ নরনাথ 
উপনীত হইলেন-বলাধিক কলিঙ্গনাথ বৃকোদর-বিজেপ্ত। প্রতিষ্ঠা লব্ধ 
বাসনায় দ্রোণের পুরোবর্তী হইয় সংগ্রাম করিতে লাগিলে ভীমের পরা- 
গত পাঞ্চালাদি সৈন্যের! পশ্চাৎপদ হইল) মহাঁবাহু ভীম বাহুমাত্র অবলম্বন 
করিয়! জলধিবৎ কলিঙ্গ-নৈসধদিগকে দলন করিতে লাগিলেন। তিনি কথন 
শর, কখন অসি, কথন গদ| এবং কথন চপেটাঘাত করিয়। প্রতিকূলবাহিনী- 
দ্িগকে পরাভূত, করিলেন। শক্রগণ তাহাকে পদ্মবন দলী মদকল বরীর 
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ন্যায় ভ্রমণ করিতে দেখিল। তদীয় গদাঘাতে কলিঙ্গরাজ তনয় সক্রদেব 
গজদস্তাঘাতে নৈষধ ভান্গুমান্‌, নারাচ প্রহারে কেতুঘান্‌' ও সপ্ত শরে কলি- 
্েশ্বর শ্রুতাযু বিনষ্ট হইলেন--কলিঙ্গ সৈনো ভয়ানক মহামার_নিস্তারের 
সহিত পুনরালাঁপ হইবে ন] ভাবিয়া! তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল । 
অরিস্থদন ভীগ্ম দূর হইতে কলিঙ্গ বিদ্রোহ দেখিয়া তথায় আগমন করিলেন । 
অসহায় ভীমের পক্ষেও সাত্যকি ধুষ্টদ্ায়্াদি সমাগত হইলেন। ভীম-ভীন্ম 
বীর পরম্পরার দ্বৈরথ যুদ্ধে হতশেষ কলিঙ্গের! শান্তির মুখ দেখিল। ভীম- 
সেন দেবত্বতের উপর্যব্বপরি বাণবর্ষণে এবং দেবত্রত, সাত্যকির সহিত ছুরি 
ষহ রণে সংজ্ঞাহীন হইয়! বিমুখ হইলেন। অভিমন্থ্য ও ধৃষ্টছায়েব সহিত 
তত্রস্থ কৌরব রথীদের তুমুল রণ আরম্ভ হইল। অভিমন্্য সমরে ছুর্য্যোধন- 
তনয় লক্ষণ অবসন্ প্রায় হইলে দেই অপরাহে অভিমন্তয বিজয়েই সকলে 
যদ্বরশীল হইলেন। তখন পরস্তপ অঞ্জুন দিগন্তর হইত্তে আগমন পূর্বক 
অপূর্ব বীরকাণ্ডে জয়লিপ্ল,দের বঙ্বল্নভঙ্গ ও সৈন্য সাগরে শোণিত তরঙ্গ 
উখিত করিলেন। এমন সময় জ্যোতির্শায় দিনমণি অন্তশিখরে গমন 
করিলে ন্যায়বিদ্‌ ভীম্মের অবহার স্থচক শঙ্খনাদ শুনিয়া উভয় পক্ষ স্বন্ব 
শিবিরে গমন করিয়া শাস্তির জুখময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লইলেন। 
অনন্তর (তৃতীয় দিবসে ) শর্দ্ররী তিরোহিত্ত হইল । আকাশের উজ্জল 
নক্ষত্রগুলি উদ্দিত কালের স্তায় খদ্যোতিকার বেশধরিয়! ক্রমে অদৃষ্ঠ হইলে 
কে যেন স্বভাবের শোভাময় চন্দ্রীতপ খুলিয়া লইল। অনন্ত বারি সমুক্রে 
প্রাণী বৃন্দেরন্যায় প্রকৃতির দৈনিক লীলাতরঙ্গে অসীম জগৎ ভাসিল। বিভু- 
হশুমালী কিরণমালা দোলাইয়া আপন অয়নমগ্ডলে প্রদক্ষিণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কুরু-পাগুৰ পক্ষদ্বধয় যথাক্রমে অর্দ-চন্ত্র ও গাকঢব্যুহ 
নির্মাণ করত পূর্বদিনের স্যার আবার মহাসমরে প্রবৃত্তহইলেন। চতুর্দিকে মার্‌ 
মার শব সমুখিত হইল। মহাযোধ ভীমার্জুন, আর্জুনী ও সাত্যকি“্বটোৎ- 
কচ কৌরব সেনাঁগণকে সমধিক প্রপীড়িত করিয়া ফেলিলেন-_কুরুদলে 
হাহাকার পরিপূর্ণ_অপক্ষপাতী কৃতাস্ত ধেন পাঁগুব পক্ষহ্ইয়া অসঙ্থ বাহিনী 
গ্রাস করিতে লাগিলেন । মহারাজ দূর্যে্যোধন সেই তৃতীয় দিবসের রণে 
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মহাশক্রর ক্রমোন্নতিদেখিয়! যুদ্ধ-শিথিলত| দোষারৌপকরত পিতাঁমহকে 
অন্থযোগ করিলে 'ভীম্ম অস্কুশীহত মীতঙ্গের ন্যায় কুদ্ধহইয়া উঠিলেন ; 
তদীয় হস্ত লাঘব কৌরব পতির বিষগ্নবদন পুনরুজ্জল করিয়া! তুলিল। তিনি 
ধন্র্বেদবলে কোথাও বারিবর্ষণ কোথাও শৈলপতন কোথাও অগ্নিকাও 
উৎপাদন করিয়া পাওববল ক্ষয় করিতে লাগিলেন । তর্দীয় চাপমুক্ত বহুবিধ 
অস্ত্রশ্ব বৈর জনতাকে উৎসন্ন করিয়া দ্রিল। যৌধিঠিরী মহারথী গণ 
কোনক্রমে তাহাকে নিবারণ করিতে পাঁরিলেন না) তাহারা আত্মীয় দিগকে 
উপেক্ষা করিয়া প্রাণপণে কৌরবীয় চমৃধ্বংস করিতে লাগিলেন--অভিন্তা-্ৃদয়ে 
চিন্তার আবেগ পড়িল _ভগবান্‌ মাধব অনাথের ন্যায় পাগৰ দলকে তীগ্ম 
কর্তৃক আত্তাস্ত দেখিয়া পার্থকে উত্তেজিত করত শাস্তন্থু অঙ্গজের অভিমুখীন্‌ 
করিলেন। হিমশৈল ও মলয় তৃধরেরন্যায় বীরদ্বয় নিকটবর্তী হইলে 
বীরেন্ত্র ভীন্ম সধূম অনলের ন্যায় অর্জুনকে অগ্রাগত দেখিয়া সমধিক বাণ 
বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হিমস্তুপে হেমসৌধ কিরিটিনী ভূভাগ আক্ছাদনের 
ন্যায় শরস্ত,পে প্রকাণ্ড কপিধ্বজ আচ্ছন্ন হইয়াগেল | মহারথ অর্জুন ন্ুস- 
ন্ধানে সেই শরাচ্ছাদন অপনীত করিয়া! পিতামহের প্রতিকূলে শর বর্ষণ ও 
অপূর্ণ শশীমেয় টাঁপ বারম্বার ছেদন করিলেন। তখন রণপ্রবীণ ভীক্ম 
ফাস্ুনের নবীন শিক্ষার যশৌগান রুরিয়া অন্যধন্থু পরিগ্রহ পূর্বক অমান্থুষী 
শরচালন! প্রদর্শন করিলে ঘর্ম্মাক্ত অঞ্জনের শ্রমজল ও রাজপুত গণের 
ছিন্রমস্তক নিক্ষিপ্ত হইয়! সচন্দন কুন্থমরূপে বাস্থাদেবের চরণে নিপতিত হইতে 
লাগিল। ভগবান্‌ কমলাক্ষ স্বচক্ষে ভীম্ম হইতে পাগুবদের জীবনী হিংষ| 
প্রচুর পরিমাণে দেখিয়া অসহ ক্রোধভার বহনপূর্ব্ক চক্রাযুধ ধারণ করত 
ভীম্মের প্রতি ধাবমান হইয়া! কহিতে লাগিলেন, ভীগ্ঘ! তুমি আত্মরক্ষার 
স্বাধীনতা! গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। স্বদর্শনের অব্যর্থ আঘাতে আজ তোমাকে 
প্রেতপুরী দর্শন করিতে হইবে । তুমিই কুলক্ষয়ের মূল, তুমি ছুরাচার পৌন্র 
গণকে দমন ন| করিয়! ভারত নিমূ্ল করিতে পৈশাচিক উৎসাহে নিয়োগ 
করিয়াছ। সমগ্রতারত যখন তোমার অধীন, তখন কায়মনে অনুক্ঞা 
করিলে কে তোমার ব্যাক্যে অনাস্থা করে, মহীতলে কোন্মহীপতি তোমার 
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বিজয়ী বীরত্ব স্মরণ না৷ করিয় অবাধ্য হয়? গাঙ্গেয়! কুরু-পাগব তোমার 
সমান প্রিয় পাত্র, তবু তুমি কৌরব মনোরঞ্জনের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া 
রহিয়াছ; কিন্ত আজ তোমার সেই প্রাকৃত নীচবৃত্তির অবসান, এখনি প্রিয় 
পৌত্র গণের সহিত কালনগরী গমন করিতে হইবে। 

তিনি এইবলিয়! বেগ সহকারে গমন করিতে লাঁগিলে কোপ হৃর্ষ্যো- 
দয়ে তদীয় শীলকাস্তি-সরসীর মৃণাল বাহুতলে প্রভমাঁন সুদর্শন বিকশিত পুণ্ত- 
রীকের ন্যায় শোভা। পাইতে লাগিল। ত্রহ্মবিদ্‌ ভীম্ম রুদ্রভাবে ত্রিদশ- 
গতির আগমনে প্রেমাননে গলদশ্র হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্‌! 
হে পীতবসন ! হে ভুবনেশ্বর! সত্বর বিনাশ করিয়! দাসকে নির্বাণগতি 
গ্রদান করুন। আজ জননী জাইবী, জন্মভূমি হস্তিন1, পিতা! শাস্তন্থ ধন্য 
হউন। হে কেশব! হে মাধব! হে যাঁদবকুলনাথ! আমি আপনাঁকে 
প্রশ্টিপাত করি, সব্বগুণে সুপ্রসন্ন হইয়া আমার আজন্মের কালরান্রি স্থুগ্র- 
ভাত করুন। হে গোবিন্দ! বৃন্দারক বুন্দ মধ্যে আপনিই প্রধান, বুন্দাবন 
মধ্যে আপনি নিত্য বিরাজমান; উপাঁসকগণ তন্মনস্ক হুইয়া আপনারই 
সচ্চিদানন্দ মূর্তির ধ্যান নিরত হয়েন। হে কৃষঃ! কৃষটটদ্বপায়ন আপনাকে 
তুরীয় ও কৃটস্থ পুরুষ বলিয়া বাধ্যাকরেন। 

ধীমান্‌ ভীম্ম এইনূপে কৃতাগ্রলি হইয়া রহিলেন। বীরবর পার্থ সবেগে 
গমন পূর্বক অখিল পতির পদতলে পতন এবং স্বীয়, ভীম্মবধ প্রতিজ্ঞ! 
জনিত তদীয় কোপ শাস্তির প্রার্থী হইলে বাস্থদেব অর্জুন বাক্য মুহথর্েক 
স্তস্তিত হইয়] প্রত্যাবর্তন করত পুনরায় অশ্বরশ্রী গ্রহণ করিলেন। তখন 
উদাস মনা কৌরবদের মন আবার নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। মহাবীর 
জিষ্ু। যারপরনাই রোষাবিষ্ট হইয়া স্ববলের হৃদয়ের উপর আনন্দমঠ 
নিম্দাণ করিবারজন্য দৈব-মানুষী ও গান্ষর্বা অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করত 
পরপক্ষ সংহার করিতে লাগিলেন । বরিষার জল প্রপ্রাতে আপাত নদীর 
ন্যায় রণভূমে শৌণিত নদী বহুযান হইল। এইরূপে ভায়ত যুদ্ধের ত্রাহিক 
লীলা প্রদর্শন করিয়া ভগবান্‌ রবি নৈশ বিশ্রামে গমন করিলে কুরুপাণ্ব 
পক্ষগণও অবহার করিয়া স্ব শ্ব শিবিরে গমূন করিলেন। 

৫২ 
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অন্তর (চতুর্থ দিবসে) ভগবান্‌ দ্বিজরাঁজ পৌর্ঘমীমীর সহিত রজনী বিহার 
করিয়। পশ্চিম গগণে অদর্শন হইলে নিসর্গের প্রভাতী অলঙ্কার শুক্রদেব ক্রমে 
অদৃষ্ঠ হইলেন। সাধুগণ প্রস্থতির পতিপ্রাণা তনয়ার পবিত্র তাঁরানাম 
স্মরণ করিয়া নিদ্রাদেবীকে বিদায় দান দ্িলেন। মহানিশার স্থিরজগৎ 
বালরবির মোহন মাধুরী দেখিয়া আবার চঞ্চলভাঁব ধারণ করিল। চন্ত্রবং- 
শীয় পাগবধধার্তরাষ্ট্র যাথাক্রমে গজকর্ণ ও প্রতিব্যৃহনিন্মীণ করত সমর ভূমে 
অবতীর্ণ হইলেন। রথী-সাদি-পদাতি নিকরের প্রাস, পরশু ও খড়গাদি 
অস্ত্র সকল অচল। চপলার ন্যায় শোভ। ধারণ করিয়া বিপক্ষের রুধির রূপ 
লোহিত জলধি জলে অবগাহন করিতে লাগিল। অর্জন-অভিমন্থা নিরধম- 
পাবকেরন্যায় শরসমূহে রিপুদল দলন করিতে লাগিলেন--আর্ধ্য সন্তান 
অসীম সাহসের জন্মভূমি-_সেনাগণকে মৃত্যুর গলগ্রহ দেখিয়। তাহাদের 
রক্ষাব্যতীত জীবন পরিবর্তন দিতে অশ্বথামা, শল্য, ভূরিশ্রবা৷ ও সাংঘমনীর 
পুত্রা্দি তথায় আগমন করিলেন। অর্জুন-অভিমন্থ্যর পৃষ্ঠপোষক হইয়! 
এপক্ষ হইতে মহাবল ধষ্টহ্যয় উপনীত হইলেন-_দক্ষতার পূর্ণ আদর্শ__পারীল- 
যুবরাজ আগমন করিয়াই তিনবাণে কপ, দশবাণে মদ্রকগণকে পীড়িত এবং 
গদাঘাঁতে সাংযমনীর পুত্রকে নিহত করিলেন। ধৃষ্টছ্যন়্ সত্বরতায় এই 
মহৎ কার্ধ্য সাধন করিলে স্বপক্ষে জয়শব্দ হইল প্রতিপক্ষের তদীয় বধ- 
বাসনায় প্রাবুট কালীন বৃষ্টিধারার ন্যায় তাহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে 
লাঁগিলেন। মহারথী অভিমন্থ্য মাতুলকে বিপদাপন্ন দেখিয়া! তাহার প্রতিকূল 
শরের উপসংহার এবং তিনবাঁণে মদ্রনাথের মর্মভেদ করত শর শ্রেণীতে 
সেনানী গণের মস্তক তালফল পতনের ন্যায় নিপতিত করিতে লাগিলেন । 
দিগন্তরে মহাবাহু সাত্যকি কুরুসেন1! গণকে বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। 
তাহার সিংহনাদ উভদলকে বিজয় সম্বা্দ জানাইল। বীরবর রণাঙ্গনে 
আদিত্য স্বব্বপ হইয়া কৌরব কুবলয় স্নান করিতে লাগিলে সোমরূপ সোম- 
দুত্তী শর্ববরী-শরচীপ সহিত তথায় উপস্থিত হওয়ায় সৈন্যগণ শাস্তি প্রদর্শনী 
দেখিল। ভূরিস্রবা-সাত্যকি সংগ্রাম-পরায়ণ হইয়া অদুরস্থ যোধগণের 
একাগ্রতা ভঙ্গ করিলেন-সমর-শবে জনতার আ্োত ক্রমে বাঁড়িল- 
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ুর্য্যোধন মেইস্থলে তাহার চিরশক্র ভীমকে অবলোকন করিয়া নয়বাণে 
তদীয় বক্ষস্থুল বিদ্ধকরিলেন-__অর্ণবে অনিল সংযোগ--বুকোদর শরাঘাতে 
উত্তেজিত হইয়া গদাগ্রহণ করত তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
মারুতীর রাজদ্রোহী উদ্যম দেখিয়া অযুত গজাঁরোহী তীহাঁকে বেষ্টন করিল। 
বৃকোদর, পরিবেষ্টক গজযোৌধ দিগকে পাষাণ পাতের ন্যায় গদাঘাত ও বজ্ঞ- 
বিশেষ মুষ্টির আঘাত করত কুঞ্জর মগ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; তদীয় 
সিংহ বিক্রমে অসংখা করী-কুস্ত বিদীর্ঘ হইয়। রণভূমি শোণিত নিমগ্ন হইল। 
মহাবাহু এইরূপ অপরিসীম বাহুবলে অরাতি গণের করীযুদ্ধে জয়ী হইয়! 
ত্রিপুরদলী ত্রিশৃলীরন্যায় গদাহস্তে সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
পার্শ্ব, পশ্চান্ সম্মুখ ? সর্ব দিকে তাহার লক্ষ চলিল?; তিনি কথন গণা, 
কখন অসি, কখন ধন্ুদ্ধর হইয়া! অনিবার্য কালাগির স্তায় প্রদ্াহ-শক্তি 
প্রকাশ করিলে তাহার ক্রোধ উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইয়। আসিল। 
তিনি রণ স্তর অবলম্বন করিয়! ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল পরাক্রমী দশপুত্রের 
নিহস্ত। হইলেন। তখন কুরু সৈন্যের ভীমসেনকে নর-কৃতান্ত জানিয়! 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আস্ত করিল। কৌরৰ রথীগণ আপনাপন 
চক্ষের উপর রাজপুত্রদের পতন দেখিয়া ভীমসেনকে মৃতস্বজনের সহযাত্রী 
করিতে নীর বর্ষণের ন্যায় নিরন্তর অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহা 
বাহু ভীম অচলের ন্যায় নিশ্চল ভাঁবে প্রতিপক্ষীয় অস্ত্র রাঁশি ধ্বংসকরত 
পুনরায় সৈন্য সাগরের নবমন্থন আরম্ত করিলেন । গজারোহী ভগদন্ত 
পুনঃ পুনঃ তাহার অটল বীরত্ব দেখিয়। প্রাগ্জোতিষী গজরাজকে সৈনিক 
বিপক্ষে চালিত করিয়। তাঁহার উপর উপধূ্ণপরি অস্ত্র প্রহার করিলে 
পাওুকুল পরাক্রম ভীম দারুণ আঘাতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসপতি 
ঘটোৎকচ পিতার মুচ্ছ ও মহাগজের অতুলম্পর্দ৷ দেখিয়া! অমান্ুষী মায়! 
রণের অবতরণিকা করিলেন। তাহার মায়াবলে প্রীরাবত্ত, অঞ্জন, বামন 
ও মহাঁপদ্ম এই চতুর্দস্তী দ্িগগজ চতুষ্টয স্থষ্ট হইল। রক্ষোনাথ জাতীয় সেন! 
সমবেত মাঁয়াগজ অবলম্বন করিয়! সৈন্য প্রাগ পতির সহিত রণাঁরন্ত করিলে 
প্রাগজোতিষী বারণ মায়াগজের দস্তাঁধাতে আর্তনাদ করিতে লাগিল; 
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ভগদন্তও রাক্ষমীমায়ায় উল্ভাস্ত হইয়া সচিত্তিত হইলেন। রক্ষ্যো রথীরা 
নরমাংস চর্বণ করিতে করিতে শৃন্যদেশ ব্যাপিয়। জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। 
মহাবীর ভীম্ম নিশাচর বৃন্দের বিপুল জয়নাদে সন্দিহান হইয়া! দ্রোণাদি 
বীরবর্গ সহিত ভগদত্বের সহায়তা পথে আগমন করিলেন; পাঞ্চাল-সঞ্জ়- 
সোমকেরাও ঘটোৎকচের শাস্তিরক্ষায় উপনীত হইলেন। ছিড়ীম্বা কুমার 
যৌধিষ্টিরী সাহায্যের বিন্দুমাত্র না লইয়া মায়াময় দিকৃহস্তী, ও স্বকীয় 
বাহুবল, এবং রাক্ষস নিকর দ্বারা পিতৃশক্র দলন করিতে লাগিলেন । তদীয় 
করীবৃং্হতি শূর-গর্জন ও তৃর্ধ্য ধ্বনিতে কুরু বাছিনীরা ত্য্রান্ত হইয়া 
পড়িল। এমত সময় দেব দিবাকর স্বভাবের চক্ষৃহরণ করিয়া আকাশের 
পশ্চিম প্রান্তে অদৃশ্য হইলে অবহার জনীন শঙ্খনাঁদ হইল। ভারতী সেন! 
রণভূমে শান্তি যবনিকা পতন করিয়। স্বন্ব শিবিরে গমন করিলেন। 

মহারাজ দুর্ষ্যোধন ভ্রাতৃশোকে শাস্তির স্থখময়ী কৃপা হাঁরাইয়া সায়ংকৃত্য 
সমাপন পূর্বক পিতামহ্রনিকট গমন করত মনোছুঃথে কহিতে লাগিলেন, 
পিতামহ! এই পারশূন্য ত্রিভুবন মধ্যে আপনি অদ্ধিতীয় বীর এবং দ্রোণ, 
কপ অশ্বখামাদি অজেয় পরাক্রম শালীরাও আপনার উপযোগীতায় ব্রতী 
আছেন; তবু পাগুবগণ কোন্‌ দৈববলে বলীয়ান হইয়া আপনাদের ভব- 
বিজয়ী যশঃ লোপ করিতেছে) কোন্‌ দেখ প্রসন্ন হুইয়। তাহাদের নিত্য- 
বিজয় বিধান করিতেছেন ? 

ভীন্ম কহিলেন, ছূর্ষেযাধন! হিনি অমিত, অসঙ্যেয়, সতক্রিয় ও আত্ম- 
যোনি, ধিনি জয়, যোগাত্মন্, এবং আত্মভৃত ব্রহ্ম; সেই পরম গৃহা, পরম- 
পদ শাশ্বত পুরুষ হরি আপন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম প্রিয়তা গুণে পাওববন্ধু হুইয়া- 
ছেন। পাগুবের হরিপদ পারসেতু অবলম্বন করিয়। ভারতীয় অকুল 
সমরার্ণবে কুল প্রাপ্ত হইতেছে । “্যতোধর্্ম স্ততোকৃষ্ণ, যতোকৃষ্ণ ততোজয়ঃ” 
এই সনাতন নিয়ম। আমর! সেই নিয়ামক বেদবাণী স্মরণ করিয়াই 
তোমাকে পাগুব গণের সহিত সন্ধি করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতেছি। 
রাজন্‌! মহাঁমহিম প্রকৃতি নাথ তৎপদবাচ্, তিনি ব্রহ্মার স্তবে সন্ধষ্ট হইয়! 
ভূমিভাঁর হরণে যদ্ুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ব্রদ্ম সম্বাদে ব্রহ্মকল্পের আদিতে 
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তন্বার!প্রদ্যয়ের এবং গ্রছ্যয় হই প্রজাপতি উত্তব হয়েন। ভগবান্‌ বিধি 
তাহাকে অনাদি, অনস্ত ও অজর বলিয়া বর্ণনা! করেন। বৎস! [জগৎপতি 
কৃষ্ণ জগতের আধার আধেয়। রস।তল তীহার পদতল, পৃথিবী মধ্যদেশ, দিক্‌ 
বাহু,অস্তরীক্ষ মন্তক, মহলোক কেশ, ত্রন্ধা মৃত্তি, দেবগণ দেহ, চন্দ্র-ুধ্য চক্ষু, 
সত্য বল, ধরণ আত্মা, অগ্নিতেজ, বায়ু নিশ্বাস শিশির শ্বেদ, অশ্থিনী-কুমার 
শ্রবণ, সরস্বতী জিহ্বা, বেদ সংস্কার, মেরু অস্থি, তরু শিরা, সলিল 
শোনীত, প্রকৃতি কর্ম, পাপ মল এবং পুণ্যই তাহার সনাতনরূপ হয় 
অতএব হে তাত! তিনি শাস্ত!, বিশ্বপিতা, ও রব; তাহার মুখ হইতে 
্রাঙ্মণ, বাহু.হইতে ক্ষত্রীয়, উরধ হইতে বৈশ্ব এবং পাদ হইতে শৃদ্রের উদ্তব। 
দেবর্ষি নারদ তীহাকে ভূতভাবন, ত্্ষর্ষি মার্কণয় তাহাকে অধিষজ্ঞ, ভগবান্‌ 
ভৃগু তাহাকে দেবাদিদেব,মহ্র্ষি'দ্বৈপায়ন তাহাকে অতেক্দিয়,মহ্র্ষি প্রচেতাগণ 
তাহাকে প্রজাপতি, সপ্তর্ধিবর অঙ্গির তাহাকে বিশ্বরূপ, মহামুনি দেবল 
তাহাকে অব্যক্ত এবং তপোধন সনৎস্ুজাতাদি যোগীবৃন্দ তাহাকে 
ও-তৎ-সৎ, নামধেয় অমর্ভব্রন্ধ নির্দেশ করেন। কুমার! নিরীন্দিয়, নিয়ন্ত। 
সেই দেবারাধ্য বিশ্ববিতু শ্রীরঞ্ণ পাগবের ধর্ম-খা, কৃষ্ণার্জুন পুরুষ পরস্পর! 
' ছায়াময়ী কায়ার ন্যায় ধর্ম বিপ্লবকালে অবতীর্ণ হইয়! জগতের মহাকাগ্ডাবলী 
ংসাধিত করেন। অতএব কাহার সাধ্য নিষ্পাণব। করিয়। মহীতলে জয়- 
ঘোষণ! প্রচার করিবে! তিনি এই বলিয় ক্ষান্ত হইলে নিসর্গের অবশ্যন্তাবী 
গতিকে বিবেক. একবার মাত্র আসিয়া ছূর্য্যোধনের হৃদয় স্পর্শ করিল। 
মহারাজ মুহূর্তেকে ই আবার পূর্বভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পাওবের পরাজয় 
ধ্যান করিতে করিতে বিশ্রাম মন্দিরে গমন করিলেন। 
অনস্তর (পঞ্চম দিবসে) পূর্বাকাশ লোহিতা'ভ হই অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য 
ধারণ করিলে পুণ্যময় বেদগাত্‌ মহর্ষিরা! বেদধ্বনি উচ্চারণ করিম প্রকৃতির 
মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ মযুখমালীর আয্মক্িম নবীন মূর্তি 
আকাশের প্রান্তে শোভ| ছড়াইতে লাগিল। পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমা। যামিনীর 
বিহুনে পারুবর্ণ হইয়। গগণ পথে বিরহ ভার লইয়া! চলিলেন। ভারত- 
বীরগণ প্রাতঃক্রিয়া সমাপন পূর্বক সমরের দুর্বিষহ ভার স্কন্দে লইলেন। 
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কৌরব পক্ষে মকর ব্যহ পাঁওব পক্ষে শেন্য বাহ রচনা হইল। পক্ষত্বয়ের 
মহা মহা বীর সকল ব্যুহ প্রবেশনে গমন করিয়া কুল জননী শক্তির অভিনয় 
করিতে লাগিলেন । পরস্পরের তীক্ষ ক্ষপাণ ও নিশিখ বাঁ দ্বারা অরাতি- 
গণের উষ্কীষাবরণ ভূতলে নিপতিত হইয়া নীহারময় হিমাপ্রি চূড়া খণ্ডের 
ন্যায় শোভা! ধারণ করিল। রথীগণ কেহ জয়ী কেহ পরাজয়ী হইয়াও পুনঃ 
পুনঃ অভিনব বিরোধীর সহিত প্রতিকূলতায় দীক্ষিত হইলে ধর্মের 
অনন্ত শক্তি প্রসাদে পাগুবগণ অপেক্ষারত প্রবল হইতে লাগিলেন । শৃরজেত 
ভীম্ম ভীমসেনকে প্রধান বীরনেত।| দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ ও সুশাণিত 
সায়ক দ্বার! তদীয় মহাঁশক্তি ছেদন করিলেন- আশ্চর্য্য রণ শিক্ষা- দেবব্রত 
ুহুর্তেকে অন্যবিধ অসহনীয় শর সন্ধানে সাত্যকি আদি রথী পমবেত 
তাহাকে প্রপীড়ন পূর্বক অবাধে বিজিত সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে লাগি- 
লেন। তাহার শরজৌতে কাহার হস্ত, কাহার পদ, কাহার জর্ধাঙ্গ শত- 
থণ্ড হইয়া] রক্ত সাগরে গিয়া! মিশিল। পাগুবগণ কুরুসৈম্ত অধিপতিকে 
আপনাদের পরাজয়ের কারণ ভাবিয়া প্রাণপণে তাঁহাকে নিবারিত করিতে 
লাগিলেন-রণ যজ্ঞের চারিদিকেই রক্তের পূর্ণাহুতি--ভীমধন্বা অশ্বথাম! 
উহার অন্যতম খন্তিক ধনগুয়কে লক্ষ করিয়! ছয় শরে তদীয় মন্ম্মরভেদ করত 
প্রতিশোধরূপ তাহার পঞ্চবাথে তিনি খণ্ড শরাসন ও মর্মাহত হইয়া পড়ি- 
লেন--জাতক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইল--বীর শ্রেষ্ঠ অশ্বথামা অন্য ধন্থ 
ধারণ করত সপ্ততি শরে বাস্থদেব এবং নবতি শরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন__ 
উত্তয়েই সম শিক্ষিত--তীহাদেয় অন্ত্রপ্রয়োগ-প্রতিসংহার এবং রম্ধ,ভেদ 
সমানভাবে চলিতে লাগিল । দিগন্তরে মহাবীর অভিমন্থ্য আদর্শ শূর হইয়! 
তুমুল যুদ্ধ করত ক্ষুরবাণে চিএসেনকে সপ্তবাণে পুরুমিত্রকে অন্যতম সপ্ত- 
শরে তীম্মকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদের সন্মুখীন প্রচুর সৈন্য সংহার পূর্বক 
সিংহনাদ করিতে লাঁগিলেম। তীহার শরানলে বিশাল কুরুদল পতঙ্গপালের 
ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল। এদিকে মহাঁবাহু সাত্যকি গৃহীত শরাসন হইয়া 
ধারাবর্ধী জলদ জালের স্ায় শরপাঁতন করত কুরুসৈন্য নিহত করিতে করিতে 
গ্রচুর জনতার মধ্যে চলিলেন। মহাবলী ভূরিশ্রবা সাত্যকির এই অসীম 
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নির্ভীকত। দেখিয়া রথারোহণে তাহার অভিমুখীন্‌ হইলেন _রণরঙ্গে নূতন 
প্রহসন--সম শক্রকে আগত দেখিয়া! সাত্যকির রথ৪ সেই পথে ধাবমান 
হইলে আপাত, সক্ঘর্ষণে রথদ্বন চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার! বির হইয়। অসি 
চর্ম ধারণ করত আক্রমণ পরিক্রমণাঁদি অসি প্রাজ্ঞতা সহকারে পরম্পরার 
রন্ধান্বেষণ করত বাহজ্ঞান শূন্য হইলেন। তখন ভীমসেন ভীমবাহু সাত্য- 
কিকে এবং ছুর্য্যোধন অসীম সাহসী ভূরিশ্রবাকে স্বরথে নীত করিলেন । 
এমন সময় দিব! প্রকৃতির জ্যেতির্ধ় মূর্তি মলিন হইলে সন্ধ্যাজনিত অবহার 
হওয়ার উভয় পক্ষ সমর কাহিনী বলিতে বলিতে স্ব স্ব শিবিরে চলিলেন। 
অনন্তর (ষষ্ঠ দিবসে) শর্করী পরিশেষ হইলে প্রকৃতির বংশীধ্বনি স্বরূপ 
কৌকিলার কণম্বরে জগৎ জাগিয়! উঠিল। কুস্থম কুলের অনৃশ্ত অনুগুলি 
শীতল বায়ুতে চাপিয়া দিগ্‌ দিগন্তরে উড়িয়া! চলিল। স্থবিমল পূর্ব্ব গগণে 
চিন্তামণি রত্ধের ন্যায় দিনমণি আবিভূর্ত হইলেন। কবিগণ কায়মনে 
নিদ্রাদেবীর নিরাকার প্রতিমা! বিসর্জন দিয়া রামময়ী ধরিত্রী সুতার, শিব 
মোহিনী গিরিজার ও শক্তি রূপিণী রাধিকা আদির গুণগান গাথিতে 
কল্পনার ধ্যান আরম্ত করিলেন। ভারতীয় পক্ষদ্বয় ভারতের সর্ধনাশকর 
দ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন। গাব পক্ষে মকর ব্যৃহ কৌরব পক্ষে ক্রৌঞচ ব্যৃহ 
নির্মাণ হইল। যোৌধগণ জীবন উপেক্ষা করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে 
লাগিলেন। কালপুরুষের অট্টহাসী স্বরূপ অবিরত অস্ত্রের ঝন্‌ ঝন্‌ শ্রুতি- 
গোঁচির হইতে থাকিল। পাতুকুল সহায় বৃকৌদর ভয়তঙ্িনী শক্তির স্মরণ 
লইয়া! ভূজবেগ ও চরণ প্রহারে সৈন্য দলন পূর্ব্বক রক্তমাংসময় পথ প্রস্তুত 
করত লোকারণ্যে প্রবেশ করিলেন । তদীয় উন্নত কিরিটা রথবাজী পরি- 
বেষ্টিত শক্ত সঙ্কুল স্থলে অদৃশ্ত হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্য় ও তদীয় অন্ুগমনচ্ছলে 
কালের করাল বদনে শত সহত্র নরবলী দান দিয়া তাহার সমীপে উপস্থিত 
হইলেন। তখন বৃত্র-বাঁসধের ন্যায় বীরদ্বয় একত্র হইলে ধার্তরাষ্ট্রগণ দিক্‌ 
বিদিক্‌ হইতে আসিয়। তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন-_বিন। যুদ্ধে বিজয় 
লাভ-__চিত্রযোধী ধৃষ্টছ্য় বিশেষ যুদ্ধ না করিয়!দৃষ্টমাত্র মোহনান্ত্র পরিসন্ধানে 
তীশ্বদ্দিগকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন- তাহারা একবারে নিস্তব্ধ__ 
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ভ্রোণীচার্ধ্য আগমন পূর্বক তাহাদের সংজ্ঞা দান করত কৌরবজেত্‌ ধৃ্টদ্যুয়ের 
সহিত মহারণে মত্ত হইলেন । মহা চার্ধ্য ৪দ্রাণ ভল দ্বার! তাহার শরাসন ছেদন 
এবং নিশিখ শত শরে তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টছ্যয় খণ্ড চাপ 
হইয়া অন্ততম রমণীয় ধনু দ্বারা হেমপুজ্ঘ সপ্ততি শর নিক্ষেপ করত তীয় 
মর্ধ্ বিদারক হুইলেন। স্থবীর ভ্রোণ অচল সহিষ্ণুতা বশতঃ পার্যতের শর 
সহ করিয়! বহু অস্ত্র গ্রয়োগ প্রতিসংহারের পর তদীয় ধম্গ-ধবজ এবং অশ্ব 
সারথি ছেদন করত তাহাকে বিমুখ করিলেন। সনাথ পাগুবসেন। আচার্ষ্য- 
পরাক্রমে অনাথ হুইল । তিনি শরাঘাঁতে যৌধিটিরী বীর লোকারণ্যকে 
বিজন প্রান্তর করিয়া তুলিলেন-_-জয়লক্্মী উভয় পক্ষপাতী-_দেখিতে 
দেখিতে পাব গতপরাজয় আবার কৌরবদল মধ্যে পর্য্যবসিত হইল । নকুল- 
নন্দন সতানিক, কৌরব সহযোগী ছুষ্র্ণের শীরশ্ছেদন এবং ভীমার্জুনাদি 
মহামহা রথীগণ অসঙ্ঘয ৰীরদল দলন করিলেন। মহারাজ দুর্যেযাধন শত্র- 
দিগকে নবোদিত রবির ন্যায় তেজোনুখ দেখিয়া! ভীম্ম, ছুঃশাসন ও বিক- 
এাদি মহাযোধ নিচয়কে তাহাদের প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত করিয়া ভাবি 
আশার বশবর্তী হইয়। রহিলেন। ক্রোধাসক্ত রিপু পরম্পর1 পরস্পরের 
আঘাত প্রতিঘাতে রক্তাক্ত হইয়। বিকসিত পলাশ তরুরাজীর ন্যায় শৌভা- 
ধারণ করিলেন। তখন ভগ্নান্ত্রের ধবংসশীল তীরের গতায়ু শোশিত সাগরে 
ভগ্নরথ সিন্কুপোতও মৃতজীব নিমগ্ন জলযাত্রীর ন্যায় দিকে দিকে ভাসিতে 
লাগিল। এমন সময় নলিনী নাথ সর্ধ নিয়স্তার অন্থুজ্ঞ৷ পালন করিয়া সায়ং 
স্থযোগে ছায়াদেবীর বাসর সধ্যায় গমন করিলে পক্ষগণ কর্তৃকুলের অবহার 
স্থচক শঙ্খধবনি শুনিয়া শক্রতা পরিহার পূর্বক আপনাপন *শিবিরে 
প্রস্থান করিলেন। | 

অনন্তর (সপ্তম দিবসে ) উধাদেবীর "্পুনরুখান হইলে শশী যামিনী 
উভয়েই সমস্থুখে বঞ্চিত হইয়া চলিলেন, | নৈশতুষারশ্রবস্থমতীর হিমাচল 
চুড়ায় নবমন্লিকাব ন্যায় শোভাধারণ করিল। শীতল বায়ু রাশি রাত্রিশেষে 
শৈশব শক্কি ধরিয়া রাজরাজেশ্বরী প্রকৃতিকে শাত্তিদান করিতে লাগিল । 
মেঘ শূন্য গগণাসনে কিরণ_মালী আদিত্য অবতীর্ণ হইয়া আকাশ জননীর 
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নিলীম লিমস্তে নিসর্গের সিদদূর দান করিলেন। ধর্মশীল পাঁগুবগণ হইতে 
বজজাখ্য ব্যুহ এবং কাল প্রাপ্ত কৌরবগণ হইতে মণলব্ৃহ নির্মিত হইল। 
বীরগণ পূর্বাহেরন্যায় আবার মহাসংগ্রামে মত্ত হইলেন। মহাঁবল ভ্রোণ 
অতুল শক্তি চাঁলন1 করিয়া বহুল রর্থী-পদাতি ধ্বংসকরত একবাণে রখীরাজ 
শঙ্খের মস্তক ছেদন এবং অপরাপর বাঁণে বিরাটাদি প্রধান যোদ্ধ বর্গকে 
বিমুখ করিলেন। শিখন্তী, অশ্বথাম। কর্তৃক শূন্যরথ হইয়া! সাত্যকির রথে 
অধিরুঢ হইলেন। বীরবাহু সাত্যকি তীহাঁকে আশ্রয়দাীন করিয়া গুরু- 
পদদিষ্ট ইন্্রান্্র প্রভাবে অলখুসের রক্ষমায়া অপনীত করিয়া! দিব্যশর 
সন্ধানে তাহাকে পরাস্ত করিলেন। অজ্জুনপুক্র ইরাবান্‌ অমানুষী বীরত্ব 
প্রদর্শন পূর্ব্ণক বিন্দ-অন্থবিন্দ বীরদ্বয়ের সহিত ঘোুরযদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
স্থানে স্থানে শূরগণের এইরূপ অস্ত্র বিলাস হইতে লাগিল। দিগস্তরে 
প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত অন্তকরূপ হইয়। শ্রেণীবদ্ধ পাব বাহিনীকে 
ছিন্নভিন্ন করিতে লাঁগিলে মহাবাহু ঘটোৎকচ তাহার প্রতি ধাবমান 
হইলেন | তদীয় প্রতিরোধে পলায়িত পাগুব সেন! দলস্থ হইল। কিড়ীস্বা- 
নন্দন বারিবর্ষণের গ্তায় ভগদভ্ের প্রতি অক্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
স্থশিক্ষিত ভগদত্ত ক্রমে ক্রমে রিপুকুলাস্তক শর সমূহ সংহারকরত বেগগামী 
তীক্ষশরে তৈমীকে বিদ্ধ করিলেন। বীর্ধ্যশালী ঘটোৎকচ তাহাতে পদমাত্র 
বিচলিত না হইয়। তিরধ্যক সংগ্রামে সৈন্য দলন এবং লন্মখ অংগ্রামে আপ- 
তিত চতুর্দশতোমরব্যর্থ করিয়া শ্বকীয় স্থচীমুখ শরাঘাতে তাঁহাকে রক্তদেহ 
করিয়া তুলিলেন। এইরূপ মুছমুহঃ শর বিক্ষেগে তৃণীর পরিশূন্য হইলে 
তগদত্বের সশস্ত্র জনিত শঙ্কা তাঁহাকে রণভূমি হইতে অপসরণ করিল। 
এদিকে নকুল-সহদেবের সহিত মদ্্রপতি এবং শ্রতাযুর সহিত মহারাজ যুধি- 
ঠির সমরের ভীর্ষণ বিভীষিকা! দেখাইলেন। বলবান শ্রতায়ু, ধর্মের 
প্রথমাগত সপ্তশর ক্ষয় করিয়। স্বীয় সপ্তম সাঁয়কে তাহার মর্প বিদ্ধ করি- 
লেন। নরনাথ ঘুধিষটির শ্রুতায়ুর শরে অধীর হুইয়া! বরাহকর্ণ বাণে তাহার 
শরাসন ছেদন এবং ভাস স্বারা”তীহার ধ্বজ কর্তন করিলে ক্রতাযুর 
নবতন সপ্তশর পুনশ্চ তীহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মহাভাগ যুধিষ্টির 
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উপধুর্ণগরি প্রহার পীঁড়নে ধৈর্ধ্য চাত হইলে তাঁহার ক্রোধানল সংসক্ত নয়ন 
নবীন অরুণ যুগের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অমর বৃন্দ তদীয় মানসিক- 
বিকার দেখিয়া! কুরুগণের চরমকাল অন্থভব করিতে লাগিলেন। আত্মসং্যমী 
ধর্মরাজ আত্মশাসন বলে সততার সীমাতিক্রমী ক্রোধ ম্বরণ পূর্বক গ্রভ- 
মান্‌ শররাশিতে তাহাকে বিরথ ও আহত করিয়া! বিমুখ করিলেন। তখন 
ধর্মরাজের চির সান্তসুর্তির বৈষম্যভাব দেখিয়া সৈন্যেরা ভীরুতা! প্রদর্শন 
করিলে তেজোশালী কৃগাচার্্য স্বপক্ষের অনুকূল ভীরুতা বিপঙ্গদূলে অর্পন 
করিতে অগ্রসর হইলেন।-রথীশরেষ্ঠ চেকিতান্‌ তাহার গতিরোধ করায় রণ- 
পণ্ডিত কপ হাসিতে হাসিতে তীয় ধন্শর-নারথি ও বাজী-বিমান উভয়ই 

ংস করিলেন। টেকিতান্‌ গতমাত্র অপমান হইয়। সত্তর গদা গ্রহারে 
আচাধ্যকে ভগ্ররথ করিলে শারদ্বতের সহত্ত্ বাণে তাহার বজ্জসারময়ী গদাও 
খণ্ড খণ্ড হইল। চেকিতান্‌ গদাক্ষয় ও শর যোজনার সময় না পাইয়া অসি 
নিফাশন করিলেন) কৃপাচারধ্য ও শরচাঁপ ত্যাগ করত অমির মহায় লইলেন-_ 
উভয়েই মমান অপি-বিদ্যাবিদ্‌_-তাহার! নিরলস হইয়া অলি রণ করত নিরস্তর 
আঘাত গ্রতিঘাতে পরম্পরেই মোহ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে তেজোরাশি 
অভিমন্ত্য ভয়ঙ্কর সমরে কৌরব দমন করিতে লাগিলে অশ্বখা1ও বিকর্ণাদি 
মহারধীগণ তাঁহার প্রতিদন্দী হওয়ায় অভয়াস্মা অর্জুন, কুমারকে শক্র সাগরে 
সন্তরণ ও পিতামহকে স্বপক্ষ পীড়ন করিতে দেখিয়া! শ্রেতাশ্ব যোজিত রথে 
তথায় উপনীত হইলেন। অর্জুন-অর্জুনীর একত্র সমাগম ও ক্রমে ক্রমে ভীম 
গ্রতৃতির একতা! বর্ধন দেখিয়া কুরুদলে মহীন্‌ কোলাহল গড়িল। তখন 
কৌরবের ভীন্ম প্রভৃতি মহারথগণ আপ্তবল রক্ষায় এবং পরপক্ষ নিধন 
অভিপ্রায়ে তাহাদের সন্মুখীন্‌ হইয়! রাশিরাশি শরনিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন। ভীক্মার্জুন বীরদ্বয় আপন আপন প্রতিকূল সৈন্যোপরি শরবর্ষণ করিয়! 
শুর-প্রশংসার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ভারতের মহ! সমরে ভারতী সেনা 
শোঁণিতার্জ হইল। গঞ্জ-বাজী ও সেনা! মণল দিকে দিকে খণ্ড খণ্ড হইয়া 
গড়িলে বস্থুমতী মৃততপুত্রগণকে বক্ষে লইয়া রক্তরূপ চক্ষুর জলে ভাসিতে 


.. লাগিলেন। এমত সময় সহশর দীধিতি ভাস্বর অন্তাচলে গমন করিলে বীর- 
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নেতৃ বর্গ অবহাঁর সচক শঙ্খনাদ শ্রবণে কের বীতরাগ হইয়। স্ব স্ব 
শিবিরে গমন করিলেন। ্ 
অনস্তর (অষ্টম দিবসে ) শাস্তি জননী নিশা সৌর জগৎ ছাড়িয়! চলিলে 

দিবার মনোমোহিনী মূর্তি ধীরে ধীরে দর্শন দান করিল । মধুবনে মধুপ বস্কার 
প্রভাতের আগমনি গাইতে লাগিল। বিনশ্বর ভূবনে কোথায় স্বখ-শ্রোত, 
কোথায় দুঃখের শত শত উ্া ব্যাপিয়া! পড়িল। পূর্বপীঠস্থানে-উপবিষ্ট 
হুরয্যালোকে বিশ্বধাত্রী ধরা উজ্জল রূপ ধারণ করিলেন । কুরুগণ আশা কুহ- 
কিনীর ছলনায় ভূলিয়৷ যুদ্ধার্থে বিশেষ ব্যৃহ, পাওবগণ শৃঙ্গাটক বৃহ নির্মাণ 
করত রণ রঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন। প্রহারক পরম্পরের অস্ত্র সংজ্ঘর্ষণে নির্ধুম 
অনল উৎপন্ন হইল ; তীহার! রণস্থল রুধির বিধৌত করিয়া কুলগর্কের পরিচয় 
দিতে লাগিলে বীর বাহ ভীম্ম শৌর্য্যকিরণে উভদলের অস্ত্রধারীদের যশঃ- 
জ্যোতি নিষ্কল করিলেন |. তদীয় অবারিত প্রতাপে সোমক-স্থঞ্জয়েরা পদে 
পদে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইল। তখন পাওুকুলাশ্রয় ভীমসেন ভীম্ম সমরে 
আপাত-্থযোগ না পাইয়া পদাঁঘাতে তীহার সারথি সংহার করিলে 
সারথিহীন অশ্ব রথলইয়৷ ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। ভীন্মের চক্রপ্রহরী 
ধার্তরাষ্ট্রেরা কুটযুদ্ধ দেখিয়া! কাঁল-অতিথির অনস্তগ্রসর কমওলুতে 
জীবন ভিক্ষা দ্রিতে শতশত শর ক্ষেপণ করত মারুতীকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । বৃকোদর তাহাদের নির্থাত প্রহরণে আহত ফণীর ন্যায় কুদ্ধ 
হইয়া! ছূর্য্যোধন বাতীত ক্রমে ক্রমে তদীয় অষ্টজন ভ্রাতার শিরচ্ছেদন করত 
জাঁতক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম করিয়া ছুর্য্যোধনের হৃদয় কন্দরে গভীর 
শোকের শল্য নিক্ষেপ করিলেন--শৌকতাপে পাষাণ-্ৃদয় গলিয়! যায়_- 
দঢ়চিত্ব ছর্য্যোধন ভ্রাত্ৃশোকে জর্জরিত হইয়! ভীম্মের নিকট গমন পূর্বক 
কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! আপনার বাহুশক্তির পরিরক্ষণেও আমি হৃত- 
সর্বস্ব হইলাম। ঢুরাঁচার ভীম আমার সুকুমার ভ্রাত৷ গণকে অনাথের স্তায় 
বধকরিল! আপনি ধর্দের স্থায় পথ লঙ্ঘন করিয়া বংশীয় মমতায় আকৃষ্ট 
হইয়ছেন; নতুবা! সমর জলধিজলে আমি মগ্নপ্রায় হইতাম না। 

ু্য্যোধন এই ৰলিয়া ক্ষাস্ত হইলে মহাবীর ভীন্ম সংকুদ্ধ হইয়। কহিলেন 
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ছূর্য্যোধন ! পূর্ব বাণী বিশ্মরণ হইলে কেন? ভাবিতাত্মা! বিছুর প্রভৃতির 
সহিত আমরা এই জন্যই তোমাকে সন্ধি মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলাম। 
যাহ! হউক, তুমি অমূলক অন্যোগ করিয়া আমার: দৃঢ় গ্রতিজ্ঞার উপর 
দোষাঙ্কপাঁত করিও ন1; হৃদয়কেন্দ্রে চৈতন্য থাঁকিতে তোমার প্রতি সাধনে 
অধত্রশীল নহি। বৎস! নিয়তি জ্রোত চির অপরিবর্তিত, আমার ন্যায় 
অযুত মহারথীর পক্ষতা থাকিলেও তাহার গতিরোধ হইবেন । তিনি 
এই বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দান করত শঙ্খনাদ ও চাপ বিস্ফারণ পূর্বক 
পাগুবাভিমুখে ধাবিত হইলে অন্যান্য কুরুযোধেরাও তাহার অন্ুগমন করি- 
লেন। অর্জুন উরসে নাগবাল। উলপীর গর্ত সম্ভৃত মহাবীর ইরাঁবান্‌ তাহা" 
দের দলবর্দন দেখিয়া! ধু হন্তে অগ্রসর হইলেন | ক্ষণমধ্যে তদীয় শরজাল 
ক্ষণদা ভূষিত জলদ রাজীয় ন্যায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিল। তখন রণছরশাদ 
শকুনি ; গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্দবাণ,আজজৈব ও শুক নামক ছয় ভ্রাতা এবং 
মহামহা। বীরজেতাদের সহিত তীহাকে সমরাহ্ত করিয়া অন্ত্রাধাতে সরক্ত 
কলেবর ও শুন্য তৃণীর করিলে তিনি দেহবিদ্ধ প্রাস উন্মোচন পূর্বক 
সুবল সৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন ; সৈন্য বিনাঁশেও পাগব-সেনা- 
নীর ক্রোধ সম্বরণ হইল নাঁ। আর্জুনী অসি ধারণ করিয়। বৃষ ব্যতীত পঞ্চ 
মহাঁবীরের মস্তক ছেদন করত কদলীতরু কর্তনের ন্যায় রাশি রাঁশি গজ- 
বাজী ও সৈন্য সেনাপতি হুনন করিতে লাগিলেন। তাহার অসিচম্ন ও 
পরশুর অগ্রে সকলে পরাভব স্বীকার করিল। তিনি খধ্যশৃঙ্গ তনয় রাক্ষস- 
নাথ অলম্ুসেরও ধন্ুঃশর ছিন্ন করিয়! তদীয় জীবনশস্কট করিয়া তুলিলেন ; 
_ দেখিতে দেখিতে তাহাদের মায়া রণ আরম্ত-_সেই রণে ইরাবান্রে মাুল- 
বংশীয় কতিপয় সর্প সেনা অলক্ষিতে রাক্ষম দেহে আপতিত হইলে 
মায়াবী রক্ষোরাজ অবিলম্বে গরুড় গ্রতিমূর্তি ধারণ করত ভূজগদিগকে ভক্ষণ 
করিলেন_মোহই ইহ পর লোকের অমঙ্গল-_-আত্মীয়গণের মৃত্যু দেখিয়া 
ইবাবান্‌ মোহিত হইয়া পড়িলে রাক্ষস নৃশংস আচরণ করিয়া সেই নিসংস্ঞ 
অবস্থায় তাঁহাকে খড়গাঘাতে দ্বিথগ্ড করিলেন। ভীমপুত্র ঘটোৎকচ ন্যায়- 
গরত্বার বহির্ভাগে ভ্রাতার মৃত্যু দেখিয়। গগণম্পর্শী রক্ষোনাদ করত শূলী 
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শুর ন্যায় শূল হস্তে কৌরব লোকারণ্য নিরূ্ল করিতে লাগিলেন । 'সৈন্য- 
গণ আর্জুনী জলরাশি পার হইয়া আবার ভৈমী মহাসাগরে পড়িলে ছুূর্যে্যা- 
ধন অযুত গজযোধ সহিত রক্ষোরণে প্রবৃত্ত হইয়া শত শত দেশ রিপু সংহা'র 
করিলেন। ভীমনন্দন ঘটোৎকচ মান্ুষী তেজের সেই অদ্ভূত উগ্রতা দেখিয়। 
ধন্থকে গুণ যোজন! করত অনবরত শর ত্যাগ করিতে লাঁগিলেন। দুর্ষ্যোধন 
নিশঙ্ক হৃদয়ে তাছার প্রতিসংহার করত সুবিশাল পঞ্চবিংশতি নারাচে 
তাহার মর্দন বিদ্ধ করিলেন। ঘটোৎকচ, অস্ত্রাধাতে উন্মত্ত মাতঙ্গের স্তায় 
ছুরাধর্ষ হইয়া! স্থযোধন বিজয়ের জন্য এক মৃত্যু আকর্ষণী শক্তি নিক্ষেপ 
করিলে কুরুমহারাজ এক প্রকাণ্ড গজরাজকে সন্মুখে স্থাপন করত শক্তি- 
মুখে তাহাকে বিসর্জন দিয়া আত্মজীবন রক্ষা করিলেন। তাহাদের কুটযুদ্ধ 
দেখিয়। মহাবাছ ঘটোৎকচ বিষণ হুহস্কার ও বিকট আস্কালনে উৎসাহ 
বর্ধন করিয়া প্রতিযোধের সম্মুখ সংগ্রীম এবং মধ্যে মধ্যে বুতর সৈন্য 
সেনাপতি বিনষ্ট করিতে লাগিলেন_রক্ষোনাদে কুরুদেশ নিস্তব্ধ-ড্রোণাদি 
প্রবল যোধগণ সেই মহাঁরব শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন; এ পক্ষেও 
ভীমসেনাদি মহারথী বৃন্দ ঘটোৎ্কচের পৃষ্ঠ রক্ষক হইয়া অস্ত্র ধারণ করি- 
লেন-রক্ষোশক্তি অগাধ ও অগ্রমেয়-তিনি পক্ষদের প্রতি লক্ষ ন! করিয়] 
মহাঁমার আরস্ত করিলে কৌরবদের অসঙ্ঘয বাহিনী জীবনের আশা ত্যাগ 
করিল। ছূর্ষ্যোধন বিজয়াশার বিপরীত দেখিয়! পিতামহের নিকট 
খেদ করিতে লাগিলেন । তখন বিচক্ষণ তীম্ম মহাঁবীর তগদত্তকে তাহার 
প্রতিযোধ করিয়া প্রেরণ করিলে রাঁজাঁভগদত্ দ্প্রক্ৃতিক গজে আরোহণ 
পূর্বক আগমন করিয়! রণসৌকার্ধ্যে তদীয় বীরদর্প সীমাবদ্ধ করিয়া রাখি- 
লেন) কুমারও তারকাস্জুরের ন্যায় বীরদ্ধয়ে তুমুল যুদ্ধ চলিল। এদিকে মহা- 
বাহ অর্জুন নিক্ষত্রিয় সমকালীন পরশুরামের দিগ্‌ ভ্রমণের ন্যায় সৈন্য হনন 
করিতে করিতে তথায় উপস্থিত,হইয়! উহাদের রণ পরিদর্শন ও ইরাবান্রে 
নিধন বার্তা শ্রবণ করিলেন-_পুত্র শোকের দারুণ শক্তিশেল সভরে হৃদয়ে 
পতন-_ধীমান্‌ অর্জুন কুমারের নিধন বার্তা শুনিলে পূর্ণগ্ার ন্যায় তাহার 
নেত্র অশ্রজলে আবৃত হইল; তিমি ইরাবান্রে মনোমোহন মূর্তি করনা 
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করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তেজন্বী গ্রীম, সহোদরের মুখচন্ত্র পোকরূগ 
রাহ্গ্রস্ত বিলোকনে ধূৃতরাষ্ট্রের নির্বংশজনীন প্রতিজ্ঞা নবীনভাবে 
জাগরিত করিয়! ছুর্্যোধনের নয়জন ভ্রাতাকে সংহার করিলেন। 
ধনগুয়ও রণরঙ্গে পু্রশৌক বিস্বৃত হইব ভাবিয়। মূর্তিমান্‌ কৃতান্তের ন্যায় 
কৌরবদের অভিমুখে ধাবমান হইলে প্রতিবল ষুদ্রমুকুরে অসীম আকাশ 
দর্শনের ন্যায় পার্থের স্থকোমল মুর্তিতে মহাকালের বিরাট ছায়] 
দেখিতে পাইয়! পলায়নপর হইল। তখন ভীয্ম দ্রোণাদি শূরনেত্রা! তাহা- 
দ্িগকে আশ্বস্ত করত মহাযুদ্ধের সম্যক প্রতিরোধী হইলেন-_-বীরতার 
বিপুল আকর্ষণী সকলকে টানিয়। রাখিল-_শৃরগণ শরীরে রক্ত বিন্দু সত্ে 
মহানিদ্রার ভয় শুন্য হইয়। নির্ভীক পুরুষকার গ্রীদর্শন করিতে লাগিলেন । 
প্রলয় জাত শ্মশানের ন্যায় রণভূমি মৃতপূর্ণ হইয়া উঠিল। এমত সময় 
ভগবান্‌ মরীচিমালী অন্তাচল চূড়াবলম্বন করিলে পক্ষগণ শাস্তির প্রিয়- 
সহচরী অবহার শঙ্খনাদ শুনিয়! স্বাস্থ্যকর বিশ্রাম ভবনে চলিলেন। 
ছু্য্যোধন ভ্রাভৃশোকে মৃয়মাণ হইয়া মন্ত্রীগণের মন্ত্রণায় তীক্মের অবসর 
এবং কর্ণের সেনাপত্য যুক্তি স্থির করত মহা প্রতাঁপ তীদ্মের নিকট 
গমন পূর্বক আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ভারত প্রধান তীম্ম 
ূর্য্যোধনের এই অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানস্থ ধূর্জটীর ন্যায় সক্রোধ 
মুদিতনেত্রে নিরুত্তর ' হইয়া রহিলেন_ শাস্তির পুনঃ প্রবেশন_তিনি 
কিঞ্িৎকাল পরে আবার বীতঃক্রোধ হুইয় চিত্ররথ বিজয়াদি তৃত-পূর্ব 
বিবরণে কর্ণ হইতে অর্জুনের অসীম যোগ্যত| সপ্রমাণ করত “আগামী 
দিবসের যুদ্ধে অন্যতম প্রতি বিধান করিব” বলিয়! প্রিক্ক বাক্যে তাহাকে 
বিদায় দিলেন। 

অনস্তর (নবম দিবসে) রজনী অবসন্ন হইলে ফিল্গকরাজ প্রিয়স্ীর 
সহিত চীৎকার করিয়। কুলের চিরস্তন ঈশ্বরী বিরহে রোদন করিতে 
লাঁগিল। নীল আকাশে লোহিত আভ] সধূম অগ্নি শিখার ন্যায় প্রতীয়মান 
হটুল। ছুই একটা মেঘখণ্ড অঙ্গনার অঙরাগের ন্যায় গগণে দর্শন দান 
করিল। সময়ের মানদণ্ত্বকূপ দিনমণি ধীরে ধীরে উদয়াচলে উদ্দিত 
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হইয়া নিশাস্তের নৈসর্গিক সীমা দেখাইলেন। ভারতের বীরপুত্রগণ শাস্তির 
স্থখময়ী গ্রতিমাকে বিসর্জন দিয়া, হত্যাকাণ্ডে মনোযোগ 'দিলেন। তাহার! 
শক্তি পূজার মঙ্গলারণের ন্যায় তুরী, ভেরী, ছুন্দৃতি, ক্রকচ, গোবিষাণিক, 
পণব, ও শঙ-মুদক্গ ধ্বনি করিতে করিতে রণস্থলে উপনীত হইলেন । 
পাগুবের! জুদারুণ, কৌরবের! সর্বতোভদ্র বৃহ প্রস্তুত করিলেন। রণ 
বাদ্য, সিংহনাদ ও কিলকিল! রবে ব্রৈলোক্য মণ্ডল কম্পমান্‌ হইল। গ্রলয়- 
মেঘের সলিল বর্ষণের ন্যায় রথীগণ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলে সৈন্য- 
সাগর উদ্বেল হইয়া! উঠিল; অভিমন্থ্যর শরচাপ সেই মেঘমালার মধ্যে 
পুক্কর মেঘবৎ হইয়া শররূপ সজল শীগাবৃষ্টিতে রিপু লোকারণ্য শরীর 
করিল। আর্জুনী দ্বিতীয়ার্জুনের ন্যায় এই প্রকার সমরক্ষেত্রে বিচরণ 
করিতে লাগিলে তাঁহার রণ কীর্তিতে কার্তবীর্ঘ্যার্জানের নাম আবার নৃতন 
হইয়া সকলের মনে পড়িল। রাক্ষদ কুমার অলম্ুস পাব সৈন্য মধ্যে 
অপার বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিবীভূত রক্ষোযশের পুনরুদ্ধার করিলেন। 
খধ্যশৃ্ হত এইমত অন্ভুত পরাক্রমের অবতরণিকা করিলে দ্রৌপদীর 
পুক্রগণ তাঁহার সন্তুখীন্‌ হইলেন-_তীহারা৷ শৈশব কালেও পিতৃ পরাক্রমের 
অধিকারী--তীহাদের শর জালে অলমুসকে মুচ্ছিতি হইতে হইল-মুহূর্তেকে 
চেতনার পুনরুখান-_রাক্ষমপতি আবার সচেতন হইয়া সেই শৈশব সাহ- 
সের অতুল তেজস্বীতা দর্শনে অপেক্ষাকৃত রোষপরবশে অন্ত্রাধাতে তাহা- 
দ্দিগকে বিরথ ও বিবর্ণ করিলে তীহার। পঞ্চশাঁখ রক্তীশোক তরুর ন্যায় 
শোভা ধারণ করিলেন। বিক্রাত্ত অভিম্থ্য ভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রাতা" 
গণকে বিপন্ন দেখিয়! সুতীস্ক নয় শরে অলম্ুসের দেহ বিদ্ধ করিলে রক্ষোরাজ- 
অনর্গল শৌণিত ধারার পুষ্পিত কিংগুক তরু আকীর্ণ মৈনাক পর্বতের স্থাঁয় 
দু শ্ত হইয়। রণ হইতে অস্ত হইলেন। অভিমন্থ্য শরদ্ধপ মন্দর গিরিতে 
সৈন্য সমুদ্র মস্থন করিতে লাগিলে কুরুসৈন্য মধ্যে আর্তনাদ ও বিষাদের 
ধ্বনি প্রকাশ হইল। মহাঁবাহু ক্কপ গ্রাণভয় বিহ্বল সেনানীগণকে রক্ষা 
করিতে অভিমন্্যর প্রতি ধাবমান হইলেন--সহ্স প্রতিবন্ধক--নরোত্বম 
সাত্যকি তহার গতিরোধ করত গউনৌন্ুখ তারক! রাশির ন্যায় .শত শত 
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সহম্র সহস্র শর বর্ষণ করিলেন। দ্বিজরাজ কৃপ স্বীয় বাণে মহারথ সাত্যকির 
বাণচয় ধ্বংস করত মণিময়ী কাল ভূজঙ্গিনীর ন্যায় নয় শে তাহার বঙ্ষঃ 
ভেদ করিয়া! বীরতাঁর পর্য্যাপ্ত পরীক্ষা দেখাইলেন। তখন ইন্ত্রীশনির 
ন্যায় সাত্যকির নিক্ষিপ্ত অন্য এক শর কৃপের উদ্দেশে চলিল। বীরবর 
অশ্বথাম! সেই শর কর্তন “করত মাতুলের প্রতিকূল সমর বীর্ধ্যূলে ক্রয় 
করিয়া! লইলেন। সাত্যকি শারদ্বংকে পরিত্যাগ করিয়া অনাহুত ভ্রোণা 

চার্ধ্য স্থতের প্রতি অর্ধ, অর্ব,দ শর নিক্ষেপ করিলে ধারশ্রেষ্ঠ অশ্বখামা 
বিষম সন্ধানে তদীয় শর শরাসন ছেদন এবং রক্ত মোক্ষণ করিয়া তাহাকে 
বিব্রত করিয়! তুলিলেন। সাত্যকি কুলগর্কে পরক্ষণেই উপশমের প্রতি- 
চ্ছায়। লইয়া সদাগতি বায়ুর ন্যায় বৈরি পরিনাঁশক অন্ত্র সকল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন_-অমর কলেবরে মায়ার কটাঙ্ষপাত_বীরেগ্র ড্রোণ 
সাত্যকি সংগ্রামে পুত্রের স্বীমপতনের অবসর ন1 দেখিয়া স্বভাব জননী 
মায়ায় সাত্যকির প্রতিযোধ হইয়া দীড়াইলেন। অদ্বৈত রথী অর্জুন প্রিয় 
শিষ্য সাত্যকির প্রতি বুলোকের আক্রমণ দেখিয়া অফ়াতি পুঞ্জের শীর্ষ 
স্বরূপ মহাঁরথ দ্রোণের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের গুরু- 
গৌরৰ শিষ্যপ্রিয়তা অন্তর্শালা ফ্তবারির ন্যায় অন্তরে রহিল, তাহারা কর্তব্য-. 
কার্ষ্যের বশত৷ স্বীকার করিয়া! তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই কালে 
বিপুল বীর্ধ্য.বুকোদক্টরথ হইতে অবত্তরণ করিয়া! শক্র সৈন্য সংহারোন্থুখ 
হুইলেন। তীয় পাদচা'রণ দর্শনে হস্তীযোধের! হস্তী আরোহণে ভূকম্পন 
করিয়া সার্দিগণ অশ্ব খুরাধাতের খট্‌খট্‌ ধ্বনিতে দিগ্‌ ব্যাঁপৃত করিয়। 
তীহাকে বেষ্টন করিল। বৃকোদর,বীরতদ্রের ন্যায় নির্ভয়ে হৃদয় বান্ধিয়! 
বিজয় প্রয়াদী অরিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তীয় কর রূপ 
কেশরী-নখরে শতশত করীকুস্ত বিদীর্ণ হইলে জলদ-কায় স্বিরদ মণ্ডল 
হইতে জল প্রপাতের ন্যায় রক্ত ধার! পড়িতে লাগিল। তিনি হয়-হস্তীর 
মেদ-মাংস ও বস-রুধিরে সাক্ষাৎ কদ্র দেবের শোঁভ ধারণ করিলেন। 
তাহার সহযোগী বীরবৃন্ চ্ৈরবের ন্যায় তদদীয় সহায়ত! করিতে লাগিলেন। 
তখন রিপু কুলাস্তক তীগ্ম পর সৈল্তে যুহুযুঃ জয় ছুনদুতি শুনিয়া তাহাদের 


কুরুবংশ। ৪১৭ 


বহু বীরগণের প্রতিকূলতায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন_রিপু 
উৎসাহের অপসরণ--গঙ্গাপুত্র নিরন্তর বাণবৃষ্টি করিয়া শক্রমধ্যে রক্ত 
গঙ্গার আবিষ্কার করিলেন। তিনি গতিশীল বায়ুর ন্যায় অন্তর প্রয়োগ 
করিয়া কুরুদেশের চিন্তা মেঘখণ্ড যৌধীষ্টিরী অঞ্চলে স্থাপন করিলে কুরু- 
দলে আননের পূর্ণ চন্দ্রোদয়, পাওব-দলে বিষাদের কৃষ্ণ রজনীর আবির্ভাব 
হইল। শূৃরগণ তাহার বিক্রম গীতি বদন ভরিয়া গাইতে লাগিলেন। জগৎ 
চিন্তামণি, কুরুকুল পরিভ্রাতা ভীন্মের অলৌকিক উগ্রতা দমনে রথযোগে 
অর্জুনকে লইয়া তাঁহার নিকটবর্তী করিলেন। তীহাঁদের তুমুল সংগ্রাম 
দেব-মানবের দর্শনীয় হইয়া উঠিল। তীক্মার্ঞুনের শর গ্রহণ প্রয়োগ কাহা- 
রই দৃষ্ট গোচর হইল ন]। ইন্্রচাপ, সদৃশ শরচাপ নিয়তই বৃত্তাকার সুর্যযম- 
ওলবৎ লক্ষিত হইল। তীহারাও সেই কল্পিত কুর্যমগুলের আধার স্বরূপ 
উদয়-অস্তাচল অনুমিত হইতে লাগিলেন। নরকেশরী শাস্তনব তৃতীয় 
পাগুবের সহিত এমন দারুণ সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়াও মধ্যে মধ্য প্রচুর 
সেন! বিনাঁশ.করত কৃষ্ণার্জুনের নব নীরদ অঙ্গে শরাঘাত করিয়া! গৈরিক 
অঙ্গ-রাগের ন্যায় শোঁণিত পাত করিলে তগবান্‌ বাস্থদেব দেবব্রত সমরে 
পাগুব সৌভাগ্যের অধোঁপতন দেখিয়! ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। 
তাঁহার অঙ্গ হইতে পীতাড মণিময় উত্তরী খসিয়া পড়িল। তিনি কষা 
গ্রহণ পূর্বক ভীন্মকে প্রহার করিতে ধাবিত হইলে মহাজ্ঞানী ভীম্ম করযোড় 
ও সজল নয়নে তাঁহার আসাপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নরখধি পার্থ 
হৃধীকেশকে ভীন্ম বধে উদ্যত দেখিয়া। দ্রুতপদে গমন পূর্বক [তদীয় পদদ্য় 
ধারণ করত কহিতে লাগিলেন, নারায়ণ! আঁপনি নিবৃত্ত হউন। ভক্তা- 
ধীনভায় প্রতিজ্ঞা ভন্ন করিয়া চির নির্শাল সভ্য সনাতন নামে কলঙ্ক 
যোগ করিবেন না। আপনার ইচ্ছায় শঙ্করের শঙ্কটকাল উপস্থিত হয়, 
আঁপনি ভারত যুদ্ধে অস্ত্রধারী হইয়া সেই নির্বিকল্প ভাবের খর্বত! প্রদর্শন 
করেন কেন? বিশেষতঃ ভীম্ম বধের প্রতিজ্ঞা খণে ও পদে বিক্রীত রহি- 
যাছি, অতএৰ সহজ্র সহ কারণ থাকিলেও এ অধ্যরসায়ে ক্ষান্ত হউন। 
তিনি এই বলিয়া তাহার প্রত্যানয়ন করত হত্যাকার্ষ্যে মনঃ সংযোগ 


৪১৮ কুরুবংশ | 


করিলে উতয্ন পক্ষের যোদ্ধার একাগ্র হইয়া! অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তীহারা ফুলসহারের ন্যায় অস্ত্র গ্রহার সহ্য করিয়া আর্ধ্য- 
সাহসের অটল ভিত্তি জগৎ যুড়িয়৷ প্রোথিত করিতে লাগিলেন। এমত 
সময় ভগবান্‌ সহন্াংগ্ড নৈশবিরামে গমন করিলে তামসীর কৃষ্ণাময়ী মূর্তি 
ধরায় আশ্রয় লইতে আিল। পক্ষগণ সেই উপযুক্ত সময়ে সংগ্রামে বীতঃ- 
রাগ হইয়! সঙ্কেতান্সারে অবহার করত শিবিরাভিমুখে চলিলেন। 

মহারাজ যুধিষ্ঠির শিবিরে গমন করত পিতামছের প্রতাপ ন্মরণ পূর্বক 
জয় লাঁতে হতাশ হইয়া! স্থযুক্তি পরিলাভের জন্য ভ্রাতাগণ ও ভবভয় পরি- 
ভ্রাতা জনার্দনের সহিত তীক্মের সমীপে গমন করিলে তিনি স্থযোগ্য 
সম্তাষণে তাহাদ্দিগকে গন্তব্য-কারণ জিজ্ঞান্থ হইলেন। ধীমান্‌ যুধিষ্ঠির 
গিতাঁমহের আদেশে বিনয়াবনত হইয়া কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! 
আপনার সতেজ সংগ্রাম দেখিয়। আমরা! জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। অত- 
এব কিন্ধূপে সমরার্ণবে কুল প্রাপ্ত হইব, ইহার সছুপদেশ দিন্‌। প্রতে।! 
আমর! বাঁজননদন হইয়। চিরদিন বন মানবের ন্যায় যে বন ভ্রমণ করিতেছি, 
ইহাতে কি আপনার সরল হৃদয়ে কিছুমাত্র মমতার আবেগ হয় নাই? 
হায়! পাগডবের দূরদৃষ্টে অপত্য স্নেহলাভও ছুর্লত ! যাহ! হউক, মহাত্মন্‌। 
দাসের আর জাজ্য আশা নাই? এক্ষণে অন্থমতি করুন--আমরা চিরব্রত 
ঘাণগ্রস্থ ধর্ম অবলগ্থন করিয়া রাজ্য-পিপাঁসায় নিবৃত্ত হই। 

তিনি এই বলিয়া! নিঃশব্দ হইলে দয়ালু ভীম্ম নিশ্চল সমুদ্রের ন্যাকঘ 
কিমনৎকাল স্তস্ভিত হইয়। কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি স-অন্ত্র বীর্ষিলে 
ত্রিদশগণ সহিত বাসবও আমাকে জয়ী.হইতে-লক্ষম নহেন, বিশেষতঃ পিতা। 
ইচ্ছামৃত্যু বরদান করিয়া আমার নিয়তিঅন্ত্র আমার হস্তেই অর্পণ করি- 
ফ্াছেন। স্থৃততরাং আমিই আমার নিহস্তা, ত্রিভূবনে কেহই আমার প্রাণ 
দণ্ডের বিধাতা নাই। অথচ আমার বধ সাঁধন ব্যতীত তোমারও বিজিত 
সন্বল্প বিফল। কিন্তু জীবন সত্তে দুর্য্যোধনের অনুকুল যুদ্ধে আমি যেন্ধপ 
বাধ্য, তোমাকেও হুমন্ত্রণাদানে তজপ প্রতিক্রত আছি। অতএব তদীক্ব 
কল্যাপময় স্বীয় অস্তিম উপদেশ বিতরণে আমি কাতর নছি; ধন- 
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জয়, শিখণ্তীর অন্তরালে থাকিয়। কুটযুদ্ধে আমাকে সংহার করুন। রাজন্‌! 
অন্তরহীন, পতিত, বির, কবচশৃন্ত, পলায়নপর, ভীত, শরণাগত, স্্রীজাতি, 
স্্রীনামধারী, বিকল, এক পুভ্রক, নিঃসস্তানী ও পাপাত্মা৷ ব্যক্তির সহ সংগ্রহ 
আমার অনভিমত। অতএব শিখণ্ডী প্রীপূর্ব-পুরুষ নিবন্ধন আমার অবধ্য, 
তোমরা তাহার সহায়ে ছলযুদ্ধ করিয়। আমাকে পরাস্ত কর। তিনি এই 
রূপ উপদেশ দান করিলে পাগুবগণ তাঁহাকে বন্দন! পূর্বক দেবার্দিদেব 
কেশব সহিত শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। 

ধীমান্‌ পার্থ শিবিরে সমাগত হইয়! পিতামহের বিনাশ যুক্তি সঙ্বম্ধে 
ভগবান্‌ কেশবকে কহিলেন, বাস্থদেৰ! আমি শৈশব কালে ধুলিময় গাত্রে 
ক্রোড়ে উপবেশন পূর্বক ধাহাকে ধূলিধৃষরিত করিতাম,-পিতা৷ বলিয়া 
অন্ফটন্বরে ডাকিলে যিনি গলদত্র গদগদ স্বরে পিতাঁমহ বলিয়া! পরিচয় 
দিতেন, ধিনি কুমার কালে প্রাণের অধিক করিয়া আমাদের লালন পাঁলন 
করিতেন, অসার রাজালোতে স্তাহার প্রতি কিরূপে এই নিষ্ঠ:রাচরণ করিব? 
তিনি আমার সৈন্য ধ্বংস করেন করুন, তিনি আমার সর্ব ছুঃখের কারণ 
হয়েন হউন, আমি সেই পলিত গাত্রে অস্ত্রাধাত করিয়া কখনই নরকের 
দ্বার উদঘাটন করিতে পারিব না। তিনি এই বলিয়া! বিমনায়মান হইলে 
চক্তপাণী মায়াচক্রে পুনরায় তাহার মনেরগতি ফিরাইয়া আনিলেন। ভীম্ম 
বধের বীজ মন্ত্র অজ্ঞাতসারে তাহাদের অস্তরে স্থান প্রাপ্ত হইয়। রহিল। 
(নেনস্তট নিশিখ মাধুরি নিবীতৃত হইলে গ্রহ-তার। ও সপ্তর্ধি ডল আকাশ 
যবর্ণিকার অন্তরালে গিয়া অদৃশ্য হইলেন । তুষার সিক্ত তরুলতা৷ হইতে 
গলিত হিমবারি ঝরিতে লাগিল। জগৎ পতির অতুল মহিমায় প্রভাতের 
মবীনালোক দিকৃচক্রে ছড়িয়। পড়িল- দিক্‌ মণ্ডল ক্রম প্রসন্ন-_নিল্তব্ধ ধরণী 
ধামে কোলাহলের শ্োত বহিল। পূর্বাচল পতি দিনকর স্বর্ণচক্রের ন্যার 
প্রাছুভূতি হইলেন। ভারতীয় বীরগণ নিত্যকর্ম সমাধা করত কোলাহলে 
মহীতল প্রতিধ্বনিত করিয়া রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন। পাগুবকুল 
হইতে শক্ত নির্বহুপ ব্যৃহ কুরুকুল হইতে আন্গর ব্যহ রচনা হইয়! যমরাষই 
বিবর্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। অপরাজিত অর্জুন যুগাস্তক অংগুমালীর 
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ন্যায় অংগুমান্‌ শর বর্ষণ করিয়া অনঙ্য অরির প্রাণ নাশ করিতে লাগি- 
লেন। নাথবান কুরুসৈন্য অনাথের ন্যায় পেষিত হইয়া মুহষূঃ শত- 
শত সহশ্রসহম্্ বীর পরলোক যাত্রা! করিলেন। মহারাজ ছুর্য্যোধন অর্জুন 
হস্তে স্বসৈন্যের পরিত্রাণ না দেখিয়া করযোড়ে পিতামহকে কহিলেন, 
পিতামহ! কৌরব জগতে আজ প্রলয় কাল উপস্থিত, এ দেখুন--বীর সম- 
বেত ধনঞ্জয় অনলের ন্যায় আমার সৈন্য দগ্ধ করিতেছে । মহাবল! ত্বদীয় 
বাহুবল ভরসা-করিয়াই পাব জলধি পার হইতে রণ-তরী ভাসাইয়া 
ছিলাম। কিন্ত আজ বীরবাহু সত্বে আমার সর্বস্ব লইয়। মধ্য পারাবারে 
তরী মগ্র প্রায় হইল। আধ্য! আপনি ভিন্ন আমার আর উপায়াস্তর 
নাই, যে বলে রামজয়ী হইয়াঁছিলেন, আজ সেই বল নিয়োগ করিয়া দাসকে 
আসন্ন বিপদ্র হইতে উদ্ধার করুন। 

ধীমান্‌ ভীন্ম ছুর্য্যৌধন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়। তাহাকে সাত্বন] 
বাক্যে কহিলেন, স্ুযৌধন ! আমি দশদিনের যুদ্ধভার লষ্য়া, দশাধুত সৈন্য 
বধের যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়! ছিলাম, তাহা আজ পরিপূর্ণ; হৃূর্যযাস্ত পর্য্যস্ত 
আমার, নাহয় পাও,কুমী'রদের পতন হইবে । অতএব ধৈর্ধা অবলম্বন কর) 
অন্ন গ্রহণের মহৎ খণ অদ্য জীবন বিক্রয় করিয়ও পরিশোধ করিব। 
প্রাজ্ঞ প্রবর মহাত্ম! ভীম্ম এইকথা। বলিয়! কুল-অনুরাগের উত্তেজনায় আরক্ত 
বর্ণ হইলে তদীয় প্রবীন মূর্তি অস্তাটল গামী ভাস্করের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। তিনি অর্ধচন্্রশরচাপ পরিগ্রহণ পূর্বক বীরদ্াপে 
নীরাপক্ষ দেবাস্থুরকেও নিস্তব্ধ করিয়া সেই বহুল জনতার মধ্যে মহাত্মা 
ধর্ম নননকে কহিলেন, বম! অদ্য দশদিবস প্রত্যহ পরমান্ত্র বিদ্‌ 
অযুত রথী এবং অগণিত সাধারণ সৈন্য-সেনাঁপতি বিনাশ করিয়। 
আমার অন্তর্দাহ হইতেছে । অতএব এক্ষণে ধর্ম-অর্থ ও ম্বর্গলাভ জনিত 
আশা করিয়া আমার বধ সাধন! কর। রাজন্! সম্মুখ সমরে প্রাণ পরি- 
ত্যাগই বীর ব্রতাচারিদের স্বর্গীয় সোপান। দুমি আমার চরম কালের 
তিয়ানুষ্ঠীন স্বরূপ সেই মহৎকার্য্ে যত্রবান হও। 

মহারাজ ফুধিঠি্ পিভাদহের সুখে এইকথ গুনিয় হ্ষ-বিষাদে আত্ম গঙ্গে 
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কহিতে লাগিলেন, হে সৈন্যগণ ! তোমরা প্রতিকূল যোধদিগকে প্রাণপণে 
নিগ্রহকর, ভগবান্‌ বান্থুদেবের, অন্গকম্পায় অজেয়রক্ষক ভীমসেন তোমা- 
দরিগকে রক্ষা করিবেন। শিখণ্ডীকে গ্গ্রসর করিয়া মহারখীগণ সমবেত 
আমর! মহাবল ভীগ্মকে নিহতকরি। 

প্রধান কৌন্তেয় এইকথ! বধিলে তদনুসারে বিপক্ষীয় সৈন্য বিভাগ 
দেখিয়! ছুর্য্যোধন আপ্তপক্ষ দ্রিগকে চীৎকার পূর্বক কহিলেন, হে বীরগণ! 
তোমরা শিখণ্তীর হস্তে পিতীমহকে রক্ষাকর। ভী্মরূপ মহারণতরী শিখণ্তী 
সমরে রক্ষিত হইলে অবশ্যই আমরা সমরার্ণবে কুল প্রাপ্ত হইব। 

কুরুপতি এইকথ। বলিলে গতঙ্গ পালেরন্যায় চতুর্দিক হইতে রথী, সাঁদি, 
পদাতি ও গজারোহীরা ভীম্মের পার্ষি রক্ষক হইয়া দাড়াইলেন। যুধিষ্ঠির 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া! যৌধিষ্টিরীগণও শিখণ্ডীকে বেষ্ঠটন করত ভীগ্মের অভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন । তখন বিচক্ষণ দ্রোণ অশ্বখামাকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, বৎস! মহাত্মা ভীম্মের অদ্য চরমকাল উপস্থিত। তদীয় শেষ 
দশার পূর্বচিহ্ব আমি দিব্যচক্ষে অবলোকন করিতেছি। এইদেখ_ আমার 
শর সকল তৃণীর হইতে উৎপাতিত, শরাসন শপদদিত, অস্ত্রসকল বিশিষ্ট 
এবং হৃদয় কম্পিত হইতেছে। এদিকে মৃগপক্ষীগণ চঞ্চলভাবে পরিভ্রমণ করত 
অনবরত চীৎকার করিতেছে ! আরও আদিত্য গ্রভাশূন্য হইয়াছেন । দিক্‌ 
সকল লোহিত বর্ণ হইয়াছে । চন্ত্রমা অবাক শীর1 হইয়া অন্তপথে গমন করি- 
তেছেন। কুমার ! অমঙ্গলের এই সকল লক্ষণ ? প্রত্যুত অমঙ্গল ধবজ শিখণ্ডী 
কর্তৃক মহাপুরুষ ভীন্ম অবশ্যই নিহত হইবেন। অতএব তাত! ইহাউপ- 
জীবী দ্বিগের জীবন প্রিয়তার সময় নহে; স্বর্গের প্রতি লক্ষ করিয়া! সমরে 
সত্বর অগ্রসরহও। প্রিয়পুত্র চিরজীবী থাকা সকলেরই অভিপ্রেতবটে, 
কিন্তু বীরধর্মের হিতোপদেশে তাহাও পরিহাধধ্য। , তুমি প্রাণপণ 
প্রভুর শ্রিক্ানুষ্ঠানে বন্ধবান হও) আমিও রাষ্ট্রের প্রদত্ত খণ কিয় 
পরিমীণে পরিশোধ করি। 

অন্তর কুশল ভোগ এইবলিয়া! পুত্রের সহিত সমর মধ্যে প্রবিষ্ট রি মহা- 
মার উপস্থিত হইল। কৃতররন্দা-হষ্টছায়, ভূরিশ্রবা-ভীমলেন, অশ্বখাম। 


8২২ কুরুবংশ। 


বিরাট, ড্ণাচার্ধ্য যুধিষ্ঠির এবং সাত্যকি ও ঘটোতৎ্কচাদির সহিত স্থুদক্ষিণ- 
অলম্ুস প্রভৃতি বীরগণ সমর করিতে লাগিলেন । ছুঃশাষন জীবন সংখ্যা 
করিয়া ধনঞ্জয়ের বল-বিক্রম সীমাবদ্ধ করিয়। রাখিলেন। মহাবীর ভীন্ম 
বেগবান্‌ বিদ্যান্ত্র সমূহ প্রয়োগ করিয়। যৌধিষ্টিরী সৈন্যমণগ্ুল ছিন্ন ভিন্ন 
করিতে লাগিলেন। তীহার মণিময় শরচাঁপ হেমশর প্রতিবিষ্বে কণ ক্ষণ 
ক্ষণদার ন্যায় বলসিতে লাগিল। তিনি নির্বাণ কালীন দীপশীখার ন্যায় 
প্রভী। বিস্তার করিয়া পাণ্ডব লৌকারণ্যে বিষাদের ঝড় প্রবাহিত করিলেন। 
সোমকব্থৃপ্বয়গণ ভীগ্মের সমাপ্ত সমরে প্রাণের আশাছাড়িয়া বসিলেন। 
গঙ্গা পুত্র খ দিবস একাকী দশপহত্র অশ্ব সাদি, অযুত গজারোহী, সহত্র গজ, 
চতুর্দশ সহ পদাতি, সাতজন মহারথ ও বিরাটের ভ্রাতা শতানিককে বিনাশ 
করিলে কল্পনার অনুমান তুলে যুধিটির পক্ষে বিপদের গুরুভার পড়িল। 
তখন দেবকীননদন কৃষ্ণ অরিন্দমী অর্জুনকে কহিলেন, পার্থ ! ভীনম্মবধে আর 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিওন1, এ দেখ অদ্বিতীয় মহারথ ভীম্ম তদীয় 'সৈন্যগণকে 
অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। বীরবর! অদ্য তাহার সমর সঙ্কন্নের শেষ 
দিন, দিনকরের প্রভাজাল সত্ধে হয় ভীন্ম বধ, না হয় তোমাদিগকে পরাভূত 
হইতে হইবে। 
মহাবীর অর্জুন দেব নারায়ণ কর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া শিখণ্ীকে 
সন্বোধন পূর্বক কহিলেন, শিখস্ীন্! তুমি পিতামহের সহিত সংগ্রামে 
রত হইয়া! অক্ষয় যশঃ লাভ কর, তরদীয় ভূজবলে তাহাকে রথ হইতে 
উৎপাঁতিত করিয়া আমি বিজয় নামের সার্থকতা সাধন করি। বীরেন্ত্র! 
'ভীক্ষ বধার্থে তোমার জন্ম, অতএব জীবন নিরপেক্ষ হইয়া! মহৎকার্ধ্য সাধনে 
বন্বশীল হও। 

পরাক্রমী শিখণ্তী অর্জুনের বাক্যে ষে আজ্ঞ। বলিয়া কপিকেতনের সহ 
গমন পূর্বক ভীত্ষের সম্মুখীন হইলে বীর-বাহু নৃত্য করিতে লাগিল; তিনি 
শীলাবৃষ্টির ন্যায় ভীন্মের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলে অপ্রমিত বলশালী 
ভীম্ম তাহাকে হাস্য করিয়া কহিলেন, ভীরু ! তুমি নির্ভয়ে অস্ত্র প্রহার কর। 
ভীম্ম ধর্মেরমেরূদণ্ড স্বন্ধপ প্রতিজ্ঞালজ্যন. করিয়া কখনই তোমার উপর 
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অন্ত্রাঘধাত করিবেন না । শিখণ্ভীন্‌! ভার্গব ধাহার নিকট পরাতব, ভবাদৃশ 
ুর্বল মানব কর্তৃক তাহার কি বিশ্ব উৎপাদন হইতে পারে। 

দৃঢ়ব্রত গাঙ্গেয় এই কথা বলিলে রোধ পরবশ 'শিখন্ডী শৃকনী লেহন 
পূর্বক কহিলেন, হে কুলপাংশু ভীম্ম! বিধিকৃদ্ধ তুমি আমার চির বধ্য, 
প্রাণতয়ে ভীত হইয়া যতই চতুরতা৷ কর, তবু তোমাকে অব্যাহতি প্রদান 
করিব না, আমি বহুদিন হইতে তীম্ম বধের সঙ্কর করিয়া অসিত্রত ধারণ 
করিয়াছি; আজনৃমুণ্ডা মালিনীর চরণ প্রসাদে অবস্থই তাহা উজ্জাপন 
কছ্িব। মৃগরাজ আনায় পড়িলে কতই ছল করিয়! থাকে, স্থুচতুর কিরাথ-: 
নাথ তাহাতে কি কখন প্রত্ারিত হয়! তদ্রপ তুমি পাগবের ব্যৃহমধ্যে 
পড়িয়া কপট বীতঃরোষ প্রকাশ করিতেছ। কিন্তু কিছুতেই আমি প্রতা- 
রিত নহি, গঙ্গাপুত্রের রক্ত গঙ্গায় অসি প্রক্ষালন করিয়া নিরস্ত হইব। 

পূর্ব পুরুষ শিখণ্ডী এই বলিয়া! তাহার উপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলে 
চতুদ্দিক হইতে কৌরব রর্থীগণ তাহার শীরচ্ত্র স্বপ্নপ হইয়া শিখণ্তী প্রেরিত 
অস্ত্রীবলী ছেদন এবং প্রতিপক্ষের সহিত প্রতিঘাত অভিঘাতে প্রবৃত্ত হইলেন 
_ পুরুষকার অপেক্ষা দৈব বলবান-_ভীন্ম-শিখণ্ডী উভয় পক্ষের লক্ষস্থল 
হইলেও শিখণ্ডী কুশলী হইয় রহিলেন এবং তাহার বহুতর অস্ত্র শক্রর চক্ষে 
ধূলি নিক্ষেপ করিয়া! ভীষ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধিকার করিল। অসীম তেজস্থী 
গাঙ্গেয় তীয় শরজাল পুষ্পমালার স্তাঁয় অনুভব করত সেপক্ষে ভ্ক্ষেপ না 
করিয়। দশম দৈনিক হত্যাকাণ্ডের অধিনায়কতা!. করিতে লাগিলেন । 
তিনি সাক্ষাৎ মহাকালের ন্তায় রণভূমে বিচরণ করিতে থাকিয়। ভীমার্জুন 
সমীন্ষেই অসঙ্ঘ অসথ্য রাজপুত্রগণের মন্তক স্বর্গচ্যুত শশী কলার ন্তায় 
ভূতল শায়িত করিলেন। উ্রবীর্য্য পার্থ পিতামহকে শিখস্ডী কর্তৃক 
আহত দেখিয়াও অগ্লান কমলের ন্যায় তাঁহার প্রফুর্ভাঁব নিরীক্ষণ করত 
শিখণ্ীর অন্তরালে থাকিয়া গঙ্গাস্থতের বিনাশ জনীন অসনী বিশেষ শর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধন্র্কেজ্ঞ ভীম্ম অস্ত্রাধাতের সুতীক্ষতার 
অঙ্জুনের পরিচয় পাইয়। হত্যালক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক আত্মরক্ষার অনুষ্ঠান 
করিলে অদ্বৈতরধী গার্ঘ তদীয় শরচাপ ছেদন এবং ছুর্ধার শিখণ্ী তাহার 
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রথধবজ কর্তন করিয়াভূমিসাৎ করিলেন। অনন্তর জাতক্রোধ শাস্তনব ক্রমশঃ 
ছিন্নধস্থা। হইয়া, মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিলেন_যদদি মহা মধুস্থদন 
পাগুবগণকে রক্ষা না করেন, তাহাহইলে এক মাত্র শরাসনেই পাব শূন্য 
বসুন্ধরা করি । যাহাহউক, গ্লাণুব গণ অবধ্য, শিখপ্তী স্ত্রীজাতি এবং ভগবান্‌ 
শ্রীপতি আমার সম্মুখে বিরাজিত হইতেছেন, অতএব বোধকরি এহাই 
আমার শ্বেচ্ছামরণের উপযুক্ত সময়। তিনি এইরূপ ভাবন! করিতে লাগিলে 
্বর্গস্থ খষিও সুরাস্থরগণ তাহাকে “ শিবৃত্তহও নিবৃত্বহও » বলিয়া হিতকর 
প্রবোধ দান করিলেন। গন্ধবহ বায়ু মৃদ্মন্দ সঞ্চরিত, দেবছুন্দুতি 
নিনাদিত ও স্বর্গীয় কুস্থুমাঞ্জলি তছুপরি নিপতিত হইতে লাগিল; 
ভীন্ম ও সপ্তয় ব্যতীত উহা! কেহই অবগত হইলেন নাঁ। ধীমান শাস্তনব 
আকাশ বাণীতে মহাসংগ্রামে নিবারিত হইয়। অন্যতম সছুপায়কে নিরপায় 
নীরে নিমর্জন করত কুটযুদ্ধ জয়ের যেন উর্দযুক্তি স্থির করিলেন__ 
হৃদয় সেইভাবে ঢলিল-ব্যাপ্ত যেরূপ বৃষরাজ আক্রমণে গোষ্ঠগৃহে 
প্রবেশোম্মুখ হয়, শান্তনুস্থত তন্রপ অসিচর্ম ধারণ পূর্বর শিখণ্ডীর 
পৃষ্ঠযোধ পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অন্ত্রপারদর্শী অর্জুন তাহার 
রথহইতে অবতরণ না হইতে হইতেই তীক্ষবাণে অসিচর্ম খণ্ডখণ্ড করিয়া 
ফেলিলে রথাসন আবার তাহাকে স্থান প্রদান করিল; তিনি আত্মরক্ষায় 
লোকতঃ নিরাশ হইয়া গ্রতি যোধগণের অসত্য শর সহ পূর্বক কৌরবের 
ছিত-কামনায় যথ। সাধ্য শত্রসংহার করিতে লাগিলেন । কৌরবগণ একদিকে 
ভীম্মের অসীম পরাক্রম অন্যদিকে ছলযুদ্ধে তাহার শঙ্কট সমাগম দেখিয়া 
অপেক্ষাকৃত যত্ব সহকারে আর্ধ্যধর্ম সংরক্ষিণী মহাসমরে রত হইলেন। 
পক্ষদের সেই তুমুল রণে রণভূমি রক্ত গঙ্গার গণীরতম অঙ্কে মগ প্রায় 
হইয়া জলপ্রপাত ক্গনিত সাগরাবর্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।. মহা- 
শূর ভীম্ম দশাহের জীবননিরুপেক্ষ সমরে বৃষ্টি ধারার ন্যায় প্রতিযোধদের 
অন্রধারা সহ করিয়াও দশসহত্্র যোদ্ধাকে সংহার করিয়া দণ্ডায়মান 
রহিলেন। তখন মহাঁবাছু অর্জুন তদীয় আসর্নকালে অটল বীরত্ব দর্শনে 
আশ্চর্য্য হইয়া পিতামহকে কাল জালে বিজড়িত করিবার জন্য শিখণ্ডী 


কুরুবংশ। ৪২৫ 


মনবেত শতগ্সি, পরশু, পরিঘ, মুল, মুধগর, প্রাস, ক্েপণী, শর, শক্তি, 
শেল, শূল, বর্ষ!, তোমর, কম্পন, নারাচ, তৃষণ্ডি গ্রতৃতি পুজ পুঞ্জ জ্গ 
তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । অপরাপর রখীগণ চতুর্দিক হইতে 
তীক্ম বশার্ের বাদাজনক বৈর প্রহরণ সকল ছেদন করিতে নিযুক্ত রহিলেন- 
নয়তিৰ গতিই পৃথক--ভীম্ম নিধন সম্বন্ধে পক্ষদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বৈষম্য 
ভাব থাকিলে কৌরবগণ কৃতকার্ধা হইতে পারিলেন না, অর্জুনের পর 
মকল কাল-প্রহরীর সংরক্ষণে আসিয়! ীক্ের কলেবর ভেদ করিতে 
লাগিল । স্বর্ণপুঙ্ঘ শিলামিত শরনিচয় দ্বারা তাহার প্রতি লোমকুপ বিদ্ধ 
হইলে মহাস্ তীন্ম শৃঙ্গবান্‌ গোহিত ভূধরের স্টায় শোভা ধারণ করিলেন-- 
আটৈশবের রণ শক্তি দেহ ছাড়িয়া মত্তর হইল_-তিনি বছক্ষণ অচলভাবে 
অবস্থিতি করিয়া সন্ধার প্রাক্কালে বাঁতাহত কদলী তরুর ন্যায় কাপিতে 
কাপিতে পুর্শীরা হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন । 

নিখিল ধন্ুর্ধীরের ধ্বঙ্গন্বরূপ তীক্মম শরশব্যায় শায়িত হইলে চর়াচর 
বাসীর হাহাকার করিয়া উঠিলেন-__জন্মান্তরীন্‌ দেব চিহ্নের আবির্ভ/ব-- 
তিনি পতিত হইলে তাহার পলিত গাত্রে প্রভারাশি লঙ্ষিত, মেঘ হইতে 
অমৃতময় বারি পতিত এবং বস্থৃধা প্রকম্পিত হইল। দেবব্রত পতন লয়ে 
দিবাকরের দক্ষিণায়ন অবলোকন করায় পুনরায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে 
“্ধনুদ্ধরাগ্রগণ্য ভীম্ম কফি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করেন” এই 
'আকাশবাণী শ্রুতি গোচর করিয়া “আমি জীবিত আছি” বলিয়া প্রত্যুত্তর 
দান করিলেন। ভগবতী গঙ্গার প্রেরিত মানস-হংসরূপী খধিগণও তাহার 
ইঁ সাধুক্কামন। অবগত হইয়া অন্তঠিত হইলেন। এই কালে পাগুবগণ 
শঙ্খ ধবনি, সিংহনাদ ও কৌরবগণ বিষাদ করিতে লাগিলে মন্থারথী দ্রোণ 
ভীম্মের পন সংবাদে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন_-বন্ধু বিরহ, যন্ত্রণা দিতে 
আবার তাহাকে চেতন করিল-তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভীম্ম শোকের 
গুফ ভাঁর বহন পূর্নক ভর়-তঙ্গ শোকার্ত সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃন্ত করি" 
লেন। কুরুকুল তিলক ্রন্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ মহাত্ম। ভীন্ম মুমূষুগতি প্রাপ্ত 
হইলে জেতৃদলের অন্তঃকরণেও পূর্ণাননদের প্রকাশ পাইল ন1) হর্ষ বিষ্বাদে 
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উভয় পক্ষীয়ের! যুদ্ধে বিরত হইয়া তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলে 
পুঠ্ঠিত শীরা শান্তনব তাহাদিগকে সম্ভাষণ পূর্বক উপাধান প্রার্থন! 
করিলেন। তখন মহীপালগণ ...শব্যাগত ভীগ্গের জন্য রতুময় কোমল 
উপাধান আনরন করায় তিনি সপ্মিত বদনে অর্জুনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া 
যোগ্য উপাধান কামনা করিলে স্লাক্ষ অর্জুনের শরত্রয় তাহার 
মস্তক ভেদ করিয়া উপাধান স্বরূপ হইল। ধীশক্তি সম্পন্ন ভীম্ম অভি- 
লৰিত উপাধান প্রাপ্ত হইরা! পাশ্বস্থ ভূশাল বৃন্দকে স্বীয় শেষ বাসনা বিদিত 
করিলেন। পক্ষগণ তীহার রঃ পরম অভিলাষে পরিখাবৃত তদীম 
উপযানের সহিত শব্যাবাস প্রস্তত করায় ভাগদেয় ভীক্ম ,জ্যোতিষ্ধকুলের 
মধ্যবর্তী স্থ্্যদেবের ন্যায় শিবিরে আবগ্ঠিত রহিলে কুরুনাথ ছুর্সশধন 
পিতামহের স্বাস্থ্য সম্পাদনে শল্যোদ্ধার নিপুণ কতিপয় বৈদাগণ সহিত 
তথার উপনীত হইলেন_মেঘ হইতে বৃষ্টি ও বন্দু উভয়ের উত্তৰ হয় 
ভীম্মের সিংহনাদী কণ্ঠ হইতে কোঞফ্ি কুজন বাহির হইল, তিনি 
দুর্মেযোধনের স্বজন প্রিয়তা দেখিয়া তাহাকে সন্নেহে গ্রাবোধ করত 
চিকিৎসায় অনিচ্ছুক হইয়া তদ্বারা চিকিৎদকদিগকে সকার করত বিদায় 
করিলেন। নানা জনপদবাসী ও নরপতিগণ তদীয় ধর্ম প্রিয়ত। দেখিয়! 
বিস্ময় হইলেন। এমন সময় ভগবান্‌ মরীচিমালীর অস্তাঁচল প্রবেশনে শর্বরী 
সমাগম হইলে কুরু পাগুবের সমস্ত বীরগণ তাহাকে যথাযোগ্য সম্ভাবণ 
পূর্বক তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সেই উপশিবিরে প্রহরী নিখুক্ত করত দ্ধ স্ব 
শিবিরে গমন করিলেন । ভীম্ম জয়রূপ মহানন্দে পাঁওব শিবির শোভাময়ী 
অমর নগরীর ন্যায়, কৌরব শিবির নিঞ্জিত নিরানন্দে পিশাচ ভৃবনের প্রায় 
প্রতীয়মান হইল। 

অনস্তর (একাঁকশ দিবসে) নীল নভোমগ্ডলে নিশিখ জ্যোতিফদল 
লু্কাইল। আকাশের কবন্ধ স্বরূপ ব্রদ্ধ কটাহের এক প্রান্ত হইতে পর 
প্রান্ত পর্যাস্ত মৃদু মৃহ আলোক পথ গড়িল। পূর্ব মহা সাগরে ভাসমান্‌ 
হেমঘটের ন্যায় পুর্্বাশার দ্বারে ভগবান্‌ আদিতা উদ্দিত হইলেন। প্রভাত 
কালের চৌদিক সঙ্জিত প্রাকৃত বস্তর সৌনার্ষেয নিতা শোভা নবীন্‌ ভাবে 
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নন মুগ্ধ করিল। করু-পাওবাদি যাবতীয় বীরগণ শরশয্যায় শায়িত ভীদ্মের 
দিকট আগনন পুর্র্ক সমোচিত সন্বর্ধন! করিলেন । সহ্ত্র সহ বী'রবালা 
ভীয্মের উপর চন্দনচুর্ণ, লাক্স, মালা ও মাঙ্গলিক জ্রব্য সকল বিকীর্ণ 
করিতে লাগিলেন । তখন কুরুকুণ ধুরন্ধব ভীগ্ম শর নিকরে সন্তপ্ত থাকিয়া 
নয়পতি দিগকে পানীর প্রতর্থনা করিলে ত্রীয়গণ চতুর্দিক হইতে প্রচুর 
সুখাদ্য সহিত বারিপূর্ণ হেঘট আনয়ন করায় তিনি তাহাদের অনভিজ্ঞতা 
দেখিয়া অভভুতকর্্মা অজ্জুনের প্রতি জলাহরণের অন্থমতি দিলেন। পার্থ 
পিভামহের বাকো কৃতাঞুলিপূর্ববক “যে আজ্ঞা” বলিয়া পার্জনাস্ত্র নিক্ষেপন 
করত তদীর দক্ষিণ পার্ট ভূথিতেদ করিয়। উৎসের ন্যায় শৃরবারি উৎপাতিত 
করিলেন। দর্শকবৃন্দ তাহার সেই বিক্মরকর কল্ম দেখিয়। অবাক হইয়] 
রহিলেন। মহাত্ম। ভীগ্ম জলপান করিয়। অর্জুনের প্রশংম| কত কহিতে 
লাগিলেন-- হে মহাধাহো। ! এই অদ্ভুত জলীয় সন্ধান তোমার পক্ষে বিচিত্র 
নহে, মহর্ষি নারদ তোমাকে পূর্বতন নরর্ষি বলিয় কীর্তন করেন। তেজো 
মধো আদিত্য, পর্বত মধ্যে হিমালয়, এবং সলিল মধ্যে মহাসাগর যেরূপ 
শ্রেষ্ট, ক্ষত্রিয় মধো তোমাকেও তদ্রুপ বীরর্ষভ স্বীকার কর! যাইতে পায়ে। 
পার্থ! এইনিমিন্তই রাষ নারায়ণ ও বিছুর প্রভৃতি আমরা ছুর্ষেযোধনকে 
সন্ধি স্থাপনার উপদেশ দান করিয়। ডিলাম, কিন্তু হন্দগতি গাদ্ধারী কুমার 
তাহা অনাদর করিয়। তোমার বলবহিতে বিশাল ভারত আহুতি দিতে স্থল 
করিয়াছে। মতাত্বা গাঙ্গেয় তাহাকে এই বলিয়। পক্ষান্তরে ছুর্যেযাধনকে 
কহিলেন, ভুর্য্যোধন! তুমি এখনও ক্রোধ পরিত্যাগকর, তুমি এখনও 
তমোময়ী অজ্ঞান যবনিক1 তুলিয়! ভীমার্জুঁদের বল-বিক্রমের ভৈরব রঙ্গ 
চাহিয়া দেখ, ভূমি এখনও বিবেকের দীপ মালায় সংসারের সাররত্ব শাস্তি 
অন্তেষণ করিয়া লও। তীক্ম বিনাশেই জীব ক্ষরের বিশেষ হউক, তোমরা 
গুত্রকলত্র ও বন্ধু-রান্ধবের সছিত সুখী হইয়া]: জীবন অতিপাত. কর! 
প্রকৃতির শুভান্ুধ্যায়ী ভীন্ঘ দুর্ষ্যোধনকে এইকথ| : বলিলে ভাপুমতী: মনো, 
মোহুন.কাঁলের অব্যর্থ কুহকে তাহায় কর্ণপাত না করিয়া! সৈন্য ফনাবেশে, 
গমন করিলেন--ককণরস ঘন্তর্শীলা বহিতে লাগিল-_বীররস-গ্রধান ক্ষত্রিয়, 
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ত্ীত্মের শোক সস্তাপ ভুলিয়। যুদ্ধের পুনরায়োজনে মাতিলেন। মহাবীর কর্ণ 
সমরের সেই পুনঃ মংস্করণকালে গিতামহের অস্তিমকাল ভাঁবিয়। স্বীয় দোষ 
মার্জনের জন্য “হে কুকষত্রেষ্ঠ পিতামহ! আমি আপনার অনুগত রাধেয়”' 
বাচ্প বিক্ৃতম্থরে এই কয়েকটি কথা বলিয়। মহাত্মা ভীষ্মের পদতলে নিপতিত 
হইলেন-সততা, অকাতরে অন্থুগ্রহ দানকরিল-_-কৌরবেন্ত্র তীম্ম কণের 
দানন্ক। সন্তাষ শ্রবণ করিয়া, তাহাকে একহম্ত দ্বার! আলিঙ্গন করত সন্ষে্ছে 
কহিলেন, কর্ণ! এস, এপ, তুমিমামার প্রতিযোগী চির প্রতিকুল। তাহ! 
তুমি রাধের নহ, কুরুপাগুবেয় ন্যায় আমার জীবনাধিক পৌত্র, ভগবাম্‌ 
আদ্দিতা তোমার পিতা সাধুশীলা। কুন্তী ত্বদীয় গর্ভধারিণী হরেন। কিন্তু 
পাপ-জন্ম ও সংসর্গ দোষ নিবন্ধন তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হওয়ার 
ধশ্মশীগ প্রাহাগণের প্রতি হিংসানল গ্রজ্বলিত করিয়াছ, তঙ্জন্য ত্বদীয় 
তেজো বধের নিমিত্ত আমিও পদে পদে তোসার বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছি? 
ফ্তঃ প্রকৃতই তুমি মহাত্মা কৃষ্ণর্জুনের তুল্য বীর্যবান্‌, মনুষ্য লোকে 
গ্রধীনপুরুষ বলিয়া তোমার গুণগান করা যাইতে থারে। ফাহ। হউক, 
বন! যোনিকৃত সম্বন্ধ অপেক্ষা সাহচর্য সন্বন্ধ প্রধান, কিন্তু উভয় পক্ষেই 
তুমি মাগার কল্যাণ স্থানীয় হইতেছ, এবং কুরুকুলের গুভাশুভ তোমারই 
মন্ত্রণার উপর নির্ভর করিতেছে) অতএব আমাঁহইতে বৈরানল নির্বাণ 
হুটক, ভূমি সহোদর গণের সহিত একতা হইয়া সন্ধির অবতারণা কর। 
মহাষশ! কর্ণ কহিলেন, পিতামহ ! পাগুবগণ আমার সহোদর সম্বন্ধ 
মাত্র; কিন্ধু কৌরবীর রাজধণে দাসের দেহ-পরমাণু পর্্যত্ত আবদ্ধ 
রহিয়াছে । সুতরাং কুরুনাঁথের অনিচ্ছ। জনক বাউনিস্পত্তি করিতে পারিৰ 
না। বিশেষতঃ মহা সমরে জীবন সঙ্কল্প করিয়া ছধ্যোধনকে যখন উত্বে- 
জিত করিয়াছি, তখন লোক জজ্জা! ও বুল ধর্মের প্রতি লক্ষ না করিয়! 
কিরূপে পাগবদের প্রতি সহোদর প্রীতি প্রার্শন করিব! আর্ধ্য!. তদীর় 
অস্থুকষ্পায় ব্রাড নিচয় ও পুরাতন পুরুষ মাধরের বিষয় সামি, অবগত: 
ছি, তাহারা জেতা ও জেয়, জগতে কাহার সাধা তাহাদিগকে পরাজয় 
করিতে পাবে? তজাচ বিশবমক্িরে ক্ষা্রণর্ট্ের আলোক মালা রাখিতে 
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চিরজয়ী বিজয়ের সহিত সংগ্রাম করিব। একপক্ষ কৃতাস্তকে উপহাস 
করিয়া নিশ্চয়ই মনোবাঞ্চিত বীরগতি লাভ করিবেন ।' অতএব মহাত্মন্‌। 
ক্রীত দাসের কৃত দোষ সকল মার্জন। করিয়! অন্জ্ঞা। দান করুন, আমি 
্বদীয় আশীর্ববাদের মছারক্ষা। শীরে বন্ধন করিয় মহা যুদ্ধে প্রতৃত্ত হই। 
কুরুকুল ভরসা কর্ণ এই কথা বলিলে মহাত্ম। ভীম্ম তাহাকে ন্যায় 
পরায়ণ হই] যুদ্ধ করিতে গ্গত্যা সম্মতি দান করিলেন। এদিকে সৈন্ত- 
গণ কণকে মহারথী এবং দশ দিন বিরাম জন্য সবল স্ুস্থকায় '৪ নিরাহত 
ভাবিয়া বিপন্ন ব্যক্তির মন যেরূপ বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, তজপ তাহারা 
অঙ্গ অধ্বীশ্বরের বাহুবল প্রত্যাশী হইলেন। চতুর্দিক হইতে “কর্ণ! কর্ণ!” 
বলিয়া চীৎকার হইতে লাগিল। তখন মহাবাছ কর্ণ তাহাদিগকে আশ্বস্ত 
করিবা কহিলেন, হে সৈনাযগণ! সুধাংগুর শশলাগুনের ন্যায় বলবুদ্ধি 
এবং ওদস্বীতাদি ধাহার বিতৃষণ ছিল, সেই কুরুকুল পিতামহ ভী্ম যখন 
শরশধ্যায় শায়িত হইয়াছেন, তখন তোমরা যে ভীতার্ত হইবে, তাহার 
আশ্চর্য্য কি? এমন কি, এই অসন্ভাবী ঘটনায় কালি যে আবার অহর্নিশি 
হইবে, ইছাঁও বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, এই অনিত্য জগতে বৃত্যুই 
যখন জীবের পরিণাম, তখন জীবন ভীরুতা পোষণ করা পুরুষের কার্যা 
নয়। আমি মহা সংগ্রামের অধিশ্রয়ে হয় নিষ্পাওবা পৃথিবী করিব; 
না হয় কান্তনের হস্তে আত্মবলী প্রদান করিয়া সনাতন বীরগতি প্রাপ্ত 
হঈব। পরম রিপু পাগুব দমন করিতে অনস্তু শক্তির প্রাসাদ সাপেক্ষ, 
স্থতরাং কর্ণ ব্যতীত কে তাহাদের অগ্রে বন্ধ পরিকর হইতে পারে, তিনি 
নর্ব সাধারণকে এই বলিয়! বিশেষ রূপে স্বীয় সারথিকে বলিলেন, স্থৃত ! 
সত্বর হইয়া বেগদহ শরাসন ও ষোড়শ তৃণীর আদি আমাকে প্রদান কর, 
এবং অস্ত্র শস্ত্ পরিপূর্ণ সুসজ্জ বিমান মহিভত আমার নিকট উপস্থিত হও, 
জদ্যক1র যছামারে পাওবকুল সমূলে সংহার করিব। তিনি এইক্ধপ 
অংঃছেখ ক্করিলে লারখি কেশরীকেতু রথ লজ্জ। করিয়। তাহার নিকটস্ক 
হইল? হূর্য্যনম্মন রণ হাত্রাীকাঁলে ভীম্মের চরণ বদন ও অসুজ্ঞা গ্রহণ 
করিস! দ্বিতীত হর্য্যের ম্যায় রখাক্ষট় হইয়] সিংহনাদ ও শঙ্খ নিংশ্বনে অরি- 
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দলকে কম্পমান করিতে লাগিলেন, কুরুসৈন্য তীহার মহৌোৎসাহে উৎ- 
সাছের মহিত রণবাদ্য ও বীরদাপে তদীয় অনুকরণ করিতে লাগিল। 

মহাবানু কর্ণ এইরূপে সমর সঙ্জায় মজ্জিত হইলে জয়লুন্ধ দূর্যোধন 
অঙ্পনাথকে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, সথে! এই মহ! সমরে ত্বদীয় অসি 
বন্ধন দেখিয়া! নিরাশ্রয় কৌরব বাহিনীকে অদা সনাথ বলিরা বোধ হইল, 
বীরবাহুর মহাছুর্গ অন্তরালে আমরা যে সুরক্ষিত হইব, তাহার আর সনোহ 
নাই। কিন্তু নাক শূন্য সৈনিকের অরাজক দেশের ন্যায় স্বেজ্ছাচানী 
হুইয়! থাকে, অতএব “কোন্‌ ব্যক্তি ভীম্মের পরাগ সেনাপতি হইতে 
পারেন” এমত মনোনীত করিয়া আমাকে উপদেশ দান কর। 

কর্ণ কহিলেন, রাজন! এই বীরবৃন্দের মধ্যে সকলেই অজেয়, অমিত- 
তেজা ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্। কিন্তু সকলেই সমকালে সন্মুখ সংগ্রামের 
সেনানী পদ প্রাপ্ধ হইতে পারেন না, অথ এই বীর বয়সাদের মধ্যে 
একজনকে সেনাপতি পদ্দে নিয়োগ করিলে অনা ব্যক্তি ধোষ বশম্বদ হইয়! 
আপনার কার্ধ্যহানী করিতে পারেন । অতএব এই বীর সমূহের পুজনীয় 
মহাত্ম। ভ্রেণই নেতৃ পদ্দের উপযুক্ত পাত্র, তাহাকে মহামান্য ফেনাপতি 
পদ প্রদানে কেহই বিরত হইবেন না, বিশেষতঃ তিনি মহাবল: এবং 
পরশুরামের প্রিয় শিষ্য, কৃতাত্ত নিতাস্তই প্রচ্ছন্ন বেশে তাহার অস্ত্র শন্ত্ে 
উপনিবেশ করিয়! থাকেন । 

মহারাজ দুর্ষেযাধন মিজ্ররাঁজ কর্তৃক এইরূপ স্থমনত্রণ প্রাপ্ত হইয়া বীরর্যভ 
আচার্ধ্যের নিকট গনন পূর্র্বক বিনীত তাঁবে কহিলেন, মহাত্মন! আপনি 
বয়োবুদ্ধি, বীরত্ব ও যশ: কা্ধ্য কারিতায়. সকল পার্থিব অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, 
রুদ্র মধ্যে কপালী, তেজোমধ্যে মযুখমালী এবং যদুগণের মধ্যে মুষলী 
যেরূপ প্রধান, সেনাপতিগণ মধ্যে আপনাকেও তজ্রপ মহা "সম্মানের অর্ঘ্য 
জান কর! ছয়।: : অতএব গুরো।!. আপনি, কপাকণা: বিত?ণে : এই 
মহারণ গমধিনায়ক হইয়া যুখিষ্টিরকে ধূ্ত করিয়া দিন আমি অজাত শক্ত 
হস্তগত:করিয়া চির দিনের জন্য-রাজ্য নিষ্ষপ্টক-করি।  " :% 1827 

" উদ্রবীর্ধয ভ্রোণ হূর্ধ্যোধনের সমন্ব সম্ভাষ শুনিয়া কহিলেন, রাঁজন্‌। 
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মনুষ্য অর্থের দাস, 'অতএব ত্বদীয় স্বার্থ এাইণের গ্রত্যুপকার জয়োপার্জন 
করিতে পাণ্ডবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিব, কিন্তু অনস্তকাল যুদ্ধ করি- 
লেও হৃষ্টদ্যুয়কে পরাভব করিতে পারিব না। আমার বধের নিমিত্তই 
তাহার উত্তব হইয়াছে, ধৃষ্টছায় বাতীত প্রিয়তম পাগুবগণও আমার বধাহ্‌ 
হইতে পারিবেন। কিন্ত ছূর্য্যোধন! তুমি মহান্রাগ। কুস্তীর সৌভাগ্য বশতঃ 
তদন্যথায় কেবল যুধিষ্টিরের গ্রহণ অভিলাষ করিয়াছ; অতএব ফাস্তুনির 
সহায় ভিন্ন রণভূমে উপনীত হইলে ধর্্ররাজকে অবিলম্বে আক্রমণ করিব। 
অঙো, যুধিষ্টির প্রকৃতই অজাত শক্র, নতুবা ভবাদ্বশ পরম শক্র তদীয় 
নিধন নিরপেক্ষ হইয়া বন্ধন ইচ্ছ! করিবেন কেন? 

ছুর্য্যোধন কহিলেন, আচার্ধ্য | কৃষ্টার্জুন সত্বে যুধিষ্টিরকে, নিহত 
করিয়া জগতে কে জীবিত থাকিতে পারে? ত্রিলোকে এমন কি নিরালোক 
স্থান আছে, যাহাতে কৃষ্ণ-চন্ত্রের অন প্রবেশ ন1 হইয়া হত্যাকারীকে প্রচ্ছন্ন 
করিয়া রাখে ! অতএব বীবেন্ত্র ! যুধিষ্টিরকে পরিগ্রহ করিয়া ছল পাশার 
অবতারণ। করিব। সন্া পরায়ণ ধর্ম কপটত।ব পাশ বন্ধনে পড়িয়া ভ্রাতা, 
গণের সহিত চির বনবাসী হইবেন । তিনি এই বলিয়! বীরগণ সমবেত 
বিখিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বার! তাঁহাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলে 
স্থবির ভ্রেণ অস্তমিত মযখ মালীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। যোধগণ 
সিংহনাদ, শঙ্খনাদ ও বাদ্যকরগণ রণবাদ্য দ্বারা বীরতার উৎকর্ষ সাধন 
করিতে লাগিল। সেই বীরতার সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণাচার্য্যের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! দিক্‌ 
দিগন্তে ছড়িয়া পড়িল । ধর্ম্াত্মা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে তাহা অবগত করিয়া! তদীয় 
আশ্বাস বলে সবল মস্তি করত সৈন্যগণকে মহ। সমরে নিয়োগ করিলেন । 
শৈল্য কদরের সিংহনাঁদ যেমন ভীষণ প্রতিধ্বনি করে, পাওডবগণ তেমন 
কুকসৈন্যদের মহানাদের প্রতিধ্বনি স্বরূপ জ্যাঘোষ, শঙ্খনিঃশ্বন, সিংহনাদ 
ও বীরদাপে বন্ুধা আন্দোলিত করিয়া মহারণে উপনীত হইলেন ) পক্ষদের 
প্রচুর সৈন্য স্ুনিয্বমে ব্যছিত হইল। মহাবীর্য্য প্রোগ ক্রোধভরে প্রদীপ 
পাকের গ্।য় অরিগণকে দগ্ধ করিতে. লাগিলেন । তাহার আকর্ণাক্ট ধনু ণ 
নির্ধোষে ইন্দ্রাসনী সলজ্জিত হইল। তদীয় ছেমপরিস্ৃত শরাসন শর- 
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মালায় মেঘ সহকৃত বিছবাতের ম্যায় পুনঃ পুনঃ চমকিতে লাগিল। তাহার 
রৌক্রঃসের অনিবার্ধা বেগে মাংস পঙ্ক, শোণিত নীর ও উৎস রজ হইলে 
শক্তি দেবীর সেই স্বাদ মহাসাগর শৃরগণের পক্ষে স্তর ও ভীরু গণের 
পক্ষে ছুত্তয় হুইয়। উঠিলল। পাগুৰ বাহিনীরা তাহাকে এইরূপ রিপুহস্তা 
দেখির! চততুর্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন । দ্রে'ণ দ্রপদ, শকুনি-মহদেব, 
বিবিংশতি-ভীম, শলা-নকুল, ধুষ্টকতু-প, সাত্যকি-কৃতবর্ধী, সেনানী- 
স্ুশর্্া, বিরাট-বিকর্তন, শিগণ্তীভূরিশ্রবা, লক্ষণ-ক্ষত্রদেব এবং মহাৰীর 
অভিমন্থ্য হার্দিক্যকে পরাভব করিয়া! নৃনণি জয়দ্রথের সহিত অসিরণে 
প্রবৃন্ত হইলেন; কৃপাণের -সম্পাত অভিঘাতে তাহাদের প্রভেদোপলন্ধি 
বছিলনা, পরস্পরের বিক্ষেপ মাক্ষেপ ও বাহ্যান্তরের বিচরণ সমতা! 
লঙ্গষিত হইতে লাগিল-দেখিতে দেখিতে সমতার সম্পূর্ণ ইতর বিশেষ 
অভিমন্গার চর্দীধাতে জয়রথ ভগ্রঅসি হইলে তিনি সত্তর রথারোহণ করিয়া 
বিমুখ হইলেন। অভিমন্যু রথারূঢ হইয়া শৌবীর সৈন্য গণকে নিপাত 
করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর শল্য আর্জুনীর বীরত্বকাণ্ড দেখিয়। 
গদাহত্তে তাহার প্রতিযোধ হইলে মল্পফুলের প্রশংসা স্বরূপ ভীম অভিমনুকে 
গশ্চাৎ করত মাতুলের প্রতিকূলতায় দ্বিতীয় দওুধারীরগ্ঠার দণ্ডায়মান 
হইলেন। সেই সারময়ী শস্ত্রের ঘাত পরিঘাতে মুহমু হঃ অগ্নিকণা বাহির 
হইতে লাগিল! মধ্যে মধ্যে লৌহদ.্ডের গুরুতর প্রহার তীহোদের স্সায়ু 
মণ্ডগ সতশ্র সহঅবার কম্পিত করিলে তাহারা আঘাতের বজ্ময় উপহারে 
শ্যামমঙ্গে অলক্জের ন্যায় লোহিতাভ ধারণ করিতে থাকিয়া একসমর শততার। 
জ্যোতির্ধয়ী গদাছয়ের প্রন্থারে উদ্ভয়েই বিবশ ও বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন | 
এদিকে বর্ণাত্বজ ধৃষসেন শ্রীক্মকালীন্‌ রবি কিরণের ন্যায় দশদিকে বিচরণ 
করিতে থাকিয়া পার্গসৈন্যের জীবন রূপ পার্থিব সাম্প প্রচুর পরিমাণে 
হরণ করিলে নকুল নন্দন শতানীক নব মেঘের স্তায় তাহাকে আচ্ছাদন 
করিলেন । জয্স্ত ও উন্্রজিতেরগ্ঠায় উভয়ে দারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হঈল। 
শতানীক জাতার সহিত অন্তযুদ্ধের মধ্যে স্ুপনয় লক্ষ করিয়া দশখণ্ড নিশিথ 
নারাচে তীহাকে বিদ্ধ করিলেন । বৃষদেন শরাঘাতে আহত কাল সর্পের স্তায় 
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অধীর হইয়া শতাঁনীকের শরাপন ও' রথধবজ ছেদন করিলেন । তখন 
মহারথ দ্রৌপদগণ তাহার পক্ষ হইয়! বৃষসেনের বিরুদ্ধ সংগ্রাম করিতে 
লাঁগিলে কর্ণাত্বজের পক্ষে কৌরবেরাও আসিয়া যোগদান করিল। ক্রমে 
ক্রমে পক্ষ দের প্রসিদ্ধ বীরগণ একত্র হইয়া রণদেবীর পীঠস্থান কুরুক্ষেত্রে 
নরবলী দিতে লাগিলে হস্তলাঘবের স্ুন্যাধিক্যবশতঃ পাগুবপক্ষে বীরোচ্ছাস 
ও কৌরব পক্ষে বিষাদপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস পতন হইতে লাগিল। মহাবাহু দ্রোগ 
স্বীয় রথীত্বকালে আশ্রিতদের উন্নতি লোপ দেখিয়া সৈন্গণকে আশ্বীসদাঁন 
পূর্বক বিপক্ষ দলনে মনোযোগ করিলেন। তাঁহার বীর গরিমার অতুল 
প্রতাপে দুরগত বিজিতষণঃ ক্ষণমাত্রে ফিরিয়া আসিল। তিনি শর-পেতু 
অবলম্বন করত সৈন্যসাগর পারে আসিয়। যুধিষটিরকে আক্রমণ করিলেন । 
আচার্যের রাজ-প্রোহিত। দেখিয়। পাওব বাহিনীর! সাধ্যান্থুসারে তাহাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীরেন প্রোণ সেই দুর্বিষহ শরজাল হেলায় 
সহা করিয়। বছল সেনাগণ এবং সেনাপতি কুমার ও যুগন্ধর কে নিধন 
করিলেন। অন্যতম যোধবর্গ তাহার নির্ঘাত প্রহারে নিবীভূত দীপের 
ন্যায় নিস্তেজ হইল। যুধিষ্ঠিরও স্রোণ কর্তৃক নিরন্তর হইয়া সতীহারা 
শঙ্করের ন্যায় অধোবদনে ভূতল: নিরীক্ষণ করিতে লাগিলে “ ধরা 
আঁচার্যযের হস্তগত হইলেন” এই নিষ্ঠর সংবাদ উভয়টৈন্যমধ্যে পরিচালিত 
হইতে লাগিল। এমত সময় দিগ্থিজ্ময়ী অজ্জুন সমরাঙ্গনের সর্বদিক্‌ বিজয় 
করিয়! তথায় উপনীত হইলে দ্রে।ণাচার্ধোর ছুরাশা সুদূর হইল; কেশরীর 
মুখের গ্রাস কিরাত নাথ যেন কাড়িয়া লইলেন। তখন আঁচার্ধ্য অঙ্জুন কর্ৃক 
ভগ্নোদ্যম হইয়া তাহাকে পরাভৰ করত অভিনৰ যশের মন্দিরে প্রবেশ 
করিতে ইচ্ছ। করিলে ভৰজয়ী সেই গুরু-শিষ্যদ্বয়ের অস্ত্র চানায় সমীরণের 
গমনা গমন রোধ হইল ; প্রক্কৃতি বায়ুমান যন্ত্র নিশ্চল করিয়! জগৎকে নৃঙন 
খেলা প্রায় দেখাইলেন। এমন সময় ভগবান্‌ দিবাকর বিশ্বের আলোক 
স্তর স্বরূপ, স্বরূপ সম্বরণ করিয়া! অস্তর্ধান হইলে অবহার জনিত সঙ্কেতানব- 
সারে উভয় পক্ষ শূর অধ্যবসায় বিরাম লইয়া স্বস্ব শিবিরে গমন করিলেন। 
অনস্তর (দ্বাদশ দিবসে) পরম মঙ্গল ময় ঈশ্বরের পরিবর্জনশীল নিয়মে 
৫৬ 
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নিশা-রাজ্য সৌর পরিবার করে ধ্বংস হইলে পৃথিবীর নশ্বরভাঁব, পরমেশ- 
কীর্তির চিয়স্থ ফিতা; কাঁলের সর্বনাশিনী শক্তি আদি মহাকাগাবলী চিন্তা 
শীল গণের হৃদয়ে নুঙন হইয়া দেখা দিল। জগৎ চক্রের পরিদোলকের স্তায় 
সমীরণ ভরে তরুলত। ছুলিতে লাগিল। কুমুদিনীর বিমলানন্দ দুম্তর 
বিষাঁদ সাগরে, কমলিনীর বিষাদ সাগর প্রেমন্বীপে পরিণত হইল। মেই 
রমণীয় প্রাতঃকাঁলে আচার্ধ্যবর স্ুপর্ণ ব্যহ, ধর্মমরাঁজ মগুলার্ধ বৃহ নির্মাণ 
করত সমরের মঙ্গলাচরণ করিলেন। মহাবল দ্রোণ কৃতপ্রতিজ্ঞা প্রতি- 
পালনে যুধিষ্টিরের নিকট হইতে অর্জুনকে অপসারিত করিবার জন্য নারায়ণী 
ও তুণ্ডিক প্রভৃতি সংসপ্তক নামধেয় চতুর্দশ সহস্র সেনার সহিত স্ুশর্্া 
ও সত্যধর্মাদি সপ্ত সেনাপতিকে তাহার দ্বৈরথ যুর্ধে নিয়োগ করিয়া 
দিলেন। বাসব তনয় পার্থ সংশপ্তকগণ কর্তৃক আহুত হইয়া সত্যজিত ও 
অপরাজিত ভীম প্রভৃতি বীর বৃন্দের নিকট ধর্মরাঁজকে সমর্পণ পূর্বক 
অগত্যা সংশপ্তক সংগ্রামে গমন করিলেন__ আশা! জাগিয়! উঠিল-_-আচার্ধ্য 
অনিবার্য সমরানল প্রজলিত করিয়! ধর্মরাঁজকে আত্মবশ করিতে দশদিক 
ব্যাপিয়া অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পক্ষদের বিপুল বীরত্ব তাহার নিকট 
বাল্য ক্রীড়ারগ্তায় অনুমিত হইল। পঞ্চঅশিতি বর্ষ বয়স্ক দ্রোণ অদ্বিতীয় 
যুবার ন্যার সংগ্রাম করিতে থাকিয়া পাগুবদের অর্ধগৌলব্যুহ দগ্ধনগরীর- 
ন্যায় শ্রীহীন করিলেন। বীর কুলধ্বজ দ্রোণ এইরূপ অমানুষী শক্তি চালন! 
করিয়া পাঞ্চাল যুবরাজ সত্যজিত ও বিরাটের ভ্রাতা শতানীকের শীরোচ্ছেদ 
করত সত্যরত যুধিষ্ঠিরের নিকটবর্তী হইলে পাণ্ডবনাথ সম্মুখ সমরে পৃষ্ঠ দান 
করিয়া বিমুখ হইলেন। আচার্য্য পরপ্রতাপ ধ্বংসকরিতে করিতে আহার 
অন্বেষী শার্দুলের ন্যায় তাহার অন্থগমন করিলেন। তখন প্রকুল্পহৃদয় 
দুর্য্যোধন কর্ণকে সন্তাষণ পূর্বক কহিলেন, মখে ! আজ পাগুবকুল পরাক্গয় 
প্রায়? শ্রী দেখ পাগুবগণ সিংহভীতি যুগযুথের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন 
করিতেছে ।, শী দেখ, রথীগণ উদ্ভাস্ত হইয়। আত্ম বিস্ৃত বাতুলের প্রায় 
ইততস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছে! এ দেখ বলীশ্রেষ্ঠ বৃকোদর ডি ও 
নির্বাক হইয়! দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ! 
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কর্ণ কহিলেন, রাজন! মহাবীর ভীম জীবন সন্বে সমর পরান্ধুখ হই- 
বেন না। উনি বীর্ধ্যবান ও শিক্ষিতান্ত্র, মুছর্তেকে অপার বীরত্ব প্রদর্শন 
করিয়া আমাদিগের হর্ষভঙ্গ করিবেন । ভীমসেন, অমর্য পরাস্বণ, অমিত-- 
'তেজা ও অজেয়; ত্রমেও উহার শ্রাস্তি কল্পনা করিবেন ন1। প্রতাাত 
ভীম পরাক্রম ভীম এবং সাত্যকি আদি মহা মহা যোদ্ধার! কেহই শ্রাস্তির 
দাম নছেন। মগুলাকার বন্ধির ন্যায় এখনই দ্রোণাার্ধ্যকে বেষ্টন করি- 
বেন। মহারাজ! আমাদের এরপ স্বপ্ন দর্শন করা উচিত নয়, চলুন, 
সত্বর হইয়। আচার্য্যের অনুকূলে সহায় দান করি । 

এই বলিয়া তাহারা দ্রোগাচার্ধ্যের সহিত মিলিত হইলে বিপক্ষেও 
মহতি একতার সংগঠন হইল। তাহার দ্রিবাকরের কর রুদ্ধ করিয়া অস্ত 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হৃর্য্য স্থৃতের অভিগ্রায় অনিমিষে প্রতিপন্ন 
হইল, জয়ন্তী কুরুকুল হইতে অবতরণ করিয়। পাব তরঙ্গে মগ হইলেন । 
আঁশ ভরসার ধ্বংস প্রীয় কৌরবের দিকে খপিয়। পড়িল-__ভীম-ভৈমী ও 
সাত্যকি আদির তুমুল যুদ্ধে কুরুসেনানীর! ভঙ্গ তাৰ হইলেন। তখন 
প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ব সেই ভয়-তঙ্গ ভাবের দৃঢ়তা সাধন করিতে 
মহাগজ লইয়া বৃকোদরের প্রতি গমন করিলেন-করীরাজ দ্বিতীয় 
ধরারত--মহাৰল শালী ভীমও যুখপতির আক্ষালনে ভীত হইয়া অঞ্জ- 
লিকাবেধ বিদ্যা দ্বারা করী অঙ্গে বিলীন 'হইলেন_-এই ক্ষেত্রে তীহার 
বীর গর্ব আজন্মের বিজয়ী ব্রত হারাইল--তিনি বহু প্রহারেও নাগরাজকে 
আক্রান্ত করিতে না পারিয়া সবেগে পলায়ন করত জীবন রক্ষ! করিলেন। 
কুঞ্জরযোধ ভগদত্ত এইদধপে তীমকে পরাভব ফরিলে তীহার অপার বীরত্ব 
সেই বহ্বন্বরাথণ্ড রণস্থলে ধরিল ন1, তিনি শর ও কুপ্তুর চালনা করিয়। 
বৈরিগণকে বিপনন করিয়া ফেলিলেন। পাগুবের অসঙ্খা বাহিনী বাজ- 
ভীত কপোতের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহাঁরাহু অর্জুন 
স্বগণের অবনতি দেখিয়। অতুল সমরপারিপাট্যে সংশপ্তক বিগ্রহে অবসর 
লইয়া ভগপদত্তের প্রতিধোগী হইলেন; মহারথ দ্বয়ের বিভীষণ সংগ্রাম 
বীরতার পর্যাপ্ত পরীক্ষা দেখাইল। তাহারা অনল স্পর্শ ধর-সমূচে পর- 
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ল্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কখন ধনঞ্জয়ের অশ্ব সারথি, কখন ভগ- 
দত্তের মহাহস্তীর অঙ্গ হইতে লোহিতাঙ্গ রাগের ন্যায় রক্ত ধারা বিগলিত 
হইতে লাগিল। প্রাগ্জোতিষনাথ অর্জুনদমরে এইরূপ রক্তপাত মাত্র 
অবলোকন করিয়। যশের উচ্চাসন লইতে পার্থের উপর বৈষ্বাস্ত্র নিক্ষেপ 
করিলেন। অস্ত্র রাজের বিমল জ্যোতিতে দিষ্বপ্ুল উদ্ভাসিত হুইল। 
ভগবান্‌ মাধব সর্ধঘাতি বৈষ্ণব অস্ত্রের পরিবিকাশ দেখিয়া গার্থকে 
আচ্ছাদন পূর্বক দ্বিতীয় কৌস্তভ মণির ন্যায় বাণ রাজকে বক্ষে ধারণ 
করিলেন_অন্ত্রের সর্ব নাশিনী শক্তি সর্ধ নিযন্তার অঙ্কে লুকাইল-_ 
মহাশুর কিরীটা সবিস্ময়ে জগন্নাথ হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধৰ ! উপ- 
স্থিত সমরে আমার অশ্ব সংযমনই যখন আপনার প্রতিজ্ঞা, তখন কি নিমিত্ত 
সেই অলঙ্ঘা বাক্য লঙ্ঘন করিয়। সমরাঙ্গীন্‌ সহায়ত! সাধন করিলেন ? 
বিজয় যে চরণ প্রসাদে ভববিজয়ী তাহা কি আপনি বিদিত নাই? 

চরাচর জীবন বান্থদেব কহিলেন, পার্থ! ভূচর, খেচর ও উপরীচর- 
গণের মধ্যে যদিও তুমি অদ্বিতীয় বীর! তথাপি বৈষ্কবান্্ের প্রতি সংহ- 
রণ তোমার আয়ত্বাধীন নহে। আমিই & অস্ত্রের আবিষর্তা, বিধি-ভব 
বাসবও উহার নিকট পরাতব হয়েন। হে অর্জুন! আমার চারি মূত্তি 
এই বিশাল ভবের মূল স্বরূপ। প্রথম মৃদ্তি তপশ্চারণ, দ্বিতীয় মৃষ্তি জগ- 
তের পাপপুণ্য দর্শন, তৃতীয় মুর্তি নরলীল! সাধন ৪ চতুর্থ মৃর্ঠি সহজ 
বর্ধ ব্যাপী যোগ নিদ্রায় উন্নিদ্র হইয়া! বরার্হ ব্যক্তি দিগকে উৎকৃষ্ট বরদাঁন 
করেন। ভগবতী বন্ধন্ধর সেই কালে সেই দয়াময় পুরুষের নিকট কুমার 
নরকের মললময় বিজয়ী বর ও মহাঁশর গ্রহীত। হয়েন। তাহ! পৃথিবী 
হইতে নরক এবং নরক হইতে ভগদত্ত প্রাপ্ত হইয়া জগতের দুদধর্য হইয়া. 
ছিলেন। কালবশে তাহার অপনয়ন হইল, এক্ষণে তুমি যর হইয়া 
হুরাত্মাকে নিহত কর়। 

পরস্তপ পার্থ তীহার মুখে এই কথা শ্রবণ পূর্ব মাহদের সহিত 
আলিঙ্গন করি! বজদৃশ হ্থতীক্ষ নারাচে মহাগজকে নিহত করিলেন-__ 
বরীরাজের সহিত মহারাজের আমুশেষ-_কুস্তীনসন গলেন্্কে বিনাশ 
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করিয়। রাজেজ্ের প্রতি অর্ধচন্ত্র বাণ প্রয়োগ করিলে দণ্ধর ছুই 
খণ্ড হইয়া আপতিত উন্কার ন্যায় গজস্ন্দ হইতে. ভৃতলে নিপতিত 
হইলেন। পাঁগুব সৈনিকের এক মুখে পার্থের সহজ্্রবীর গীতি গাইতে 
লাগিল। শত্রগণ তাহার প্রতি প্রতিকূল হইয়। চতুর্দিক হইতে অন্তবৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে মহাবাহু অর্জন অচল ও বৃষভ এই ছুই 
গান্ধার কুমার এবং বিকর্ণ, বিপাট ও শত্রপ্রয় সহিত অসঙ্খয কুরুসৈন্য 
নিধন করিলেন। বলীবর অশ্বখাঁমা সেনাপতি নিলকে বিনাশ করিয়া 
অপার পৌরুষ প্রদর্শন করিলেন । পক্ষদ্বয়ে ক্রমে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে 
তাহাদের বীরত। বিক্রমে রক্ন্ূপ গঙ্গ। ভোত হিমাচল কুরুক্ষেত্র হইতে 
বাহির হইয়া চলিল) সৈনিকের! ক্রোধভরে আত্মপর জ্ঞান শুন্য হইলেন । 
কোথাও পার্থের, কোথাও ড্রোণের, কোথাঁও অপরাপর বীরচয়ের বীরত! 
উৎকর্ষ হইয়া কখন কৌরবগণ, কখন পাগুবগণ পরাজয় হইতে থাকিয়! 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৌরবগণই অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইলেন । এমন সময় 
ভগবান্‌ তপনদেব অন্তমিত হইলে পক্ষগণ শক্তির আরাধন! ঘট বিসর্জন 
দিয় অবহার জনীন্‌ মন্কেতানুসারে হব স্ব স্থানে গমন করিলেন। 
অনন্তর (ত্রয়োদশ দিবসে ) দিবার প্রাকৃকালে ব্রাঙ্গ মুহূর্ত দর্শন 
দান দিলে চন্ত্র-তাঁরার উজ্জল কাস্তি গগণের ক্রোড়ে গিয়া! মিশিল। শীত 
প্রধান দেশ মহাদেশ ঘনীভূত তুযারমালায় স্ষটিক ময়্ী মহাদ্বীপেরন্যায় 
শোভা ধান্বণ করিল। ন্চিকণ নব কণিকার কনক কুচিরন্যায় উদ্যান 
ফলকে বিকসিত হইতে লাঁগিল। ভগবান্‌ আদিত্য সপ্তর্ষি মণ্ডলকে উর্ধে 
রাখিয়। ভ্রমণশীল যোগীর ন্যায় দিক ভ্রমণে বাহির হইলেন। সৌর 
করে শিখণ্তীর চন্ত্রকলাপ প্রভাময় মরকত জ্যোতি ধারণ করিল। কুরুনাথ 
ছুর্য্যোধন গতাহের সমরে নিজ্জীঁব ও হাস্যাম্পদ হইয়া আচার্ধাকৈ তদীয় 
ংকল্প ব্যর্থ জনীন অনুযোগ করিলে মহাবীর ত্ত্রোণ অদ্যযুদ্ধে একজন না-: 
রথীর বিনাশ প্রতিজ্ঞ! করিয়া! পুর্ব সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে চক্র ব্যুহ নির্মাণ 
করিলেন। উহার দ্বারদেশে দ্রোণ, কর্ণ, কপ, জয়ন্রথ, ছূর্য্যোধন .ও ছুঃশা- 
ষনা্দী ৰীরবৃন্দ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, বলীন্ত্র ফান্তন স্বপক্ষে এক 
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অভেদ্য ব্যৃহ নির্মাণ করিয়া! সংশপ্তকদের স্ুদারণ সমরে সপক্ষ অচলের 
ন্যায় অটলভাবে প্রবৃত্ত হইলেন; চক্রব্যুহের অত্যন্তরীণ ঘোদ্ধদিগের 
গাত্রে কুলিশ পাত হইল না, ভীম, ভৈমী ও সাত্যকিশিখণ্ডী আদি 
মহা বীরবৃন্দ ব্যহ সন্ধানে অনভিজ্ঞ থাঁকিয়। বাহুবলে ব্যৃহভেদ ইচ্ছা 
করিলে স্থশিক্ষিত ড্রোণ সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় ব্যুহদ্বার অবরোধ করিয়া 
তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিলেন। তিনি ভুজবলে এক দিকে ব্যৃহ রক্ষা, 
অপর দিকে যুিষ্টিরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শক্রবল ক্ষয় পূর্বক অগ্রসর 
হইতে লাগিলে ধর্ম ননান কুরুপক্ষের ভয়োৎপাঁদন ব্যতীত আচার্য্য 
অন্যমনস্ক হইবেন না ভাবিয়া সেই মহাকার্যের যোগ্যনায়ক কুমার 
অভিমন্থ্যর প্রতি গুরুভার অর্পণ পূর্বক কহিলেন, বৎস! কৃষ্টার্জুন, 
প্রছায় ও তুমি ভিন্ন মহাছ্র্গ চক্রবাহ ভেদ আমাদিগের অসাধ্য, অথচ 
ব্যহিত সেনা নিহত না করিলে পার্থের নিকট আমাদের অযশ 
লাভ হইবে। কুমার! তুমি ধীর-বহ রণভার গ্রহণ করিয়া ব্যুদ্বার উন্ুক্ত 
কর, আমর বীর মণ্ডলী তোমার অনুগমন করিয়া শক্ত সংহারে সযত্ব হই। 

অরিকুলত্রাস অভিমন্ত্য কহিলেন, মহাত্মন! আমি রণসাঁজে সজ্জিত 
হইতে ভীত নহি, কিন্ত ঈদৃশ ভয়ঙ্কর কার্ধো হস্ত প্রসারণ করিতে এক- 
একবার আমার সাহস ভঙ্গ হইতেছে। যাহাহউক, অভিমন্থ্য যখন 
নারায়ণের ভাগিনের এবং অর্জুনের আত্মজ, তখন কোন্‌ মুখে ভয়ের অঙ্গ 
সেবা করিয়া রাজ আজ্তা অবছেল! করিবে । জোন্ঠতাত! আপনি ভূৃত্যের 
পরাক্রম অবলোকন করুন, আমি সনিমিষে নিস্বৌরবা! করিয়! ভারতে 
মহা বীরত্ব ঘোষণা করিব। 

বলাশ্রেষ্ট অভিমন্ক্য এই বলিয়া রথারোহণ পূর্বক ব্যৃহ দ্বারে গমন 
করিলে প্রোণ, কর্ণ ও বিকর্ণাদি দ্বার-প্রতিহারীগণ তীহাকে প্রহার করিতে 
আরম্ত করিল। তিনি রিপু গ্রহরণ সকল অনায়াসে ধ্বংস করিয়া! মধ্যাহ্ন 
তেজোরাশির ন্যায় ব্যহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শরজাল শরা- 
সনে শত ও গমনে সহতম্র অনুমিত হইতে লাঁগিল। তিনি একাকী হইয়াও 
অযুত অযুত সেনাঁপতির ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তীয় সিংহ- 
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নাঁদে ভূধরের উপর যেন ভূধর পাত হইল। কুরুগণ তাহাকে সাক্ষাৎ 
কাল বিশেষ দেখিয়া মনোযোগ সহকারে পরিবেষ্টন করিলেন_দরিদ্রের 
বিলাস স্পৃহার ন্যায় তাহাদের ইচ্ছা! হৃদয়ে উদিত হইয়াই হৃদয়ে মিশাইল-_ 
সথভদ্র। নন্দন জয় বাঞ্ছিত শক্রগণকে আশার বিপরীত ফল দিয়া জন্মের 
মত বিদায় দিতে লাগিলেন । কুরুদেশ হইতে সপ্ত্িবনী নগরে অসংঙ্য 
কালযাত্রী চলিল; শৃরগণের শীর্ষ স্বরূপ কর্ণ, ড্রোণ ও দ্রোণী প্রভৃতি 
রথীগণ তাহার হস্তে পরাভব হইয়া দত্ত ভগ্ন দক্তীর ন্যায় বারম্বার অপ্রতিভ 
হইলেন। শৌধ্যশালী ছুঃশাসন ক্ষণে ক্ষণে প্রতি নিবৃত্ত হইয়াও আহত 
ফণীর ন্যায় গর্জন করিয়া! উঠিলেন। তীহার বদন মণ্ডল স্থলজ কমলের 
ন্যায় রক্তিমাভ। ধারণ করিল । রাজকুমার সদর্পে ছুর্যোধনকে কহিতে 
লাগিলেন, আর্য! আজ একান্তই দুরাত্মা অভিমন্যুকে কৃতাস্ত নগরে 
প্রেরণ করিব, দশদিকৃপাল পৃষ্ট পৌষৰ হইলেও তাহার আর নিস্তার নাই! 
নিস্তারিণীর চরণ প্রসাঁদে আমার হস্তে জড়ের ন্তাঁয় নিহত হইবে! ছুঃশা- 
সন একমাত্র কপাণেব সহায়ে শমনকে দমন করিতে পারে ! আর্জুনী কোন্‌ 
ছার, এখনি তাহাকে দ্বিথণ্ড করিয়া আপনার নিকট উপহার দান করিব! 

ছুঃশামন এই বলিয়া অভিমন্থ্যর প্রতিযোধ হইলে বীরেন্দ্র অজ্জুন নন্দন 
পৌর্ণমাসী প্রদোষের পর-পুব্বায় চন্্র-্্য্যের ন্যায় আরক্ত লোচনে 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিতে লাগিলেন, অধম! অদ্য শুভ দিন 
উপস্থিত, চির বাঞ্ছিত ফল বিধাতা! আনিয়া অর্পণ করিলেন, এই দণ্ডে 
কীট পতঙ্গের ন্যায় পেষণ করিয়া তোমাকে সংহার করিব। ছূর্মতি! 
তুমি আমাদের দুর্দিন প্রদানের মূল। বাহুবলে তোমার জীবন উৎপাটন 
করিয়। কাল জলে নিক্ষেপ করিব। ছুরাচার! শিশু কি হিমরাশি ভেদ 
করিয়! চন্ত্রলোক গমন করিতে পারে? তুমি কোন দৈববলে প্রবল 
রিপুর সন্মুখ সমরে অগ্রসর হইয়াছ? 

তিনি এই বলিয়। ছুঃশাসনের সহিত মহা বীরতায় ব্রতী হইলে কাল 
অগ্নি ও অনীল সদৃশ তাহাদের বাঁণ সকল চালিত হইতে লাগিল। অভি- 
মন্থ্যর উপর্যযপরি শর বর্ষণে দুঃশাসন রথোপরি মুচ্ছিত হইলেন। স্ুভদ্রা- 
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নম্দন চিরবৈরিকে বিমুখ করিয়। শল্যান্থজ, কর্ণভ্রাত।, বঙাতীয়, রুরুরথ, 
লক্ষণ, বৃহদ্ধল প্রভৃতি মহারথগণ ও অসঙ্য শক্র নিধন করিলে কৌরবীয় 
সমস্ত যোধ অধূত শ্রেণী হইয়! কুমারকে বেষ্টন করিলেন) ব্যহমধ্যে তরঙ্গা- 
য়িত সমুদ্রের স্তায় মহা কল্লোল উঠিল। তখন পাঁওবগণ অভিমন্ত্যর প্রিম্- 
চিকীর্ষ, হইয়! ব্যুহ প্রবেশনে গমনোদ্যত হইলে শিববরে লিশ্কুরাজ জয়দ্রথ 
তাহাদিগকে পরাভব করিলেন। অভিমন্থ্য পিঞ্রিত কেশরীর ন্যায় ব্যুহ- 
মধ্য হইয়া সমর করিতে লাগিলেন । অশ্বথামা, ছিসপ্ততি, দ্রোণ একশত 
শর, অপরাঁপর রথী মহারথীরা শেল, শূল, তোমর, এবং কর্ণ তাহাকে 
দ্বাবিংশতি ভল্ল আঘাত করিলেন। বীরর্যত, বৈরি অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত 
হইয়াও বীরবাহুর শোভ। স্বরূপ সরাশনে দশ দশ শর সন্ধান পূর্বক রিপুগণকে 
সমাহত করিলে কৌরবদল কিরীটা-কিশোরকে কালের দ্বিতীয়, ধনুর্দ।রীদের 
প্রথম বলিয়! অনুমান করিতে লাগিলেন-_মুহুমূহু শত শত সহস্র সহস্র অযুত 
অযুত সৈন্য নাশ--ভাঁরতের এক পক্ষ সন্ত্রাসে জীবনী আঁশ। ত্যাগ করিল। 
মহিপাল ছুর্য্যোধন কুমারের অটল বীরত্ব দেখিয়া আচার্ধ্যকে কহিলেন, গুরো ! 
অভিমন্থ্যর বিপুলবীরতা৷ কি ভাবে সহ করিতেছেন? এ দেখুন, সৈন্যগণ 
তাহার ক্ষুরধার বাঁণে বাঁতাহত কদলী বনের ন্যায় ধরা শয়ন করিতেছে । 
কেহ বা৷ বল সত্বে বিকল হইয়! ঘন. ঘন বিমোহিত হইয়া পড়িতেছে। 
বীরগণেরও আর পূর্বোৎনাহ নাই, এক অভিমন্ত্য জলধর সকল জলন্ত 
অগ্নি নিবাইল। প্রভো! সত্বর প্রতিবিধাঁন করুন, আঙ্জুনীর প্রতি অঙ্জঞুন 
প্রিয়ত। প্রদর্শন করিয়। আশ্রিত কৌরবকে উৎসন্ন করিবেন না। 
তিনি এই কথ। বলিলে মহাঁবল- দ্রোণ কহিলেন, দূর্ষ্যোধন! স্থৃতদ্র।- 
কুমার পিতার ন্যায় অদ্ধিতীয় বীর্ধ্যবান্, এই বীর সমান্তে আজ কেহই 
অক্ষত নাই, অভিমন্ত্য সকলের শোণিতাহরণ করিয়া অত্যাশ্চার্ধ্য কীন্তির 
পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছেন। এমন কি তাহার বাহুবলে বিন্ধাচল চূর্ণ 
হইতে পারে, তিনি বাসন! করিলে প্রলয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিতে পরেন; 
অতএব ন্যাঁয় বলে শতবর্ষেও উহার কেশম্পর্শ করিতে পারিব না। জয়লঙ্ী 
. জননীর নায় চিরদিন উষ্ার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ষা করিবেন। 
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আচার্ধ্য এই রূপে রিপুজয়ের আভাস মাত্র দান করিলে কর্ণ, শল্য, কূপ, 
অশ্বখামা, ক্লতবর্্া ও ছুঃশাসন এই ছয় জন রথী দ্রোণের সহিত মিলিত 
হইয়। অভিমন্ত্যু-বধে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কর্ণ শরাসন, শল্য অশ্বগণ, কূপ 
তদীয় সারথীকে ছেদন করত সপ্তরথী সমবেত হইয়! পার্থিবের প্রতি 
অসঙ্ঘয বাণবৃষ্টি করিতে লাঁগিলেন। তখন রথীরাজ অভিমন্থ্য আনায়- 
বদ্ধ কেশরীর স্তায় অনন্তোপায় হইয়া! একমাত্র বাহু ভরসায় অসিচন্মম ধারণ 
করত গগণমার্গে উখিত হইয়। কোশিকাদি গতি দ্বারা বীরগণের উপর 
পতনেচ্ছাঁ করিলে রন্ধ,দর্ণী দ্রোণ তীক্ষ বাণে খড়গ এবং কর্ণ স্থশাণিত- 
কর্ণিকে তাহার চর্ম কন্তন করিলেন; আঙ্ছুনি অসিচর্দ বিহীন হ্ইয়। 
চক্রের সহায় লইলেন। তখন চক্রহস্ত অভিমন্ধ্যু চক্রধারী মাতুলের 
শোভ। ধারণ করিলেন, এবং তদীয় বাল্যভূষণ অলকা দামের ন্যায় তাহার 
শ্তামদেহ রুধির ধারায় চচ্চিতি হইল। নরপতি গণ উত্তরা মোহনের আবার 
চক্র ধারণ দেখিঘ্া তাহাও খণ্ড খণ্ড করিলেন-_নিরাশা ক্রমেই বাড়িল-- 
অভিমন্থ্য কলপনা করিয়া জন্মের মত ছুঃখিনী মাতার নিকট বিদায় লইয়! 
গদ। হস্তে তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন । তাহার সেই অস্তরক্ষত ভূজবলে 
ও গদাঘাতে স্থুবলা তম কালিকেয়, সপ্ত সণ্ডতি গান্ধার, ব্রহ্মবসাতীয় দশ রথী 
ইকৈকয় গণের সপ্ত সেনাপতি এবং মদকল দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট হইল। তিনি 
আরও বজজ পাতের স্বরূগ এক আঘাতে ছুঃশাসন তনয়ের রথ-হয় চ্র্ণ করি- 
লেন; এ দিকে রখিগণও নিরন্তর অস্ত্বৃষ্ি করিয়। ক্রমে তাহাকে বিবশ 
করিলে তিনি ছুঃশাসন তনয়ের সহিত গদ সমরে মোহপ্রাপ্ত হইয়া পড়ি- 
লেন-_-এই পতনই মহাপতন--অভিমন্থ্য সচেতন হইয়া উত্থান উপক্রম 
করিলে ছুঃশাসন কুমার গুরুতর গদাধাত করিয় তাহাকে ভূতল শারী করি- 
লেন। মাতুল ধাহার গোবিন্দ, পিতা ধাহার পার্থ নিক্বতিক্রমে এরূপ অদ্ধি- 
তীয় ব্যক্তিরও অকালে মহানিড্রা গ্রাপ্তি হইল। 

যশঃভাগা সৌনদ্রেয় সমরে মহা! বিরাঁম লইলে কুরুদল পরমাহাদে সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিলেন; বজ্রকষ্ঠের বিকট ধ্বনির ন্যায় রণ বাদ্যের অপীম 
শব্দ দিকমণ্ডল কম্পমান করিতে লাগিল। পাগুবগণ বিজয় লাভের একটা 
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অপুর্ব উপকরণ হাঁরাইয়া বিষাঁদের নিদারূণ শাসনে পড়িলেন ; শোকের 
গুরুতর ভার প্রচুর পরিমাণে তাহার্দিগকে বিষ করিল-_দেখিতে দেখিতে 
দিবস রজনীর সন্ধি. সমাগত--অভিমন্ত্যর আবিষ্কৃত শোণিত-পারাপারে 
মাংসাশী পণ্ড পক্ষীর! নিশ্চিন্ত হইয়। ক্রীড়া করিতে লাগিল। ন্ধ্াদেবীর 
মোহন সজ্জা দেখিয়া! নকলে নিবৃত্ত হইয়! গৃহাঁভিমুখী হইলেন। নরনাথ 
যুধিষ্টির শোকের জলন্ত অগ্িতে শাস্তির আ্ৃতি দিয়! হা হতোন্মি বলিয়। 
রোদন করিতে লাগিলেন চতুর্দিকেই শোকের উচ্ছাস__পাগুবদের বিশাল 
শিবির যেন কালাস্ত্ক কাল গ্রাস করিতে বসিল। এমন সময় ভগবান্‌ কৃষ্ণ- 
দ্বৈপারন তথায় উপনীত হইলেন--তাহার চির করুণ ভাব--তিনি স্বাভা- 
বিক করণীয় সভাজন সহিত নৃপতিকে শোকভঙ্তন প্রবোধ দান করত 
“অভিমন্থ্য চন্দ্রমসী দেহ লাভ করিয়াছেন” তাহাকে এই নিগৃঢ় বিববরণ 
পরিজ্ঞাত করিয়া শোকমস্তাপের গুরুত্ব হরণ পূর্বক অস্তহিত হইলেন । 
এদিকে মহাবীর পার্থ সংশগ্তক জয় করিয়। বাসুদেব সহিত শিবিরে 
আগমন করিতে লাগিলে ছুর্দিনের অণ্ডভ লক্ষণ সকল তাহার নিকট ভগ্র- 
দূতের কার্ধ্য করিয়া চলিল, তিনি সন্দিহান হইয়া-শিবিরস্থ যোধদ্দিগকে কহি- 
লেন, তোমরা আজ বিষগ্ কেন? বৎস্য অতিমন্থ্য কোথায়? কুমার অন্ত দিনের 
তায় কিজন্ত আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন! ? পার্থ এইরূপ ব্যাকুল হইয়1 
অভিমন্থ্য সংবাদ জিজ্ঞান্থ হইলে তাহাদের দরদরিত অশ্রধার! তাঁবতঃ অমঙ্গল 
কাহিনী বলিল। শ্বেত বাহন বীরগণের এই সশোক লক্ষণে সমুচিত উত্তর 
প্রাপ্ত হইলেন-__হ্ৃদয় শতধা| বিদীর্ণ হইল-_তিনি গলদস্রু হইয়! কহিতে লাগি- 
লেন, হ' পুত্র ! হা অভিমন্ত্য! তুমি কোথায় যাইয়া! অবসর লইলে ! কে এমন 
দারুণ শক্রুত! করিয়া আমার হ্ৃদয়বৃস্তের পারিজাত কুস্থম কাল সাগরে 
ভাসাইয়। দিল! আমি কি পাপে তোমার চির চন্দ্রানন দর্শন করিতে বঞ্চিত 
হইলাম ! কোন্‌ মহানগরী আজ অভাগিনী স্দ্রার মায়! পুত্ুলী ক্রোড়ে 
লইয়া! বীরপুত্র ধনে ধনী হইল ! বস! যে শধ্যায় তুমি শয়ন করিয়াছ, তাহা 
বীর কুলের চিরবাঞ্ছ, কিন্তু ভদ্রার্জুন সত্বে বিধি কিরূপে তোমায় সেই অনধি- 
কার দান দিলেন ? কুমার ! বড় আশা ছিল, আমি অন্তিম কালে এই মহাঁ- 
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রাজা ভোমায় অর্পণ করিয়। নয়ন দ্বয় সার্থক করিব! ভাগ্যদোষে সে আশা! 
ভরসা আজ ধ্বংস হইল! কাচমণির বাণিজ্য করিতে পদ্মরাগ মণি হারাইলাঁম। 
আহা তাত! তুমি স্বর্গ সমাধি হইতে স্ুধামুখে বারেক দুঃখের কথা সুধাও, 
আমি জন্মের মত বাপ অভিশমন্থ্য বলিয়া হৃদয় ভরিয়া একবার ডাকি। 
তিনি এই বলিয়া মহামায়ায় বিমোহিত হইলে ভগবান্‌ বাসুদেব বিবিধ 
প্রকারে তাহাকে সান্তনা! করিলেন_শোক-সিন্ধুতীরে বিবেকের আবিল 
জল ঘনীভূত হইয়! শাস্তি দ্বীপ বসিল-_পার্থ সাধু সলভ ধৈর্য্য ধারণ করিয় 
যুধিষ্টিরের মুখে পুত্রের সমর কাহিনী শ্রবণে অধরোষ্ট প্রকম্পন ও কর নিপ্পে- 
ষণ পূর্বক তাহাকে কহিতে লাগিলেন, আর্ধ্য ! ছুরাত্মা জয়দ্রথ অভিমন্ত্য 
বধের কারণ! শিবা হইয়া! সিংহ শাবকের প্রতি লক্ষ! ছুর্মতির আর 
নিষ্কৃতি নাই!ষদি কুরুগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার কি বাস্থদেবের 
স্মরণ গত না হয়, তাহাহইলে বিশ্বের সহিত বিশ্বনাথ পক্ষ হইলেও অধম 
জয়দ্রথকে নিশ্চই কল্য নিহত করিব। এমন কি কল্য যদদি পুত্রহস্তা নারকী 
জয়দ্রথকে বিনাশ নাকরি, তাহা হইলে স্ত্রীহত্যা,শিশুহত্যা ও গোহত্যার পাপ 
আমায় স্পর্শ করিবে। কল্য যদি জয়দ্রথ জীবিত থাকে, তাহা হইলে বিশ্বাস 
ঘাতকী ও স্বার্থপর ব্যক্তি আদি ঘোর পাতকীর ন্য্যায় আমি ভীষণ গতি 
প্রাপ্ত হইব? আরও কল্য যদি জয়দ্রথের জীবন সত্বে ভগবান্‌ রবি অন্ত- 
মিত হন্‌, তাহা হইলে আমি অনলে দেহত্যাগ করত প্রেতাস্থা প্রাপ্ত 
হইয়া কল্য হইতে অনস্ত কালের জন্য অনন্ত ছুঃখভার গ্রহণ করিব ! 

বীরেন্ত্র অর্জুন এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করিলে ন্বদলে শুরী-উৎসাহ বিবর্ধন 
শঙ্খনাদ, সিংহনাদ ও মহান্‌ বাদিত্র কোলাহল হইল। জয়দ্রথ চরমুখে সেই 
গুঢ় সংবাদ অবগত হইয়া থর থর কম্পমান হইতে লাঁগিলেন__জীবন চিন্তা 
আবির্ভূত--তিনিত প্রাণভয়ে ছুর্য্যোধনের সহিত আচার্ধ্ের নিকটে গমন 
করিয়া কহিলেন গুরে! ফাস্তনির ভয়ে আমি যারপর নাই ব্যাকুলিত 
হইয়াঁছি, ছুরাচার পার্থ নিতান্তই পুত্রবধ জাতক্রোধে আমাকে বিষম 
শান্তি দিবে। হায়! মৃত্যুর অধীন হইতেই আমার কুবুদ্ধি ঘটিয়াছিল, 
নতুব! সিংহসত্বে সিংহ শাবকের প্রতি এ অত্যাচার করিব কেন? অতএব 
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'ডগবন্! আপনি অনুমতি করুন, আমি প্রাণ লইয়া দেশান্তরে পলায়ন 
করতঃ অজ্জুনের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করি। 

আচার্ধ্য কহিলেন! রান্রন্! চিন্তা পরিহার কর, আমি অলঙ্ঘ্য ব্যুহ 
প্রস্তুত করিয়া! সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করিব; তুমিও মহা- 
বলবান্‌, ইন্দ্র নন্দন ইচ্ছা! করিলেই প্রতিজ্ঞ! পূর্ণ করিতে পারিবেন না । 
বিশেষতঃ ভীরুতা ; লোক লজ্জা ও কুলধর্ম্ের বিরুদ্ধাচরণ ; যতই ভীরুতা 
কর, কাল পূর্ণ হইলে ব্রহ্মা কমগ্ুলু হইতেও অব্যাহতি পাইবে না। মৃত্যু 
অনিবার্ধ্য; একদিন পূর্বেই হউক, পশ্চাতেই হউক, জীবগণ অবশ্তই চির 
বিরাম ধামে গমন করিবে । অতএব বীরবর! বীরতাঁয় আসক্ত হউন; 
হয় যশঃ লাভ, না! হয় যোগীজ্ন বাঞ্ছিত সনাতন গতি প্রাপ্ত হইতে 
পারিবে । রখীনাথ দ্রোণ ত।হাঁকে এইরূপ পুরুষোচিত সাহস দান করিলে 
শৌবীর পতি তাহার বাক্যে অগত্য প্রক্কতিস্থ হইয়া রহিলেন। অস্ত- 
ধর্যামী হরি সর্ধজ্ঞতা শক্তিপ্রভাবে অর্জ.নকে সেই দ্রোণজয়দ্রথ সংবাদ 
বিদিত করত প্রাকৃত মানবের ন্যায় চিন্তাযুক্ত হইয়া সুভদ্রাদি গৌর- 
চারিণী গণকে প্রবোধ করিতে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন । 

দেবেন্দ্র কেশব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে স্থৃভদ্রা, ভ্রৌপদী ও উত্তর! 
প্রভৃতি বাঁমাকণ্ঠের আর্তনাদ বিষাক্ত তোমরের ন্যায় তাহার হৃদয় ভেদ 
করিল। তিনি রমণীগণকে প্রবোধ করিতে পুত্রশোকাতুরা ভদ্রায় সম্বোধন 
করিয়া! কহিলেন, ভদ্রে! শোক পরিত্যাগ কর; কাল, বিরিঞ্চি-বাসবকেও 
গ্রাস করিয়া থাকেন। অথচ মৃত্যু পর্য্যায়প্রণালির অধীন নহে, ভূতগণ 
আপনাঁপন কর্ান্সারে ইহলোক হইতে অগ্র পশ্চাৎ গমনাগমন করে। 
অনাদি কাল হইতে জন্ম, মৃত্যু ও কার্যযই জীবের সনাতন ধর্ম হর। অভিমন্ু 
সেই মানব কাঁগাবলীর মোক্ষতা সাধন করিয়া অমর বাঞ্ছিত মহা গতি লাভ 
করিয়াছেন; তুমি বীরাঙ্গন1, বীরবাল! ও বীর প্রস্থৃতি হইয়া সেই আত্মজ 
বিঘ্বোগ জন্য অন্ুতাঁপ করিওন1। 

তিনি এই বলিয়। অভিমন্থ্য বীরতা-বৃত্তান্ত ও জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞ। শ্রবণ 
করাইলে স্ুভদ্রা! কহিলেন, আর্ধ্য! মৃত্যুই জীবের চিরচরম ফল সত্য বটে, 
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কিন্তু দেহের সার রক্ত বিন্দু লইয়া যে স্েহময় পুস্তলী গঠিত হইয়াছিল, 
আজ দ্মনাথের ন্যায় তাহার নিধন শুনিয়া কোন পাষাণীর হৃদয় বিকলিত 
না হয়? হরি! কণা-কণ| বালুকা ক্কত্রিম শৈল বজাঘাতে চূর্ণ হইলে শৈল 
কর্তী যেরূপ দুঃখিত হন, মাত্‌ ছুদ্ধের লালিত কুমারকে নির্দয় কাঁল হরণ 
করিলে অভাগিনী প্রস্থৃতি ততোধিক ছুঃখের সাগরে ভাসে! তিনি এই 
বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, হা বস! হা! অভিমন্থ্যু ! অকালে 
তোমার মহানিদ্র। আমায় দেখিতে হইল ! মাতৃ ভূমি অন্ধকার করিয়া তুমি 
কোন পুণ্য ক্ষেত্র উজ্দ্রল করিলে ! আমি নৈসর্গিক মায়া মুগ্ধ হইয়া, তোমার 
শ্যামদর্শন, তোমার অস্ত্রাহত-বিক্ৃতি লক্ষণ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছি, 
কিন্তু কুমার! তুমি বীর পুত্রের কর্তব্য কার্ধ্য করিয়াছ; তোমার পরম গতি 
লাভ হউক, ভবাঁদৃশ স্ুপুত্র প্রস্থৃতির পুত্রহীন! হইলেও অক্ষয় স্বর্গলোৌকে 
চিরপুত্রবতী থাকেন। শোকাঁকুলা শদ্রা এইরূপ মনঃকষ্টের অসীম বঞ্ধী- 
বাত সহ্য করিয়! নীরব হইলে প্রভু মাধব তথ। হইতে নিষ্কান্ত হইয়া নৈশ- 
কৃত্য সমাপন পূর্বক তুলগর্ভ বিনোদ শব্যায় শয়ান হইলেন। অপরাপর 
বীরবর্গেরাও যামিনীর মৃদু মন্দ রাগিণী শুনিয়া সঘতনে নিদ্রাকে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর চতুর্দশ দিবসে যামিনীর অপগম হইলে তাহার চিরকীর্তি কৃষ্ণা 
জবনিকা ধীরে ধীরে উদদবাটন করিয়া উষাঁর মধুরিম মুন্তি জগতে ছড়িয় 
গড়িল। বনবিনোদী বিহঙ্গম স্ুস্বরের অপূর্ব কাঁকলী অরণ্য কোলাহল 
পুর্ণ করিল। প্রকৃতির নীলাম্বর বসনের লোহিত অঞ্চলের ন্যায় পূর্বদিকে 
জ্যোতিষ্ক কুলপতি প্রভু দিবাকর তক্তগণের ভক্তি উদ্দীপন ও কমলিনীর 
মানভগ্জনের জন্য নবমূর্তি ধরিয়া আবিভূতি হইলেন। হিমসিক্ত টৈশবায়ুর 
শীতল-্পর্শ স্থথ রবিতাপে অশীত বিভাগে চলিল। যৌধি্িরী ও কৌরব 
বাহিনী শাস্তিপ্রদা! নিদ্রীর সুযুপ্তি স্থখ-বর্জবন করিয়া বীরকার্য্যের পুনরা- 
যোজন করিতে লাগিলেন--পক্ষদের মহাঁজনতা এক জয়দ্রথ বধের অন্থকুল 
ও প্রতিকূল চিন্তায় মগ্র-_মহান্থব যুধিষ্টিয় কৃতপ্রতিজ্ঞ পার্থের মঙ্গল 
কামনায় ভক্তবৎসল হরির উপাসন। করিতে লাগিলেন । এমত সময় মহা- 
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তুজ অর্জুন সেই মহাশূর সমিতিতে আগমন করিয়া! যুধিষ্টিরকে অভিবাদন 
পূর্বক তদ্ারা সৎকৃত হইয়া তাহাকে বিনীত বচনে কহিলেন, রাজন্‌ ! 
গত নিশার স্বপ্নদর্শনে আমার বিজয়াশা বদ্ধমূল হইতেছে, ঢুরাত্বা শৌবীর 
নিশ্চয়ই কাল শাসনে শাসিত হইবে। আর্য! আমি ব্যাসদত্ত মন্ত্র পাঠ 
পূর্বক নিত্রিত হইলে স্বপ্নদেবীর অপার মহিমায় দেখিলাম--ভগবান্‌ মাধব 
আমার সমীপে উপবেশন করিয়! দাসকে শোক শাস্তির প্রবোধ দান করিলে 
বীর হৃদয়ে পুত্রশোক ভার লাঘব হইয়া বৈরনির্ধ্যাতন চিস্তার ভার বৃদ্ধি 
হইল। চিন্তামণি আমাকে সচিস্তিত দেখিয়া নিশীর অবশেষে, সেই 
ব্রাহ্ম মুহূর্তে সেবকের সহিত দেবাদিদেব কৈলাস পতির নিকট গমন 
করিলেন-_নরদেহ সম্যক প্রকারে সার্থক হইল-আমি স্থুলচক্ষে অজ, 
অবায়, ঈশান্, পরিতোষ-প্রচণ্ডতা ও দয়ার স্থান মহাকালকে অব- 
লোকন করিয় মহাত্মা বাস্ুদেবের সহিত প্রণত হইলে তিনি আমাদের 
স্বাগত বিবরণ জিজ্ঞাস্থ হওয়ায় আমরা শিবপ্রেমে আত্মবিস্থৃত হইয়] 
পণুপতি, কপর্দী, মহাদেব ; ভীম, ত্রাম্বক, বেদমুখ ; ও শিব, শূলী, শঙ্করাদি 
পবিত্র নামগাথা করিয়া সেই ভক্তানু-কম্পী, সেই হিরপ্যকবচের স্তব 
করিতে লাগিলাম। অন্তর্ধ্যামী বিভু আমাদের মনে1ভাঁৰ বিদ্িত হইয়! 
আমাদিগকে অমৃত সরসী-মগ্ন শর শরাসন আনয়নাজ্ঞা করিলে আমরা 
তথায় গমন করায় দেই শৃরসলিলে মণিমান্‌ সহত্রশীর্ষ স্থলকায় ভূজগদয় 
আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল-দয় কম্পমান্_-আমরা ভীত হইয়া 
বিশ্বপতি বৃষভধ্বজকে নমস্কার ও শতরুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিলে এ 
মহাতূজগদ্ধয় শর শরাসনরূপে পরিণত হওয়ায় আমর! খঁ পাণুপত অস্ত্র 
লইয়| প্রত্যাগমন পুর্ব্বক পশুপতিকে প্রদান করিলাম। পিনাকী এ 
ধন্ুশর অবলোকন করিয়াই দেহ হইতে এক মহাপুরুষ উৎপাদন করিলেন। 
তখন দেহজ পুরুষগ্রবর ভীমকার্ঘ্ুকে গুণ প্রদান ও ভবমুখ নিঃস্থত 
মহামন্তর শ্রবণ করিয়। বাণ যোগ করত শৈবমন্ত্র পূর্বাসরোবরে নিক্ষেপ 
করিলে আমার মনে পাণুপত মন্ত্রের পুনরুদয় হইল। অনস্তর ভগৰান্‌ 
আশুতোষ তুষ্ট হইয়! দাসকে বিজয়ী বরদান করিলে আমরা তাহাকে 
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বন্দন! করিয়। শিবিরে উপনীত হইলাম । রাঞ্গন্‌! স্বপ্রদেবী এই দৃশ্তপট 
দেখাইয়া অদৃষ্ঠ হইলে, সহচরী নিদ্রা ও তাহার অন্বেষণে চলিলেন, আমি 
বীতনিদ্র হুইয়া হৃদয় কেন্দ্রে পাণুপত অস্ত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে 
গাইলাম। 

রথীবৃন্দ তাহার এই কথ। শ্রবণে কার্ধ্য সিদ্ধি অনুমান করিয় বীর দর্প 
সহকারে যুদ্ধে গমন করিলেন। দৃঢ়ব্রত পার্থ মহারথ সাতাকির হস্তে যুধি- 
ঠ্টিরকে অর্পণ করত বৈরদল অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পাগুৰ 
পক্ষে ছুর্জয় ব্যৃহ, কৌরব পক্ষে মহারথ দ্রোগ অদ্ভুত শকট ব্যুহে সুচীনামক 
অন্তবূ্তহ রচন! করিয়। শল্য, কৃপ, কর্ণ, বৃষসেন, তৃরিশ্রবা ও অশ্বরামাদি 
রথীদল মধ্যে জয়দ্রথকে স্থাপন করিলেন । অস্তবহ অগ্রে কৃতবর্ধা 
পশ্চাতে দূর্য্যোধনাদি অসঙ্খ্য বীরগণ ও বহিবর্হের অগ্রভাগে অগণিত 
যোধগণ সহিত বীরেন্ত্র দ্রোণ জয়দ্রথের ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত রহি- 
লেন। তাহারা উভয় পক্ষই বহু প্রকাঁর সৈন্য যোজন। করিয় মহাসংগ্রামে 
রত হইলেন। সমুদ্র কল্পোলের ন্যায় রণকল্লোল বাধিয়। উঠিল। মহা 
বাহু পার্থ বাহুবল সঞ্জাত জয়রত্ব লাভ করিতে প্রবল গ্রভঞ্জনের ন্যায় অরি 
লোকারণ্য নির্মূল করিতে লাগিলেন । তাহার বীরতার মাধ্যাকর্ষণীতে 
বড় বড় বীর সকল আকুষ্ট হইয়া কালের অন্ধতম কৃপে জীবন বিসর্জন 
দিলেন। যশোধন ধনঞ্জয় অকালে এই ষুগ প্রলয়ের নববিভীষিক! দেখা- 
ইয়া বৃহ প্রহরী দ্রোণের নিকট গমন পূর্ব ক্কতাঞ্জলি পূর্বক কহিলেন, 
বন্ধন! আপনাকে পুজ্য পাঁদ পিতার সদৃশ এবং বান্ুদেব ও যুধিষ্ঠির নির্বি- 
শেষ মাননীয় জ্ঞান করি; আপনি প্রসন্ন হইয়! ব্যৃহদ্বার মুক্ত করুন। দাদ 
অর্জুন অশ্বখামার ন্যায় আপনার চিররক্ষণীয় ) শত্রু পক্ষ অবলম্বন করিয়া 
ছেন বলিয়! সেবক প্রিয়তা বিস্বৃতি হইবেনন1 | 

আচার্য কহিলেন, পার্থ! স্বজন প্রিয়তা অপেক্ষা অন্থুগত পোষণ কর! 
সনাতন ধর্্ম। অতএব জয়দ্রথের অহিহাচরণে তোমায় পথ প্রদান করিব না) 
শক্তি থাকে, আমাকে অতিক্রম করিয়া গমন কর। তিনি এই কথ! বলিয়! 
ধীরত৷ পরিহার পূর্বক অর্জুনের প্রতি শর সন্ধান করিলে সুশিক্ষিত পার্থ 
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তাহার প্রতিসংহার করিয়া ভূতলে অতুল বীর্ধ্য প্রদর্শন করিলেন ! তদদীয় শর 
সকল খযু গতিতে দ্রোণকে নিবারণ ৬ বক্তগতিতে মহত সহজ সৈন্য কাল- 
কবলে টানিয়া ফেপিল। তিনি অক্ষর কঘ ধারীর ন্যায় অক্ষত শরীরে 
থাকিয়। যেন শ্মশান কালীর নিকট লক্ষ নর বলীদানের সঙ্গল্প সিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। আচার্ধ্যবর দ্রোণ অঙ্জুন কর্তৃক এই ছুদ্দশ্যি হত্যাকাণ্ড দেখিয়া 
বৃদ্ধ দেহে যৌবন বিক্রমের অধিবেশন করাইলেন-_-অজজাল পূর্বব লক্ষ হারা- 
ইল-_মহারথ দ্রোণ বিভৎস হইতে ও হস্তগঘুত| প্রদর্শন করিয়। উচ্চ আশায় 
নিশ্চেষ্ট করত তাহাকে প্রতিযোধ রূপে দগ্ডারমান করিয়া রাখিলেন। তখন 
ভগবান্‌ হরি, * আাচার্ধ্য ছুর্মমনীয় এবং জয়দ্রথ বধ প্রয়োজনীয় সব্যসাচিকে” 
এই উপদেশ দানকরহ রথ লইয়া বিরৃন্তপথে পলায়ন করিলে অস্তরজ্ঞ 
গণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ অজ্জুণকে হাপ্য করিরা কহিলেন, পার্থ! কিন্ূপে পলা- 
য়ন করিতেছ ? তুমি না শত্রু জয় নাকরিয়া বিরত হওনা? 

অঙ্জুন কহিলেন, ভগবন্! আপনি শকত্র নহেন, আমার জ্ঞানদাতা গুরু, 
আমি অশ্বথামাধিক আপ*1র প্ররিক্ন পুত্র। বিষেশতঃ আপনাকে পরাজয় 
করিয়৷ কৃতকার্ধ্য হয়, জথতে এরূপ লোক নিতান্ত ছুল্রভ। তিনি এই 
বলিয়। দ্রোণান্ত্রের মেঘ মাল! হইতে শরচ্চন্দ্রমার ন্যায় মুক্তি লাভকরত ব্যহ্‌- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে জয়দ্রথের হিতৈষী হইরা কি রথী কি পদাতি অঙ্জন 
নিবারণে কেহই শিথিল প্রধত্ব হইলেননা। আপনাদের মহামূল্য জীবনকে 
তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া লোমহর্ষণ কর যুদ্ধেব্যাপৃত হইলেন। ধনঞ্জয় অমানুষী 
শক্তিতে নিদারূণ অস্ত্র সকল সংহার করিয়। অপরাজিত পরাত্রম প্রকাশ 
করিলে অসঙ্য রিপুবাহিনী কাল ভবনে গমন করিল। শ্রুতাযুধ, ও অ্যু- 
তায়ু নৃপতি গণ ও তাহার হত্তে মানব লীলা শেষ করিলেন_-রাজপুত্রগণ 
মত্যুতয় বিহীন-_তাহার! চক্ষের উপর সহযোগীদের মহাশয়ন দেখিয়াও 
ভীত হইলেনন1, শারদীয় মেঘের ন্যাঁয় পুনঃ পুনঃ দশদিক অন্ধকার করিয়া 
তাহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

চিত্রযোধী পার্থ এইরূপ অসঙ্খ্য সেন! বিনাশ করিয়! জয়দ্রথ বধের আশ! 
স্থাপন করিলে দুর্যেযোধনের প্রফুল্ল বদন শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি আচার্ষ্যের 
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নিকট গমন করিয়। সকরুণে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদের রক্ষক, 
কিন্তু রক্ষক হইয়াঁও মীনভূজঙ্গের জনক জননীর ন্যায় ভক্ষক-স্বন্ূপ হইয়াছেন । 
নতুব। দুরাস্মা পার্থ কিরূুপে আঁপনাকে অতিক্রম করিল? হায়! আমি 
দু্দ্ধিবশত আপনার ভরদায় আশ! পোষণ করিয়া কালের বিষ-বজ্র ও 
অগ্নিময় অপাঁর প্রসার ক্রোড়ে জয়দ্রথকে নিক্ষেপ করিলাম ! 

ছূর্য্যোধনের এই আত্ম বিলাপ শুনিয়া মতিমান্‌ আচার্ধ্য কহিলেন, 
দূর্যোধন ! অনর্থক দোষারোপ করিও ন1, ধনঞ্রয় বলিষ্ঠ ও যুব! এবং তদীয় 
রথ সারথি অনুপম, গমনকালে তাহার নিক্ষিপ্ত শর কপিধবজের এক ক্রোশ 
পশ্চাতে নিপতিত হয়। আমি বৃদ্ধ, অঙ্জুনশূন্য স্থযোগে ধর্মরাজকে ধৃত 
করিতে কৃতনিশ্চয় আছি। অতএব রাঁজন্! কাষ্ঠ প্রলোভে রত্বপ্রমব তরু 
চ্ছেদ করিও না, বরং তুমি আত্মবীর্য্য অবলগ্বন ও আমার দন্ত ছুর্ভেদ্য কবচ 
পরিধান করত বিজয়কে পরাজয় করিয়া প্রচুর বশঃ উপার্জন কর। তিনি 
এই বলিয়। তাহার অঙ্গে শিবকবচ বন্ধন করিয়া দিলে বলীশ্রেষ্ট গান্ধারী- 
কুমার জয়লুন্ধ হইয়া অর্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদীক় 
পশ্চাৎ ভাগ ব্যৃহারে পক্ষদের তয়ানক বহিষুদ্ধ আরম্ভ হুইল। 

ব্যুহ বহির্ভাগে উভয় পক্ষের ঘোরতর মিশ্রণ আরম্ত হইলে যোদ্ধুগণ 
প্রাণপণে বিপক্ষ বাহিনী ধবংল করিতে লাগিলেন । ধর্মরাজ ও দরোগাচার্ষ্য 
তুমূল রণ বাঁধিল। যুধিষ্ির দৃষ্টিমাত্রে নবতিশরে তীহার দেহ বিদ্ধ করিলেন। 
আচার্য্য ও পঞ্চবিংশতি শর তাহার বক্ষস্থলে এবং রথাশ্থে অন্ত পঞ্চবিংশতি 
শর ত্যাগ করিলে ধীমান্‌ ধর্ম অকুতোভয়ে তাঁতা চ্ছেদন করিয়! বহক্ষণ জটল- 
ভাবে সমর করিতে লাগিলেন । তিনি শক্তিতে শক্তি, গদদাতে গদ1 ও মহাস্ত্র 
মহান্ত্র প্রহার করিয়া! প্রতিকুলপ্রহার সকল ব্যর্থ করিলেন। তখন বীরশ্রেষ্ঠ 
ভ্রোণ ক্লৌষ বশশ্বদ হইয়! হইয়। হস্তলাঘব গুণে উপঘুঠপরি নির্ঘাত গ্রহারে 
তাহাকে বিরথ ও বিকলেক্রিয় করিলে ধর্মননন্দন নিকটস্থ সহদেবের রথে 
আরোহণ করিয়া অপন্থত হইলেন। এখানে এপক্ষের অপসরণ, কোন- 
খানে কৌরবের চতুরজিণী সেনাভঙ্গ দিয়া চলিল। বৃহতক্ষেত্র-খেমধুর্ভীকে, 
ধষ্টকেতু_বীরধস্বাকে, সহদেব__পুরুমিত্রকে, দাত্যকি-_মগখরা পুত্রকে, সহ 
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দেবস্থৃত-_সৌমদত্তিকে এবং মহাবল ঘটোৎ্কচ অলম্বুষকে নিধন করিলেন। 
তদ্ভিন্ন পাওব পক্ষে নকুল ধৃষট ছায়্াদি যোধবৃন্দ এবং কৌরবপক্ষে ছুর্মুখ- 
বিকর্ণাদি মহারথীগণ-স্ব স্ব প্রতিপক্ষের প্রভূত বল দলন করিতে লাগিলেন । 
রণস্থলে ছত্রকুর্ঘণ বাহু-ভূজগ, তরঙ্গ-মাতঙ্গ, অশ্ব-তরী, রথ-তীর কবন্ধকুস্তির 
ছিন্নদেহভূণ ও শোণিত রাশি নদী রূপে প্রতীয়মান হইল-চতুর্দিকেই 
রণঅসির নৃত্য-__দ্রোণ, ছুঃশীসন, ভীম ধৃষ্টদ্যক্ন ও মহাবল যুষুধান সর্ব্বা- 
পেক্ষা প্রধান নেতৃত্ব প্রদর্শন করিলেন। ব্যুহমধ্যে পুরুযোত্তম অঙ্জুন 
রণজয় করিয়! চলিলেন। অনবরত রথ বহনে তদীয় অশ্বনিচয় তৃষিত 
ও পরিশ্রান্ত হইল। তখন ধীমান্‌ অর্জুন অশ্বশাস্তির জন্য রথ হইতে অব- 
তরণ করিয়া অস্ত্র প্রভাবে মহাজনত। মধ্যে স্থির সলিল! জলাশয় প্রস্তত 
করিলে বিভু মাধব সেই শর কৃত্রিম সরোবরে অশ্বপরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন-_ 
ছুরাশার বঞ্ধাবাত হৃদয় ছুর্গ খুলিয়া রহিল--রঘীগণ অজ্জুনকে ভূতলস্থ 
দেখিয়! জয়াশার উত্তেজনায় চতুদ্দিক হইতে শরবর্ষণ ফরিতে লাগিলেন। 
শরনিকরের প্রগাঢ় সঙ্র্ধনে প্রজ্মলিত পাঁবকের আবির্ভাব হইল। অগণন 
অশ্ব, হস্তী, বীরবৃন্দ ও বিন্দ-অন্ুবিন্দ বীরদ্বয় সিন্ধুসংগত তরঙ্গিনীর ন্যায় 
ফান্তনি রণ সাগরে নিমগ্রদেখিয়া অসাধু ক্ষত্রিয় গণ বেদ বিমুখ নাস্তিকের 
ন্যায় নরক ভোগ ভাবনা পরিহার পূর্বক পলায়ন পর হইলেন। এমত 
সময় জগন্নাথ হরি বিগতক্লম অশ্বগণকে মহারথে পুনর্ষোজন। করিলে ইন্দ্র 
নন্দন রাহুমুখ নির্গত চক্দ্রম।র ন্যার বিষন সমরে ত্রাণলাভ করত রথান্ধঢ় 
হইয়া জরদ্রথ বধার্থে অগ্রসর হইতে লাগিলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ ছুইটি 
গতি অনুসারে সম্মুখীন হইল-_-জয়্রথ বিজয়ে অঙ্জুন এবং অর্জুন বিজয়ে 
দুর্য্যোধন আগত হইতে থাকিয়া উভয়ে উভয়ের অভিমুখীন হইলেন। 
তখন ভগবান্‌ কেশব অর্জ্নকে ছূর্য্যোধানের ছুশ্চরিত্রের অতীত স্মৃতি স্মরণ 
করাইলে ধনগ্রয়ের ছূর্য্যোধন নিধন কামন? আবার নৃতনত্ব পাইল। তিনি 
দুঢ়ভার গাণ্ডীব ধারণ করিলে স্ুযোধন সত্বর হইয়া তিন শরে তাহাকে, চারি- 
শরে অশ্বগণকে ও দশশরে দশার্থ পিকে বিদ্ধ করিয়া ভন্বাস্ত্রে অর্জুনের 
গ্রতোদ ছেদন করিলেন ? ছুইবার দুর্বার বীর্ষ্য কিরিটীর চতুর্দশ শর তাহার 
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বর্ম সংলগ্ন হই] ধরাতলে পতিত হইল। তখন অরাতি নিস্থদূন মধুক্থদন 
পার্থের বিশিখ ব্যর্থ দেখিয়া আক্ষেপ সহকারে কহিলেন, ধনঞ্জয় ! অচলের 
চঞ্চলতার ন্যায় আজি যে বিশ্মপ্লাবহ দৃশ্য দর্শন করিতেছি! কোন্‌ শত্রু 
অপূর্ব্ব কুহকে তোমার বাহুবল হরণ করিল! কি আশ্চর্য্য! যাহার শরে 
ভূধর অধীর হয়, আজ্‌ তাহার অস্ত্র অকারণ হইল! 

অদ্বিতীয় ধনুদ্ধর পার্থ কহিলেন, কৃষ্ণ । আপনি ত্রিকালজ্ঞ হইয়া আমার 
নিকট অজ্ঞতা ভাণ করিতেছেন কেন? এ দুরাত্মা দ্রোণদত্ত কবচে রক্ষিত 
হইতেছে; জগতে কাহার সাধ্য ত্র কবচবদ্ধ বীরের বিদ্ব সাধন করিতে 
পারে? আমি আচার্য্য উপদেশে উহা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছি, মন্দ- 
মতি গান্ধারীনন্দন কামিনীগণের কমনীয় বেশ ধারণের ন্াঁয় অপরিজ্ঞাত 
রূপে উহ ধারণ করিয়াছে । অভএব শিবকবচ সর্ধতোভাবে উহার শিব- 
দায়ক হইবে না । নরাধমকে পরাভব করিয়া অবশ্ই যশঃ গ্রহণ করিব। 
তিনি এই বলিয়া! বহুতর অস্ত্র শ্ত্র ঘাত প্রতি ঘাতের পর ছিদ্র প্রাপ্ডে স্থদা- 
রুণ শরে স্ুমোঁধনের হস্ত তলভেদ ও রথাশ্ব শতচ্ছেদ করিলে কৌরবেন্ত্র মর্শী- 
হত ও বিরথ হইয়! বিমুখ হইলেন। তদীয় সৈম্গণ মহারাজকে ত্রাসযুক্ত ও 
জয়দ্রথকে অদূরস্থ জানিয়া কপিধবজের চতুর্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ 
করত দ্বিতীয়দণ্ডধারীরন্তার তৃতীয় পাঁগুবের সহিত মহারণ আরম্ত করিলেন । 
তখন মতিমান্‌ বাস্থদেব দেবরথের গতিরোধজনীন জয়দ্রথ বধের বিশ্ব 
ভাবিয়া ফাল্ুনির সহিত মন্ত্রণ! পূর্ব্বক সমকাঁলে গাণ্ডীৰ টঙ্কার ও খযভরাগে 
পাঞ্চঈন্য শঙ্খবাদন করিলে মহাশবে কুরু যোধেরা অধীর হইয়া ভূতলে 
পতিত হইল। নারায়ণ সেই স্থযোগে বিমানরাজ্জকে সুদূর অগ্রসর করিয়!] 
পুনঃ পুনঃ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে দিক্মগুল পরিপূরিত করিলে মহা- 
রাজ যুধি্টির অজ্জ্ুনের পরাঞ্জয় জনিত নারায়ণের বীরত্ব কল্পনন! করিয়া 
প্রতিজ্ঞারূঢ় পার্থের সঠিক সংবাদ আনয়নে মহাযশা সিনিনন্দকে অন্ুজের 
অনুযাত্রিক পদে নিয়োগ করিলেন। বীর শিরোমণি সাত্যকি বীরর্ষভ 
বুকোপরকে তদীয় অঙ্গরক্ষক রাখিয়! মহারথে আরোহণ পূর্বক ব্যৃহ অভি- 
মুখে গমন করিতে লাগিলেন) তাহার শরশ্রেণী দূর ব্যাপৃত বছঞ্জনতা খ 
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থওড করিয়! তীহাঁকে যেন আহ্বান করিয়া! চণিল। মহাঁবল সাভ্যকি এই- 
রূপে রিপুগণের হর্ধহরণ ও স্বগণকে পুলক বিতরণ করিয়া ব্যৃহ্বারে উপনীত 
হইলে যোধরাজ দ্রোথ তাছার প্রতিবিধান করিতে দণ্ডায়মান হঈলেন__ 
প্রতি বিধেযতার পূর্ণ আবির্ভাব-_জয়াকাঙ্খায় উভয়ের যুদ্ধ সথদীর্ঘকাল সমান 
ভাবে চলিল। আচার্ধ্য দ্রোণ সেই নিষ্ঠ,রতার প্রদর্শনী সমরে চিরস্থৃতি 
শিষ্য-প্রিয়ভাঁর প্রগাঢ় ভাবে পড়িয়া সাত্যকিকে পার্থ-পলায়নের সঙ্কেত 
করির। দিলেন। স্থচতুর সাত্যকি তাহাই শীরোধাধধ্য করত আঁচার্ষ্যের 
বিমুখে বাহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । সিনিস্থত প্রবেশ মাত্র অশনি পাতের 
তায় চতুর্দিক হইতে শরবৃষ্টি হইতে লাগিল । তিনি ক্ষণমধ্যে রিপুঅস্্র নিরা- 
কৃত করত স্বঅস্ত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন । জলদ জালের স্ভাঁয় সৈনেয় 
শরজাল দিকৃ্ষওল আচ্ছন্ন করিয়া শিলাবৃষ্টিবং নরমুণ্তবৃষ্টি করিতে লাগিল; 
কোথাও পুরী গুঁঞ্জ অশ্ব ভত্তি কদলিবনের ন্যায় কর্তন হইয়া পড়িল। 
তিনি অসম সাহসে দীক্ষিত হইয়া মিষ্ষৌরবা ব্রতী অন্ির পাঁরণা করাইতে 
লাগিলেন হস্ত-পদ ও অর্ধার্গ হীন লক্ষ লক্ষ লোক অন্তিম যন্ত্রণায় পড়িয়া 
অন্তকাঁলে তারকত্রন্ম নাম জপিতে লাগিল। জলন্ধর ও সুদর্শন এই প্রসিদ্ধ 
বীরদ্য় তাহার হান্তে হত হইয়া স্থুরলোকে গমন করিলেন_বীরতায় শত 
ধন্যদান-_ কৃতবর্্া, হাঁদ্দিক্য) ছুর্য্যোধন ও ছুঃশাসনাদি বীরগণ প্রতিহিংসায় 
ক্রোধ পরভন্ত্র হইয়া অগ্নিমুখ বাঁণ সকল তাহার উপর নিক্ষেপ করিলে যুযু- 
ধান অর্ধপথে খদ্যোতের ন্যায় তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; তীহার 
অন্ত্রাবলীর অপ্রতিহত পতনে অসঙ্ঘ্য কৌরৰ কম্পমাঁন হইতে লাগিলেন । 
তখন ছুঙ্ধ ছুঃশীসন সাত্যকি-শরে অধীর হইয়| রণস্থল ছাড়িয়া! পলায়ন 
করিতে আঁরস্ত করিলে মহাবল আচার্য্য তাহাকে সন্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন, বীর ! ভুমি রাজ ভ্রাতা, রাজপুত্র ও মহাঁরথ হইয়া কি নিমিত্ত পলায়ন 
করিতেছ ? আজ্ত তোমার বীরদর্প কোথায় গেল? যে পুরুষ পাঞ্চাল কুমারীর 
কেশ্বীকর্ষণ করিয়া! কুলক্ষয়ের বীজ বপন করিয়াছে, ভাহার পক্ষে এই নিল্পজ্জ- 
পরা কি ন্তারান্থগন্ত কার্ধ্য! ছুঃশাসন! তূমি ফণীরাঁজকে প্রহার করিয়া 
গলায়ন করিওনা, পাওব-রোষ ছায়ার গ্ভাক্জ তোষার অনুগামী হইয় নৃশং- 
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সতাঁর প্রতিবিধান করিবে । আঁচার্ধ্য এই বলিক়্। তাহাকে তিরস্কার করিলে 
হুঃশাসন অশ্রুতপরতা! ভাঁণ করিয়া তথা! হইতে গমন করিলেন। বুষ্ণিবর 
সাত্যকির রথ বৈদ্যুতিক পাকের স্তায় অবাধে অর্জুনের অস্থসরণে ছুটিতে 
লাগিল। শ্বজনান্থুরাগী ধর্মরাজ চিস্তার মুখে ঠিক তাঁহার বিপরীত কথা শুনি- 
লেন-_মন ব্যাকুল হইল--তিনি বূকোদরের উপর সাত্যকির পদানুগ-ভার-্াস্ত 
করিলেন। পবননন্দন ভ্রাত আক্ঞ! প্রাপ্ত হইয়। বহিরু্ধ পরিত্যাগ পূর্বক 
বিশোক সারথি সহিত রথারোহণে ব্যৃহদ্বারে উপনীত হইলে কুলপগুরু 
দ্রোণ ব্যহমুখ অবরোধ করিয়| রাখিলেন, এবং তদীয় নিশিত শররাঁশি 
দিষ্সগুল নিশার ন্যায় অন্ধকার কবিয়া তীহাঁর উপর পড়িতে লাগিল? 
তখন বীরশ্রেষ্ঠ মারুতি আপতিত অন্ত্রজালে দেহ পাতিয়। দি! বাহুবলে 
আচার্ধ্যের রথ দুরে নিক্ষেপ করত ব্যৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বলীন্্ 
দ্রোণ বলসত্তে ও পরাজয় প্রাবাদ প্রফুল্মনে লইয়া ভাঁবাস্তরে কুরুপক্ষের 
পোষকতায় পাগুব ব্যহ আলোড়ন করিতে লাঁগিলেন। আচাধ্যের 
আশ্চর্য্য লক্ষ উভয় দিক রক্ষ! করিতে লাগিল; তিনি একদিকে চক্র- 
বাহ প্রহরী এবং অপর দিকে বিপক্ষেয় ব্যৃহিত সেনাঁচয়কে বিধ্বংস 
করিতে রত হুইলেন। বহির্যোধের অধিকাংশ তীহাঁর হস্তে মিষ্কৃতি পাইল 
না, কুরুকুল গুরু সেনা বিনাশের পহিত ক্ষজদেব কষত্রধর্শ ও ধৃষ্টকেতু 
প্রভৃতি প্রধান সেনানিগণকে নিধন করিলেন বাহমধ্যে বৃকোদর তাহার 
প্রতিশোধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । তদীয়ষ্াদাঘাতে অসঙ্ঘ প্রাণী শমনের 
চির নিরাননধাম দর্শন করিল। বায়স্ৃত এইরূপ অদ্ভুত পরাক্রমে বিপুল 
জনতা ভেদ করিয়। সাত্যকি অর্জুনের রথধ্বজ দর্শন পূর্বক সিংছনাঁদ করি- 
লেন_ছুর্ভাবনার সুদুর তিরোঁধান-_ধর্ঘ্রাজ, ভীম-গর্জনে গার্থ সাত্যকির 
মঙ্গল জানিয়া আনন্দের মার্জিত মাধুরী পরিদর্শন করিলেন। গাও্ুকুল- 
তিলক ভীম এইরূপ সিংহনাদ ও মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৌরব 'কমলবন 
নিপাত করিতে লাগিলে রথীরাজ কর্ণ মছাচাঁপ বিঘূর্ণন পূর্বক তাহার অগ্র- 
বন্তী হইলেন। চিররিপু পরম্পরের সম্মুখ সমর বাধিল) পাৰনি, মালিনী- 
পতিকে দৃষ্টি মাত্রে অজত্র শর বর্ষণ করিলে বিকর্তন 'অর্দবপথে ক্তাহী কর্তন 
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করিয়। অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিলেন-_হাস্তমুখ গরলাঁমৃত উভয়ের আঁধার-- 
ভীমের চক্ষে শত্রু হাদি শক্তি শেণের স্তায় বাজিল, তিনি ক্রোধিত হইয়া 
বৎসদস্ত ও একবিংশতিশরে তাহার বক্ষভেদ করিলেন। কর্ণও স্বর্ণপুঙ্খ চতুঃ- 
যষ্টিশর ও নারাচ প্রহার দ্বার! তাহাকে জব রিত করিয়া! তুলিলেন। তীহা- 
দের অস্ত্ররাজী অস্বর স্থলিত দিনকর কিরণের স্তায় উভয়ের অভিমুখে ছুটিতে 
লাগিল। রণদেবী নিরাকার হস্তে ভীমের ললাটেই জয়টিক! দিলেন, কুরু 
কুলাশ্রয় কর্ণ ভীমকর্ভুক বিরথ ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া! রণভূমি পরিত্যাগ করি- 
লেন। মহাবাই ভীম বলবাঁন কর্ণকে এইরূপ ছুইবা'র পরাজয় করিয়। বারা- 
স্তরে নিরস্ত্র হইয়া সমরে পৃষ্ঠ দিয়া চলিলে চম্পানাথ তীহার পশ্চার্খ পশ্চাৎ 
ধাবমান হইলেন-_নির্ভয় দেহে ভয় সঞ্চার হইল-_মারুতি অনন্োপাক়্ হইয়া 
নিপতিত ধবজ, চক্র, ও শব দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। অঙ্গপতি তীক্ষবাঁণে সেই রক্তাক্ত ক্ষেপণী সকল খণ্ড খণ্ড 
করত ধনু কোটিদ্বার! তাহাকে ভগ্ন করিলে দ্বিতীয় পাগডব শরা'সন বিচ্ছিন্ন 
করত কর্ণের মস্তকে ভগ্রচাঁপ প্রহার করিলেন। কৃুর্ধ্যনন্দন, ভীমসেনের 
এই শেষ বিক্রম দেখিয়া! উপহাস যোগে কহিতে লাগিলেন । হে ওদরিক! 
তুমি মূঢ়, উদরপরায়ণ ও ভীরু বাঁলক, সমরাঙ্গণ তোমার উপযুক্ত নহে। ধন্ধু 
বেদের সহিত সম্বন্ধ নাই, ভক্ষ ভোজ্য পানীয়ই তোমার প্রিয়তর। ভীম! 
তুমি বনচর মানব হইয়া কি সাহসে কালের সহিত রণবাঞ্ছা করিয়াছিলে? 
কর্ণ যে ব্রিলোঁক বিজয়ী এ ঘোষণা! কি তোমার স্মরণ হয় নাই? কোন্‌ দেব 
নির্দয় হইয়া স্থৃতিলিপি মুছিয়! দিয়াছেন? যাহাহউক, এক্ষণে গুরু আজ্ঞা 
মহামন্ত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া গৃহে গমন কর, এবং পাঁচকদের প্রস্বতান্লে উদর 
পরিপূর্ণ হইবে কি না, ইহা পরীক্ষ। করিয়! দেখ । 

মহামতি কর্ণের এই সগর্ব কটুক্তি শুনিয়। মাঁরতি হাস্ত করিয়া কহিলেন, 
সভাধম ! আমি তোমাকে বারম্বার পরাভব করিয়াছি,তৃমি একবার মাত্রনিরক্ত্র 
করিয়াই যারপর নাই আত্মশ্লাঘা করিতেছ। বর্ধর ! জয় পরাজয় বীরতাঁর অঙ্গ 
বিশেষ, ভাগ্যলক্ষমী প্রতিকূল হইলে নাঁগরাজ শেষও মও্ডুকের হন্তে পরাজিত 
হুন। যৃথনাথও গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া দুর্বল শিবাঁর পদাঁঘাত সহ করেন। 
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ধীমাঁন্‌ ভীম এইরূপ বাক্জাল বিস্তার করিয় সন্মান প্রতিগ্রহ করিতে 
লাগিলে অদূর হুইতে বুকোদরের প্রতি দামোদরের, কৃপাতৃষ্টি পড়িল। 
তিনি কর্ণের বিরুদ্ধে শর বৃষ্টি করিতে অর্জুনকে ইঙ্গিত: করিলে পার্থ শিলা 
সিত শরনিকর ত্যাঁগ করিয়া পরমারি কর্ণের দেহ বিদ্ধ করিলেন । অঙ্কদেশ- 
পতি, ভীমশরে নিপীড়িত থাকিয়া আবার অর্জুন কর্তৃক আক্রান্ত হইলে 
তিনি মুহর্তেক সমর করিয়া রণ হইতে অপস্থত হইলেন । এমন্‌ সময় ভীমা- 
জ্দুন ও সাত্যকি নিকট প্রায় হইর] সিংহনাদে শূন্যমগুল প্রতিধবনিত করিয়া 
তুলিলে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রবা দ্বিতীয় সিংহের ন্যায় সরোষে সাত্যকিকে 
আক্রমণকরিলেন। তখন তাহার চরমে পরম গতি লাভ বাসনায় কৃপাণ, 
বাণে ও প্রাণপণে গদ। বুদ্ধ করিয়া পরিশেষে বাহুরণ আরম্ভ করিলে শিববরে 
মহাকৃতি ভূরিশ্রবা অপেক্ষাকৃত বলাধিক হইলেন। তিনি সৈনেয়কে ভৃমি- 
শারিত করিয়া বক্ষদেশে জান্গু প্রদান ও বামহস্তে কেশাকর্ষণ পূর্বক দক্ষিণ 
হস্তে তরবারি প্রহারোদ্যত হইলে স্র্ধ্যের কেন্দ্ান্গ শক্তিতে পৃথিবী যেমন 
আপন অয়ন মণ্ডগে পরিভ্রমণ করে, তদ্রপ বীরবাহু সাত্যকি ভূরিশ্রবার 
হস্তগত হইয়া! তদীয় জান্ৃতলে চক্রবত ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিলেন। তখন 
মতিমান্‌ কৃষ্ণ অজ্জুনকে সাত্যকির মহাবিপদ প্রদর্শন ক'রলে ধনঞ্রয় নিশিত 
ক্ষুপ্র দ্বার। খড়গীমমবেত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

রণশাস্ত্রবিদ্‌ গার্থ কর্তৃক এই কুটকার্ধ্য হইলে ভূরিশ্রবা আপনাকে 
একাস্ত অকর্মণ্য বোঁধে সাত্যকিকে পরিত্যাগ করত অজ্ঞুনকে তিরস্কার 
পূর্বক কহিলেন, হে অর্জুন ! অন্যমন! ব্যক্তিকে আহত করা কি তোমার 
ন্যায় ন্যায়বিদ্‌ লোকের কার্য হইল! ইন্দ্র, যৌগেন্্র অথবা দ্রোণাদি মহারথ 
গণ তোমীকে কি এই উপদেশ দিয়াছিলেন ? হে বাসৰি ! আমি বাসব- 
লোক লাভের জন্য মৃত্যুতে কাত্বর নহি, কিন্তু মহাত্মা ধর্মনন্মন জিজ্ঞাস! 
করিলে তুমি কির্ূপে এই ছুর্নীতপরতার পরিচয় দিবে? 

অঙ্জুন কহিলেন, মহাভাগ ! বয়োবৃদ্ধি সহকারে আপনার বুদ্ধিবৃত্তির 
অপত্রংশ হইয়াছে, নতুব! নির্মল চরিতাবলিতে দোষারোপ করিতেন ন1। 
সাত্যকি যখন প্রিয় সখা, আত্মপক্ষ এবং একা হইয়া অসঙ্খ্য লোককে 
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জয় করিয়াছেন, তখন তীহাকে বধার্থ দেখিয়। নিশ্চিন্ত থাক! কি হৃদয়বান্‌ 
লোকের কার্ধ্য ? রাজন্‌! আমি মহাজনের গন্তব্পথ লক্ষ করিপ্নাই আপ- 
নাকে আহত করিয়াছি, এক্ষণে মহল্লোকবাসীদের সুখময় নিবাসে অচিরে 
আপনি গমন করুন্‌। 

ধনগ্রয় এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে ভূরিশ্রব! জীবন ত্যাগের জন্য সমাধি 
অবলম্বন করিলেন-__সহদয় নিষ্ট:রতা গ্রকাঁশ করিল-_সাত্যকি পূর্ব্ব বৈরতা 
স্মরণ করিয়। বহুলোকের নিবারণ সত্তেও খড়গাঘাতে যোগারূঢ় সৌমদত্তির 
.শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন তীয় দেহস্থ মহাতেজ প্রকাণ্ড উচ্কার 
ন্তায় অনস্ত আকাশে গিয়া! লীন হইল; জয়দ্রথ-বধোৎ্স্থুক বীরত্রয় রিপুং 
দলন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাঁগিলেন। এমত সময় মরিচীমালী 
অস্ত গমনোনুথ হইপে বালা-বধূ যেরূপ পতিসহবান ছুঃখস্থথের পক্ষপাতিনী 
হইয়া! নলিনীনাথের রমণীয় মৃত্তি নিরীক্ষণ করে, জয়দ্্থ ধনপ্ুয় তদ্রপ 
সন্ধ্যার সংযোগ বিয়োগ প্রর্থনায় দিনকরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তখন পক্ষগণ পূর্ণাভিলাষ করিতে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলে বীরতার তর্জন গর্জনে রণস্থ কোলাহল পূর্ণ হইল। মিন্ধুরাজ 
রক্ষক কর্ণ, ছুর্য্যোধন, বৃষসেন, অশ্বথামা, কৃপ, শল্য ও অপরাপর রথী, 
মহারথীগণ পরম্পরা অনুমিত হইয়! ধনগ্রয়কে মহাঁপংগ্রামে ব্যাপৃত করি- 
লেন। তখন ভীমার্জুন সাত্যকি অপার পরাক্রম প্রকাশ করিয়! বিপক্ষের 
অনুকূলে মহাবিপদ উদ্ভাবন করাইতে লাগিলেন। সৈম্তগণ চতুর্দিকে 
অর্জনময় দেখিতে লাগিল। মহারথী কর্ণ বীরত্রয়কে এইরূপ অদ্ভূত কর্মে 
রত দেখিয়া তাহাদের সহিত তুমুল সমর আরম্ভ করিলেন। তাহার একার 
সহিত দেই ভূবন বিখ্যাত বীরত্রয়কে অনন্যমনে যুদ্ধ করিতে হইল । পরা- 
ক্রাস্ত ধণঞ্জয়, কর্ণ পরাজয়ই সৈদ্ধব সংহারের স্বস্তিবাচন জানিয়। শতশরে 
তাহার মর্্ বিদ্ধ করিলেন। শোণিতাক্ত দেহ কর্ণ পঞ্চাশৎ শরে পার্থের 
দেহ ভেদ করিয়া অতুল রণপাঙ্ডিত্য দেখাইলেন। বৈদ্যুতিক জ্রীড়ার 
্যায় তাহাদের অস্ত্র চালনা হইতে লাগিল। তখন প্রভূ বান্দেব জয়দ্রথ- 
বধে দৃঢ়বিদ্্ দেখিয়! প্ীশীউপায় স্থজন করিলেন। দ্দিনকরের প্রকাশ নত্বে 


কুরুবংশ । ৪৫৭ 


জগতি অন্ধ কারে গ্রাস করিল_কৌরবগণ মহোৎ্সাহে মত্ত--পরম শক্ত 
অগ্নি প্রবেশ করিবে বলিয়া নিরাশার মরু ভূমে সুখের সলিল বহিল। গতায়ু, 
সিন্ধুরাজ আত্ম প্রকাশ করিয়! ফাল্গুনির অগ্নিপ্রবেশ প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। তদীয় অঙ্গরক্ষকেরা ধন্থুকের জ্যা মোচন করিয়। দ্ডীয়- 
মান হইলেন-_ ঈশ্বরের অপার মহিমাতিনি কুরুবীরদের শিথিল প্রযত্ 
দেখিয়া! মাঁয়া মম্বরণ করিলে প্রভাকরের নিশ্রভ মূর্তি আকাশ প্রান্তে 
লক্ষিত লইল ৷ ভাগ্যবান পার্থ, কৃষ্ণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এক বাগে জয়দ্রথের 
শিরশ্ছেদন এবং অন্য বাণে এ স্থুচারু কেশভূষিত মন্তক তগোবনে তদীয় 
পিত। বৃদ্ধক্ষেত্রের অঙ্কে নিপাঁতিত করিলেন । বৃদ্ধক্ষেত্র আকন্তিক ব্যাপারে 
এস্তু হই! গাত্রোখান করিলে মুণ্ডপাতের সহিত তাহার মন্তক বিদীর্ঘ 
হইয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাকৃকালে সৌবীরপতি পিতাপুত্রে সিদ্ধচারণগণের 
অভিলধিত উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন । 

শৌবীর রাজ্যের ভূষণ স্বরূপ মহারথ জয়গ্রথ নিহত হইলে কৌরব গণ 
অভিমানে উন্মত্ত প্রায় হইয়। উঠিলেন। দিক্‌ বিদিকৃ হইতে বীরত্রয়ের 
উপর মণিম্য় বিষধরের ন্যায় শর বর্ষণ হইতে লাগিল। পাগুবগক্ষে 
ভীমার্জ,ন সাত্যকি,কৌরবপক্ষে দ্রোণদ্রোণী ও ক্ষ এই তিন মহারথী মহাঁ- 
মমরে মনোনিবেশ করিলেন। বীরতার বিপুল আড়ম্বরে বিশাল কুরুদেশ 
কম্পমান হইল। যৌবিটিরী বীরত্রয় শক্তি দেবীর মহুতি ক্কপাঁয় রণ সাগর 
অতিক্রম ধরিয়া উঠিলেন। এমত সময় ভগবান্‌ দিনকর করজাল আকর্ষণ 
করিয়া ছায়! দেবীর বিনোদভবনে গমন করিলে স্থুরকীস্ত সন্ধ্যার চির 
রাজ নীতি পালন করিতে বীর়গণ কর্তৃক রণস্থল কিয়্ৎ কালের জন্য শাস্তির 
আলয় হইল। রণ প্রবীণ ধদঞ্জয় বাসুদেব সারথি ও ভীম-দাত্যকি পদান্গ 
সারীদের সহিত বিজিত সর্ঘান প্রদান গ্রতিগ্রছ করিতে করিতে যুধিষ্টিরের 
নিকট গমন করিলেন । প্রধান পাগুব তাহাদের যথোচিত সৎকার করভ 
প্রচুর বাধ্য বাধফতা। জানাইলেন। নরপাল দুর্ষ্যোধন পরাজয় অভিমানে 
সথথের অনস্তর দূরে উপনিবেশ করিলেন। তাহার অনিত্যবিলামের কণার 


কণাও গভীর চিস্তাজলে ডুবিল। তিনি ত্রোণের নিকট গমম পূর্বক কছি- 
৫৯ 
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লেন, গুরে! । আপনি সন্বে আমাকে এছুর্ণতি ভোগ করিতে হইল! পাণ্ড- 
বের বশহ্বদ হইয়! আমার সর্বনাশ করিলেন ! যাহাহউক্‌, দেব-গুরু-বল-বীর্ধ্য 
ও পুত্রের শপথ করিয়! কহিতেছি, আজ আমি আত্মবিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক 
হয়, আত্মীয় গণের নিকট অঞ্চণী হইব, নাহয় পাগুবহন্তে নিহত হইয়া বন্ধু- 
গণের সলোকত৷ প্রাপ্ত হইব । 

অতুলবীর্ধ্য দ্রোণ সুমধুরস্বরে কহিলেন, রাজন্!। তুমি অকারণে 
আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধকরিতেছ, স্থরাস্থুর গণের অজেয় ভীক্ম যখন পরা- 
জিত হইয়াছেন, তখন কাহার শক্তি কুরুগণকে শমনের স্ুপ্রসারিত মুখ 
হইতে উদ্ধার করে? প্রত্যুত অর্জুন যুবা ও শিক্ষিতান্ত্র এবং ত্বদীয় কর্মার্জিত 
পাপরাশি তদদীয় পক্ষ সমর্থন করিতেছে। সুতরাং যে ফতই চেষ্টাকরুক, মহাঁ- 
সমুদ্রে বালুকাসেতুর সনতুন মক্লি নিক্ষন। ষাহাহউক, আমি এবন্বিধ 
অমঙ্গল জাল দেখিয়। শুনিয়াও সর্বনীশকর সমরে প্রবৃত্ত আছি, তুমি 
অসার অনুযোগ করিয়। মামার মন্ধ বন্ত্রণা প্রদান করিওন|। 

অনন্তর সন্ধ্যাদেবীর মধুর আহ্বানে নিশা উপনীত হইলে শ্যামরূপ| 
যামিনীর নীলিমরূপ রাশিতে জগৎ অবণ্ডঠন পরিধান করিল। নৈশ গগনে 
অসঙ্য তারকা স্বর্গীয় চন্ত্রাতপ স্বরূপ উর্ধে দেখাদিল। পাপিয়ার ললিত 
রাগিণী, শার্দলের ভৈরব রাগ, বনমাঝে বিহার করিতে লাগিল। ফুলবালা 
কামিনী পতিব্ূপ সমীর চুম্বনে আবেশে ঢলিয়। পড়িল। নিশাযন্ত্রের তখনও 
আবির্ভাব নাই, রজনী হিমানীপ্প প্রেমাশ্রপাত করিয়। পতিবিলাস করিতে 
লাগিলেন । পার্থিব আলোক অগ্নিফুলের ন্যায় এক একটি করিয়া ফুটিল। 
কুরুক্ষেত্রের আলোক মাল! আগ্নেয় গিরির ন্যায় প্রকৃতি দূর হইতে প্রদর্শন 
করিলেন । কুরুপাগুব পক্ষদ্বয় শাস্তিসেবাঁয় বিমুখ হইয়। মহারণে নিষুক্ত 
হইলেন। মুহূর্ত মধ্যে নীরব রণ ভূমি কোলাহল পুর্ণ হইল। পর্বতোপরি 
দহামান বংশবনের ন্যায় অস্ত্ররাজির চটচট| ধ্বনি শ্রুতি গোঁচর হইতে 
লাগিল। তখন কৌরব পক্ষে দুর্যোধন, অশ্বথামা, দ্রোণ; পাওব পক্ষে 
ঘটোৎ্কচ, যুধিষ্টির, ভীমার্জুন সমধিক বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন । অশ্বথামার 
হস্তে বহুল রাক্ষদ লেন1, ঘটোৎকচ স্থৃত অগ্রনপর্ব্ণা, দ্রৌপদেয় গণ, ও 
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ভোঁজ স্ৃত নিচয় বিনষ্ট হইল 7.তিনি উভয় দলের প্রশংসার্হ হইয়া সমর 
পারিপাট্য দেখাইলেন। দিগন্তরে ভীম-ধনঞ্জয় ঠিক তদ্রপ জয় লাভ করিতে 
লাগিলেন । সেখানেও যে পরিমাণে হর্ষ, এখানেও সেই পরিমাণে বিমর্ষ 
উপস্থিত হইল। ছূর্ষোঁধন সেই সময় ইচ্ছানুরূপ স্তৃখী নাহইয়৷ কর্ণকে 
কহিলেন, মিত্র! এই তোমার কর্তব্য সময় সমাগত হইয়াছে, ত্র দেখ 
বিক্রান্ত অর্জুন কাঁলাত্তক যমের ন্যায় আমার সৈন্যধ্ংস করিতেছেন। 
অতএস উপেক্ষাকরা উচিত নহে, তুমি সত্বর হইয়া বিজয়কে বিজয় পূর্বক 
কত প্রতিজ্ঞা পূরণ কর। 

কর্ণ কহিলেন, রাজন্‌! ধনগ্য়ের ভয় পরিত্যাগ করুন, অদ্য যদি ভগবান্‌ 
সহত্াক্ষ তাহাঁর পক্ষ হন, তাঁহাহইলেও তাহাকে পরাজয় করিয়! পাঁর্থকে 
নিহত করিব। জন মমাজে আমার অদ্ভুত বীর কীর্তির পতাকা স্বতই 
উড্ডীয়মান হইবে; অর্জুনের খণ্ডশির লইয়া আপনি সহ্র পদপ্রহার করি- 
বেন। পাণুৰ নধ্যে ছুর্বি্ণিত বাসব স্থুতই বলবান্‌, কিন্তু সেই বাসী শক্তি 
প্রভাবেই তাহাক্কে নিশ্চয় বিনাশ হইতে হইবে । 

মহাবীর কর্ণের এই বাগাঁড়ম্বর শুনিয়া! ধীমান্‌ কপ কহিলেন, সৃত পুত্র! 
তুমি শারদীয় নীরদের ন্যায় বৃথা গর্জন করিওন1। অর্জুনকে দর্শন করিলে 
তোমার এ শূরত্ব ছুল্তুভ হইয়া উঠিবে। কোথায় কৃষ্ণ সা পার্থ, কোথায় 
স্থতপুত্র কর্ণ, হাঁয় ! বিধি কিরূপে দেবনীতি লঙ্ঘন করিয়া তোমার এছুরাশা 
পূর্ণ করিবেন! ছূর্যে্যোধন নির্বোধ, নতুবা তোমার আত্মগরিমায় বাধিত হইয়! 
এই মহাবিরোধ উত্থাপন করিবে কেন? কৃপাঁচার্য্য এই কথ! বলিলে 
ক্রোধাসক্ত কর্ণ কটুবাক্য জনিত তদীয় জীহ্বা ছেদন করিব বলিয়া তিরস্কার 
করিলে কোপন স্বভাঁব অশ্বথাঁমা খড়গ লইয়া কর্ণ বিনাশে উদ্যত্ত হইলেন । 
তখন আত্মপক্ষে এই গুরুতর গৃহ বিচ্ছেদ দেখিয়! ছুর্য্যোধন বিনয়ের সহিত 
তাহাদিগকে শীস্ত করিলে তদীয় অনুরোধে অশান্ত বীর কর্ণ অশ্বথমা- 
জাতক্রোঁধ প্রশমন করিলেন । 

তাহার এইরূপ ম্বজন কলছে জলাগুলি দিয়! কালের অপাঁর পরিধি লক্বো- 
দর পরিপূর্ণ করিতে সমর কার্ধেয রত হইলেন; দীপ প্রতিভাত অন্ত্রসকল 


৪৬০ কুরুবংশ। 


মেঘময়ী রজনীর বিজলি আভা৷ লইয়। চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। 
বীরগণ মার.মার কোলাহলে জনমানব হীন মহামরু ভূভাগের ও নিস্তব্ধত। 
হরণ করিলেন। নৈশরণে সকল যোদ্ধারাই জীবনের সহিত যোগ দান 
করিয়া সিংহনাদে রুপ্রশধ্য। শায়িত স্দূরস্থ শ্রোতাদের হৃদয়ও বীররসে 
চঞ্চল করিয়! তুলিলেন ) আবার আহতদের অবস্থ। দেখিয়া সিংহনাদীরাও 
শোকে ব্যা্ুলিত হইলেন। আহত গণ কেহ খগ্ডদ্েহ, কেহ ভগ্রপঞ্জর, 
কেহ ভবধাম হইতে নির্বাসন স্বরূপ অস্ত্রের নিদারুণ বিদায় লেখ! হৃদয়ে 
লইয়! রক্ত-পক্কে গা প্রদাহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কাহার বক্ষে 
বিশাল চুরিক। জন্মের মত বসিয়। রহিলে তিনি মহানিদ্রায় নিপ্রিত হুইলেন। 
মহামারিতে উভয়পক্ষের প্রভূত সৈন্য এবং শল্য হস্তে বিরাট অনুজ শতা- 
নিক, সাত্যকি হস্তে ভূরি, সোমদত্ত ; ধৃষটদ্যন্স হস্তে ক্রমসেন জীবন দান 
করিলেন; জয় পরাজয়ের তারতম্যে ধর্মপক্ষে জয় চিহ্ন প্রকাশ পাইল; 
যৌধিষ্টিরী রথীদের প্রবল প্রতাঁপে কুরু বীরের! ভঙ্গপ্রায় হইলেন। তখন 
মহাবীর কর্ণ একে স্বাভাবিক বল, তাহাতে গুরু গঞ্জনা ও বন্ধু উত্তেজনায় 
উত্তেজিত. হইয়! সমরে মহারত হইলেন 7 সর্ব্ব শক্তি একত্র হইয়। যেন অল্গ- 
পতি কর্ণের উপাসনা করিতে লাগিল। এমত সময় মান্রী নন্দন সহদেব 
তাহার নেত্রে'পতিত হইলে তিনি তীহাকে অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন। 
সহদেব অক্তরাঘাতে কুদ্ধ হুইয়। উপর্যমৃপরি নয় নয়শরে তাঁহার অঙ্গমাংস কর্তন 
করিয়। ফেলিলেন।' কুরধ্যনন্দন তাহা সহা করত সন্নত পর্র্ব শত শরে তাঁহাকে 
বিদ্ধ ও হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক অন্যান্য শরে তাহার গৃহীত ধন্ু সমূহ ও 
অশ্ব সারথি ছেদন করিলেন । সহদেব বিরথ ও বীতঃ চাঁপহইর যথাক্রমে খড়া- 
চর্ম গদা-শক্তি) রথচক্র, এবং গজ) বাঁজী ও' মনুষ্য গণের মৃত কলেবর প্রহার 
করিলে. মহাৰাহু সৌরি ক্রমাগত সহদেবী প্রহার জঞুদায় ছেদন করিয়া! 
সহদেবকে নিরুপায় করিলেন। তথন স্থকুমার সহদেব সাহস হীন হইয়া 
পলায়ন পর হইলে পরাক্রাস্ত কর্ণ ধনুকোটী দ্বার] তদীয় দেহস্পর্শ করত 
কহিলেন, সহদেব! তুমি সমযোধ তিন্ন কখন মহারথী সহ বিবাদে 
্রনত্ব হই৪ নঃ, অনঙ্থ্য জ্যোতিকফকে এক কুর্য্য আকর্ষণ করিয়া! লয়েন, 
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অসঙ্থয জলবিন্দু এক সমূদ্রে বিলীন হইফ্কাঁযায়ঃ অতএব তুমি বলাবল পরীক্ষা 
করিয়া মহারণে বিচরণ কর, নতুবা শিবিরে প্রবেশ রর বাণ্য ক্রীড়া, 
করিতে থাক। 

মহারথ কর্ণ সহদেবকে পরাজয় করিয়া, পাণ্ডব পক্ষে কালাস্তক কালের 
নায় হইলে বজ্রাহত কদলি তরুর স্তায় যৌধথিষ্টিরী বাহিনীগণ কবন্ধদেহ 
হইয়া দিকেদিকে নিপতিত হইতে লাগিল । একা! কর্ণলঘূ চারিত! গুণে 
রক্তবীজ লীল! দেখাইলে সোমক স্প্রয়গণ চতুর্দিকে কর্ণময় দর্শন করিলেনা।। 
তখন কর্ণহস্তে উপস্থিত পাওবসেন! ও ভবিষ্যতে তৃতীয় পাগ্ডব ধনগ্রয়কে 
পরিত্রাণ করিতে ভগবান্‌ বাস্থদেব যোগ্যবীর ঘটোৎকচকে আনয়ন পূর্ব্বক 
কহিলেন, ঘটোত্কচ! তুমি অদ্যকার যুদ্ধে বিপদর্ণব নিমগ্ন পাগুবদিগকে' 
উদ্ধার কর্র। বলশালী কর্ণ অস্থবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তোমার পিতৃকুলের, 
মূলোৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছ্ছেন। শ্রী দেখ, বিকর্তন অসঙ্য 
বীরদেহ কর্তন করিয়া রক্তজোত বহাইলে' যৌধিষ্টিরী সেন! সকল নিরুৎসাহ 
হইতেছে, অতএব বীর! তুমি এই বিষম সমরে কর্ণের প্রতিযোধ হও» 
সচীনাথের দারুণ বজ্রপাত পৃথিবী যেন'অবাধে সহ করেন, তদ্রপ তুমিও 
অননাথের দুর্বিষহ প্রহার সকল হেলায় সহ করিয়া! তাহাকে কাল কবলে 
নিক্ষেপ করিবে। 

রাক্ষসেন্্র ঘটোৎকচ কহিলেন, মহাঁত্বন্! এই নৈশ রণের. গুরু ভার 
আমি গ্রহণ। করিলাম। কর্ণ ভীতি হইতে পিতৃকুলকে অবশ্যই নিস্তার 
করিব. অদ্যকার যুদ্ধগীতি আদরের সহিত জগৎ চিরকাল বহন করিবে ।' 
যাহায় বীরদাপে ভূধর অধীর হয়, ছার স্থতাধম তাহার সন্ুখে অগ্রসর 
হইবে! দেব! আপনি তৃষ্টিকরুন, অদৃষ্ট গোচর বীরত। প্রকাশ করিয়া! পৃথিবী 
নিফৌরবা করিব। 

ঘটোঁৎকচ এই; বলিয়া! কর্ণের প্রতি অভিগমন ছলে কুরুসৈন্য বিধ্বংস 
করিয়া চলিলে ভঙ্গ প্রায়, কৌরব দল মধ্যে জটান্ুর তনয় অলম্বল পিতৃবৈরি- 
সত স্মরণ করিয়া তীহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন শৈলকাদ্ব 
বীরত্বয় পরস্পরেন, ্রতিজিঘাংস্থ হইন় সমরে প্রবৃত্ত হইলে: সেই'রক্ষ রণ 


৪৬২ কুরুবংশ। 


ভীক্কগ্রণের ভয়াবহ ও শূর গণের দর্শনার্হথ হইয়া উঠিল। তাহারা ইন্র 
প্রহ্লাদের ন্যায় প্রথমতঃ দিব্য সমর করিয়! নিরস্ত্র ও বিরথ হইলে পরিশেষে 
ঘোরতর বাহু সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । পরস্পরের ভূজ যুগল অর্গল বিশেষ 
কখন পরস্পরকে অবরোধ কখন শৈল পাতের ন্যায় প্রহার করত জয় প্রাপ্তির 
আশা! করিতে লাঁগিলেন। তাহারা এইরূপ দিব্য, মানব ও পাশব সমর 
করত পরিশেষে মায়! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া! কখন অগ্নি কখন সাগর, কখন 
সর্পদেহ ধারণ পুর্র্বক মান্থষী বিস্ময় কর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন-_-অলম্ব- 
লের আমু হর্্যঅস্ত--শুভস্করী এতক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া৷ ঘটোৎকচের প্রতি 
প্রসন্ন হইলেন । ঘটোৎকচ মৎস্যপরি উৎপতিত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় 
তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক উৎক্ষেপণ করিয়া ভূতলে আঘাত করিলে ভীষণ- 
কায় অলম্বল বিভীষণ চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইহার অব্য- 
বহিত পরে বক-কিন্দিরের জ্ঞাতি ও হিডীস্বাশূরের প্রিয় বন্ধু রাক্ষদ রাজ 
অলাযুধ গতায়ু অলম্বলের সেনানী স্থানীয় হুইয়! ঘটোৎ্কচের সহিত 
তুমুল রণ করিলেন। তীহাদের সংগ্রাম দেখিতে অগণ্য বীরবৃন্দের রণ- 
কার্ধ্য শিথিল হইল। বিধিকৃত বাঁসবশক্তি ভোগ্য ভৈমী অলায়ুধ. হস্তে 
নিস্তেজ হুইলেন না; শক্তি দেবী অলায়ুধের দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে 
অন্তর্ধান হইলেন। ঘটোতকচ অলম্বলের ন্যায় অলায়ুধকেও আকর্ষণ 
করিয়। ভূতলে নিষ্পেষণ করত কাল নগরী প্রেরণ করিলেন। 

মহাবাহু হিড়িস্বা নন্দন এইরূপে রক্ষরতীদ্বয় নিধন করিয়! যাবতীয় সৈন্য 
নমভিব্যাহারে কুরুদল দলন করিতে লাগিলেন। তাহার গমনে ও প্রহ- 
রণে 'অসঙ্খা রথী-পদাতির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল। অজর ও অমরের ন্তাঁয় 
ভীহাকে কেহ আক্রমণ করিতে পারিল না। ঘটোৎকচ ব্রিপুর দলনকাঁলে 
তরিপুরারির স্তায় কৌরব দিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। বীরেন্ত্র কখন 
গদা কথন মুষল কখন পদ্াঘাত করিয়া নিমিষে নিবিড় রণস্থলি মহা 
শশানে পরিণত করিলেন। ভয়শৃন্য মহাবীর বৃন্দও প্রাণভয়ে নিরাশ 
হইল। তীহার যোঙ্গনাত্তর লক্ষ, প্রলয় মেঘের ন্যায় শব্ধ এবং সরোবর 
তার মুখব্যাদন দেখিয়্াই কুরুসেনার। লীল! সন্বরণ স্থির করিলেন। 
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“ভারত সমরের রক্তনদীর একমাত্র ঘটোৎকচই প্রধান আবিষর্ডা” ইতিহাস 
গম্ভীর শ্বরে পরিচয় দিয়া গেল। কুরুবংশ শেখর দুর্য্যোধন ঘটোৎ্কচ 
হস্তেই রণত্রত সমাধান ভাবিয়া হতাশ হইলেন। তাঁহার রাজীব লোচন 
হইতে জলধার1 বহিতে লাগিল। মহাবল কর্ণ নিশাচর পতির ঘোররণে 
কুরুনাথের হতাশ দেখিয়া! রক্ষজয়ে স্থির সঙ্কল্ল করিলে রাম রাঁবণের 
তায় বীরদ্বয় জয়াকাঙ্ঘায় সম্মিলিত হইলেন। ঘটোৎকচ দ্বাদশঅরতী 
বিস্তৃত ও চারিশত হস্ত দীর্ঘ ধনু ধারণ করিলেন। কর্ণের হস্তে পিনাকের 
স্তায় মহাধন্ কালপৃষ্ঠ শোভা পাইতে লাগিল । তাহাদের অনবরত শর বর্ষণে 
বিভাবরী যেন বীরদন্ত মমঘাবলী বাস পরিধান করিলেন। ভয়ঙ্কর রণ কাণ্ডে 
ভয়ঙ্করী ডাকিনী যোগিনীরাও শূন্তমার্গ ছাড়িয়া অস্তরাল হইল। বীরদয় 
পরস্পরের আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হইয়াও অটল ভাবে অবস্থিত রহিলেন। 
সূর্য্য নন্দন রাত্রির সংগ্রামে অদ্ধরাত্রি গত করিয়। দিব্যাস্ত্র স্ুসন্ধান করি- 
লেন। ঘটোৎ্কচ রিপু হস্তে দেব অস্ত্রের আবির্ভাব দেখিয়। মায় রণে প্রবৃত্ত 
হইল; মহাবীর, রক্ষ সৈন্ত সহিত কখন দৃশ্ত, কখন অদৃষ্ঠ, কখন সিংহ 
কথন ব্যাপ্ত রূপ হইয়া কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। যোধ প্রধান কর্ণ সেই 
মায়াবী রাক্ষদদের বু আক্রমণ ও অদৃশ্য-পতিত শিলা, বৃক্ষ, গদ।-শক্তি ও 
রাঁশি রাশি প্রহরণ সতর্কতায় ব্যর্থ করত আত্মরক্ষা এবং ঘটোত্কচের রথাশ্ব 
ও গাত্র মাংস খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঘটোঞ্কচ ও মায়াৰলে ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন করিয়া! অজ্ঞাত সারে তাহার অশ্ব-ারথি বিনাশ পূর্বক অস্তহিত 
হইয়| মেঘনাদ বিশেষ শুন্য দেশ হইতে শিলা, বৃক্ষ, দণ্ড, অশনি আদি 
সৈন্য সমবেত কর্ণের উপর নিক্ষেপ পুর্ববক পরবাহিনী বিনাশ এবং কর্ণেরও 
জীবনসন্ত্রাস সম্পাদন করিলেন। কর্ণ স্থুসন্ধানে অর্ধ পথেই মুহুমুছ সেই 
রাক্ষস প্রহরণ সকল খণ্তীকুত করিতে লাগিলে তিনি দেবনর ও অস্থর নিচ- 
য়ের নিকট প্রশংম। ভাজন হইলেন । কাঁল প্রেরিত ভৈমী যশঃ লাভ ও জীবন 
ত্যাগ এই ছুয়ের একতর অভিলাষী হইয়া মায়াবলে পুনঃ পুনঃ সসৈন্য 
কর্ণকে বিপর্যস্ত করিতে লাগিলেন, অতুল পরাক্রমী কর্ণ অবধ্য রাঁক্ষসের 
হস্তে বিশাল কুরুদল রক্ষা করিতে অর্জ,নের হস্তেআপনার মৃত্যু স্থিরীককৃত 
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করিয়। মন্ত্রীগণের মন্ত্রণান্ুসারে নিশাচর পতির উপর বাঁসবশক্তি নিক্ষেপ 
করিলেন । রাক্ষন রাজ ঘটোতৎকচ কাল অস্ত্রের আবির্ভাব দেখিয়া মহাকাঁয় ধাকপণ 
পূর্বক পলাইবার উপক্রম করিলে কৃতান্ত তাহাকে আর সময় দান করি- 
লেন না। াক্ষদ কুলের চূড়! তৈমী বাঁসবীশক্তি বিদ্ধ হইয়া ভীষণ চীৎ- 
কার পূর্বক ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন; তদীয় অঙ্গপাঁত ভরে বিপক্ষের 
এক অক্ষৌহিণী সেন! প্রোথিত তইল । কুরুগণ ঘাটোৎকচ বধ রূপ মহাননদে 
রণবাদ্য নিখ্ধোষ ও কর্ণের ঘচ্চনা করিতে লাগিলেন। 

মহাশূর ঘটোত্কচ নিহত হইলে কুরুল প্রহষ্ট পাওব দল বিষাদে 
মহাব্যাফুল হইল । ভগবান্‌ বাসুদেব বিদলের ন্যায় আনন নৃত্য করিতে 
লাগিলেন; তখন মহাবীর পার্থ সন্দিহান হইয়! তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি “বাসব শক্তির দ্বার ভৈমীর বধ নিবন্ধন তরদদীয় জীবন রক্ষা! 
হইল” তাহাকে এই আনন্দিত পরিচয় দান করিলেন--অপত্য স্লেহ জীবনা- 
ধিক শ্রিয়তর-_হৃধীকেশ বাব শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়! তাহাকে প্রবোধ 
দিলেও তিনি ভ্রাতুপ্ত্র শোকে স্নান হইলেন। মহাত্মা ধর্ম সর্বাপেক্ষা 
অধিকতর শোকার্ভ হইয়া সকরুণে বাস্থদেবকে কহিলেন, মাধব! 
রাজ্যলোভে পরিণামে এইফল ফলিতে লাগিল। আমি পাপ চক্ষে পুত্র 
গণের মৃত্যুমুখ দর্শন করিলাম! ছায় ! অভিমন্ত্য ও ইরাবান আদির শৌকে 
হৃদয় জর্জরিত হইতেছে, ঘটোৎকচ আবার সেই শোকাগ্নির উপর স্বৃতবর্ষণ 
ফরিয়। গেল! কৃষ্ণ! অর্জুনের অন্পস্থিত বনবাসকালে ঘটোৎকচ কাঁয়ার 
সহিত ছায়ার ন্যায় আমাদের অন্ুযাত্রী থাকিয়া, শত শত বিপদে ত্রাণ 
করিয়া ছিল) কিন্ত আমি রাজ্যলোভে মুগ্ধহইয়া সেই প্রাণাধিক পুত্রকে 
হারাইলাম ! হরি! তুমি এরং ্বান্তুনির অনবধানত। বশতঃ নাহয় অভিমন্থ্যুর 
নিধন হইয়াছিল, কিগ্তু চক্ষের উপর স্তপুত্র যে প্রাণপুত্রকে বিনাশ করিল, 
তোমরা াহার প্রতিফার রিলে কৈ? হায়! পুরুষকার অপেক্ষ। দৈবই 
বলবান, নতুবা যাঁদের সাক্গাতে ঘটোৎ্কচ প্রাণত্যাগ করিল! যাহাহউক, 
দৈববলই যন্দি প্রধান, তবে "আমার হস্তে পুত্রবৈরি নিধন হওয়াও আশ্চর্ধ্য- 
জনক নহে । অতএব শুত্র ছা! পামর হৃতপুত্র বিনাশে আমি যাত্রা কৰিব৭ 
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ইহাতে হয়, পুত্রবৈর নির্ধ্যাতন, নাহয় তাহার হক্তে নিহত ভইয়1 ঘটোতকচ- 
শোক বিশ্মরণ হইব । ৃঁ 

তিনি এই বলিয়। অভিমানে প্রাণ সঙ্কল্পল করত বছুলরথ রী সহিত 
কর্ণ বিজয়ে যাত্রা করিলে ধনঞ্রয় বাঁস্ুদেবও তাহার অনুগামী হইলেন । 
এমত সময় ভগবান্‌ ব্যাস ইচ্ছাক্রমে তথায় উপনীত হইয়া স্থমধুর স্বরে 
কহিলেন, ধর্মরাজ ! শান্ত হ৪, শোকের বশীভূত হইয়। কর্তব্য কার্ধ্য বিস্বৃত 
হইওন1। মহাশূর ভৈমী বিয়োগে পার্থের জীবন রক্ষা ও কর্ণের পরাজয় 
তদীয় সাধ্যায়ত্ত হইল; তথাপি নিরন্ত্রকালে অর্জুনকে তাহার নিধন করিতে 
হইবে, সশস্ত্র থাকিলে ত্রিলোক্যে কেহই তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিবেন 
ন।! হে ঘুধিষ্টির | এক কর্ণ বিনাশের জন্য ভগবান্‌ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র বহুদিন 
ছুই বিবিধ উপায় স্থির করিয়া আসিতেছেন। তিনি এই বলিয় তাহাকে 
ক্ষান্ত করত স্বস্থানে গমন করিলে কষ্ণারজনীর তিমির তোগ সমাপ্তি হও- 
য়ায় জগৎ চন্দ্রকিরণের অলঙ্কার পরিল। তখন উভয় পক্ষ নিদ্রাভিভূঙ হইয়। 
অবছাঁর করিলে কিয়ৎকালের জন্য শান্তিদেৰী প্রকৃতির নিস্তন্ধ ব্রতপ্রতি- 
পালন করিতে লাগিলেন 

অনস্তর (পঞ্চদশ দিবসে ) বিশ্বরাঁজ্যেশ্বরের শাসনতন্ত্র প্রণাঁলিতে শমসাঁ- 
ময়ী রাত্রি সুদূর পরাহত হুইলে অগণন জ্যোতিফদল প্রভাতের গাঁও 
প্রতিভায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তগবান্‌ চন্ত্রম। প্রিয়া বিনা মধুময় মাধুরীর 
মাধুর্য হারাইয় গগণে লীন হইতে চলিলেন। দৃশ্য স্থঙ্গের চতুর্দিকে আকা- 
শের বিনতভ।ব স্বভাবের সোপান স্বরূপ রহিলে হ্র্ষ্যরূপ কেশরী পূর্ব 
দিক দরী হইতে বিনিঃস্থত হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ করিতে লাগিলেন । 
তখন্তদীয় কররূপ করঞাল অন্ধকার করী বিনাশ করিয়া সৌর জগৎ উদ্ভাসিত 
করিন। ভারতী সেন সন্ধ্যাউগাসনা শেষ করিয়া মহাসমরে ব্রতী হইলেন । 
রথরথী ও পদাতি পরম্পরা মহাযুঙ্ধ আরম্ভ হইল । রণসঞ্জাত ধুপিরাশি 
দিশ্ষগুল তিমির পূর্ণ করিলে তাহারা! পরস্পরের নামান্থশরণেই আঘাত 
প্রতিঘাতত করিতে লাগিলেন । তখন প্রহার প্রস্থত রক্তধারায় রজোরাশি 
প্রশমিত হইলে রণ তৃমির অপূর্ব ছটায় মেঘমুক্ত নৈশ পৌর্ণ মাসী, আকা 
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শের প্রতিচ্ছায়া লক্ষিত হইল । ছূর্ষেযাধন, নকুল; ছুঃশাসন, সহদেব ; কর্ণ, 
ভীম, ভারদ্বাজ অর্জুন এবং অপরাপর বীরগণ সমপ্রতিত্ন্দীর সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্ম। দ্রোণ-ধনঞ্জয়ে অনুপম সমর কা »লিল! তাহাদের 
যুদ্ধ দর্শনে দেবাস্ুর দর্শক মণ্ডলী নির্বাঞ্ধ হইয়। রহিলেন। বীরদয়ের ধন্ুদ্ব় 
নিয়তই মণ্ডলাঁকার, শূন্যপথে অস্ত্রে অস্ত্রেই প্রহার প্রতিসংহার হইতে 
লাগিল। তখন বীরঅবতার আচার্ধ্য ক্রোধাসক্ত হইয়া এন্ত্র, পাশুপত 
বায়ব্য, বরুণ ও ক্রঙ্গান্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহার প্রত্যেক অন্ত্র গ্রভাবে 
বস্থধা বিচলিত, সমীরণ প্রবাহিত, সমুদ্র উচ্ছাসিত ও প্রাণিবৃন্দ ভীত 
হইল। মতিমান্‌ পার্থ স্ব অস্ত্রে তাহাও নিরাকৃত করিয়া ভারতের শিকট 
অপ্রমিত ঘশঃ ভাজন হইলেন । তাহারা এইরূপে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া কেবল 
অস্ত্র খণ্ড দার করিলে পরিশেষে শঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গুরু- শিষ্য স্বস্ব 
বিপক্ষ দলে শর বর্ষণ করিয়। দিকৃদ!হ উপস্থিত করত সৈন্যধ্বংস করিতে 
লাগিলেন । আচার্য অপেক্ষাকৃত প্রবলতর হুইয়! শক্র সেন দিগকে 
বিপধ্যস্ত করিয় তূলিলেন। অবশিষ্ট মহারথীরা দ্রোণের হস্তে জীবিতাশা 
ত্যাগ করিল। ধুষ্ট্যুক্ন ও ভীমাদি সেনানীগণ আচার্ধ্যকে দমন করিয়া 
যশার্জন করিতে পারিলেননা। তিনি পারল, স্গ্য়'ও সোমক গণকে 
বাষু ভগ্ন ভ্রমর ন্যায় ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন । 

বীর কুলেন্ত্র দ্রেণ এইরূপে অসহ্য সেনা নাশ করিলে পাওুকুল 
হিতৈষী ভগবান্‌ বাস্থদেব কহিলেন, পার্থ! মহাঁধনুদ্ধর দ্রোণ দেবগণের 
অবধ্য, কিন্ত নিরস্ত্র হইলে সামান্য মানব ও উহাকে সংহার করিতে পারে । 
ফলতঃ অশ্বখামা বিয়োগ সংবাদ ব্যতীত দ্রোণ ধন্ুত্যাগ করিবেন না, 
অতএব কোন সত্যবাদী ব্যক্তির দ্বারা তাহাকে এ অশুভ বাণী বিদিত 
কর, আচার্য নিহত হইলেই বন্থুধা তোমার হস্তগত হইবেন। 

অনস্তব্রঙ্গাণ্ডেশ্বর হরি এই কপট মন্ত্রণা করিলে ধনঞ্জয় তাহাতে 
সম্মত হইলেনন] । চক্রীর অভাবনীয় চক্রে সত্যবাদী ধর্মের রসনা মিথ্যা 
কহিতে প্রস্তত হইল | তখন মহাবল মারুতি অবস্তী দেশীয় ইন্ত্রবন্মার 
অশ্বথাম! নামক গজরাজকে বিনাশ করিয়! আচাধ্যকে অশ্বথামাঁর বিয়োগ 
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বিদিত করিলেন । মহাত্ম। দ্রোণ পুত্রের অমরত্ব স্মরণ করিয়। তাহার বাক্যে 
অশ্রদ্ধা করত চিরশক্র ধৃষ্টছ্যুয় দমনে ধাবমান হইলে সাত্যকি প্রভৃতি 
মহারথ গণ পাঞ্চাল যুবরাজের সহযোগী হইলেন। অন্ধিতীয় বীর দ্রোণ 
তাহাদের বহুতর একতা নিরীক্ষণ করিয়! নির্ভয়ে সহত্র সহ আঘাত" 
প্রতিঘাত গ্রহণ প্রত্যর্পণ পূর্বক দ্রুপদ পুত্রকে নিপীড়িত করিলেন ? সহ- 
যোঁগীরাও তদীয় শরে ব্যথিত হইলেন । মহাবীর আচার্য এই রূপে তাহা- 
দিগকে পরাঁভব করিয়! পাঞ্চাল দেশীয় বিংশতিসহত্্র বীরবর, পঞ্চাশৎ- 
মৎস্য, ছয়সহত্ স্থঞ্জয়, অযুতহক্তী, অগণ্য অশ্ব ও সেনাপতি বস্ুদানকে 
নিধন করিয়া সমরে বিচরণ করিতে লাঁগিলেন। অমিত পরাক্রম 
বীরেন্ত্র দ্রোণ মহারণে পাগুবদল জনশূন্য করিতে লাঁগিলে ভগবান্‌ 
বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ট, তরি, ভৃগু, অঙ্গিরা, শিকত, 
পৃশ্সি, গর্ণ, বাল্যখিল্ল, মরিচীপ, ও অপরাপর সাগ্রিক খধিগণ দ্রোণকে 
নিক্ষত্রিয় করিতে দেখিয় স্বপ্লেণিক হইতে আগমন পূর্বক তীহাকে কহি- 
লেন, বীর ! রণাশাঁয় নিবৃন্ত হও, দুর্ব্বলের প্রতি বল প্রয়োগ করা কি মহৎ 
কুলোচিত কার্ধ্য ? বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার বিনাশ কাল আগত, অতএব 
তুমি আমুধ পরিত্যাগ করিয়া! মহাযোগে আত্মসংঘম কর। 

মহামান্য খধষিগণ এই বলিয়! অন্তর্ধান হইলে আঁচার্্যের মনে বিবেকের 
উদয় হইল । অন্তর্যযামী বাস্থদেব তাহ! অবগত হইয়া যুধিষ্টিরকে কহিলেন, 
ধর্মরাজ! দ্রোণের প্রতাপ অবলোকন করুন| আচাধ্য এইভাবে আর অর্দ- 
দিন সমর করিলে সকলকেই কালের উদরসাৎ হইতে হইবে। অতএব 
আপনি আচা্ধ্যকে তদীয় পুত্রবধের সংবাদ দান করিয়া সংগ্রামে উদাস- 
মন! করত আমাদিগকে পরিজ্রাণ করুন। জীবন রক্ষার্থে, রমণী গণের 
নিকটে, বিবাহ স্থলে ও গোত্রান্মণ রক্ষার জন্য মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে 
গাপ নাই। 

দেবাদিদেব মধুস্দন এই বলিয়া তাঁহাকে সম্মত করিলে তিনি আচা- 
বের প্রতি অশ্বথাম। হত এবং অস্ফুট স্বরে গজবাক্য প্রয়োগ করিলেন__ 
পুণ্যদেহে পাপের পদার্পণ_পৃথিবী হইতে চারিঅঙ্গ.ল উর্দস্থিত ধর্মের রথ 
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মিথা! জনিত গাঁপভরে সাধারণের ন্যায় ধরাম্র্শ করিল। মহোদয় দ্রোণ 
ধষি বাঁকা ও পুত্র বিয়ৌগের নিদারুণ সংবাদ শুনিয়। বীরচর্ধ্যায় বিসর্জন 
দিলেন।কাল প্রাপ্তি বশতঃ তদীয় ভূপীর মধ্যে শর নিঃশেষ, বামা- 
নৃত্য ও মহাত্ত্র সকলের ক্ষূর্তি লৌপ হইল) তখন যখস্থী ভারদ্বাজ প্রচুর 
অমঙ্গল দর্শনে পুত্ববধে বিশ্বস্ত হইয়! অস্ত্শস্ত্ পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন, 
হেকর্ণ! হেরুপ! হেছুর্যোধন! তোমরা! মযরে বত্ববান হ৪। আমি 
জদ্মেরমভ চিরসঙ্গী অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলায়। ধেখানে কুমার অশ্বাথম। 
গিয়াছে, আমি সেই পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অক্ষন শাস্তিলাভ 
করিব । তিনি এই বলিয়। সমগ্ডণে জীবকে অভয় দানপূর্ববক মুখ ঈষৎ 
উন্নযি্ত, বক্ষস্থল বিষ্টভিত, ও নেত্রদ্ধম নিমীলিত করিয়! সান্বিকভাঁবে 
ওষ্কার ও পরাত্গর পরম পুরুষকে স্মরণ করত মহাগতি লাভ করিলেন_ 
আকাশ মওল ব্রদ্মতেক্ষে পরিপূর্ণ হইল সঞ্চয়, ধনঞজয়, বাস্ুদেব, ধর্ম 
ও অশ্বথামা! এইপঞ্চ মহাত্মাই উহ! অবগত হইলেন। এষত সময় কোপন 
স্বভাব ধৃষটছ্যয় রথ হইতে লক্ষ প্রদান করিয়। গতায়ু আচার্ধ্যকে জীবিত 
বোধে তদীয় ফেশীকর্ষণ ও খঙ্জাগ্বারা মস্তক ছেদন করত সিংহনাদ পরিত্যাগ 
পূর্বক স্বদলে আগমন করিলেন। তিনি পার্থসাত্যকি আদি মহাবীর 
নিচয়ের শতশত নিবারণেও অসময়ে এই নৃশংস কাণ্ড করিলে সকলে 
তাহাকে ধিষ্কার প্রদান করিতে লাঁগিলেন। গুরুভক্ত অর্জুন ধৃষ্টত্যয়কে অরি- 
ভাবে সমধিক তিরস্কার ঝরিলেন। তাহার অনভিমতে ঘোর হুক্কা্য্য গুরুহত্যা 
হইলে তিমি বীরতাঁয় উদাসীনত। দেখাইলেন ? এবং ভ্রোগবধ উপলক্ষে 
সাত্যবি- অর্জুমের সহিত ধৃষ্গ্যয় ও তীম- ুধিষ্টিরের বিশেষ যনাস্তর হইল। 
ধমঞয় ধর্সায়াজফে মিখ্যাজনীন গন! দ্বিয়া রথোপরি চেষ্টাশূন্য হইয়া 
অবস্থিতি করিলেন । 

মহাষশা দ্রোণ পরশোকে গমন করিলে কৌরবদের আর চিস্তার 
পরিমীম! রছিলন । তাহার ভীতার্ড হইয়া পলায়ন করিতে আস্ত করিলে 
মহাবদা অঙ্বখায়। তাহার কারথ জিজ্ঞান্থু হওয়া মহাত্স। কপ তাহাকে 
তীয় পিতৃনিধন বৃত্বন্ত কহিলেন--মদয় জর্রিত্ব ছইন--তিনি ছলক্রমে 
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পিতৃহত্যা শুনিয়া! ক্রোধে অধীর হইলেন। আয্মত লোচন হইতে বারিধারা 
নির্গত হইতে লাগিল। বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রৌণী প্রবাহিত অশ্রজল পরিমার্জিত 
করিয়। হূর্য্যোধনকে কহিলেন, 'রাজন্‌ ! পিতা আমার বীরেন, তিনি 
আজীবন বীরকার্ধ্য করিয়৷ পরিশেষে মহল্োক লাভ করিয়াছেন, ইহা! 
শোকজনক নহে; কিন্ত পাপা! ধৃষটদ্যক্ কর্তৃক জনকের কেশাকর্ষণ ও ধর্ঘমরাঁজ 
কর্তৃক অধন্্মাচরণে তীহার প্রাণ বিয়োগ শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 
হায়! বাসব সদৃশ অর্থখাম! পুত্র থাকিতে তাহাকে হুর্বল মানবের বশী- 
ভূত হইতে হইল! যাহাহউক, রাজন! আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া 
কহিতেছি, পার্চালবংশধবংস নাঁকরিয়! শাস্তিলাভ করিবণা, পাৰ গণকে 
চির নিরাননে মগ্ন না করিয়া নিশ্টেষ্ট হইবনা। শঠমন্্রী বাহুদেবের 
সাক্ষাতেই ধন্ুর্কেদ মন্ত্রের পরিচয় দ্দিব। ত্রিজগৎ একত্র হইলেও সপাগুবা 
পৃথী অদৃশ্য হইবেন । 

অতুল তেজন্বী দ্রোণ নন্দন এই বলিয়। সিংহনাদ সহকারে সৈন্য গণকে 
গলায়নে প্রতিনিবৃত্ত করত ধনুষ্টঙ্কার ও বাহক্ষোট করিতে লাগিলে 
বাহিনী গণ সমর্থ হইয়। বীরদাপে ধরণী আন্দোলিত করিতে লাগিলেন । 
পিতৃুশোকসন্তপ্ত বীর, কুরু সৈন্যের পুরোবর্তী হইয়া বৈরী নির্ধ্যাতন 
কাল রূপী নারায়ণাস্ত্রের আবিষ্কার করিলেন। অস্ত্ররাজ প্রহারক কর্তৃক 
নিক্ষিপ্ত হইয়! ছুঃসহ শত তূর্য প্রভায় পাগব সেন! ধ্বংস করিতে লাঁগিল। 
তখন বিভূ নারায়ণ নারায়ণান্ত্র জগন্মমগ্ুল বিনাশের কারণ জানিয়। আত্ম- 
পক্ষকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। ভীম ব্যতীত সকল যোদ্ধাই 
্বশ্ব অস্ত্র পরিবর্ধন করত আসন্ন বিপদ রাশি হইতে পরিত্রাণ লাভ করি- 
লেন। অস্ত্র রাজ কালাগ্নির ন্যায় কেবল ভীমসেনকেই বেষ্টন করিল- 
জগন্নীথই জগতের জয়ের কারণ-_বৃকোদর দ্রিষ্ না হইয়া নারায়ণ 
শরাগিতে বেষ্টিত হইলে ভগবান্‌ হরি সেই তেজোরাশির মধ্যে প্রবেশ করত 
ভীমের গদাকর্ষণ করিয়। শরের ছুঃসহ তেজ প্রশান্ত করিলেন _কৃষ্ণনামে 
অসত্য জয়ধ্বনি হইল _গুরুপুত্র দৈববলে মহাশর ব্যর্থ দেখিয়া অন্য অস্ত্রে 
পাগুৰ দূল দলন করিতে লাগিলেন। পিতৃ শোকার্ত অশ্বথাম| কৃষ্ণীর্জুন 
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সমক্ষেই অমীম বীরত্ব প্রদর্শন করত অসঙ্খ সেনা, চেরি দেশীয় যুবরাজ 
পুরুবংশীয় বৃহৎ ক্ষেত্র, মালবদেশীয় সুদর্শন, এই তিন জন সেনাপতির 
প্রাণ বিনাশ করিলেন.) ভীম, সাত্যকিও ধৃষ্টহ্যয়াদি বীর বৃন্দ প্রাণ পণ করি 
যাও তাহাকে নিবারণ করিতে পাঁরিলেন ন1। পাব সেন অনাথের ন্যায় 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন বীর্য্যবান পার্থ স্বচক্ষে গুরু 
পুত্রের অসাধারণ বীরত! দেখিয়! তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন, অশ্বথামা'র 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তদীয় শর বর্ষণ হইতে লাগিল। দ্রোণ নন্দন ফান্নিকে 
পুনরাক্রমী দেখিয়। ককতপ্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্বক দেবাসুর ভয়াবহ বরহ্ধাগ্সি 
নামক শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই অন্তর প্রভাবে রণস্থল ও নভোমগুল- 
ব্যাপৃত অগ্নিময় এবং বহিভগ ধুম পুঞ্জে মহা ভয়ঙ্কর হইল ? মহা! ভূত সকল 
ও হুর্য্যের সহিত সমুদয় গ্রহ উদ্ভান্ত এবং দেবগণ সহিত বাহ্থদেব চমৎ- 
কৃত হইলেন। অস্ত্র হইতে কোটি কোটি অস্ত্র নির্গত হইয়া! যেন জগৎ প্রলয় 
করিতে চলিল। তখন ভগবান্‌ কেশব মহা অস্ত্রে পাওডবদের বিষম বিভ্রাট 
দেখিয়া আত্মতেজ প্রদান পূর্বক অর্জুনকে ব্রঙ্গান্্র নিক্ষেপে আদেশ 
করিলে সেই বিষ্ণু তৈজস ত্রন্ধান্্র গ্রভাবে মহাঁশর এক অক্ষৌহিণী সৈন্য 
মাত্র নষ্ট করিয়াই প্রশমিত হইল। বলীন্ত্র অশ্বখাম! অস্ত্রের প্রতিসংহাঁর 
দেখিয়া শোকাঁকুলিত চিত্বে “অহো বেদ বিধি সকলি মিথ্যা! আমাকে 
ধিক ৮ এই বলিয়া অন্যতম লৈত্র উপায় স্থজনে গমন করিতে লাগিলেন । 
সথরাস্থুর পুজিত ভগবান্‌ ব্যাস প্রিয় শিষ্য অশ্বথামাকে তত্ব বিষয়ে উদ্ভাস্ত 
দেখিয়। তদীয় ক্রোধ ও শোকাঁপনোদের জন্য তাহার সম্মুখে আবিভূ্তি 
হইলে দ্রোণ পুত্র অভিবাদন করিয়া তাহাকে দীনভাঁবে কহিলেন; ভখবন্‌। 
আমার অস্ত্রকি হেতু নিশ্ষল হইল ? এই অস্ত্প্রভাবে কি দেব কি মানব 
কেহই অব্যাহতি পায় না! কৃষ্ণার্জুন মর্ত্য ধর্ম পরায়ণ হইয়াঁও কিরূপে 
ইহাতে পরিত্রাণ পাইলেন ? 

পরাশর নুত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অশ্বখামাঁর এই প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন, বৎস! 
তগবান্‌ বাস্থদেৰ পূর্বতন পুর্ব ও অজ হইয়া ধর্ম বিপ্লব কালে মানব 
মূর্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি বহু লক্ষ বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়৷ চৈতন্য 
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স্বরূপ জটাজুটধারী হিরণ্যবর্ম হুরকে স্ুপ্রসন্ন করত অনন্ত বিশ্বের উপর 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন । ধনপ্জয় ও সেই বিষণ তপ সপ্তীত নরনাম। মহধি, 
ভুজ বীর্ধ্য ও তপ প্রভাবে অমামান্য হয়েন॥ তুমি কুদ্রদেবের অংশে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছ, তোমারও পূর্বকৃতকাধ্ধ্য ধনঞ্জয় 'অপেক্ষা হীন নহে । সুতরাং 
তোমাদের উভয়ের তেঞ্জ উভয় হইতেই প্রশমিত হইতেছে । বিশেষতঃ মহাঁ- 
পুরুষ বাস্থদেব হইতে পার্থ সহায় লাভ করিতেছেন। অতএব কৃষ্ঠার্জুনের 
বিষয় অবগত হইয়া 'মাস্মাকে শান্ত কর, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় অল্পকাল মধ্যেই 
পৃরী নিরূপদ্রবা হইবেন । 

জ্ঞানরাশি সত্যবতী তনয় এইরূপে অশ্বখামাকে প্রবোধ দিয়া অন্তহিত 
হইলেন । মন্ধ্যা জনিত ভারতী সেনা শাস্তি লাভ অবহাঁর করিল। ভগবান্‌ 
বেদব্যাস অশ্বথাম! সমীপ হইতে অন্তর হইয়া পাগৰ শিবিরে উপনীত 
হইলেন। তখন মহাবীর পার্থ খষি পুঙ্গবকে করযোড়ে কহিলেন, ভগবন্‌! 
আমি যখন শক্র সংহারে প্রবৃত্ত ছিলাম, তখন শৃল্পপাঁণী কোন্‌ মহাপুরুষ 
আমার অগ্রবর্তী হইয়। অরি সৈন্য নিহত করিয়াছিলেন? তিনি ভূতলে 
পাদম্পর্শ বা! শুল পরিত্যাগ করিলেনন1, তাহার শূল হইতে অসঙ্খ্য শূল 
নির্গত হইয়া কুরু বাহিনীকে ধ্বংস করিল, আমি কেবল নিহত সৈন্যের 
উপর বাণ বৃষ্টি করিয়া বীর লৌকিক কার্ধ্য প্রদর্শন করিলাম। অতএব 
ক্ষন! তিনি কে, কি জন্যই বা আমার অন্গকুলে কপ! বিতরণ করিলেন, 
এবং তীয় মহৎ কার্ধ্য সাধারণের দৃশ্য না অদৃশ্য ভাবে সম্পর হইয়াছিল ? 

ভগবান্‌ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কহিলেন, পার্থ! দেবাদিদেব বিরূপাক্ষই তোমার 
পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বান্গুদেবের এশী কৌশলে স্বপ্নযোগে তোমার 
প্রতি তিনি সন্ষ্ট হন। নতুবা দ্রোণ, ভ্রোণী ও ক্কপ- কর্ণের রক্ষিত সেন। 
কাহার সাধ্য বিনাঁশ করে? বীরেন্্র! তিনি মহেশ, ঈশান, তিনি ভৃতভাবন 
ভগবান্‌ বলিয়। জগতে বিখ্যাত; অতএব সেই কগন্রী পিনাকী পাপাত্ম'র 
দৃশ্য নহে, মহাজনগণই ত্ঠাহার স্বরূপ সনাতন রূপ অবলোকন করেন। তিনি 
এই বলিয়! তাহার সন্দেহ ভগ্ুন করত স্বস্থানে গমন করিলেন। কুকুপাওক 
নিদ্রা দেবীর অনুগ্রহ লাঁভ করিয়া গভীর বিরামে নিমগ্ন রহিলেন। 
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. অনন্তর (ষোড়শ দিবসে) নিশার অবসাঁনে পূর্বদিক্‌ প্রসন্ন হইলে 
নৈশ নিস্তব্ধতাঁর গ্রাতিজ্ঞ। তঙ্গ করিয়া বিহগকুল আকণ্ঠ ভরিয়া ডাঁকিল। 
অন্ধকারের আর আবির্ভাব নাই, বৃক্ষপুঞ্জের নিবিড় শ্রেণী সঞ্জাত কৃত্রিম 
অন্ধকার মাত্র রহিল। ভগবান্‌ কুরধ্য উষারাজ্যে পদার্পণ করিয়! দিবার 
অধিকার দান করিলেন। শ্যাম সিত- লোহিত ধেন্ু-বৎস সকল প্রভাতের 
গোধূলি ব্রত পালন করিয়। চলিল। কৌরবগণ রাজনৈতিক মন্ত্রণায় মহা 
বলী কর্ণকেই মেনাপতি পদে মনোনীত করিয়! গন্ধ মাল্য, পবিত্র সলিল 
ও মার্গলিক উপকরণ দ্বারা তাহাকে বরণ করিলেন, কুর্ধ্যনন্দন মণি-সুক্তাময় 
সেনানীপরিচ্ছদে উদদীরমান হুর্য্যের ন্যায় সুদর্শনীয় হইয়া হৈমকিস্কিণী 
জাল জড়িত মহাঁরথে আরোহণ ও রণবাদ্য সমবেত সৈন্য সংগ্রহ করত 
মকরব্যুহ নির্মাণ পূর্বক রণভূমে অধিষ্ঠিত হইলেন। ধনঞ্জয় অর্দচন্্ 
ব্যুহ রচন! করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন। তখন উভয় সৈন্যের বীরত্ব 
কোলাহল ও বাদিত্রনিস্বনে বন্গুমতি কম্পিতা হইলেন ? দেখিতে দেখিতে 
নিশামেঘের বিদ্যুতের ন্যায় অন্ত্রচালন। আরম্ভ হইল। রথ-গজ- অশ্বারোহী 
ও পদাতিগণ পরস্পরকে গদা, অসি, পড্রীশ, পরশ ও শরনিকরে আহত 
করিতে লাগিলেন। অন্ত্রাহত পঞ্চাস্য বিষধরের ন্যায় কাহার বাহু,ও বিচ্যুত 
উজ্জল তারকার ন্যায়' কাহার মণিময় মস্তক ভূতলে নিপতিত হইয়া 
বিগতান্র তারাময়ী আকাশের ন্যায় রণস্থল শোভমান হইল। ভীম ক্ষেম- 
ুর্কীর, নকুল কর্ণের, দূর্যোধন যুধিষ্টিরেরঃ হৃষ্ট্যু্ কৃপাচার্ষ্যের, শিখসী কৃত- 
বন্ধার, সাত্যকি বিন্দান্থুবিন্দের, সংশগ্ুক সৈন্য সমবেত স্থুশর্শাও অশ্বখামার 
সহিত রণজিৎ অর্জুন ঘোরতরযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। মহাবীর ভীম উগ্রতেজ। 
ক্ষেমধূর্তীকে, সাত্যকি বিন্দান্গবিন্দকে নিহত করিলেন। অপরাপর যোদ্ধার! 
প্রবর্তিত প্রতিযোধের সহিত জয় পরাজয় প্রযুক্ত কখন যোদ্ধা পরিবর্তন 
কথন বর পূর্রদৃষ্ট বীরের সহিত পুনরাহবে মত্ত হইলেন; কখন বা দ্বৈরথ 
যুদ্বের অবসর কালে শঙ্কুল যুদ্ধ আরস্ভ করত অগণ্য বৈরিদল নিধন করিতে 
লাগিলেন। মহ্হাচার্ধ্য কূপ এই গোত্রে গতাযু ভ্রোণের নাম পুনংস্থৃতি 
করাইলেন, তিনি ধৃষ্টছ্থাকে দমন করিয়া অসঙ্য পরবাছিনী বিনাশ করিতে 
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লাগিলে প্রাণভয়ে কৃপাঁচার্যের প্রতি সৈনিক পুরুষদের দ্রোণাচার্ধ্য ভ্রম 
হইল) তাহাদের অধিকাংশই গৌতমির হস্ত হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে 
পারিলেন না; দিগন্তরে বীরপ্রধান কর্ণও ততোধিক বীরচর্য্য। প্রদর্শন 
করিলেন। তিনি শক্র গণের পক্ষেশমন সমান হওয়ায় অশ্ব, হন্তী, রথ ও 
স্্রবর্ধী রাজপুত্রগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিলে 
নিঞজিত বীরদের বদন মণল মুদিত কুবল'য়র ন্যায় লাবণ্য হইতে লয় 
পাইয়া! চগিল। 

মহাবীর নকুল কর্ণকর্ৃক এইরূপ স্বসৈন্যকে সমাকুল দেখিয়া তাহাকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কর্ণ! তুমিই আমাদের আত্মকলহের কারণ, 
তোমার বুদ্ধিতেই যুদ্ধ পরায়ণ হুইয়! বিশাল কুরুকুল ধ্বংস হইতেছে। অতএব 
বীরেন্দ্র নকুল বহুকালের পর দৈব অন্ুকুলে যখন তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে; 
তখন পাশ! জনীন মনাগি আজ হুতপুত্র শোণিতে নির্বাণ করিবে! 

মহীপাল কর্ণ নকুলের মুখে বীর জনোচিত বাক্য শুণিয়! কহিলেন, 
বীরধর! তুমি অগ্রে মামাকে পরাভব কর, পরে বাক্জাঁল বিস্তার করির। 
পুরুষত্ব প্রকাশ করিবে । বীর পুরুষ ভীরুর ন্যায় বাকযুদ্ধ না করিয়। শারী- 
রিক বল প্রদর্শন করিয়। থাকেন; অতএব তুমি সমরে সত্বর অগ্র- 
সর হও, বালদর্প চূর্ণ করিয়া জনষমাঁজে তোমাকে হাস্যাম্পদ করিব। 
কর্ণ এই মাত্র বলির! ত্রিপ্ততিশরে নকুলকে বিদ্ধ করিলে মাত্রীনন্দন আশী- 
বিষ সদৃশ অশীতি শরে তাহারও মন্ম ছেত্ন করিলেন-_-তরুণতেজ অসহা 
হুইল--তিনি অপরিণত বয়স্ক যুব। নকুলের তুল্য প্রতিদবন্দ্ীতা দেখিয়। রাশি 
রাশি বাণ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন; নকুল ও কর্ণিত যশ:লাভ কামনায় 
তাহার প্রতি সংহারে রত হইয়া! অপার বীরত্ব ছুঞাইলেন। তাহাদের এই 
ভয়ানক সমরে হুর্বলগণ শরপাত পথ আঁতিক্রম করত উৎসারিত হইল । 
 & অবসরে তাহাকে বিরথ ও নিষ্ষান্মুক করত তাহার হস্তে পরাগত অন্ত্রমকল 
নিরন্তর ছেদন পূর্বক একবারে নিয়ন্ত্র করিলেন। তখন অমন্যোপায় নকুল 
পরাজিত হইক়্া পলায়নপর হইলে দণনিপুণ কর্ণ ধন্থঃ গুণে তাহাকে বন্ধ- 
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ক করিয়। কহিলেন, নকুল! তুমি না বীর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে ? 
অবোধ! বলবানের নিকট আর ঈর্ৃশ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিও না, 
হয়, সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ কর) ন1 হয় জীবনকে মূল্যবান জানিয়। 
মরে পশ্চাৎ পদ হও। তিনি এই বলিয়| মাতৃ বাক্য স্মরণ করত তাহাচক 
মুক্তিদান পূর্বক সেইক্রোধ সৈন্যবিভাগে অর্পণ করিলে তাহার অমোঘ 
প্রহারে পাগুবগণের করী সকল বিদীর্ণ কুস্ত, অশ্ব সকল ছিন্নগ্রীব ও সৈন্য 
সকল অঙ্গহীন জড়ের ন্যায় হইয়া যন্ত্রণা বিকার প্রদর্শন করিতে লাঁগিল। 
রথসমূহ ইযা, চক্র, ও ধবজ বিহীন হইয়া ভূমিপাৎ হইয়া পড়িল। তখন 
ভগবান্‌ কেশব কর্ণ কর্তৃক এ পক্ষের বহুল প্রাণিক্ষয় দেখিয়া! অজ্জুনকে 
সংশপ্তক রণে অবসর লইতে সন্কেত করিলে অজেয় নারায়ণী সেনা তাহাকে 
আরও দ্বিগুণ তর আক্রমণ করিল। প্র সময় মহাবীর অশ্বথাম। বীরাগ্রগণা 
নরনাথ পাণ্যকে নিহত করিয়া অতুল যশঃ গ্রহণ পূর্বক নারায়ণী 
সেনার সহিত ষোগদান করিলেন। ইন্্রবৃত্রান্থর সমরের ন্যায় অর্জনাশ্ব- 
খামার ছুমুল সংগ্রাম আরন্ত হইল। আচার্ধ্য পুত্র বাস্রদেবকে ষষ্টি শর ও 
ধনঞ্জয়কে নারাঁচ ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন; বিজয় ব্যথিত হইয়া তিনবাণে 
তদীয় শর চাঁপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বথাম। ছিন্ন ধন্থু হইয়া অন্য ধন্ধু 
পরিগ্রহ করত তিনশত শরে কৃষ্ণকে, সহস্র শরে অঞ্জবনকে আহত করিয়া 
উপর্ষযূপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । যোগবলে তদীয় তৃণীর, শরাসন 
গুণ ও প্রতি লোমকুপ হইতে শর বৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন দর্শক গণ 
এই অঞজনশ্রুত ব্যাপার দেখিয়া তাহার প্রতিকারের প্রতি লক্ষ করিয়! 
রহিলে চিত্রযোদ্ধা ও লক্ষভেদী পার্থ দ্রোণ পুত্রের আশ্চর্য্যকারীতা 
যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিয়া! অনুপম দেবশিক্ষী বলে তাহার শরনিকর ব্যর্থ 
করত নারাচ দ্বার দ্রোণাত্মজের ভ্রদেশ ভেদ করিলেন। জয়াভিলাষী 
বীরদ্ধয় পরম্পর কর্তৃক আহত হইয়া দ্বতান্ত হুতাশনের ন্যায় অনিবার্য 
বেগে বাণরাশি প্রক্ষেপ করত শূন্যমার্গ অবরোধ করিলেন। তাহাদের 
লঘুহস্ততা গুণে নিমেষপাত অবসরেও শরেরগ্রহণ-প্রক্ষেপণ হইতে 
লাগিল। অশ্বথামার ছুঃসহ শরে অর্জুন অপেক্ষাকৃত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া 
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চড়ুরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তদীয় অশ্ববল্গা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
রশ্মী বিহীন অশ্ব অশ্বথামাকে লইয়। ইচ্ছামত গমন. করিলে তিনি দূরস্থ 
হইয়া “কৃষ্ণার্জুন অজেয়” ইহা ্মরণ করত অন্যতর পথে গমন করিলেন । 
সব্যসাচী সময় প্রাপ্ত হইয়। সংশপ্তক দলন করিতে লাগিলেন; তদীয় ভূজ 
বলে নিক্ষৌরবা৷ হইবার উপক্রম হইল। তিনি তীক্ষবাণে বীরগণের মুখারবিন্দ 
সহ কেশযুক্ত মস্তক সুপক তাল ফলেরন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের বেশ-ভৃষা। ও ধ্বজ-ছত্র নক্ষত্রমালার ন্যায় ধরায় পড়িয়] 
রহিল। অর্জুন কুরুসৈন্য রাজ্যে উৎপাত-গ্রহ ধূমকেতু হইয়া! মহারিষ্ট 
সাধন করিলেন । তাহার এই উদ্যমে মহারাজ দণ্ড ও কালদ্বারে আতিথ্য 
স্বীকার করিলে জয়লুন্ধ কৌরব গণ যারপর নাই ম্ান হইগ; শারদীয় মহা- 
দশমীতে ভগবতীর বিসর্জন হইলে ভারত যেন শ্রী হীন বিজয় চিহ্ন দুঃখের 
সহিত ধরিলেন। বাসবীর প্রতাপে পরিতুষ্ট হইয়া জগৎ গুরু দেবতাগণ তাহার 
উপর পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্‌ পার্থের সম্মান দেখিয়] দুর্ষ্যোধনের 
হৃদয় জপিয়া উঠিল। চিনি ইতিপূর্বে যুধিষ্টিরের সহরণে বিক্ষতাক্ষ থাকিয়াও 
অভিমানে ফাল্তুনিকে আক্রমণ করিলেন ? জিষ্ণ, সাক্ষাৎ মাত্র সাত শরে 
তাহার ধনু-অশ্ব, ধ্বজ-সারথি ও একবাণে ছত্রদণ্ড দ্বিধা ছেদন করিয়া! পুনশ্চয় 
অন্যতর শর তীয় জীবনোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে অশ্বখাঁমা কর্তৃক তাহ! 
অবাধে নিবারিত হইল। ধন্ু্ধরপার্থ অশ্বথামাকে অনাহুত প্রতিদ্বন্দী 
দেখিয়। ছুর্ষ্যোধনকে পরিত্যাগ করত তদীয় অশ্ব এবং কৃপাচার্য্যের শরাসন 
ছেদন করিয়। কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবলী কর্ণও তাহার 
অভিমুখীন্‌ হইলেন | তখন বীরার্জুন আত্ম প্রতাপ প্রদর্শন করিতে কর্ণের 
নাক্ষাতেই বজরার কঠোর অস্ত্রাধঘাতে অসঙ্খ্য কৌরবগণকে নিহত করিতে 
লাগিলে সেনানী সত্বে অনাথের ন্যায় সৈন্য ধ্বংস তদীয় অবমাননাকর 
কার্য হইল। এমত সময় ভগবান্‌ মরীচিমালী অন্ত শিখরে আরোহণ 
করিলে ভারতীয় সৈনিকগণ অবহার করিয়! স্বন্ব শিবিরে গমন করিলেন। 
অনন্তর (সপ্তদশ দিবসে) রজনী ও রজনীপতি চন্দ্রদেব প্রণয় কলহ 
পরিত্যাগ করিয়া সৌরপ্লগতের অন্যতমপার্থে চলিলে সুবিশাল ভূখণ্ড রতি- 
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সতী-অকুন্ধতীর ন্যায় অরুণালোকে সমূজ্জলা হইল; তদীয় পূর্বব দিক্‌ রূপ 
সীমস্তে সিনর বিন্দুবিশেষ আকর্ণপূর্ণ হরধস্থর ন্যায় মগুলাকার মূর্তিতে 
ভগবান্‌ আদিত্য অধিঠিত হইলেন । বামা বধূর বিরহ ও বালা বধূর পতি- 
সতন্তরা জনিত অপার আনন্দের সঞ্চার হইল। অস্ত্র্জীবি ও শ্রমজীবিগণ 
উন্নিদ্র হই! স্বস্ব কার্যে ব্রতী হইলেন, অস্ত্রজীবি প্রধান ভারতীয় বীরদল 
জীবন নিরপেক্ষ হইয়া সমরে আগমন করিতে লাগিলেন। মহারথী কর্ণ 
ছুর্য্যোধনকে বিমনারমান দেখিয়। অদ্য যুদ্ধে জয় মৃত্যু উভয়ের একতর লাভ 
কর্তব্য অবৰারণ করত দুর্ধ্যোধনকে কহিলেন, রাজন! আপনি প্রসন্ন হউন্‌, 
অদ্যকার সমরে বন্থুন্ধবা নিষ্কর্ণ বা নির্জন নিশ্চিতই হইবেন । আমি কবচ 
কুগুল ও বাদব শক্তি বিহীন হইর়াও বাহুবল ও বিক্রম বিষয়ে ধনঞ্জয় 
অপেক্ষা বীর্ষটবান আছি, তৃতীষ পাণ্ডব গাঁওীব ধনু, কৃষ্ণ সারথি, অক্ষয় 
তুণীর, দেবদত্ত কিরীট, ৪ মনোমারুত গামী শ্বেতবাহন চতুষ্টয়াদি বাহ 
উপকরণে মামা অপেক্ষ শ্রেষ্ঠহর রহিগাছেন; গান্ভীব তুল্য পরশুরাম 
দত্ত আমার বিজয় ধন্থু ব্যতীত আর কিছুই তাহার সদৃশ নাই । অতএব 
মদ্ররাজ শল্যকে আঁমাঁর সারথি পদে নিয়োগ করিয়া প্রতি যোদ্ধার 
মহা অভাব মোচন করুন। শল্য মহাবীর ও বাসুদেবের ন্যায় অশ্ব 
বিজ্ঞান বেত্তা, আমি উহার সহায়ে অচিরাৎ মহাবাহু ধনঞ্জয়কে পরা 
জন্ম করিব। 

দূর্যোধন কর্ণের এই কথা শুনিয়া তাহাকে মাশ্বাসদান পূর্বক মদ্রপতির 
নিকট গমন করত সপ্রণয় সন্াযফণে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি সত্য ব্রত 
ও শত্র পরিনাঁশক, আপনার নিকট নত শিরা হইয়া আমি প্রীর্থন। ফরি, 
আমার শ্রেয়ঃ ও পার্থের বিনাঁশ বাঁসনায় আপনি কর্ণের সারথ্য কার্ধ্য গ্রহণ 
করুন। মহাবীর অঙ্জুন কৃষ্ণের গ্রসাঁদে যে রূপ কল্যাণ লাভ করিতেছেন, 
কর্ণ ও আপনার প্রসার্দে তব্রপ আক্জ কুশলী হউক। 

ঝ।হুব্গ গর্থিত মদ্রনাথ দুর্যেযাধনের এই কথ! শুনিয়া ক্রোধারুণ নেত্র 
পরিবর্তিত করত কহিলেন, কুরুরাজ! ভুমি আমাকে কি নিবীর্যা ভাবিয়া 
ঈদৃশ ঘ্ণাকর সাবথয কাঁধের ভার প্রদান করিতেহ ? সৃতগণ ক্ষত্রিয় পরি- 
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চাঁরক, তদন্যথায় আঁমি সতের পরিচারক হইব, ইহা কি ভবাদূশ লোকের 
বক্তব্য? মহীপাল! মামি ব্রসার শর ও বাহুবল চালিত গদ প্রভাবে ভূতল 
বিদীর্ণ পর্বত বিক্ষিপ্ত ও সমুদ্র শেষ৭ করিতে পারি, তুমি কি দোষে অধম 
সতের সৃতত্ব করা অপকৃষ্ট অনুরোধ করিলে? হে বীর পুত্র! ক্ষত্রিয়ের৷ 
প্রাণ দিতে কাতর নহে, কিন্তু অপমানের বর্ণ স্পর্শ করিলে উহাদের হৃদয়ে 
সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকে! 

তিনি এই বপিয়া ভূগালগণ মধ্য হইতে উত্থিত হইলে দুর্ষ্যোধন তাহার 
কর গ্রহণ করিয়া বহমান যুক্ত ও স্বার্থ সাধিনী বিনীতভাবে ত্রিপুর বিজয়ে 
ত্রিপুরারি বিমানে ব্রহ্মার সারথ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক অজ্জুন হইতে 
বাসুদেব যদ্্রপ, কর্ণ হইতে তিনিও তদ্রপ মহাভূজ বলিয়া তাহাকে স্ততি 
করিলেন। শল্য তাহার অনুনয় জন্য এবং “কর্ণার্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধে কর্ণের 
তেজোহাস করিবেন”, ধর্মের নিকট এই গ্রতিশ্রুত থাকা নিবন্ধন “কর্ণের 
সমীপে তিনি ইচ্ছামত বাক্য প্রয়োগ করিবেন” এই নিয়ম বদ্ধ করিয়া স্থৃত- 
নন্দনের সতত্ধ স্বীকার করত ঘথাকালে মণি,মুক্তা ও হীরক খচিত নগরাকার 
সুবৃহৎ রথোঁপরি মেঘারূট় ভান্থ কশাণুর ন্যায় কর্ণ সমবেত আরোহণ 
করিলেন। তখন অধৃত অধুত ভেরী নিনাদিত ও যোধগণ আহ্লাদিত 
হইলে পার্থিব অনঙ্গল সকল তীভাদের জ্ঞান চক্ষে খুলি দিয়া ভ্রমণ করিতে 
লাগিল। বীরগণ স্থৃপচক্ষে সেই উদ্কাপাত, বজ্রপাত ও দ্িগ্দাহ আদি 
বিপক্ষের বিরুদ্ধে স্থির করত যুদ্ধার্থে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । মছা- 
বীর কর্ণ) ইন্দ্র, ষম, পাকের ন্যাক্স মহাধন্থ বিস্কীরণ করত যৌধগণকে 
উৎসাহিত করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা অবিলম্বে কপিকেতন 
ধনঞজঘনকে পরিদর্শন করাও, যে বীর সেই বীরর্ধভ তৃতীয় পাঁগুবকে আমায় 
দেখাইতে পারিবেন, তিনি শকটপূর্ণ রত্রু ও শতসংস্থাক দুগ্ধবতী গাভী- 
সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইবেন, অথবা ততোধিক মনোরঞ্জনের জন্য স্বর্ণময় 
ওকশত রথ, অজ্াতপুত্র কৃষ্চকেশী একশত যুবতী দানে তাহার নিকট 
দর্শকঞ্ণে অখ্ধনী হইব; তাহাতেও তাহীর মনস্তষ্টি না হইলে ঝাজভোগ্য 
চতুর্দশ গ্রাম, শতদন্তী, নিত্যযৌবনা একরূপবতী স্ত্রী এবং শত শত রথাশ্ 
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আদি তাঁহাকে সমর্পণ করিব। ফলত অর্জুন প্রদর্শকদিগকে অস্ত্রশস্ত্র ও 
জীবন ব্যতীত অন্য কিছুই দানে কুন্টিত হইব না। 

সমর বিহারী মহারথ কর্ণ এইরূপ আত্মস্ঘা করিলে তদীয় তেজো- 
নাশক মহাশূর শল্য তাহাকে হাস্য করত কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! 
তুমি অজেয় পার্থের পরাজয় কল্পন। করিয়া অকারণ বাগাড়ম্বর করিতেছ! 
তোমাকে মুক্ত হস্ত হইতে হইবে না) স্থত পুত্রকে নরযোনি হইতে মুক্ত 
করিবেন বলিয়া নগ্ন নারায়ণ অগ্রসর হইতেছেন। কৃষ্ণার্জুন ব্রহ্মা, তুমি 
কীট; কোন সাহসে তাহাদের প্রতিযোদ্ধা হইয়া জয় মঙ্গল উপার্জন 
করিতে চাও? স্ত পুত্র! তুমি মহাশিল! গলায় বন্ধন করিয়া! সমুদ্র সম্তরণে 
ইচ্ছা! করিও না; কৃষ্টার্জনের আশ্রিত হইয়া! হীন প্রাণ রক্ষা কর। 

অমিততেজ। কর্ণ, মদ্রপতির এই তিরস্কার শুনিয়। রোষ ভরে কহিলেন, 
শল্য! তুই পাগবগণের হিতৈষী ও স্থাবক, নতুবা উপস্থিত সমরে শক্র 
গুণান্গবাদ করিয়া! স্বদলের বল হাস করিবি কেন? পামর! তুই আমার 
ন্যায় কিরীটা-কেশবের বিষয় কিছুই অবগত নহিম্‌, কেবল দেশাঁচার গত 
কৃতদ্বতা কাপুরুষত্ব দৌষেই নীচাঁশয়ত! প্রকাশ করিতেছিস্‌। রে কুলপাংগুল! 
মদ্রকেরা এইরূপ অব্যবস্থিত চিত্তই বটে, কারণ মন্ত্র দেশীয় রমণীরা পরপুরুষ 
অবলম্বন করিয়াই সন্তান সন্ততি উপার্জন করে, অতএব মূঢ়! দৈব বশতঃ 
তুই এরূপ ছুরুপদেষ্ট।। কিন্ত আগার নিকট তুষ্িস্তাব অবলম্বন কর্‌) নতুবা! 
খঙ্জীঘাতে তোকে সংহাঁর করিয়া পরে শত্রু পরাজয় করিব। 

যুদ্ধভিলাষী কর্ণের এই গর্বিত প্রত্যত্তর শুনিয়৷ শল্য কহিলেন, রে হৃত- 
পুত্র! আমি তোর খ্জাপ্রদর্শন বিভীষিকায় ভীত নহি, ফলত তুই আত্ম- 
পরাব্রমের প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া! হিতকারী উচিত বক্তার প্রতি অকাঁ- 
রথ মাক্রোশ করিতেছিস্‌। কুরদেশে এমন কে বালক আছে, যে তোর এই 
প্রতিজ্ঞ! ন। শুনিয়া! হাস্য করিবে? হার! বিশ্বস্তর সখ! পার্থ ইচ্ছা করিলে 
মুহূর্দেকে বিশ্বের শিরশ্ছেদ করিতে পারেন, আমি তাহার সহিত কিরূপে স্ত্রী 
পৃত্র বিক্রয় প্রথাভূত অঙ্গদেশ পতি অধম স্থতের তুলন। করিয়। চাটুকার 
ব্রত প্রতি পালন করিব? 
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তাহাদের এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্বরে ঘোরতর আত্মবিচ্ছেণ হইবার সম্তাবন! 
হইলে ছুর্য্যোধন কৃতাগ্তলি হইয়া! উভয়ের কৃতাপরাধ ভিক্ষ। লইলেন? শল্য- 
কর্তৃক মারথ পবনবেগে রখভূমে উপনীত হইল ) বর্দার্ুন স্ব স্ব পক্ষে ব্যুহ 
নির্মাণ করিয়। সামরিক মন্কেত করিলে সৈনিক আক্ষালন ও প্রহরণ প্রতাপে 
মেদ্দিনী যেন ছুলিতে লাগিলেন । তখন সেই গর্জ-বাজী ও নরক্ষয় কর ভীষণ 
হত্যাস্থল হইতে প্রাণিপদ উৎক্ষিপ্ত প্রচুর ধূলিরাশি মসিময় মেঘেরস্বরূপ দিন- 
কর আবরণী হইয়! গলিত বাপ্পের ন্যায় বিছাত্রভ অস্ত্র উপাঙ্জিত শোণিত 
বৃষ্টিতে মহাপ্নাবন করিল-_ছুর্দূশা মহা রক্ত নদী_রণ দেবী যেন তাহাদের 
জলযুদ্ধপ্রাজ্ঞত] দেখিতে ইচ্ছ৷ করিলেন। অর্জুন হস্তে সংশপ্তক গণ ও কর্ণ 
হস্তে অগণ্য সোমক স্থগুয় শমনের বিরাট নগরে চলিল। যুধিষ্ঠির সহিত 
যৌধিষ্টিরী গণ কর্ণের অতুল পরাক্রম দেখিয়! তাহাকে নিবারণ করিতে 
অগ্রসর হইলেন। তখন বৃষদেন, সত্যসেন, স্থৃষেণ, ভান্ুসেন (কর্ণের এই 
চারিপুত্র) সাত্যকি, শিখপ্ডী, ধৃষ্টছ্য়, দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র ও বুকোদরাদির 
সহিত মহা সমর করিলেন । কর্ণনন্দন বৃষসেন কর্ণ পরাক্রম প্রদর্শন করিল। 
তিনি দ্রোপদের়গণকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিকে পাঁচ, শতানিককে সাত এবং 
অপরাপর যোদ্ধাদিগকে নিদারুণ শরাঘাতে নিস্ভেজ করত কর্ণের পৃষ্ঠ রক্ষক 
হইলে অধিরথ তনয় 'অবাঁধে বিপক্ষের বহু সহজ সেন! নাশ করিলেন ; তখন 
রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির বিকর্তন বিত্রমে অস্থির হইয়া! রোষাবেশে অদূর বর্তী স্থত 
পুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি আমাদিগের পরম শক্র, দুর্ধ্যাধনের প্রিষ্ব 
কামনায় নিষ্কারণে ছুঃখভার দিয়াছ, অতএব বীর! আজ ঈশ্বর তোমার 
প্রতি প্রতি কুল। এই পরমন্দ কারীতার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ 
করিতে হইবে। তুমি মুহুর্তেক অবস্থান কর, নিহত বীরবৃন্দ তোমাকে স্বর্গ 
ভাঁজন হইতে আহ্বাঁন করিতেছেন । 

তিনি এই বলিয়া স্বর্ণপত্খ লৌহময় দশশরে তাহাকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ ও 
বৎসদস্ত শরে তাহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। এইরূপ নিয়ত অস্ত্রে অস্ত 
ক্ষয়, কখন কোনন্ত্র গ্রতিঘাত বিপর্যয় নিবন্ধন তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ 
করিল। তখন যুখিঠির মপেক্ষাকৃত ক্লাস্ত ও বিগতমান হইয়া মহাশক্তি নিক্ষেপ 
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করিলেন । কর্ণ সেই শক্তি ছেদন ও তদীয় রথ সারথি হনন পূর্ব্বক তাঁহাকে 
ক্ষত বিক্ষত করিলে অসহিষ্ণু শরযন্তরণ! তাহার পক্ষে ক্রমে অসহ্‌ হইল। 
তিনি অন্যরথ আরোহণ পূর্বক পলায়মান হইলে কর্ণ দ্রুত গমনে ছত্রাঙ্কুশ 
ও শঙ্খ চিহ্নিত রাজলক্ষণ হস্তদ্বারা তাহাকে গ্রহ্ণেচ্ছায় স্পর্শ করিয়! 
অঙ্গীকৃত মাতৃবাক্য ও “ধর্ম কর্তৃক ভন্মসাৎ হইবেন” শল্যের এই সঙ্কেতে 
নিবারিত হইয়। স্বরথে আরোহণ করত হাস্যমুখে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি 
রাজ ধর্ম পরিজ্ঞাত নহ* নতুব! রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ ভয় পোষণ 
করিবে কেন? হে কৌন্তেয়! তুমি বীর মধ্যে অগণ্য) ত্রন্মচারী সম্প্রদায় 
তোমায় মান্য কর! যাইতে পারে। তুমি বেদপ্ণঠ ও তপ জপ পবিত্র আচার 
করিয়া থাক, বীরতাক্স প্রবৃত্ত হওয়া ভবাদূশ ভীরুর কর্তব্য নয়। ধনুঃশরে 
বিসর্জন দাও, সাধু আদরণীয় কার্য তোমার পক্ষেই সম্ভব। 

তিনি এই বলিয়। তাহাকে পরিত্যাগ করত বজ হত্ত বাঁসবের ন্যায় 
পাগুব সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলে চেদি, পাঞ্চাল ও পাওবীক্ চমূ তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন । পবন প্রেরিত মেঘের ন্যায় দিগস্তরীয় বীর সকল 
তথায় উপনীত হুইল--বীরগণ আত্মপর জ্ঞান শুন্য_-রথী, সাদী, গজা- 
রোহী এবং পদাতি পরম্পরা! পরস্পরকে নিবারণ করিতে লাগিল। রথীন্ত্র 
কর্ণ কৌরব পোদ্ধাদের মধ্যে অধি কতর বল বিক্রম প্রদর্শন করিয়া! কালের 
ন্যায় সৈন্য দিগঞ্ষে কালকবলিত করিতে লাগিলেন । মহাবল ভীম বিদল 
দলন করিতে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে আক্রমণ করত প্রতিদ্বন্দীতায় 
ব্যাপৃত রাখিয় সৈন্য গণকে শ্বাস পতনে প্রচুর অবসর দিলেন। সংশপ্তক 
বিভাগেও ঠিক তাহার অনুরূপ হইল। ধনঞ্জয় ধনুক নিশাত বাণ রাজি ভদ্র- 
কালীর কপাণের ন্যায় অব্যর্থ ভাবে কুরু বাহিনীকে শমনাগারে প্রেরণ 
করিতে লাগিলে তেজম্বী মহাবীর 'শ্বখামাও খারঘ্বার মিশ্রণ হইতে 
তাহার প্রতিঘোদ্ধা হইয়া বছ সময় গ্রহণ করত অসঙ্ঘ্য দেনাগণের জীবন 
রক্ষা করিলেন। তত্ভিন্ন পক্ষদের কোন কোন রথী নিহত, কেহ বা জয় 
পরাজয়ের: পুনঃ পুনঃ সংস্করণ করত আপনাপন পক্ষসমর্থন করিত! যথা- 
সাধ্য কৃতকার্ধ্য হইতে লাগিল। অস্্রবর্ষী প্রধান কর্ণ স্বীয় সেনানী সময়ে 
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যৃধিষ্টিরের গ্রহণ জনিত জয় কীন্তিলাভ বাঁসনায় যুদ্ধ বিচিত্রতায় বহুক্ষণের 
পর আবার পাগুবনাথের সমাগম লাভ করিলে নকুল সহদেব ও অন্যান্য 
ঘোদ্ধবর্গ তাহাকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন_ক্ষত্রিয় ধমনী সবেগে 
নাচিয়া উঠিপ--যুধিষ্ঠির ও যৌধিষ্টিরী সেনানিকর স্বর্গের প্রতি লক্ষ করি! 
জয়োললাসে শক্তি, প্রাস, মৃষল ও বিশিখ রাশি চালন। করিলেন। সত পুত্র 
সত্বর তাহা অপনীত করিয়া! স্দ্দিব্য নারাচ, ভল্ল, ও বৎস দন্ত দ্বার! রক্ষকগণ 
সহিত ধর্মরাজকে বিরথ ও নিজ্জিত প্রায় করির| তুলিলেন। তখন বিক্ষতাঙ্গ 
যুধিষ্ঠির আধিরথির বধার্থ হইয়া! সহদেবের রথারোহণ পূর্বক বিমুখ হইলে 
কপাবান্‌ শল্য ভাগিনেয়ের জীবন রক্ষার্থে তাহাকে অন্থরোধ করিয়া প্রতি 
নিবৃত্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির বিচেতন প্রার অধীর হইয়। শিবিরে গমন করত 
দুপ্ধফেননিভ কোমল শয্যা শয়ানে স্বাস্থ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 

এদিকে মহাবীর পার্থ অতুপ পরাক্রমে সংশপ্তকাদি প্রতিযোধদ্দিগকে 
বারস্বার পরাভূত করিলে যোধগণ রণাবসাদে অপেক্ষাকৃত হীন প্রধন্ হইল । 
তখন অরিন্দমী ধনগ্তুয় কর্ণ কর্তৃক্ক স্বপক্ষে প্রলয় কাল প্রায় দেখিয়! 
ভগবান্‌ বাঁলুদেবের প্রতি তাহার সমক্ষে রথচালনে আদেশ করিলে 
ধীমান হরি অর্জুনের আরত্তাধীন করিতে কর্ণকে সৈনিক সমরে আরও 
ক্লান্তকরণ অভিগ্রায়ে তাহাকে কহিলেন, ধনঞ্জর | রণন্থলে মহারাজের 
রথধবজ দেখিতেছি না ;* বোধ হয় কোন বীর কর্তৃক তাহার জীবন সম্ক 
হুইয়াছে। অতএব চল, অগ্রে তাহাকে কুশলী অবলোকন করি, পম্চাৎ 
স্তপুত্র বিনাশে যন্রবাঁন হইব। 

কৃষ্ণার্জুন মহাত্মাদ্বয় এইরূপ সচিস্তিত হইয়। বৃকোদরের নিকট গমন 
পূর্বক রাজ পরাজয় শুনিলে মনস্তাপে তদীয় দর্শন লালসা তাহাদের বলবতী 
হইয়া উঠিল। তাহারা শিবিরে প্রস্থান করত যুধিষ্টিরকে প্রক্কতস্থ দেখিয়া 
প্রীতিলাভ করিলেন ) আশার অনির্বচনীয় মহিমায় তিনি স্বীয় অন্বেষক্ 
কষচার্জুনকে কর্ণবধের সংবাদদাতা ভাবিয়! আগ্রহ সহকারে কহিলেন, 
হে কৃষ্ণ! হে অর্জুন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পাগুব সৈন্যের সাক্ষাৎ 
শনৈশ্চর গ্রহস্বপ্নপ কর্ণকে কিরূপে নিহত করিলে? কিরূপে বীরকুল শির- 
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শ্ছেদী নরকেশরী কর্ণ মহাশয়ন করিল? যে বীর প্রতাপে হুতাশন, বেগে 
পবন ও পৃথিবীর ন্যায় গম্ভীর ছিলেন; মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমাদের 
বাহুবলে আমার সেই চিরজাগ্রত চিন্তা আজ অপনীত করিলেন। আমি 
ছুরাস্্বার শর প্রতাপে অদ্য জীবন্মত হইয়াছি, অতএব শ্রুতিস্খাবহ সেই 
আততায়ী কর্ণের হত্যাকাণ্ড আম!র নিকট বর্ণন কর। 

জয়শীল অর্জুন কহিলেন, আর্ধ্য! ৃতপুত্র এখনও নিধন হন নাই। 
তৎকর্তৃক আপনি ব্যথিত শুনিয়া ভীমসেনের উপর দমরভার প্রদান 
পূর্বক আপনাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছি। রাজন্! হতনন্দন 
মহাযোধ, তাহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধকালে সাত্যকি ধৃষটছ্যয় আমার চক্ররক্ষক 
এবং যুধামুন্য ও উত্তমৌজা আঁমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন। আমি বীরগণে 
স্থরক্ষিত হইয়া অদ্যই তাহাকে বিনাশ করিব। 

শরসন্তপ্ত যুধিষ্টির কর্ণ জীবিত শুনিয়া রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, 
ধনঞ্জয়! কালের গতি অতি ছুর্তেয়, তুমি ভীমমেনকে পরিত্যাগ পূর্বক 
নিশ্চয়ই স্থৃতপুত্র ভয়ে পলারন করিয়া আসিয়াছ! যাহাহউক তোমার 
বীরত্বকে ধিকৃ! তুমি কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হইয়া আজ মহা- 
কুলকে কলঙ্কিত করিলে? আমি মরুভূমিকে জলাশয় বোধে ত্রয়োদশ 
বর্ধ বেছুরাশী পোষণ করিয়া! ছিলাম, তাহা! আজ উৎমন্ন হইল! রে ভীরু! 
তোমার বীরতার পর্যাপ্ত পরীক্ষ। হইয়াছে, তুমি মূঢ় ও কাপুরুষ, অতএব 
কেশব কি অন্য কোন বীরর্ধভকে গাণ্ডীব প্রদান করিয়া সম্মুখ হইতে 
অন্তর হও । 

তেজোরাশি অর্জুন অগ্রজ কর্তৃক অপমানিত হইয়া তর্দীয় বধ সাধন জন্য 
বিশাল অসি নিষ্কাশিত করিলে ত্রিকাঁলজ্ঞ হরি অজ্জের ন্যায় তাহাকে 
কহিলেন, পার্থ! এখানে ত তোমার কেহ শক্রুপক্ষ নাই। তুমি কি উদ্দেশ্যে 
করতলে তরবারি গ্রহণ করিলে ? | 

ক্রোধাসক্ত ফান্তুনি কহিলেন,মাধব! যে আমাকে গা্ভীব ত্যাগ করিতে 
বলিবে, আমি তাহার বিনাশে কৃত প্রতিজ্ঞ আছি ) মহারাজ অদ্য তাহাই 
করিয়া আমার বধভাজন্‌ হইয়াছেন। অতএব সত্যের নিত্য ধর্ম পালনে 
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ধর্মরাজ বিনাশে আমি খড়গ ধারণ করিলাম, এক্ষণে আপনার যদি কিছু 
বক্তব্য থাকে বলুন। 

অখিলপতি কৃষ্ণ কহিলেন, অর্জুন ! তুমি নির্বোধ এবং কখনই জ্ঞান- 
বৃদ্ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই; তাহাহইলে সত্যনাশ ও গুরুহত্যার 
মধ্যে কর্তব্য নির্বাচন করিতে পারিতে । পার্থ! বিবাহ, রতিক্রীড়া, 
প্রাণনাশ, সর্ধন্থ হরণ, উপহাস ও গোত্রাক্ষণ রক্ষাস্থলে সত্যভঙ্গে নির্দোষ, 
এবং সত্যার্থে চৌরব্যক্তিকে দান করিলে মিথ্যার ন্যায় দোঁষজনক হয়। 
অতএব মহাগুরু জোষ্টব্রাতার জীবন রক্ষায় তোমাকে সত্যতঞ্জন পাঁপ স্পর্শ 
করিবেক না। তথাপি একান্তই যদি এই সনাতন নিম্বমে তুমি সন্দিহান 
হইয়া থাক, তবে মৃত্যুকর, মৃত্যুঘোষিত, নিত্যরুপ্ন,. অনস্তদৃঃখী, ও চির 
প্রণত ব্যক্তির নিকট নিন্দিত এই সাম্প্রদায়িক লোককে মৃতগণ্য করিয়া 
“তুমি” সম্বোধন পূর্বক মহাঁগুর এবং সিদ্ধগণ নিসেবিত সত্যবীর যুধিষ্টি 
রের নিন্দা করত কৃত প্রতিজ্ঞা পুর্ণ কর। 

জ্ঞান পিপাস্থ অঙ্জুন তাহার নিকট এই জ্ঞান প্রাপ্তে ধর্্রাজকে 
কহিলেন, মহারাজ ! রণভূমির একক্রোশ অন্তরে থাকিয়া আমাকে তিরস্কার 
করা তোমার কর্তব্য নহে, সপ্ত অক্ষৌহিণীর মধ্যে একমাত্র বলশাঁলী ভীম- 
সেনই আমাকে পন্নপ তিরস্কার করিতে পারেন । বিশেষত তুমি ছুঃখের 
মূল, তুমিই ছ্যতক্রীড়াঁ় আসক্ত হইয়া আগাদিগকে চির সন্তপ্ত করিয়াছ। 
তোমার দোষেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কালগ্রানে গমন করিতেছে । 
তুমি নিষ্ঠর, তোমার নিকট আমাদের সুখ-পরত্যাশা নাই; স্ত্রী শ্যায় 
শয়ন করিয়া আমাদের উপর ইচ্ছান্থুরূপ আজ্ঞা চালন! করিয়া থাক। 

ধর্মভীরু ধনঞ্জয় সত্যধর্মের অনুরোধে জ্যোষ্ট ভ্রাতাকে পরুষ বাক্য 
বলিয়া! আত্মপ্রাণ বিসর্জনে পুনর্ধার কোষ হুইতে শ্যামবর্ণ স্ৃতীক্ষ অসি 
বহিষ্কৃত করিলে অন্তর্ধামী কৃষ্ণ জানিয়া গুনিয়াও তাছার কারণ জিজান্ছু 
হওয়ায় পাঁপভীত অজ্জুন গুরুনিন্দা পাপের প্রায়শ্চিত্তূপ আত্মহত্যার 
কল্পন1 প্রকীশ করায় ভগবান্‌ কেশব তাছাকে আবার গুরুনিন্দা মহা- 
পাঁপের গ্রতিবিধান আত্মহত্যার অনুরূপ স্ব প্রসংশার উপদেশ দিলেন। 
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অর্জুন, কায়ধনে কৃষ্চবাক্যই বিশ্বাস করিয়। পপ বিমোঁচনার্থে কহিলেন, 
ভগবন্! জগতে আমি একজন অদ্বিতীয় বীর, পিনাকপাণি মহাদেব আমার 
বাহুবলে অধীর হইয়াছেন । আমার করতলে ধন্ু-শর, এবং পদতলে রথ- 
ধ্বজের চিহ্ন আছে। আমি একরথে দিগ্থিয় করিয়াছি, জনলোকে 
আমার ন্যায় অন্য ব্যক্তি নাই বলিয়া খধষিগণ আমাকে অর্জুন নাম প্রদান 
করিয়াছেন । আমি নর-ধষি রূপে বাস্থদেবের নিত্যসহচর, ধর্মববিপ্লব কালে 
যুগে যুগে আমার অবতারণ! হয়। 

তিনি এইবিয়। ক্ষান্ত হইলে ধর্ম্মরাজ পার্থিব অপমানে যারপর নাই 
ছুঃখিত হইয়া! শয্যা হইতে গাত্রোখান পূর্বক দীনভাবে কহিলেন, অর্জন ! 
তোমরা আমার জন্যই বহু ছুঃখ ভোগ করিরাছ, প্রকৃত বটে; ভগবান্‌ 
বিদাতা তোমাদের ছুঃখের নিমিন্তই এই ছূর্মীতিকে জো্ঠত্ব প্রদান করিয়া 
ছেন। আমি অলস পরায়ণ, ভীরু ও নিষ্ঠ,র, আমা! হইতে তোমাদের কুল 
উৎপন্ন হইল ১ বিশেষ; মহাম্ম। ভীম রাজ্যেখবরের উপযুক্ত পাত্র, আমি 
অকর্্ণ্য। অতএব বীর! আর বাক্য ঘন্তণায় প্রয়োজন নাই। তুমি হয় 
আমার শিরশ্ছেদন কর, ন] হয়, মহাঁরণ্যে প্রস্থান করিয়া তোমাদের ভ্রাতৃ- 
সন্তাপ দূরীকৃত করিতেছি। 

মহীশ্বর যুধিষ্টির এই বলিয়৷ প্রস্থ নোদ্যত হইলে মহাপুরুষ গোবিন্দ প্রণত 
হইয়। ক্ষত্রিয়ের মহাত্রত প্রতিজ্ঞা গাঁলনই তদীয় অবমাননার কারণ 
নির্দেশ করত স্ততিবাক্যে সান্তনা! পূর্বক অর্জ.নকে ও তাহার নিকট বিনীত 
হইতে কলিলেন। সলজ্িত পার্থ জ্যোষ্টভ্রাতার পদদয়ে নিপতিত ও অশ্রজলা- 
ভিসিজ হইয়া কহিলেন, আর্ধ্য! ক্ষমাকরুন, আমি পাপমতি, মোহাভিভূৃত 
হইয়াই আপনার প্রতি অপ্রিয়াচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রীতি 
সাধনের জন্য বাসুদেব ও ভ্রাতাগণের শগথ করিলাম; অদ্য কর্ণকে নিপাঁত 
ন1 করিয়। প্রত্যাগত হইব না। অতএব রাজন্‌! প্রসন্ন হউন, ভবদীয় ধর্মমবল 
ব্যতীত কাহার সাধ্য শারীরিক বলে দুর্জয় কৌরব দমন করিতে পারে ? 

মহাবীর অর্জুন অগ্রজের পদতলে বিলুষ্টিত হইয়। এইরূপ প্রার্থন। করিলে 
ধর্মরাজ তাহাকে উত্তোলন করত আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, আমাদের 
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মোহ হইতে এই মহীত্রম ঘটিয়াছিল ; দেবকী তনয় বাস্থদেব আমাদিগকে 
নিস্তার করিলেন। ভ্রাতঃ! আমি এসন হইয়াছি, আমার আর কিছুমাত্র 
অভিমান নাই; ত্রিলোঁক বাঁপীদের নিকট যশঃমান ক্রয় করিতে অনাথ- 
বসল সহায়ে শক্রবিজয়ে গমন কর। তিনি এই বপিয়া কৃষ্ণর্ডভ,নকে 
আশীর্বাদ করত বিদাঁয় দিলেন । তাহার1 তদীয় চরণ বন্দন পূর্বক মহারথ 
আরোহুণে গমন করিতে লাগিলে কর্ণবধ চিস্তায় অর্জনের অঙ্গে ঘর্্ম 
নির্গত হইল। তখন মহাত্মা হরি তীহাকে সাহস দানের সহিত তদীয় 
অতীত বিক্রমের উপাখ্যান ও শক্রগণের ক্রুরতা কাহিনী বলিয়। তাহার 
তেজোদ্দীপন করিলে তিনি উৎসাহিত হইয়া কপিধবজ রথারূট়ে রণক্ষেত্রে 
আগমন করিলেন ; বৃকোদরের বাহুবল অর্জ,ন সহায় পাইয়া আনন্দে 
দ্বিগুণতর হইল । তিনি এবং তদীয় পক্ষগণ প্রমন্ত বারণের ন্যায় কুকুদলের 
উপর চাপিয়। পড়িলেন--উভয় পক্ষই শক্তির বরপুত্র- কৌরব-জলধি পাওব- 
রূপ মন্দর আলোড়ন বেগ অনায়াসে ধারণ করিল। বীরপরম্পর! খড়গাঁঘাতে 
ছেদন, বর্ষাঘাতেবিদ্ধ ও গদাঘাতে চূর্ণ হইতে লাগিলেন। তখন কাহার 
অঙ্গ বারিপ্রবাহিত তরুরন্যায়, কেহবা মাংস পিগাকাঁরে লোহিত অলাবৃ 
প্রীয় হইয়া পড়িল। মহাঁবাহু কর্ণ সেই বীর সম্প্রদায়ের উপর যশোরাশি 


বিকীর্ণ করিতে আকর্ণ পুর্ণ শরবর্ষণ করিতে লাগিলে মুহুূর্তেকে বিপক্ষের 
অধিকাংশ সেনাধ্বংস জনীন স্বপক্ষের অনির্বচনীষ়ব প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। 
তাহার শরধার সঞ্জাত মেদ, মাংস ও শোণিত প্রাবনে রণভূমি পষ্চিল 
জলাশয়ের ন্যায় হইয়। শকুনি গৃধিনি আদি মাংসাশী পক্ষীগণের নিমগ্র উন্মগ্ন 
ক্রীড়া ধারণ করিল। 

এদিকে মহারথী অর্জুন রণছুম্মদ কর্ণের বিজর পতাকা চালিত দেখিয়া 
সংজুদ্ধ হইয়া উঠিলে তাহার গাীবের স্বভাবগত ধর্মে যেন শর বর্ষণ 
হইতে লাঁগিল। তিনি কোথায় ছেদন, কোথায় দাহন, কোথায় জলগগ্ন 
কাগডকরিয়! প্রতি পক্ষের প্রাণীপুপ্রকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ; কেহ হ! 
মাঁতঃ, কেহ হা পিতঃ, কেহ হ1 পুত্র বলিয়া জন্মশোধ নীরব হইলেন! তখন 
অশ্বথামাদি রথীগণ ম্বপক্ষ রক্ষণ ও শ্রান্ত করণ অভিগ্রায়ে তাহাকে বেষ্টন 
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করিলে তিনি ক্রোধান্িত ভইয়1 প্রহারকদের প্রতি সমধিক নিদীরূণ প্রহার 
প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ফ্বাস্তুনির ভীষগ প্রহারে বারম্বার একতা ভঙ্গ 
হইতে লাগিল। রাজপুত্র ছুংশাসন একত্রচুত হইয়। শমনের মনস্কাম পুর্ণ 
করিতে ভীমের অগ্রবর্তী হইলেন ; দেখিতে দেখিতে সম্বর পুরন্দরের ন্যায় 
তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধহইল। বৃকোদর একশরে তদীঘ্ঘ সারথি এবং ক্ষুর 
দ্বারা ধন্থঃওধবজ ছেদন করিলেন । সারথি বিহীন ছুঃশাঁসন বামহস্তে দ্মশ্বরশ্ি 
ও ধঙ্ঃ কোটি ধারণ করিয়া কতিপয় শরত্যাগের পর একমহাস্ত্র প্রয়োগ 
করিলে বায়ুনন্দন বিসংজ্ঞ হুইয়। রথে নিপতিত হইলেন- স্বাস্থ্য অনুগ্রহ 
করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার তাহাকে উঠাইয়। দ্িল__সিংহনাদী সিংহবিক্রমে 
গাত্রোখান করিয়। গদাধারণ করিলেন । ছুঃশাসন তত্কাঁলে পবননন্দনের 
নিধন কামনায় শক্তি নিক্ষেপ করিলে ভীমসেনের গদাপ্রহারে শক্তির 
সহিত তদীয় রক্ষয় এবং তিনিও আঘাত পাইয়া! ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন। 
তখন মহাঁবলী বৃকোদর রথহইতে লদ্ প্রদান করিয়! ভূজবলে তাহাকে 
আকর্ষণ করত সেই রিপুবক্ষে পদার্পণ পূর্ব্বক গর্বিতভাবে বিপক্ষদের প্রতি 
কহিতে লাগিলেন, হে কুরুষণ্ড সকল! আজ আমি নরাঁধম, নরকুল গ্লানি 
ছৃঃশাসনকে নিহত করিব। আজ্‌ আমি বিরাট বদনে ইহার রক্রপান 
করিয়া প্রন্কৃতিস্থ হইব । আজ রাজমহিষী দ্রৌপদী ছুঃশাসন শোণিতে ত্রয়োদশ 
বর্ষের মুক্তকেশ সংস্কার করিয়! কবরী বন্ধন করিবেন । অতএব যদি কাহার 
সাঁধ্যথাকে, তবে অগ্রসর হও, আমি পাপাত্মকে বধ করিয়। অমৃতময় 
শোণিত পান করি! তিনি এই বলিয়া খড়গাঘাতে তদীয় বক্ষঃ ও মস্তক 
ছেদন পূর্ব্বক রক্ত পান এবং আরও দশজন ধার্ডরাষট্রকে বিনাশ করিয়া 
মুর্তিমান ভয়ের অবতার হইলে নির্ভীকাত্বী কর্ণের দেছেও রোমাঞ্চকর 
ভীতিলক্ষণ প্রকাশ পাঁইল। তখন রিপু কুলাত্তক বুষসেন দণ্ডধাঁরী ক্ৃতাস্তের 
ন্যায় রাক্ষসাচারী ভীমের অভিমুখে ধাবমানহইলেন-_বীক্ত বিশেষে ফল-- 
কর্ণনন্দন কর্ণতুল্য সাহস প্রদর্শন করিয়া ভীমকে তিন, ধনঞ্জয়কে তিন, 
নকুলক্কে শত ৪ বাস্ুদেবকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধকরিলেন। মহাবল অর্জুন 
বালক বৃষসেন কর্তৃক প্রবীণ যোদ্ধাদের যশঃ হরণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন__ 
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অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল--তিনি অভিমন্থ্য নিধন স্মরণ করিয়া আকর্ণ পৃরিত 
শর প্রক্ষেপ পূর্বক কর্ণের সাক্ষাতেই তদীয় পরিযপুত্র বৃষসেনের মস্তক 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

অমিততেজা অজ্জুন বৃষসেনকে নিহত তে পুরশোকার্ড কর্ণ 
মহাকোপে কম্পিত হইলেন। তিনি করদ্বয়ে শোক অশ্রু পরিমার্জন করত 
শল্যকে পার্থ অভিমুখে রথ চালনে আদেশ করিলেন। ধনপ্ীয়ের অভিমতে 
বাস্থদেবও তাহার প্রত্যুদগমন করায় তাহার! সত্বরেই নিকটস্থ হইলেন। 
কপিধ্বজে কৃষ্ণার্জবন, করীধ্বজে শল্য কর্ণ হিমালয় ও মলয়াচল শূঙ্গে ইন্ত্র- 
চন্দ্র ও ভান্ক কৃশাণুর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। তখন সেই ভব বিজয়ী 
বীরদ্বয়ের রণকাণ্ড দেখিতে অস্তরীক্ষে স্রলোক বাসীর সমাসীন হইলেন ; 
সূর্য্য সহিত অস্থুর বিভাগ হইতে কর্ণের কল্যাণ চিন্তা এবং ইন্দ্র সহিত স্ুর- 
বিভাঁগ হইতে পার্থের জয়কামনা হইতে লাগিল। কর্ণার্জন যুদ্ধারান্তের 
পুর্বে আপনাপন সারথির ভাবী অভিপ্রায় জিজ্তাস্তু হইয়া আশাবর্ধন করিতে 
ইচ্ছাকরিলে শল্য “কর্ণ বিয়োগে শক্রসংহার করিব”' এই প্রতিজ্ঞা এবং 
নারায়ণ “কর্ণবধ হইবে অর্জ,নকে এই দৃঢ় অনুজ্ঞ। করিলেন। রণপ্রাক্ত 
বীরদ্বয় ভবিষ্য ঘটনার এই পরিচয় লইয়। মহাধন্থু গৃহীত হইলেন। তন 
স্বস্ব পক্ষ হইতে শঙ্খ, ভেরী পণবাদি বাদিত্র নিস্বন ও “মার, কাট, 
বিনাশ কর” এই তেজোদান সুচক শব্দ এবং উভয় রখধ্বজপতি কপি ও 
করীরাজে কিয়ৎক্ষণ সমভাবে পাব যুদ্ধ হইল অনন্তর সেই বীর যুগল উপ- 
প্রহার এবং প্রতিদ্বন্দী ও প্রতিপক্ষের প্রতিলক্ষ করিয়। বাঁহুক্ফোট, তলধ্বনি, 
সিং নি জ্যা নির্ধোষ পূর্ব্বক অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলে কোন অস্ত্রে সৈন্য 

» কোনঅস্ত্রে অক্ত্রাহত, কোন অস্ত্র অনান্ৃত ও সম্মুখ প্রতিদবন্দীর 
রি করিল। তাহার। এই দ্ূপে লোক বিস্ময়কর সমর করিতে 
থাকিয়। সিতধার দশ দশ শরে উভয়কে উভয়ে বিদ্ধ করিবেন; পরাগত 
শরসমূহ ও পূর্বশরের স্বরূপ তাহাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিল। তখন ধনু 
দবরাগ্রগণ্য ধনগ্রয় নালিক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, আগুলিক ও অর্ছচন্ত্র বাণ 
ত্যাগ করিলে ছরদর্শঁ কর্ণ খদ্যোতিকার ন্যায় ক্ষুদ্রধ্ড করিয়া তাহা ছেদন 
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করিয়া ফেলিলেন। পরাক্রান্ত অর্জুনের প্রেরিত শর বিফল হইলে তিনি 
আবার আগ্রেয়ান্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রজ্জলিত পাবকান্্র বিনাশে কর্ণ হইতে 
বারুণান্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল। বারুণাস্ত্র অতিবর্ষার ন্যায় জলধারা প্রবাহিত 
হইলে ধনগ্তয় বায়ব্যান্ত্র প্রয়োগ করিয়া বারি বিনষ্ট করত পবনের প্রলয় 
বিকম্পন শক্তি দেখাইলেন। স্থতপুত্র বায়ুরাশিকে পর্বতান্ত্রে অপন্্ করি- 
লেন। অস্ত্রোডুত শৈলমালা বাতাহত হইয়া পাওবদলে পতিত প্রায় হইল। 
ধনগুয় সেই অস্ত্রের প্রাধান্য দেখিয়া মন্ত্রপূতঃ অন্ুবজ্বাণ প্রয়োগ করিলে 
বাঁণ তেজে শৈলাস্ত্র গ্রতিসংহার ও নালিক-নারাঁচ আদি গর্ভ শর বহির্ণত 
হইতে লাগিল । কর্ণ ভার্গবাস্ত্রে তাহা ধ্বংস এবং অসথ্য পাঞ্চাল বিনাশ 
করিলে কুরু মহাবীরেরা জয় কোলাহল আরম্ভ করিলেন। তখন কর্ণ 
অপেক্ষা অজ্জুনের হীনতা! ভাব দেখিয়! বীর বুকোদর এবং দামোদর তাহাকে 
লজ্জ। ও উত্তেজনায় উত্তেজিত করিলে মহাযশ। পার্থ যশোদ্ধারের জন্য 
জ্যোতির্ময় ব্্গান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই বরঙ্গান্ত্র কল্পাস্তকারী হৃর্যের 
ন্যায় কুরুদল দগ্ধকরিয়! ভার্গব অস্ত্রের প্রতিশোধ লইতে লাগিল। কর্ণ 
মহাত্রহ্মশরে তাহা নিরাককৃত করিয়! দর্শক দিগকে যেন অন্য এক 
জগতের বিন্ময় দান দিলেন; মতিমান্‌ অর্জন বিস্ময়কর কাণ্ডে ব্যথিত 
হইয়া মহাশর সংযোগে জ্যা আকর্ষণ করিলে তদীয় কর্ণমূল পূর্ণিত তেজে 
গাণ্তীব গুণ ছিন্ন হইল। কর্ণ গুণ বিচ্ছিন্ন অবসরে কেশবকে ছয়, ধনগ্য়কে 
আট এবং ভিন্নশরে অপরাপর বহু কীরগণকে নিস্তেজ ও নিপাতিত করিলে 
পার্থ জ্যাযোজিত করিয়! শল্যকে দশ, ও কর্ণকে দ্বাদশ শরবিদ্ধ এবং শরাস্তরে 
বহুল ধার্তরাষ্ী সেনা নিধন করিলেন।  অতঃপয় বদ্ধটবর কর্ণার্জুন জীবন 
নিরপক্ষে হইয়া বাণ সন্ধান করিতে লাগিলেন; তাহাদের বাণ বর্ষণে বিমুক্ত 
দিব| চঞ্চলাময়ী যামিনীর ন্যায় হইলে ভূলোক স্বর্গলোক ও নাগলোক 
বাসীর। আশ্চর্য্য হইলেন । তীহার] নিমেষ পতন পরিত্যাগ করিয়! শরত্যাগ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে হন্ত্রার্কম গুলে সগোল পরিবেশের ন্যায় উভয় রথাগ্রে 
কেবল আঁকর্ণাক্ষ্ট শরচাপ সম্ভৃত মণ্ডলাকার রেখা দৃশ্য হইতে লাগিল 
উভয়েই ঘর্্াত্ত--ন্বর্গ অগ্রাগণ আসিয়! তাহাদিগকে চামর ব্যজন ও ইন্দ্র 
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সূর্য্য অলক্ষিতে স্ব স্ব পুত্রের মুখ মার্জন| করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ 
পার্থবধে অন্থুপেক্ষ হইয়া! শল্যের অন্থুরোধ লঙ্ঘন পূর্বক চির পুজিত করাল- 
নাগবাণ ধনগ্য়ের উপর নিক্ষেপ করিলে গগন প্রজ্জলিত, উন্ধা নিপতিত 
ও ইন্্রাদি লোকপাল মধ্যে হাহাকার রব উধ্িত হইল-যথা কৃষ্ণ তথা 
জয়_যোগবলে করাল নাগবাণের সহিত ভুজগরাজ অশ্বসেন৪ গমম 
করিতে লাগিলে ভগবান কেশব শর দর্শনে বিশ্বস্তর মূর্তিতে রথে অবস্থিত 
করায় রথচক্র প্রোথিত ও অশ্ব সকল জানুকুন্ঠিত করিয়া ধর! শয়িত 
হইল। উপেন্ত্রের এই মতি কৌশলে দেঁধেন্দ্রপুষ্পবৃষ্টি করিলেন; হৃতলক্ষ 
অস্ত্ররাজ ত্রহ্মতপ সপ্তাভ অর্জুনের মহামূল্য কিরীট দগ্ধ করিয়। চিরচিন্ন 
স্থাপন করত প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন মহানাগ অশ্বসেন প্রত্যাগমন 
করিয়। কর্ণকে আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্বক পুনশ্চ পূর্বশর ত্যাগের অন্থু- 
রোধ করিতে লাগিল, কিন্তু বিজ্রান্ত কেশরী মহাবীর কর্ণ পর সাহাষ্য 
গ্রহণে পরাজ্ধুখ হওয়ায় ক্রু্রমতি সর্প বাঁণবেশে স্বয়ং অর্জুনের অভিমুখে 
ধাবমান হইল। ন্তর্ধ্যামী হরি প্র সর্পতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া খাগুৰ 
দাহন কালে মাতৃবধ জনিত বৈরনিরধ্যাতনে নর্পরাজ বাণরূপে সমাগত 
বলিয়া অর্জুনকে পরিচয় দান করিলে অজ্ঞুন ছয়শরে তাহার শিরশ্ছেদন 
করিলেন) পুরুষোত্তম সময় পাইয়! স্বীয় রথ উদ্ধার করিয়া তুলিলেন। 
এ সমস কর্ণাঙ্জুনে তীষণতর সংগ্রাম হইলে অস্ত্রপাতের তারতম্য বশত 
কর্ণ অপেক্ষাকৃত বিক্ষত হইয়া রখোপরি যুঙ্ছিত হইয়। পড়িলেন। রণ- 
ধর্মবিদ্‌ পার্থ কর্ণকে অবষঞ দেখিয়া প্রহারে অবসর লইলে ভগবান্‌ 
মাধব নিপীড়িত কর্ণের প্রতি আঘাত করিতে তাহাকে আদেশ দিলেন $ 
কূটযুদ্ধ আরম্ত ন। হইতেই তাহার পুনরুখান হইল--এই উ্থানই শেষ 
উত্থান--গবান্‌ কাঁল পুরুষ অদৃশ্য ভাবে কর্ণকে ব্রহ্ধশাপ জন্ীীন তদীয় 
রথচক্র প্রোথিত ও নিধনকাল উপস্থিত বলিয়। অন্তর্হিত হইলে তিনি পরগু- 
রামদত্ত অমৌ ঘাস্্ বিস্থৃত হইলেন, বন্ুধাও রথচক্র গ্রাস করায় রথ ইতস্ততঃ 
হইতে লাগিল। তখন বিপদগস্ত কর্ণ আক্ষেপ মহকারে অদৃষ্টই মুল ভাবিয়া 
স্থৃতি অন্তর গ্রহার ও রৌন্রাদি মহামহ। অস্ত্রের গ্রতিংহার করত অর্জনের 
৬৩ 
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শত মৌর্ব্্বি থাকাঁর বিষয় তিনি অবিদিত থাকিয়া তদদীয় একাদশ মৌর্কি 
ছেদন পূর্বক শিথিল প্রযত্ব হইলেন। তখন ধনঞ্জয় রণ শৈথিল্য সময়ে 
জ্য। যোজন করত কর্ণের প্রতি পুষ্জপুপ্জ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলে মহাবীর 
কর্ণ অর্জুনের জ্যা গ্ণনায় আত্মন্রম ভাবিয়! বিজয়কারী বহুল বাণ নিক্ষেপ 
পূর্বক দিক্‌ বিদিক্‌ অন্ধকার করিলেন । তাহাদের অন্ত্র কখন অস্ত্র পরম্পরা 
প্রতিহত, কখন মাংস মাত্র ভেদ করিলে জয় প্রয়াস্থ বন্থুসেন অর্জুনের 
উপর এক মহাশর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ পার্থ তাহা। ব্যর্থ করিতে 
নাপারিয়! মহাঘাতে মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। তখন অবসর প্রাপ্ত অঙ্গনাথ 
ব্যস্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্বক বাহুবলে রথচক্র উদ্ধার বাসন! 
করিলে সসাগর। পৃথী স্তপুত্রের তু তেজে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলি 
উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইলেন; কালবশত রখচক্রের কণাও উদ্ধৃত হইল না! বিভূ 
জগন্নাথ কর্ণের এই উদ্যম ও পার্থের মৃচ্ছাপনোদন দেখিয়। ক্রোধাবেশে 
কহিলেন, অর্জুন ! তোমার অদ্য এরূপ ভাব কেন? সুতপুত্র সমরে সামান্য 
বীরের ন্যায় তুমি অভিভূত হুইয়াই? বীরবর! কেশরী হুইয়া শশকের 
বিবাদে বিব্রত হওয়া কি উচিত? তুমি সত্বর হইয়৷ মহাস্তর দ্বার এই নিরন্তর 
সময়ে শক্র বিনাশ কর। 

মহারথ পার্থ বাস্থদেব কর্তৃক এইরূপ উপরিষ্ট হইলে সদ্ব্রতাবলম্বী কর্ণ 
অতিমানে অশ্রু বিসর্জন পূর্বক সংজুদ্ধ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে বীর! 
তুমি মুহূর্তেক ক্ষান্ত হও, আমি রথচক্র উদ্ধার করিয়া তোমার প্রতিযোগি- 
তায় ব্রতী হইব। দৈব বশতঃ আমার দক্ষিণ চক্র ধরাশায়ী হইয়াছে, 
অতএব এসময় আমাকে আক্রমণ করা কাপুরুষের কার্য! হে পার্থ! বিমুখ, 
বদ্ধাঞ্জপি, শরণাগত, যাচমান, ন্যস্ত অস্ত্র, যাঁনবিহীন, কবচহীন, ভগ্রীয়ুধ, 
ও অজ্ঞানকৃত অপরাধী ব্রাহ্মণের প্রতি শরত্যাগকর! অধর্শ্ম; তুমি আর্ধ্য- 
ধর্মে দীক্ষিত বলিয়! ও শ্রেণিগত নিরস্ত্র ও রথত্রষ্টকালে আমাকে উপেক্ষা 
করিতে তোমায় অনুরোধ করি, নতুব! গ্রাণতয়ে তুমি কি চক্রপাণী হইতে 
আমি অনুমাত্র শঙ্কা করি ন!। 

অনাদ্দিপুরুষ জনার্দিন কহিলেন, কর্ণ! এখন তোমার ধর্মজ্ঞান হইয়াছে? 
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ত্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কালে তোমার এই ধর্ম কোথায় ছিল? কপট পাশায় 
পাওব নির্বাসনের সময় তোমার এইধর্শ কি উপদেশ দিয়। ছিল? অভিমন্ধ্য 
বধের সময় এই ধর্ম তোমার কিরূপ সহায়তা করিল? স্তপুত্র! তুমি 
চিরঅধর্্ন সঞ্চয় করিয়| অস্তকাঁলে ধর্মমময় চীৎকারে কণ্ঠ শুষ্ক করিলে নিস্তার 
পাইবে না, ভবধাম হইতে তোমাকে আজ নিশ্চয়ই মহা! প্রস্থান করিতে 
হইবে। তীহার এই কথাশুনিয়া রাধানন্দন লজ্জায় অধোবদন হইলে 
বাস্থদেব কহিলেন, পার্থ! আর অপেক্ষা করিও ন1, হুতপুত্র সঅস্ত্র ন! 
হইতে হইতেই ইহাকে বিনাশ কর। 

মহাবাহু পার্থ নারায়ণের এই বাক্য মহামন্ত্র স্বরূপ ধারণা করিগ্না প্রথ- 
মতঃ ক্ষুরপ্র দ্বারা তদীয় হস্তীকক্ষা রথধবজ ছেদন করত বিষ্ণুর চক্র ও 
বাসবের বজের ন্যাঁয় তাহার চির পুজিত তিন রতি ও ছয় প্রাদ পরিমাণ 
সুতীক্ষ আঁঞ্জলিক বাহির করিলেন। বাণ প্রভায় বিছ্যুতাবলী যেন দ্রব্য. 
গুণে আকুষ্ট হইয়া! তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। ইন্তরস্থুত কর্ণবধ সঙ্করে 
মহাঁশর মন্ত্রপৃত করিয়া নিক্ষেপ করিলে পার্থিবশর জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া 
মহাবেগে কর্ণের উপর নিপতন পূর্ব্বক রাজমুকুট ভূষিত মস্তক ছেদন করত 
্রক্ৃতিস্থ হইল। তখন অদ্বিতীয় বীর কর্ণের দেহ-মস্তক স্বব্চ্যুত শশী 
সমবেত ধূমকেতুর ন্যায় ভূতল ম্পর্শকরিলে তদীয় দৈহিক তেজাংশ অশশু- 
মালীর ন্যায় আদিত্য মণ্ডলে লীন হইয়! গেণ। পাগুবগণ জয় কোলাহল, 
সিংহনাদ, ও তৃর্্যধ্বনিতে দিক্‌ সমূহ পরিপূর্ণ করিলেন; কৌরব পক্ষ 
মেঘাবুত অম| যামিনীর ন্যায় শোকের কালিমায় আচ্ছন্ন হুইয়। পড়িলেন। 
এমত সময় তপনদেব অন্তমিত হইলে ভারতী সেনার অবহার হইল। 
কষণার্জুন সর্বাগ্রে যুধিষ্টিরের নিকট গমন করত জয়বার্তা শ্রবণ করাইয়া 
ধর্মরাঁজ সহিত জমগ্র যোদ্ধুবর্গের নিকট অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন। 

পরাজিত কুরুগণ শিবিরে গমন করত অন্ুতাঁপ ও আগামী দিবার জন্য 
সমর মন্ত্রণা করিতে লাগিলে সর্ব গুণোপেত কপ হূর্যোধনকে কহিলেন, 
রাজন্‌! সংগ্রামে প্রতি নিবৃত্ত হও, আমাদের অবশ্যন্তাবী বিঅয়াশ! দৈব 
বলে বিলুপ্ত হইতেছে । অতএব শক্র গ্রবল কি সমবল হইলে সন্ধি কর! 
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রাজকীয় মন্ত্রণা, পাঁগবগণ বলগ্রীধান হওয়ায় সন্ধি করাই ন্যায় সঙ্গত 
হইয়াছে । বৎস! আমি মৃত্যুবিহীন, স্থৃত্তরাং জীবন ভীরুতা জন্য তোমাকে 
শাস্তি অন্থরোধ কবি নাই, হুতাবশেষ বাহিনী গণের গ্রাণ পরিরক্ষণেই 
ধীরভায় অনুমোদন করিতেছি। 

শুভানুধ্যায়ী কূপের এই বণ শুনিয়া ছূর্ষ্যোধন কহিলেন, ব্রহ্গন্‌! এক্ষণে 
সন্ধির সময় নহে, সন্ধি সম ও বিষম ছুই গ্রকাঁর। সমতায় সম সন্ধি ও ভূর্ববল 
প্রবলে বিষম সন্ধি হইয়া থাকে, বিষম সন্ধিতে ছূর্বল পক্ষকে হীনতা 
স্বীকার করিতে হয়, প্রত্যুত ভগবান কৃষ্ণ সন্ধির জন্য স্বয়ং চেষ্টা করিলে 
যখন আমর! প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, তখন এই চেষ্টা যে কেবল অপমান 
পূর্ণ হইবে, তাহার আর সদ্দেহ কি? অতএব ভগবন্! সসাঁগর1 পৃথিবীর 
উপর আমার আধিপত্য সত্বে ভাগ্য বশতঃ ভুর্ব্বল বলিয়া কিরূপে এ 
অপমান সহা করিব? শক্রগণের রহস্য কটাক্ষ কিরূপে অভিমানী হৃদয় ভেদ 
করিবে। গুরো! যুদ্ধে মৃত্যু আর্ধ্য জাতির স্বর্গার গমনের পথ, অতএব 
শত্রশাসনে ছুনভ যশঃ ও মরণে স্বর্সপ্রাণ্থির আশা সত্ে কি জন্য রক্তমাংস 
ময় অনিত্য গেহকে পরাধীন ও পরিণামে জরাগ্রস্ত করিতে পোষণ করিব ? 
বিশেষতঃ আমার জন্য মহাত্বাগণ যখন জীবন বিসর্জন দিয়াছেন, তখন 
হয় শত্র নির্যাতন, ন।হ্য় দেহ পত্তন করিয়া তাহাদের সমস্ৃখী হইৰ। 
নতুবা! তাহাদিগকে কালকবলে প্রেরণ করিয়। ঘ্বণিত সুখ ভোগে আত্মাকে 
কলুষিত করিব না। তিনি এই কথ! বলিলে সকলে তাহাকে সাধুবাদ 
প্রদান করিলেন। মহামতি অশ্বথামার অভিমতে বীরবর শল্য সেনাপতি 
গদে নিযুক্ত হইলেন। কুরুপতি শীন্্রম্মত তাহাকে বরণ করিয়া স্বগণ 
সহিত ঘোরছবঃখে মহ! নিশা অভিবাহিত করিলেন । 

অন্তর (অষ্টাদশ দিবসে) যামিনী অবনী মগুল হইতে বিদায় লইয়! 
চলিলে যামঘোঁষ শিব! শেষ ঘোষণা করিয়া বন দেবীকে তাহার গমন সংবাদ 
প্রদান.করিলে রাত্রির বিগম ও দিনযণির অঙসমাগমে গ্রক্কতি সম্ভুত নাতি- 
শীতোঁঞ বিমল উধাকাল উপনীত হইল। কাঝটক্রের আবর্তন ক্রুযে উবার 
জাঁঘু শেষ হইলে দিনমণি বিশ্বেক্ধ প্রকাণ্ড মণিমন্ দ্বীপের ন্যায় পুর্বাকাঁশে 
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গ্রকশি হইলেন ; শ্যাম পর্লব তরুলতার প্রাতঃস্সান রূপ শিশির সিক্তত! গুধ 
হইতে লাগিল । পুণ্যবান গণ জাহ্নবী জলে অবগ্বাহন করিয়। যোগার ব্রত 
আরম্ভ করিলেন। কুরু পাগওবদেরুও আজ শেষ রণ আরম্ভ হইল। তাহার! 
সমর ব্রত উদ্যাপন প্রায় ভাবিয়া রখ ৰাঁদ্য ও বী'রদর্পের উৎকর্ষ সাধন করত 
মহা সংগ্রাম প্রদর্শন করিলেন । করী যুখের বৃংহিত ধ্বনি, রথ সমূহের ঘর্থর 
শব্দ, অঙ্বপুঞ্জের হ্যোরব 9 বীরগণের সিংহনাঙগ জলদ গর্জনের ন্যায় শ্রুতি 
গোচর হইল। পাগুবগণ অভেদ্য ব্যুহ, শল্য সর্ব্বভোভদ্র ব্যহ রচনা করি- 
লেন। এক দিকে যুধিষ্টিরের রয়, অপর এক দিকে ছুর্য্যোধনের জয় ধ্বনিত 
হইতে লাগিল । অস্ত্রধারী গণ উন্মাদের ন্যায় আত্মবিস্বৃত ভাবে অস্ত্র 
প্রহার করিতে লাঁগিলেন। অস্ব-হস্তী ও রথ সকগ চালিত হইয়া পদাতি 
গণকে মর্দন করিতে লাগিল । যেই থামে জয় উপার্জনে বদ্ধ, মেই খানেই 
প্রেতপতিকে প্রজাপুঞ্জ আহরণ করিয়। লইতে হইল। মৃত্যু কালে কেহ 
আঘাভ যন্ত্রণায়, কেহ পিগাঁসায় অধীর, কেহ শোণিত বমন করিতে 
করিতে কালের মহৌষধিতে অনন্ত কালের জন্য স্থির হইল। অন্ত্রাহত 
অন্ধ, থঞ্জ একদিকে যমের আহ্বান, অন্য দিকে জাতীয় অভিমানে গড়িয়া 
শ্বা পর্য্যন্ত শক্তি ব্যয় করত পরিশেষে আরক্ত নয়ন অনিমেষ হইলে তাঁহার! 
যেন নয়নাগ্নিতে দগ্ধঙ্ক করিয়া রহিলেন। সামরিক জনগণের বেশ-ভূষা-বর্ণ 
ও যান বাহনাদি রক্ত রঞ্জবে সকলি একবর্ণ লোহিতাঁত হইল। কৌরবগণ 
এই মহতি হত্যাকাঁতে কৌন্তেয় ড্রোপদেয় ও সগয় প্রভৃতির প্রতাপে স্বপ- 
ক্ষেয়ই মহা! বিপদ দেখিয়! কেহ অশ্খে, কেহ ফাতক্কে, কেহ পদ্ছত্রজে গলায়ন 
করিতে লাগিল। তখন মহাবলী শল) তান্থাদ্বিগকে অত্রয় দাঁন করিয়! রথা- 
রোহণে রণ রঙ্গে অধিষ্ঠিত হইলে তাহার আকৃতি ছ্যাতিযান কাষ্তরিকের ন্যায় 
উপলদ্ধি হইল। কৌরব গণ তদীয় বানু ভরসায় প্রতি নিবৃত্ব. হইয়া 
অন্ুধাবিত গাঁওবগণকে প্রভ্যাক্রমণ করিলে ধার্তরাষ্ট্রের প্রধান গ্রাধান 
যৌদ্ধারাও তাঁহাদের সহিভ, যোগদান করিলেন--রখী পরম্গরে তয়াবহ যুদ্ধ 
চলিল-_নকুলের হস্তে স্থষেণ, সত্যসেন ও চিজরসেন ) সহহদবের হস্তে 
শল্য সতের ও ছুর্ষ্যাধন হস্তে চেকিতাঁনের পতন হইল। অঞ্জুনের হস্তে 
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ংশপ্তকগণ গতান্থ প্রায় হইলেন। বলীন্দ্র ফাল্তুনি প্রাক্তন কর্ম বলে অসঙ্য 
প্রহার নিবারণ পূর্বক তাহাদিগকে জীবনান্তকর শান্তি দান করিলেন। মৃত 
দেহীর বেশভৃষা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রথমার্গ অবরোধ হইয়া রক্তনদী মাংসের 
কর্দম ও অস্থ্ময় উপদ্ধীপ অনুভব হইল। মহাবাহু অশ্বথামা তিমিরারি 
তাস্করের ন্যায় তাঁহাকে কৌরব তমসাঁজাল নষ্ট করিতে দেখিয়া অর্জুন 
সহিত প্রতিত্বন্বীতাঁয় ব্রতী হইলে প্রাবুট জলদাবলীর জল বর্ষণের ন্যায় 
তাহাদের বাণ বৃষ্টি হইতে লাগিল। দ্রোণাত্মজ দশ শরে হৃষীকেশকে 
ও দ্বাদশ শরে ধনগ্রয়কে বিদ্ধ করিলেন। ধনগ্জয় তাহার প্রতি লক্ষ ন! 
করিয়! অগ্রে তাহাঁর রথ সারথি খণ্ড থণ্ড করিয়া! ফেলিলেন। তখন অশ্ব- 
থাম। অশ্ব শূন্য রথে অবস্থান করিয়াই পরিঘ রূপী মুষল পরিত্যাগ করিলে 
মহাবল অর্জুন তাহ! নিরাকৃত করিয়া! তিন ভল্ল দ্বারা তাহাকে গাঢ়তর বিদ্ধ 
করিলেন। গুরু নন তাহাতে ধৈর্য্য প্রদর্শন করত পাঞ্চাল দেশীয় মহা- 
রথ স্ুরথকে বিনাশ করিয়। তদীয় রথারূঢ় হইলেন। অশ্বথাম! বুদ্ধিবলে 
পর রথ অধিকার পূর্বক সরথ ও সংশপ্তকদের সহযোগী হইয়া পার্থের সহিত 
সমরাসক্ত হইলেন। 
এদিকে অদ্ভুতকন্মা ভীম মরে বিচরণ করিতে লাগিলে কখন কৃতবর্া, 
কখন দুর্য্যোধন, কখন অন্যান্য বীরগণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া শারদীয় 
মেঘের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অন্তর হইতে লাগিলেন । সেনানী শ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ 
ভীমের কৃতকার্ধ্য দেখিয়া! সিংহনাদ পূর্বক পাগুব সৈন্য ধ্বংস করিতে 
লাগিলে মহাঁবলী বৃকোদর জয়ঘণ্ট1 বিশোভিত কালদণ্ডের ন্যায় গদাধারণ 
করিয়া তদীয় অশ্ব সকল বিনষ্ট করিয়। ফেলিলেন। তখন অচলরথস্থ শল্য 
ভীমের প্রতি তোমর প্রহার করিলে পাবনি প্রবিদ্ধ তোঁমর দেহ হইতে 
উৎপাটন করিয়া তীয় সারথিকে আঘাত পুর্ব্বক নিহত করিলেন । মদ্রনাথ 
ভাগিনেয়ের গদ1 নৈপুখ্যতা জানিয়া আপনি ও গদ্দাগ্রহণ করত দণ্ডায়মান 
হইলেন। তাহার ক্রোধাবিষ্ট মূর্তি দর্শকদিগকে কৃতাস্তের ভয় প্রদর্শন 
করিল। তাহারা মগুলাঁকারে ভ্রমণ করিয়া গদায় গদাঁয় প্রহার করিলে 
ভীমের গদা হইতে অগ্মিকণ! শল্যের গদা হইতে অমঙ্গল কর অঙ্গার চূর্ণ 
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নির্গত হইতে লাগিল। ছিত্রান্বেধী বীরদ্বধয় বিজয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়। 
মগুলাকারে পরিক্রমণ পূর্বক রন্ধ,যোগে ইন্দ্রবজ্জের ন্যায় পরম্পরা আঘাত 
প্রাপ্ত হইলে উভয়েই অক্লান্ত ভাববে শুলহন্ত রক্ত কলেবর রুদ্রদেবের মূর্তি 
ধারণ করিলেন--উত্তরোত্তর ক্রোধবৃদ্ধি__কেহ কাহাকে ধরাশায়ী না করিতে 
গারিয়া পরিক্রমণ পরিত্যাগ পূর্বক বাল্য কেলির ন্যায় নিয়তই গদাঘাতে 
আহত করিতে লাগিলে উভয়েই বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তখন 
কুপাচার্ধ্য প্রহার পীড়িত শল্যকে স্বরথে আরোহিত করিয়া প্রস্থান 
করিলেন। ভীমসেন মংজ্ঞা লাভ করিয়া পূর্বদবন্বী অভাবে দিংহনাদ করত 
গদাঁঘাতে রথ, অশ্ব, কুগ্জর দল দলন কব্তে লাগিলে কুরুসেন! প্রাণ ভয়ে 
ভীত হইয়া আবার মন্তরনাথ আত্ত্যায়নীর আশ্রয় লইলেন। 
অরিনামী শল্য স্বরক্ষিত সেনাদিগকে ত্রাসিত দেখিলে তদীয় হৃদয়ে 
বীররসের তরঙ্গ বহিল। তিনি দশনে অধরাংশ দংশন পুর্ব্বক মেঘ গল্ভীররবে 
কহিলেন, সেনাগণ ! ধৈর্য্য হও, বন্গুমতী আজ পাণ্ডবরক্তে অবগাহন 
করিবেন। ধাহার বাছবলে সুমেরু সঞ্চালিত হয়, তোমর! তাহার রক্ষিত 
হইয়! ছুর্ধলের ভয়ে অবসন্ন হইয়াছ ! হে বীরবৃন্দ! ক্ষত্রিয়েরা ভয়ের দাস 
নহে, সম্বন্ধের দাদ নহে। ইহী'রা সত্য, অভিমান এ ছয়ের দাসত্ব স্বীকার 
করে। অতএব মহাবীর শল্য আজ সেই সত্যের শৃঙ্খল পরিয়া আত্মীয় স্েহ 
পরিত্যাগ পূর্বক পাগ্ডব নিধন করিবে । তিনি এই বলিয়! ধন্থঃশর ধারণ ও 
রথারো হণ পূর্বক মেঘ নিঃস্থত অশনির ন্যায় সায়কাবলী সৈন্যোপরি নিপা- 
তিত করিতে লাগিলে অপ্রমিত হয়, হন্তী ও রথী-পদাতি প্রেত নগরী গমন 
করিলেন । বীরগণের সমুজ্জল মস্তক বিকচ পুগুরীকের ন্যায় শোভা। পাইতে 
লাগিল। মহ1কায় শল্য বিপক্ষের শল্য স্বরূপ হইলেন; সত পুত্রের প্রতি- 
যোদ্ধা! বীরসকল নিষ্বল চন্্রযাঁর ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তিনি এইরূপ 
কুরুক্ষেত্র জগতের দিশ্বিজয় করিতে লাঁগিলে মহারাজ যুধিষ্টিরের সহিত তাহার 
তুমুল সংগ্রাম বাধিল। শল্য মহাবল প্রকাশ পূর্বক ছুই বার তাহাকে বিমুখ 
করিলেন, অবশিষ্ট বীরমকলও তাহার নিকট পরাছিত হইয়। লজ্জায় নত 
শির! হইলেন। তিনি এইমাত্র দক্ষিণে, আবার নিমেষ মধ্যে উত্তর বিভাগে 
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মহামার আরম্ভ করিলেন? তাহার রখগতি বিছ্যুতের ন্যাক্জ অচিরস্থামী 
হইল। সৈন্যগণ তদীয় বাহুবল প্রস্থত মৃতপুঞ্জ ব্যতীত তীহাঁকে নিরীক্ষণ 
করিতে সক্ষম হুইল না। ভীঘ্ম, ভ্রোশ ও কর্ণ সত্ত্ব যে ভন্মাচ্ছাদিত হুতাশন 
ছিল, ইছা উভয়পক্ষেই স্বীকার করিয়া তার যশোগান করিতে লাগিলেন । 
তখন পাগুব যোধগণ একত্র মিলিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে 
তিনি যুধিষ্টিরকে তিন, বুকোদরকে পাঁচ, নকুলকে শত, সহদেবকে তিন, 
সাত্যকিকে শতশরে বিদ্ধ ও ক্ষুরপ্র দ্বারায় নকুলের শর শরাঁদন ছেদন 
করিয়া পুনশ্চ পাখবদিগকে শত ও সাত্যকিকে যোড়শবাণ আঘাত পূর্বক 
অন্যশরে তদীয় অশ্ব নিধন করিলেন। তখন ক্রোধাবিষ্ট যুধিষ্টির তৎকর্তৃক 
সকলেই ভগ্রদর্প স্থির করিয়া শল্যবধে কৃতনিশ্চয় হইলে ধৃ্টদ্যক্ন তাঁহার বাম 
চক্র সাত্যকি দক্ষিণ চক্র ধনঞ্জয় পৃষ্ঠ ও বুকোদর অগ্র রক্ষায় নিবুক্ত 
হইলেন। ধর্্রাজ এই মকল অজেয় রক্ষকে রক্ষিত ও নানা উপকরণে 
সজ্জিত হইয়! পশুপতির পণ্ড বধের ন্যায় বিপুল সৈন্য ধ্বংস করত শল্যের 
অভিমুখীন হইলে মদ্ররাজ ও যুধিষ্ঠির সমভাবে শর জাল বিস্তার করিতে 
লাগিলেন । অস্ত্রাঘাতে উভয়ের অঙ্ক হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল । 
মহা্তি শল্য একশর পরিত্যাগ পূর্বক খরধার ক্ষুরদ্বার। তাহার শরাসন 
ছেদন করিরা ফেলিলে যুধিষ্ঠির ও অবিলম্বে অন্য ধনু গ্রহণানস্তর তিনশত 
শরে তাহাকে পীড়ন ও শরসমূহে তদীয় অশ্ব চতুষ্টয় ছুইশরে সারথি, 
পাঞ্চি রক্ষক এবং ভল্প দ্বারা ধবজ কর্তন করিলেন। তখন মহাত্মা শপ্য 
অন্যরথ ও ভিন্ন কারক গ্রহণ পূর্বক রক্ষকগণ সহিত তাহাকে বিদ্ধ ও 
অন্ঙ্য নর কুঞ্জরকে নিহত করিলেন। বীর পরিরক্ষিত ধর্মরাজ এইবূপে 
বহু অস্ত্র দ্বারা মদ্্ররাজকে আহত করিলে তিনি তাহাকেও তব্রপ করায় 
রণ সপ্নিবিষ্ট ব্যাস্বগ্নের ন্যায় বীরদয় ক্ষত বিক্ষত হুইলেন_-অনবরত 
জয় প্রত্যাশা_ যুগপৎ আঘাপ্ত প্রতিথাতে উভয়েই রথাশ্ব কার্ম্নক 
বিহীন হইয়া রগ্ধ গিরিদ্বয়ে বিষেকী রাজর্ষি যুগলের ন্যায় তাহারা রিক্তহস্তে 
দণ্ডায়মান পলছিলেন । তখন মহাঁবলী শল্য খল্জা গ্রহণ করিয়। যুধি্টিরের 
বধ বাঁদনায় পাদচাঁরে আগমন করিতে লাগিলে ভীমসেন নয় শরে তাহি! 
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ছেদন করিলেন । মন্ত্রনাথ নিরন্তর হইয়াও যুধিষ্িরের প্রতি সবেগে আগমন 
করিতে লাগিলে মহাত্মা ধর্ম মন্ত্রপৃত করিয়া কালভয় প্রদত্ত ব্রদ্গশক্তি তাহার 
উপর নিক্ষেপ করায় মদ্্রপতি তাহাতে বিদ্ধ হইয়া নরনীলা। স্বরণ পূর্বক 
ভূতলে পতিত হইলেন। 

মহারাজ শল্য এইরূপে নিহত হইলে রত্বাভরণ ভূষিত তদ্দীয় বিশাল 
মৃতদেহ হোমাবসানে প্রশাস্ত অগ্নির ন্যায় শোৌভ1 ধারণ করিল। প্র সমজ্কে 
মহাবীর শল্যান্বজও ধর্মমরাজ পরিচালিত তীক্ষ ভন্তে প্রাণত্যাগ করিলে 
জাতক্রোধ মদ্রকগণ রাজবৈরী নির্যযাতন করিবার অভিলাষে রণোনভ হইয়! 
উহার অব্যবহিত পরে পাগুবগণ কর্তৃক হত হইলেন _ক্ষত্রিয়কুলে নিস্ভেজ- 
স্বীতা নাই-মদ্রক বিজেত। পাওবদের পিংহনাঁদ শ্রবণে কুরুদল বিষাদিত 
হইয়া হয় মৃত্যু, না! হয়, জয় উপার্জন জন্য সমধিক যত্ববান হইলেন । পক্ষগণ 
গদা, প্রাস, পরশু ও শর গ্রহণ করিয়া শত্রুদিগকে আঘাত করিতে লাঁগিলে 
সেই ভয়াবহ সমর ঘোর দর্শন হইল--ভগ্র বস্তই অচিরাৎ ভগ্র হয়_-হতভাগ্য 
কৌরবদের প্রধান বীর ফ্লেচ্ছপতি শাল্য বিপক্ষ দমন ও সৈন্যদিগকে বহু 
ক্ষণ উৎসাহে নিয়োগ রাখিয়! সাত্যকি হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন 
তাহাদের সেই পূর্ণ অবনতির সময় যৌধিষ্িরী সেনাগণ সবলে ধার্ডরাষ্টর 
বাহিনীকে আক্রমণ করিলে কৃতবর্ধা, অশ্বখাম], শকুনি, উলুক, কৃপাচার্ষ্য 
ও সহোদর সমবেত ছূর্য্যোধন সহিত ধুষটদ্যক্», ভ্রৌপদীর পঞ্চসৃত, পঞ্চ- 
গাঁগুব, সাত্যকি এবং শিখণ্ডী আদির মহা যুদ্ধ আরম্ত হইলে বুকোদর ধন্ুঃ 
শর পরিত্যাগ করিয়া গদ! গ্রহণ পূর্বক ভূভাগে অবতীর্ণ হইলেন। ধাহার 
বিক্রমে একাদশ অক্ষৌহিণী বল কম্পিত, তিনি আজ হতশেষ সৈন্য মধ্যে 
তজ্রপ আস্ফালনে বিচরণ করিলে অনেকের হৃদ্কম্প উপস্থিত হইল । বীরবর 
কখন গদা, কখন কুঞ্জরের উপর কুঞ্জর, কখন অশ্বের উপর অশ্ব কখন রথে 
রথে আঘাত পূর্বক প্রচুর প্রাণীর প্রাণ হরণ করিলেন। তদীয় বজ্ত সদৃশ 
চপেটাথাত ও পদ মর্দনেও বহুল রী পদাতি বিনষ্ট হইল । তাহার মেঘের 
ন্যায় গর্জন ও মহিষ মর্দিনীর সিংহের ন্যায় পরাক্তমে সৈন্যগণ নিস্তন্ধ 
হইল) তিনি কল্লান্তক শমনের ন্যায় শ্বীয় গমন বিভাগ হইতে একৰারে 

৬৪ 
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নির্জীব ভূখণ্ড করিয়া চলিলেন। কুরুসৈন্যগণ ভীমের এই বিপুণ প্রতাপে 
তীত হুইয়৷ কুলকীর্তি সাহস ত্যাগ করিলেন। ছত্রশুজ রাজ্যের ন্যায় চতু- 
রঙ্গিণী সেনা চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 

ভীমভীত সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিলে রাজেন্দ্র ছূর্য্যোধন কহিলেন, 
বীরগণ ! পলায়নে বিরত হও, ভীরু ভাবে হৃদয় মিশাইয়! ছুরপনেয় কলঙ্ক 
গ্রহণ করিও না, নিখিল জগতে কেহই অমর নয়, অমর প্রভু ব্রন্মারও এক 
দিন পতন হইবে। বস্ততঃ এই অপরিদীম ব্রন্মাণ্ডে সকলি পতন শীল, 
কেবল কীন্ডিই চিরায়ু, অতএব সাহসের কীত্তিস্তত্ত ভারতে প্রোথিত না 
করিয়া হীনতা উপার্জন করিতেছ কেন? সম্মুখ সমরে বিজিত ক নিহত 
হত্তয়! উন্নতমন। ব্যক্ির ইচ্ছা, তীহার! বিজয়ে যশঃ পতনে মহাগতি প্রাপ্ত 
হয়েন। হে বীরদল! পাপময় শরীরীদিগকে চরমে যম যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয়, কিন্তু সম্মুখ রণে জীবন ত্যাগ করিলে পরম শত্রু ঘাতুক হইতে মহৎ 
বন্ধুর কাঁ্ধ্য হইয়। থাকে । তিনি এই বলিয়! সৈন্যগণকে প্রত্যানয়ন করত 
রথারোহী হইয়৷ শ্ব়ং মহ| রণ আরস্ত করিলেন। তীয় ভূজ বলে পাণওডব 
বাহিনী শঙ্কিত হইল। ছূর্ধ্যোধন মৃত্যু সার করিয়া অকুতোভয়ে 
অদ্ধচন্ত্র, নারাচ ও তোমরাদি বাণ সকল নিক্ষেপ করিলে পাওবের চতুর 
দেন! গতাঘু হইয়া দিকে দিকে স্তপীকৃত হইয়। পড়িল, তাহার! মহার্ণৰে 
উত্তীর্ণ হইয়া গোম্পদ দলিলে মগ্র প্রায় হইলেন। তখন পাগুবদের প্রধান 
প্রধান যোদ্ছবর্ণ তাহার প্রতিহিংসাঁয় মন্ুদীন হইলে তিনি ধর্মরাজকে এক 
শত, ভীমদেনকে সণ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃষষ্টি, ধৃষ্টদ্যায়কে 
সাত, পাঞ্চালীর পুত্রদিগকে সাত ও সাত্যকিকে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। 
কুরুপতি তাহাদের সর্ব্ধন কর্তৃক বিদ্ধ হইয়াও একপদ পশ্চাৎ হইলেন না । 
ক্রমে শকুনি, শকুনি নন্দন উলুক ও কৃপ প্রভৃতি রধীবৃন্দ তাঁহার সহযোগী 
হইয়া রণ রঙ্গে আত্ম সমর্পণ করিলেন। গান্ধার রাজ তনয় শকুনিকে 
দেখিয়া সহদেবের মনে কৃত প্রতিজ্ঞা উদয় হইল 7 তিনি সৌবলেয়ের 
সহিত বহক্ষণ সমর করিয় বর্মভেদী লৌহ ভন্নদ্বার৷ তদীয় মন্তক ছেদন 
করিলেন। তখন গান্ধার রাজতনয় বিনাশ হইলে অবশিষ্ট গান্ধার, মদ্রক, 
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কৌরব ও সংশপ্তকাদি যাবতীয় বীরগণ পাঁঞ্চাল, স্গীয়, সোমক প্রভদ্রক, 
ও পাব গণের সহিত রণলীলার উপসংহার করিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট, 
অপক্কষ্ট, সকল বীরই অষ্টাদশ দৈনিক সমর ব্রত উদ্যাপন করিতে একাগ্র- 
তায় যুদ্ধ কাঁ্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে উভয় দলের প্রচুর বাহিনী শর-শক্তি ও 
গদা-অশি আঘাতে কালগ্রাসে প্রবিষ্ট হইল-_-নরভাব পরিশূন্য__ভগ্নাযুধ 
বীর সকল নখ,দস্ত, পদ ও মুষ্টিক চপেটাঘাত দ্বার পরম্পরকে সংহাঁর 
করিতে লাগিলেন । কুরুপক্ষে জীবন উৎসর্গাক্কত করিয়া! সমর করি- 
লেও শুভ লক্ষণ আর লক্ষিত হুইল ন1) দল মধ্যে শিবার ক্রন্দন, গৃ- 
গণের বিচরণ, অশ্ব হস্তীর প্রকম্পনাদি মহ! অমঙ্গল গ্রতীত হইল। মহাভাগ 
ভীমাজ্জুন ও অপরাপর পাগুব বীরগণের প্রতাপে কুরুদল নিঃশেষ হইতে 
লাগিল। তখন মহারাজ ছূর্ষ্যোধন জয়ন্তী একান্ত বিমুখ জানিয়। গদাহস্তে 
পদত্রজে রণভূমের পূর্বদিকে গমন করিলেন £ তদীয় গমনান্তে বৃকোদরের 
হস্তে তাঁহার অবশিষ্ট দ্বাদশ সহোদরের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চত্তে লয় প্রাপ্ত 
হইল। ক্রমে ক্রমে কৌরবীয় সমূহ সেন! নিহত হইয়। গণিত নিয়ম 
ভাঁগহারের ভাগশেষের ন্যায় কৃতবর্্ম, কপ, অশ্বখাম!, সঞ্জয় ও দুর্ষেযোাধন 
এই পাঁচজন মাত্র রহিলেন। 

এইরূপে মহা সমর সমাধান হইলে কৌরবদের পচ, পাঁওবদের ছুই 
সহস্র রথী, পাঁচসহজ অশ্ব, সাতশত গজযোধ ও দশসহত্র পদাঁতি অবশিষ্ট 
রহিল। মহাত্স! সঞ্জয় সেই নিঃসহায় স্তান দিয়া গমন করিতে লাগিলে 
অদীনসত্ত্ সাত্যকি তদীয় বধোদ্যত হওয়ায় অন্ত্ধ্যামী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তথায় 
উপনীত হুইয়! তাহাকে নিবারণ করত পাওব ভয়ে সঞ্তয়কে নির্ভীক 
করিলেন-_প্রীণরক্ষার আশ! প্রবেশ করিল--তদীয় প্রাণদাতা র্যাস প্রিয়- 
জনের জীবন রক্ষা করিয়া নিজাশ্রমে, সঞ্জয় মনোদুঃখে শিবির 
অভিমুখে চলিলেন। দৈব বশত পথিমধ্যে গদ্ধা পাণী বাম্পাকুল নেত্র 
রুদ্র দেবের ন্যায় ছূর্য্যোধনের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হুইল। কুরুনাথ 
তাহার মুখে স্বণক্ষের নিঃশেষ বার্তা গুনিয়! দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক 
“অদুরস্থ দ্বৈপায়নহ্দে আত্মগোপন করিয়া থাকিব” তাহাকে এই সন্কেত 
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বলিয়া মায়াবলে জল স্তপ্তন করত হদগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়! রছিলেন। সঞ্জয় 
শিবিরাভিমুখে যাইতে যাইতে কৃপ, কৃতবর্মা, ও দ্রৌণীর দর্শন প্রাপ্ত 
হইলে তিনি তীহাদ্িগ্রকে কৌরব নৃঙ্ণির হুদ প্রবেশ বিবরণ বলিয়া শিবিরে 
গ্রমন করিলেন। এই সময় মহাশয় যুযুতস্থ ধর্মের অনুমতি লইয়া শিবিরস্থ 
হস্তীনা গমনোঁৎসুক শোকাকুল আবাল বৃদ্ধ বনিতাঁকে রথোপরি আরোহিত 
করত স্বয়ং আপনি ও তাহাদের রক্ষক স্বরূপ হইয়া হস্তীনা গমন করিলেন । 
যৌধিষ্িরী গণ রণস্থুলে ছূর্যো্যোধনের দর্শন নাপাইয়! শিবিরে প্রবেশ পূর্বক 
তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দ্রৌণী, কূপ, রুতবর্খা মৃদ্মন্দ রথ 
চালনায় দ্বৈপায়ন হদে উপনীত হইয়া তাহাকে সম্ভাষণ করত দুর্ভাগ্য 
জন্য পরম্পরা খেদ করিতে লাগিলেন। দৈরযোগে ব্যাধগণ ইহা পরি 
জ্ঞাত হইয়া পাওব গণের নিকট এই রহস্য ভেদ করিলে স্বগণ সহিত 
ধ্্রাজ হ্দাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রণ বাদিত্র সিংহনাদ ও কীলকিলা- 
রবে অমর বীরত্রয্ন যুধিষ্টিরের আগমন জানিতে পারিয়া ছূর্ষ্যোধনের জল- 
প্রবেশ অপ্রকাঁশ রাঁখিবার জন্য তাহারা অন্তর হইয়া গেলেন । স্বদল সহিত 
গাগতবনাথ হৃদতীরে উপনীত হইয়া ভগবান্‌ বান্ুদেবের সহিত যুক্তি স্থির 
করত তাহাকে বহিষ্বরণ অভিপ্রায়ে কট্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন_ 
অভিমানীদের মাঁন প্রধান জীবন-_তিনি তিরস্কারে সজীবন্তায় বীতরাগ 
হইয়া যুদ্ধ ইচ্ছায় জল হইতে উথ্িত হইলেন) তীয় জলঙিক্ত কলেবর নির্বর 
সলিল শ্রাবী পর্রতেরন্যায় দুর্নিরীক্ষ হইল। তিনি সমুখিত হইয়া ভীমসেনকে 
প্রতিযোধ নির্বাচিত করিয়া লইলেন। এই সময় প্রভু বলরাম তীর্থ 
পর্যটন ক্রমে কুরুদেশে উপনীত হইয়া! স্বীয় শিশ্যদ্বয়ের প্রবন্তিত বৃত্বাস্ত 
শ্রবণ পূর্বক তথায় উপনীত হুইলেন_-রণ ভূমি পরিবর্তন--তদীয় আজ্ঞা- 
ক্রমে যুদ্ধ জন্য পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে সকলেই গমন করিলেন। তখন স্বর্গে স্থুর- 
লোকবাঁসী, মর্ত্যে মর্ত্য নিবাঁসীর1 এই মহৎ ব্যাপার দেখিতে তথায় সমু- 
পস্থিত হইলে ভূতল ও নভন্তল যেন শত সহত্র চনতরমা বক্ষে ধারণ করিয়া 
হাদিতে লাগিল। 

উগ্রতেজ দুর্য্যোধন সমবেত পাঁওব, পাঁঞ্াল ও যাদব কুরুক্ষেত্রে 
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উপনীত হইলে আদর্শ বীর ভীমক্্য্যোধন যুগল স্ুমেরুর ন্যায় যুদ্ধ 
হেতু দ্ডাপনমান হইলেন। তাহাদের হস্তগত বিঘূর্ণিত গদা সমুদ্র মন্থন 
কালীন আন্দোপিত মন্দর শৃঙ্ষের শোভাধারণ করিল? মদগর্ি্ত হূর্য্োধন 
মেঘবৎ গর্জন করিয়| ভীমসেনকে আহ্বান করিলেন । তখন তীয় আহ্বান 
মাত্রে ছূর্নিমিত্ত:উপস্থিত হইলে বৈরি বিনাশন "বুকোদর এই জয়যুক্ত লক্ষণ 
দেখিক়া ধর্মরাজকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক দুর্ষ্যোধনকে ভৈরব রবে কহিলেন, 
দুর্ধ্যোধন ! আজ্‌ তোমার মরণ কাল উপস্থিত, তদীয় পাঁপদেহ শতধা করিয় 
পাগুব পতির গলদেশে কীর্তি ময়ী মাল! প্রদান করিব। বিষান্ন ভোজন, 
জত্গৃহ দাহ ও পাশ! চাতুরীর বিষময় ফল তুমি অসঙ্থ্য লৌকের চক্ষুর উপর 
প্রাপ্ত হইবে । নরাধম ! তোমার দেশাগমন আজি পরিশেষ ১ কল্পন1 করিয়া 
প্রিরতমা গণের প্রেমখণ পরিশোধ কর। কুলাঙ্গার! কুলগ্লানি ! 
আজি তোমার শকুনি মন্ত্রী, কর্ণ মিত্র কোথায়? পাগুৰ শমন যে তোমার 
শীর্ষ দেশে আছেন, ইহ! কি এক নিমেষের জন্যও স্মরণ কর নাই। 

প্রজাপুঞ্ত পতি ছুর্য্যোধন কহিলেন, ভীম ! বাক্জাল বিস্তার করিয়! সময় 
নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। বীর ভূজবলে বিনষ্ট হইতে সত্বর যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হও । পৃথিবী পতি ছুর্য্যোধন ভিক্ষুকের কথায় ভীত নহে, রণ শিক্ষায় কাহার 
নিপুণত! এখনি সভা মধ্যে প্রকাশ হইবে । আমি আশৈশব কাল তোমার 
বীরদর্প চূর্ণ করিতে কৃতনিশ্চয় আছি। অনুকুল বিধির প্রসন্নতায় আজ তাহ। 
পূর্ণ করিব। বীর! সত্বংশীয়ের| বাক্য ব্যয় করেন না) কার্ধ্যেই পরিচয় 
দিয়। জগতে যুশোভাজন হয়েন। 

মহীপতি দুর্ধ্যোধন এই বিজ্ঞ জনো!চিত কথায় সকলের নিকট প্রশংস। 
লইয়া ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে সমরাঙ্গনে ভয়ানক প্রহার 
শব্ধ সমুখিত হইল। গাত্রহইতে প্রহার প্রস্থত শোণিত নিঃসরণ হওয়ায় 
তাহার! পুম্পিত কিংশুক তরুর শোভা ধারণ করিলেন। তাহাদের কর্তৃক 
বিচিত্র মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, বিবিধ অবস্থান, ও পরিমোক্ষার্দ 
সমর কা প্রদর্শিত হইল। তীহার1 এ সকল যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় গরগ থাকিয়াও 
সমতা প্রযুক্ত রন্ধ,গত প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইলেন। অনস্তর রাজ ছুর্য্যোধন 
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দক্ষিণ মণ্ডল, বৃকোদর বামমণ্ডল পরিক্রমণ করিতে লাগিলে গদাধুদ্ধ বিশারদ 
ছুর্য্যোধন ভীমের মস্তক, বক্ষ, ললাট এই তিন স্থলে তিনবার গদ। প্রহার 
করিলেন। উন্তয়ের অবশিষ্ট প্রহার কখন গদার উপর, কখন ব্যর্থ হইয়া 
ধরাতলে পতিত হইলে সাগর! পৃথী গ্রকম্পিত হইলেন। ভীমসেন 
বক্ষস্থলাহত গদাঘাতে মুচ্ছিত হইয়া সংস্ঞাপ্রাপণ পূর্বক কুরুপতির 
পার্খদেশে গদাঁঘাত করিলে কৌরব নরনাথ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অতঃ- 
পর ধৃতরাষ্ট্াত্বজ সচেতন হইয়! বৃকোদরের ললাটে: গদ প্রহার করিলেন। 
প্রহার প্রাপ্ত বৃকোদর স্বতঃসিদ্ধ ধৈর্যশক্তিতে বিচলিত না হই?! প্রাপ্ত 
প্রহারের প্রতিশোধ রূপ গদাঘাত করিলে চিরস্থখী ছূর্যেযাধন দারণ 
প্রহারে বাঁতাহত কদলী তরুর ন্যায় আবার পতিত হইলেন--এ পতন 
চির পতন নহে--তিনি অবিলম্বে সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া গাত্রোখান পূর্বক 
ভীমসেনকে উপধূ্যপরি ছুইবার গদাঘাত করিলে পবনাত্মজ বিকলাঙ্গ 
ওছিন্ন কবচ হুইর। বিচেতন প্রায় পড়িলেন--উন্নতির অনুগ্রহে অবিলম্বে 
সেব্যথা অপনীত হইল--এ সময় উথানপর ভীম ও দণ্ডায়মান দুর্য্যোধন 
কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। তখন মহাবীর পার্থ সেই বলীষ্ঠ বীর- 
ছয়ের মধ্যে বলাঁবলের বিষয় বান্থুদেবকে জিজ্ঞাস করিলে ভগবান কেশব 
কহিলেন, ধনগয়! এই বীরদ্বয় সমরে সমান উপদিষ্ট, কিন্তু ছূর্ষেযাধন 
হইতে ভীম বলবান্‌, আর ভীম হুইতে দুর্য্যোধন অধিক পারদর্শী হয়েন। 
ছর্য্যোধন ত্রয়োদশ বর্ষ লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়া প্রচুর 
বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। পার্থ! বলবান্‌ ও কৃতীর মধ্যে কৃতী কার্ধ্য 
সাধক, অতএব ছুর্নিরীক্ষ সমরে আমার মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, এমন কি 
দুর্য্যোধন বনবাঁস সঙ্ধল্প করিয়! হূদ প্রবেশ করিয়াছিল, উহাকে কট্বাক্যে 
উত্তেঞ্ধিত করা শ্রেরস্কর হয়নাই। যাহাহউক গ্টেষ্ঠপাগুব নিবুদ্ধিত| নিবন্ধন 
উহাকে মনোনীত ব্যক্তির সহিত অভিপ্রেত ঘুদ্ধাদেশ করিয়া! আরও অন্যায় 
কর্ম করিয়া! ছিলেন, কারণ বীর্ধ্যশালী কুরুনাঁথ ভীম ব্যতীত অন্যকে 
ছঁক্রমণ করিলে কিন্ূপে বিজয় প্রত্যাশী থাকিত? এখনও জয় লাভে 
গ্রচুর সন্দেহ, ধর্ঘমরাজের গ্রতিজ্ঞান্থসারে একজন পরাভব হুইলেই দুর্ষে্যাধন 
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নির্জিত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। পলায্িত ও অনুধাবিত ব্যক্তির মধ্যে 
ভীতার্ডের যেমন সমধিক একাগ্রতা! হয়, তক্রপ মৃত্যু নিশ্চয় কুরুরাজ একা 
গ্রতা ও নিপুণতা বশত জয় লাঁঙের অধিকারী হইয়াছেন। তোমাদের 
অদৃষ্টে রাজলক্দী প্রতিকূল, কুরুপত্তি ন্যায় যুদ্ধে কখনই পরাজিত হইবেননা | 
মহাচক্রী চক্রপাণী এই বলিয়া অর্জুনের চৈতন্য দান করিলে সুমতি পার্থ 
স্বীয় বাম জান্ুতে আঘাত করত বৃকোদরকে শঙ্কেত করিলেন_ চির প্রতিজ্ঞা 
স্মরণ হইল-_-তিনি“ কিন্ধুপে কৃতকার্ধ্য হইবেন” এই বাসনায় উপরিলক্ষ 
ত্যাগ করিয়া এক এক বার অধোমুখ হইলে কুরুনাথ ভীমের অবনত ভাব 
দেখিয়া! তাহাকে হতাশ বিবেচনায় সিংহনাদদ করত তদীয় মস্তকোপরি 
প্রহারোদ্যমে উর্ধে উিতহইলেন। তখন ছিন্র্রান্বেষী বুকোদর ছিদ্রপ্রাপ্তে 
বজুসার ময়ী গদা সর্বাঙ্গীণ শক্তিতে তদীয় উরুদ্ধয়ে আঘাত করিলে পৃথিবী 
পতি ছুর্য্যোধন ভগ্গোরু হইয়া স্ুমেরুপাতের ন্যায় মহাশব্দে পৃথিবীতে 
গতিত হইলেন । তীহার পতন মাত্রে অধর যুদ্ধজনীন শোণিতবৃষ্টি, উন্ধাপাঁত 
ও পাংশু বর্ষণাদি আরম্ত হইল । বিজেতাগণ এই ছুদ্শ্য দর্শনে ভীত ও দর্শক 
গণ অদ্ভূত যুদ্ধের প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্ব স্থানে সমাগত হইলেন। 
সন্ধ্যার প্রাকৃকালে মহাবলী ছূর্য্যোধন ভীমকর্তৃক নিহত হইলে জগতে 
বহুবিধ ছুর্লক্ষণ উপস্থিত হইল। প্রতিজ্ঞা পরায়ণ ভীম প্রতিজ্ঞা পালন 
করিয়া স্বগণের আনন্দ সম্পাদন পূর্বক দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার অন্থরোধ ও 
জাতক্রোধ বশত কুরুগণ কর্তৃক পাশাক্রীড়া সময়ে “গরু গরু ও ষণ্ডতিল+» 
্রস্ৃতি কটুন্তর এবং ভূতপুর্ক্ব অপমানিত বিষয় সকল ধরাশায়ী ছূর্য্যোধনকে 
স্মরণ করাইয়! তদীয় মস্তকে বাম পদাঘথাত করিলেন। তখন মতিমান 
ধর্মরাজ তাঁহাকে নীচ কার্যে নিবারিত করিয়া কহিলেন, ভীম ! ছুর্য্যোধন 
আমাদের জ্ঞাতি, অধিরাজ এবং একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিনায়ক, 
অতএব ইহার মন্তকে পদার্পণ করা ধর্ম বিরুদ্ধ কার্ধ্য। ভ্রাতঃ! প্রাচীনের। 
তোমাকে ধর্মভীরু বলিয়। থাকেন, তুমি কি প্রকারে রাজাকে পাদদার! 
স্পর্শ করিলে? তিনি এই বলিয়া জলভার সিক্ত লোচনে দুর্ষোধনফে 
কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি শোক দুখঃ করিও না। কৃত বর্ধের ফল ভোগ 
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করিলে বলিয়! আত্মাকে প্রবোধিত কর। লোড নিবন্ধন বিপদীপন্ন হইয়। 
স্বগনের সহিত সংহার হইলে, আমরাও বন্ধু-বান্ধব ও পুত্র-পৌত্র হারাইয়া 
জীবন্মূত বৎ রহিলাম। রাজন্‌! জন্মান্তরীধ কর্ম বশত বিধাতাই ইহা নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । নতুবা! অভিন্ন শোণিত কুরু পাগুবে বিষবৈরি ভাব হইত ন1। 
তিনি এই বলিয়া! নিস্তব্ধ হইলে ভগবান্‌ হলধর অন্যায় যুদ্ধে দুর্ষে্যাধনের 
বধ প্রযুক্ত বৃকোদরকে দণ্ড দিতে হলহস্তে উখিত হইলে প্রভু নারায়ণ 
তাহাকে বিনীত ভাবে “পৈতৃস্বশ্রেয় জনিত অনুরোধ, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা 
পালনোচিত এবং মৈত্রেয়খষি কর্তৃক উরুভঙ্গ শাপ” তাহাকে এই তিন 
প্রকারে সাত্বনা করিলে ভগবান্‌ রেবতী রমণ ভীমকে নিন্দা করিতে 
করিতে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। 

অনস্তর ধর্্মরাজ ও সমস্ত যোধগণ কেশবের মন্ত্রণায় এবং ভীমের বাহুবলে 
দুর্য্যোধন পরাঞ্জয় জন্য উভয়ের অভিনন্দন করিলে ভগবাঁন্‌ কৃষ্ণ, যুধিষ্টিরকে 
কহিলেন, রাজন্‌ ! প্রবঞ্চন। পরতন্ত্রশঠতাপ্রিয় শত্র ধরাশষ্য! গ্রহণ করিয়াছে, 
কর্কশভাবী সৃতপুত্রাদিও বিনষ্ট হুইয়াছে। অতএব এক্ষণে বস্থপূর্ণ বসুন্ধরা 
আপনার হস্তগত হইল ; অপনি ধর্ম বলেই রাজ লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার করিলেন। 
মহারাজ ! ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয় চিরপ্রবাদ, ধর্মবলে আপনার উন্নতি, 
আর অধর্থেতে ছুরাত্মা ছূর্য্যোধন ঈদৃশ অবনতি প্রাপ্ত হইল। 

কুরুরাজ ছূর্ধ্যোধন কেশবের মুখে এই তিরস্কার শ্রবণ করিয়া ছিন্ন 
পুচ্ছ ফণাধর ভূজগের ন্যায় ভূজতরে অর্ধ দেহ উত্তোলন করত কর্কশ স্বরে 
কহিলেন, অহে কংশদাসতনয় ! আমি অধার্থিক, সুতরাং জয়লাভ জন্য 
তোমাদের ধর্ম্ময় ভাব থাক উচিত; কিন্তু কিরূপ ধর্ম আচরণ করিয়া 
ভীম্ম, দ্রোণ ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, কর্ণ ও পরিশেষে আমাকেও নিহত করিলে ? 
অতএব পুরুষকাঁর অপেক্ষা! দৈব বলবান, দৈববলেই অজেয় পুরুষের! কাল 
শধ্যায় শায়িত হইলেন ! যাহ! হউক, আমি ইন্দ্রের ন্যায় নরেন্দ্রগণ পৃজিত 
হইয়! বিশাল ভারতে আজীবন রাঁজদওড পরিচালন! করিয়াছি, এখনও সেই 
বীরবৃন্দের সহিত স্বর্গায় আনন্দ লাভে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করি; চির 
ভিথারি যুধিষ্ঠির বিধবা পূর্ণ সংসার লইয়া! রাজ্য সখ উগতোগ করুন। 
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তিনি এই বলিয়া নিস্তত্ধ হইলে আকাশ হইতে হার উপর পুষ্পবৃষ্টি 
হইতে লাগিল। পাগুবগণ ভাহার ্বগীয় সম্মানে অন্তার রূপে ভারত যুদ্ধ জয় 
জানিয়া লঙ্জায় নতশির হইয়াও জয় কোলাহল, মহোৎসাহ, শঙ্খনার্ 
সিংহনাদ ও বাদিত্র নিঃশ্বন করিয়| কুকশিবিরে আগমন করিলেন | বাঁস্দেব 
শিবিরস্থ হইয়! অঙ্জুন সহিত রথ হইতে অবরোহণ করিলেই ধ্বজস্থ কপিরাঁজ 
অন্তহিত ও অগ্নিদত্ত মহারথ বিনানলে প্রঙ্জলিত হইয়া ভন্মীভূত হইলে 
মহান্। পার্থ বাস্তূর্দেবকে তাঁহার কারণ জিজ্ঞাঁস। করায় “ন্ধান্্র আহত জাগের 
রথ সদীয় স্কতত্ব বিসর্জন জনীন ম্বভাবে ধ্বংস হইল” প্রভু মাধব এই কথা 
বলিয়া ১ধিষ্টির হস্তে তীহাকে সমর্পণ ও বিজয়াননে পরস্পর অভিনন্দন 
করিলেন । অন্যান্য বীরগণ শিবিরস্থ মূলাবান দব্যাদি সংগ্রহ পূর্বক তাহাদের 
আদেশে পাগুব শিবিরে গমন করিলেন। অন্তর্ধামী হরি অশ্বখামা কতৃক 
আরও ভূভায লাঘব করিতে প্রকারান্তরে অন্থঙ্জ! করিয়। পঞ্চপাঁওুৰ ও সাত্যকি 
সমবেত স্বস্ং কুরুদেশ-বহমান। পুণ্য সলিল। সরশ্বতী ভীরে রজনী ধাপন করি- 
বার জন্য রহিলেন। শুগধান বাস্থ্দেষ কিয়ৎক্ষণ পাঁগুব সংসর্গে থাকিয়! 
তাহাদের সহিত পরামর্শ করত “ধর্ম যুদ্ধে ছূর্দ্যোধনের বধ জন্য গান্ধারী 
গাগব দিগকে অভিশাপ দিবেন” এই ভয় ভঞ্জন গত রথারোহণে হস্তিনাক্গ 
গমন করিয়া! গান্ধারী ধৃতরাঈ, সহ কুরুগণকে দুর্যোযোধনের উরভগ্ন সংবাদ প্রদান 
পূর্বক স্বীয় এশী মায়ায় শৌবলেয়ীর কৌপ শান্তি করত সেই ধামিনীতেই 
পুনশ্চয় পাগবগণের সহিত সম্মিলিত হুইয়। একত্রে বিরাম গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। 
এদিকে মহারাজ ছুর্য্যোধন ভীমসেন কতৃক আহত হইয়। অভিমানে অশ্রু 
জল সহ দীর্ঘ নিাষ ত্যাগ এবং দশনে দশন ও করে কর নিপীড়ন পূর্বক মন্য,খ- 
স্থিত সঞ্জয়কে আক্ষেপ সহকারে এই অণুভ সংবাদ সহিত পিতা মাতা ও প্রিশ্ব- 
তমার প্রতি কৃতজ্ঞতা! জানাইয়। প্রেরণ করিলেন। কুরু পক্ষীয় অমর বীরত্ব 
চরমুখে এই অভ্িম বার্ডা শুনিয়া তথায় আগমন পূর্বক পরম্পরে খেদ করিতে 
লাগিলেন । রাজা ছুর্য্যোধন গলদস্র হইয়। তাহাদিগকে কহিলেন, হে ৰীন্গণ! 
কালক্রমে সকল জীবেরই বিনাঁশ হয়। অতএব আমি মর্ত্যধর্শশীন [সায়ে অদ্যই 
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১৫০৬ কুরুবংশ । 
ভোমাদের সমীক্ষে বিনাশ গ্রাপ্ত হইলাম, বৈরশোধ বা জীবন দান ইহার 
একতরে গতায়ু বছ .অক্ষৌহিণীর কিয়ৎ পরিমাণে খণ শোধ হইল। আমি 
মৃত্যুতে কাতর নহি; যে মৃঢ়, সে অবশ্যস্তাবী মৃত্যু জানিয়াও ভীরুতাঁ গরদর্শন 
করে। অতএব শরণগরহণ ও পলায়ন অপেক্ষা, কালের হস্তে আমার জীবনোত্দর্গ 
হইল, ইহা সৌভাগোর বিষয়। শক্ত ক্ষয় না করিয়! আগার তুল্য বান্তির সজী- 
বত শক্তিকে ধিক 1 মহাম্রাগণ! আপনার প্রাণপণে জয় কামনা 
করিলেও প্রতিকূল বিধি তাহার বিপরীত করিলেন। এক্ষণে আমার 
দোষাদোষ ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন হউন, আমি যেন ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়া বীরবাঞ্ছিত মহা গতি লাভ করি । তাহার এই কথা শুনিয়া অশখামা 
কহিতে লাগিলেন; 
মহারাজ! 
দেহ "অনুমতি, 
নাশিতে পরম রিপু চরম সময়ে ) 
দু়তর, 
এ প্রতিজ্ঞা মম, 
স্মুধিব তোমার ধার অসির সহায় । 
কোন্‌ ভীরু-_ 
দিয়া জলাঞ্জলি, 
আজীবন সহচর চির মিত্র খণ 
অহনিশি, 
করি ন্ুথ আশ, 
ভুঞ্জয়ে অনিত্য ভোগ নারতা বিহীন? 
হয় জয়, 
নহে নিপতন, 
.ভডাবিয়া ঘুঝিবে আজি কৌরব সেনানী; 
বীর দ্াপ-- 
হেরি স্তর ব্ুন্দ : 
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গাইবে অনস্ত কাল সমর কাহিনী । 
এ কৃপাণ, 
কটিবন্ধ সহ; 
কভু কি বিমখ রাজ অসমাপ্ত রণে! 
ধরি এই-- 
নিক্ষোধিত বেশ, 
দেখাবে কৃতান্ত দেশ কুরু শক্তগণে । 
নরনাথ। 
এ নিশ্চয় বাণী, ও 
গ্রাসিতে রিগুর যশঃ দৌণী অবতার ; 
দেহ আজ্ঞা, 
পশিয়৷ সমরে, 
পাগুব শোণিত শোতে তাসাই সংসার ! 
মহাবী্ধ্য অশ্বথামা এইরূপ বীরতার সহিত চরম শয্য! শায়িত ছুযোধনকে 
পুনরুত্তেজিত করিলে তিনি আসন্ন কালেও শক্রতা শোধ ব্রত ভরষ্ট না হইয়া 
কগাচােোর দ্বার জলানরন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন । 
তখন শূর শ্রেষ্ঠ জোণ নন্দন রাজাজ্ঞা গ্রহণ করত কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যয এই 
সহযোগী দ্বয় সহিত মহারণ বিজ্য়ার্থে তথ হইতে নিষ্ক্রীস্ত হইলেন । অতএব 
গাঠক! এক্ষণে “নিয়তিঃ কেন বাধাতে" এই কথার সার্থকর্তা দেখিতে পাগুব, 
শিবিরে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি মহাভারতীয় ভীন্ম, দোণ, কর্ণ, শল্য ও গদা পর্কাস্তর্গত ভীম্মবধ, 
দ্রোণাভিষেক, সংশপ্তক বধ, অভিমনয বধ, প্রতিজ্ঞা, জয়দুখ- 
বধ, ঘটোথ্কচ বধ, দৌণবধ, নারায়ণান্্রমোক্ষ, কর্ণ বধ, 
শল্য বধ, হদপ্রবেশ, গদা ঘুদ্ধ ও ছুযেযাধন বধ পর্ব ৮ 
কুরুবংশে মহাসমর নামক অষ্টত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত 


কুকবংশ। 
উনচত্বারিংশৎ সর্গ | 
পাঁগব শিবির-_ নিশা সমর | 
(অদ্ভুত বিজয় ।) 
822 
“নিয়তিঃ কেন বাধাতে।” 


জীবের নিয়ত হ্বভাবিক কাল ধর্শা, কাল পূর্ণ হইলে কাল পুরুষকে 
গতন হইতে হয়;--দৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পাঞ্চাল নিচয় মহাকাল গ্রহরী 
ত্বেও নিশীসমরে নিহত হইলেন £_অঞথামার দৃঢ় এতিজ্ঞা পাত শ্বিরে 
উহাদের উপর কালের ব141করিল--মৃত্াভয় বিহীন মহারথ অশ্বধীমী দূর্যোধন 
সমক্ষে বিজয় প্রতিজ্ঞারঢ় হইয়া মাতুল কুপাচায্য ও ভোজ রাজ কৃতবর্ধা। 
সবভিব্যাহারে রথারোহণে তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক আদ্ষোমসী লিপ্ত 
উৈরবের সায় গাঢ় নিশায় লক্ষিত স্থানে উপনীত হইলেন । তমসতয়ঙ্গ 
তীধণ তঁদিতে উচ্ছ,সিত্ হই! ভীহাদিগকে 'আবরণ করিয়|। লইয়া চলিল। 
তাহারা মেই নিশ্চল শিবিরে রজতাভ বিরাট কায় এক প্রতিহারীকে দেখিয়া 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন »- ইনি কোন্‌ মহাপুরুষ ! দেহ প্রভায় রতুময় 
শিবির স্থির সৌদামিনী শোভা ধারণ করিয়াছে! ইহার চতুর্দিকে বিকটাকার 
প্রেত প্রমথ গণের নৃত্য এবং মণি মন্ত বিষধর সকল উন্ধাধারীর ন্যায় ইতন্ততঃ 
ধষণ করিতেছে! শিবিরাত্যন্তরে রণর্লাস্ত যোধগণ ধ্ানমগ্ন ধূ্জটীর নার 
অবিচলিত ভাবে নিষ্্রাত্বখ উপভোগ করিতেছেন! আরও শিবির সঙ্জিত 
আলোক মালা আলোক পথে সন্ধ্যা কালীন পৌরধমানী চন্দ্রের ন্যায় দেদীপা- 
মান, ঘ্বার দেশে চন্ত্রশেখর বিশেষ দেব না মানব অবস্থান করিতেছেন: 
হার কর্ণ, নাশী, ও আস্য হইতে অসঞ্ঘা বাস্থুদেবের উদ্ভব দর্শন করিতেছি! 


£ 
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প্রবল প্রতাপী অঙ্থথামা শিবির প্রহরীকে এইরূপ অসামান্য পুরুষ দেখিয়াও 
অকুতোভয়ে তাহার উপর অত্র চালনা করিতে লাগিলে ভগবান্‌ বৃষভ ধ্বজ 
হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় তদীয় শর নিচয় গ্রাস করিতে লাগিলেন-_সুষ্তিমান 
বিশ্ময়ের অভিনয়_দৌপপুত্র মহ্থেশ্বরের শর ভক্ষণ দেখিয়া শল্দি, গদা। 
পরগু প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অন্তর সকল নিক্ষেপ করার পূর্বব সকলই তাঁহার 
উদরসাৎ হইল। তখন প্রতিজ্ঞা পরায়ণ দৌশী নিরন্তর ও কিংকর্তৃব্যবিমূঢ় 
হসটয়া তীক্ষ বুদ্ধির আবেগে শিবার্চনা স্থির করত রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক 
তাহার স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে হর ! হে বিরাজো র! ভূমি ইশ, 
গিরীশ, স্থাণু, রুদ্‌; ক্ষুদ্রাশয় ক্ষুদরজীব হইয়াও পিতৃঙ্খণ পরিশোধের জন্য তোমার 
স্মরণাগত হইতেছে । হে অজ, হে অব্যয়, হে পিমাকি, হে ত্রিপুরাস্তক ! 
দাসের প্রতি একবার সকরুণ অপাঙ্গে অবলোকন কর। বি€নাথ! ভুমি 
বিশ্বের নাথ; সৌর জগতে এরূপ কি ধন আছে যে আধি আমার বলিয়! 
ও পাদমূলে অর্পণ পূর্বক বৈরি বিজয়ী বর প্রার্থনা করিব! এসন কি, আল্মাও 
আপন নহে, ব্যাস বাল্সিকী ও পরাশরাদি মহর্ষিরা তোমাকে শিবকূপে সর্ব 
জীবে অধিষ্ঠিত, অথচ পাপময় দেহে অনিলিপ্ত বলিয়! নির্দেশ করেন। অতএব 
হে ধূর্জাট, হে জটিল ! ্রতি-স্থৃতি-আগম-উপনিবদে ভূমি ভক্তের প্রতি নিঃস্বার্থ 
কপাবান্‌; স্থৃতয়াং ভক্তিহীন অ্থামা ভাগ্যদৌবে ভগবৎ প্রেমিকের পদচ্যুত 
হইয়া পাপময় এই ভূত সমট্ি দেহকে ত্বদীয় অগ্নি মূর্ভিতে উপহ্থার দান করি- 
তেছে! অনাদি, আদি পুরুষ! চরমে মীর পরম কল্যাথ শ্বরূপ গান 
বংশ যেন অচিরাৎ ধ্বংস হয় । 

ঈংরানরাগী অশ্বখাম! এইরূপ কামনা করিলে সহসা তাহার সমীপে 
এক অগ্নিময় বেদী প্রাদুভূতি হইল। মহাকার প্রমথগরণ শিব নামে জয় ধ্বনি 


-দিয়া ছতাশন পার্থ রুচিসম্পন্ন নৃত্য এবং ভৌতিক নয়নে বিষাক্ত তেজ 


উদগীরণ পূর্বক অশ্বধামার প্রতি ভ্রভঙ্গি প্রদর্শন করিল-সেপক্ষে আক্ষেপ নাই- 


মহাবাছ দৌণী বল দর্পের উপর সাহসকে দণ্ডায়মান করিয়া মানস-আনন্ামঠে 


শিবনামাবলী বিস্তীর্ণ করত মহাম্ত্রে হহেশ্বরকে দেহ প্রদ্দীন পূর্বক অগ্নি প্রর়েশ 
করিলেন__ভক্তি ভাব ভরে আত্মা হুলিল-_ভগবাঁন্‌ ভবানীপতি সাছাকে হাস্য 
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বদনে কহিলেন, বীর ! বাস্ূদেব আমার প্রিয়তম, অতএব তাঁহার প্রিয় কর্ম ও 
তোমার ভক্তি প্রবণত! আধাম্মিক ভাব পরীক্ষা জন্য মহাখায়া বিস্তার 
করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে শিবির-যুপ্ত বীরদের কাল প্রাপ্তি 
হইয়াছে; তুমি এই কুপাণবর গ্রহণ পর্বাক শক্ত সংহারে প্রবৃত্ত হও । 

তিনি এই বলিয়। তাঁহাকে আত্মতৈজ ও অঙ্রদাঁন পূর্ব্বক সয়া লীলার সহিত 
অনৃশ্ঠ হইলে দোণাক্মজ সহগোগী বীরদ্বয়কে শিবিরদ্ধারে নিয়োজন পুর্ক অভ্য- 
স্বরে প্রবেশ করত সর্বাগ্রে ধৃটদ্যয়ের শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন--বৈরভাব 
তত পরিশৃন্য-তিনি পিতৃহস্তাকে স্যুপ্ত দেখিয়া রোষভরে পদ দ্বারা 
প্রবৌধিত করিলেন। যাঁজ্ঞসেন জাগন্ধক হইয়া অগথ'মাকে অবলোকন পর্বক 
অদ্ধোধিত হইলে মহাঁবল দৌণী তরীয় কেশাকর্ষণ করত ভুতলে নিপাতিত 
করিলে ধৃষছ্যুয়ের দর্বাঙ্গীন্‌ শক্তি অকারণে বায়িত হইল। তিনি কাল বশে 
পুনরুখান করিতে পারিলেন ন1। পাঞ্চাল কুল অশনি অশ্বথামা পদভরে কণ্ঠ 
বক্ষ নিম্পেষন পূর্বক তাহাকে নিহত করিলেন । 

অযোঁনিজ ধৃষ্টদ্যন্ন এইরূপে বিনষ্ট হইলে সহবাঁসিনী কামিনী গণ পতি 
শোকে ক্রন্দন কোলাহল করিতে লাগিল-_ম.হূর্ভেকে অসংজ্থা অন্তর্বনি__শিবির 
বীরবৃন্দ প্রবুদ্ধ হইয়। অস্ত্র শর গ্রহণ করিলেন_-শিব বরে অসাধ্য সাধন__দৈহ 
বলিষ্ঠ দৌণী অসীম অধ্বাঘাত অনায়াসে সহ্য করিয়া ঘুধামুগ্ঠ, উত্তমৌজা 
দ্ৌপদীর পুত্রগণ ও শিখণ্ডী আদি অগণিত যোধকে সন্মখ যুদ্ধে নিহত করিলেন। 
তাহার খঙ্জাঘাতের অব্যর্থ প্রহারে বিশাল শিবির জনশূন্ত হইতে লাঁগিল-_ 
সকলেই অবাক--চকিত নয়নে কেহ কেহ তাহাকে অপদেব অন্ভব করিয়া 
বাঙনিস্পত্তি করিতে পারিল নাঁ। €ৌণনন্দন অশ, হত্তি, ও সৈনিকাদি 
পাওবীয় চমূ ধ্বংস করিতে লাগিলে মহাশিবির প্রকৃতির মশান রূপ ধারণ 
করিল। পলারিত প্রাণীবৃন্দও কৃপ-কৃতবর্মীর হস্তে নি্কতি পাইল ন, বীরন্তয় + 
শারীরিক বৃত্তি সকল কঠোর উপাদানে আবৃত করিয়] ম্মরণাগত-বন্ধাঞ্জলি 
ব্যক্তিকেও নিধন করিতে লাগিলেন; উচ্ছঙ্খল অধ-গঞ্গগণের পদ বিমর্দনেও 
অনেক সৈন্য নষ্ট হওয়ায় তাহার! তাহাদের অনাশী সঞ্জাত প্রচুর সহায়ত! 
লাত পাইলেন। এইরূপে অর্ধ রাত্রি হইতে সমস্ত রজনী ব্যাপিয়া নৈশ রণ 
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সমাপন হইলে স্বরপূর্ণ শিবির জনশূন্য নিবন্ধন নিস্তব্বতার প্রিয় নিকেতন হইয়া 
দাড়াইল। পাব সেনার যন্ধ প্রবর্তিত অঠাদশ নিশার (অশবথামা কর্তৃক নিহত 
ও কোন করালবদনা কামিনী কর্তৃক নীত হওয়া) স্বপদর্শন কাের্ণ পরিণত 
হইল । বীরেন্দ্র অশখাম! ভজবীর্র্যে শোভাময়ী শিবিরকে পিশীচগণের ক্রীড়া 
কুপ্ত করিয়া শাস্তরশ্মি পাঁবকের পপ্রভ! ধারণ পূর্বক সহযোগীদের সহিত মিলিত 
হইয়া বিজয় বার্ভা আদান প্রদান করত সত্বর ধুলী শয্যা শায়িত মহারাজ 
দ্ুঘেযাথনের নিকট গমন করিলেন। অবনিপতি কাল কর্তৃক প্রাণ বায়ু হরণ 
প্রক্রিয়ায় অপ্রকুতিস্থ হইয়! পৃথিবীকে প্রিয়তমার ন্যায় আলিঙ্গম পূর্বক শয়ান 
থাকায় বীরগণ তথাঁয় গমন করত উষ! ললাটে নিশ্প্রভ সৃয্-মণির ন্যায় 
তাহাকে লোহিতাভ দেখিলেন--প্রভৃ ভক্তির পরাকান্ঠা প্রদর্শন__অশ্বাম। 
ঈদৃশ পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিলেও রাজ গ্রেমে তাহার আরত নয়নে অশ্রু 
রাশি ঝরিল। তিনি গদগদ স্বরে তাহাকে প্রবোধিত করত জয় বার্ধ৷ বিদিত 
করিলে কুরুপতি মুূুদশায় সুসংবাদ নিবন্ধন বহুকষ্টে নয়নোম্মীলন 
পূর্বক কৃতজ্ঞতা! সহকারে সহযোগীদের সহিত তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করত 
সবর্গলোক চিত্ত! করিয়। দেহত্যাগ করিলেন। বীরত্রয় মহারাঁজকে পরলোকগামী 
দেখিয়া শোকাশ্র বিসর্জন করত সত্বর নগরাভিম,খে গমনোদ্যত,হইলেন । 
এদিকে রজনী গ্রভাতা হইলে ধৃষ্যুম্নের সারথি রক্তাক্ত পরিচ্ছদ পরিধান 
পূর্বক ধর্মরাজের নিকট গমন করিলে নীতিনিপুণ ধর্ম তীয় কদযণ বেশ 
দেখিয়। বিশ্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাহাকে দৃষ্ট করায় পাঞ্চাল স্বৃত ভীত ভাবে 
তাহাকে নিশামমর সংবাদ বিদিত করিল। মতিমান্হৃধিষ্টির সেই নিঠুর সংবাদে 
শোকার্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তীয় আত্মীয় বর্গকেও নিদারুণ 
হত] বিবরণীতে মর্মাহত হইতে হইল ; একমাত্র ভগবান্‌ বাস্থদেবকেই শোক- 


-তাপম্পর্শ করিতে পারিল না। তীহার ভূভার হরণ কল্পনা ক্রমেই সর্বাঙ্গ 


স্বন্দর হইতে চলিল; তিনি পাওবগণকে সাস্তন! করিয়! সর্ব সহিত সেই শব- 
ময় শিবিরে গমন করিলেন, রাজাজ্ঞায় রাজেন্্রাণী ভ্রৌপদীও তথায় আনীত 
হইলেন । তখন দেই শোঁচনীয় হৃদয় বিদারী দৃশ্য সকলকেই অভিভূত করিল । 
সেহপ্রবণ মাতৃহৃদয় পুভ্রশোকে ব্যাকুলিত হইলে দ্রপদনন্দিনী পুত্রগণ 


৫১২ বুকবংশ | ও 
বিরহে সমধিক অধৈর্য হইয়। পড়িলেন। তাহার দৈহিক শোক-শাস্তি এই 
উভয় বৃত্ির মধ্যে যেন এক খানি প্রকাও জগণ্ ব্যবধান রহিল । তিনি কোন 
ক্রমে আশন্ত হইতে নী পারিয়া! পরিশেষে শ্বজাতি স্লত বিরাগ নিবন্ধন 
পাওবপতিকে পুত্বৈরি নির্ধ্যাতনের অন্‌রোধ করিয়া বলীক্র মারুতীকে কহি- 
লেন, নাথ! অপত্য বিয়োগ শোকে হাদয় দগ্ধ হইতেছে, আপনাদের ভাঁরত- 
সমর জয় পরাজয়েই পরিণত হইল! হায়! আমার ন্যায় কোন অভাগিনী 
এরূপ অসার সম্পদ লাভ করিয়! জীবন ধারণ করিয়া! থাকিতে পারে? পুত্র 
হস্তা নারকী অশ্বখামা অনাথের নার যেরূপ আমার আন্বীয়গণকে নিধন 
করিল, তন্রুপ আপনিও সেই বীরকুল কলঙ্ককে নিধন করিয়! কিস্করীর হৃদয় 
নিহিত শলা প্রতিউদ্ধার করন, নতুবা! প্রায়োপবেশন করিয়া! শোকাবহ জীবন 
পরিত্যাগ করিব। তিনি এই বলিয়া অভিষিক্ত শারদীয় প্রতীমার ন্তায় 
নয়ন জলে সিক্ত হইতে লাগিলে কোপন শ্বভাব বৃকোদর তাহাকে গরবোধ 
দিয়া মকুলকে সারথি করত রখারোহণ পূর্বাক অশ্বখামা নিধন প্রতিজ্ঞায় বীর 
দর্প সহকারে কহিতে লাগিলেন ;-_ 
ধররে নকুল বাজি বাগ করে, 
দমিবে পাবনী ছুশ্দ্দ পামরে 
চালাও চালাও বিমাণ রাজ, 
দেখিব আজ কে রাখে তারে। 
চলুক সমীরে মণিময় যান, 
গলকে হউফ যোজন পয়ান 
ঘন ঘোর ডাকে ভাবিয়া ঘন, 
মাতুক প্রেমে শিখীর প্রাণ । 
বীর মদে হিয়া, করিয়া অর্পণ, 
তৌপী জয় রোষে ভীমের গমন; 
মিয়া বনথধা ধরিব রিপু, 
হেরিবে জগৎ বীরতা পণ। 
বদি সে লুকায মায়াণদেহ ধরি 
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দেখিব তাহায় যোগাপন করি; 
জীবন বাসন] করিয়। ঘুর, 
দুরিব দুঃখ মারিয়া অরি । 
তড় তড়ি বৃষ্টি মুঘল ধারায়, 
অজন্র গতিতে যবে বহি যায় $ 
আগুণের কণা থাকে কি কু, 
গড়িলে তাহে ভীষণ বায়? 
জীবন সংহারী বজু হুহস্কারে, 
দ্লি ভীমনাদে নগর কাস্তারে 
হাঁরায়ে শবদে মৃগের রাজ, 
পশিলে ধর! কে রোধে তারে? 
অথব কৃতাস্ত গলয় মূরতি-_ 
ধরিয়া উঠিলে ্বভাবের গ্রতি ; 
ক্ষুদূকীট তাহে পায় কি ভ্রাণঃ 
জীবন দান সবার গভি। 
অশ্ৃথাম! গক্ষে আমি তেন কাল, 
মারি হত্যাকারী ঘুচাব জঞ্জাল; 
না পাবে রক্ষা, দেপক্ষে যদিও 
সহায় হন্‌ ত্রিদশ পাল। 


মহাবীর ভীম এইরূপে অশ্বথামাবিজয়ে গমন করিলে মহাত্মা! বান্দুদেব 

মুধিটিরকে অশ্বধামার অসীম বীর্্যবত! বিদিত করিয়। মারুতীর অনুসরণে 

ধনঞয় সমতিব্যাহারে গরুড়ধ্বজে আরোহণ করত স্বয়ং অস্বপৃষ্ঠে কশাঘাত 

করিয়া অখখামা-বিজয গ্রতিজ্ঞারূচী ভীমসেনের পশ্চাৎ, বদরিকাশ্রমা ভিমূখে 

বধ চালনা করিলেন। পাঠক ! এক্ষণে “ভিদ্বাং স্ভং জিদ্বাং শীয়াঁৎ” 
এই কথার সার্থকত৷ দেখিতে বদরিকাশ্রমে গমনোদ্যত হউন। 
ইতি$ মহাভারতীয় সৌন্তিক পর্ব, কুরুবংশে নিশাদমর 


নামক উনচত্বারিংশৎ দর্গ সমাপ্ত । 


কুকবৎশ। 


চত্বারিংখৎ মর্গ । 
বদরিকাশম--মণিহরণ । 
(সমান বিজয় ) 


সি0শস্পিশপ 
শ্জিঘ।ং সন্তং জিঘাং সয়া |» 


'আততায়ী ব্যক্তির হিংস1 করা পাপের কারণ নহে, ভারত বিজেতা। পাগ্তব- 
শণ আত্বীয়-সংহার ক্রোধে গুরুপুত্রের শিরোমণি হরণ করিয়। প্রতিহিংসার 
পথপ্রদর্শন করিলেন; পুণ্যনভূমি বদরিকা শ্রম মমাঁন বিজয়ের কারণ স্থল হইল:-. 
অরিদম অধ্থামা রণভূমি হইতে নিরুদ্দেশ হইলে শোক সন্তপ্ত বৃকোদর 
দ্রৌপদী কতৃক অনুরুদ্ধ হইয়া! শক্রতার প্রতিশোধ দিতে রখারোহণে গমন 
করিলেন; পাঞ্চাল বিনাশীর বিমাণ চক্রাস্ক লক্ষ্য করিয়া! তীহাকে যাইতে হইল। 
তিনি বহুদূর যাইয়! নাতি শীতোষ্ণ অরণ্য প্রদেশে গমন পূর্বক মনে ভাবিতে 
লাগিলেন-_পাপাত্বা কোন্‌ দিকে গমন করিল! চক্রাতবষ্ট আয়ত রেখ! আর ত 
ৃষ্ট গোচর হইতেছেনা, চুর্দিকেই তাল-তমাল-পিয়াল সল্ট উপবন, অনতি 
দুরে দূর বাহিনী ভাগিরথী মৃছুবেগে গমনাগমন করিতেছেন । ন! উপবন নয়, 
এ আমার পূর্বদৃষ্ট তপোধাম বদরিফাশ্রম। কিন্ত কৈ এখানে ত আর সেরূপ রম- 
নীয়তা৷ দেখিতেছিন! ! সহকার তরুর সহিত ধনজ লতার প্রণয় নাই, পর্ণশাল! 
সন্নিহিত তরুরাজ সকল অজিন অক্ষমাল! লইয়া যোগীবেণে দণ্ডায়মান নাঁই, 
অনতিফুল্ল কুস্থম কোরকে ত্রমর গঞ্ররণের স্ন্বর নাই, গিকরাজ ও তুবন ভুলান 
সংগীত করিয়! আর মানব কর্ণ তৃপ্তি করিতে পারে নাই! না, নাঁ থাকিবে কেন? 
যখন বেদধ্বনি গুনিতেছি, ষখন রবির উদয় দেখিতেছি, তখন প্র্কতি-ক্রীড়া 
ক্যবশ্য বিদ্যমান আছে, পুত্রশোকে জামিই কেবল বিপরীত ভাব ভাবিতেছি! 
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তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাত্মা! ব্যাসের সসীপে খযিগণ সমবেত 
অখখামাকে দৃষ্টি করিলে সহসা! হার মুখ হইতে “থাক থাক্‌” বলিয়। বিভী- 
ধিক! হুচক শব্দ নির্গত হওয়ায় দ্রোণাত্বজের মুখ শাস্তি তদীয় দেহ ত্যাগ 
করিয়া উর্ধখাসে পলায়ন করিল। তিমি আত্ম রক্ষার জন্য “পাণ্ডবংশ 
নির্বংশ হউক” স্বর করিয়। ইষিকা সংযোগে ব্রচ্ষশির অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক 
ত্রিজ্গণ্ কম্পমান করিয়া তুলিলেন, পরাগত বীর অর্জুনও মহান্ত্ের গ্রতি- 
সংহারে দ্বিতীয় ব্র্মশির শরত্যাগ করিলেন_উভয় অগ্রই দোণ প্রদত্ত-_সম- 
শিক্ষা নিবন্ধন অস্ত্র পরম্পর। প্রসমিত ন! হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিলে 
গ্রহ-উপগ্রহ সকল স্থানত্র্, পৃথিবী প্রকম্পিতা হইলেন । তখন সর্বলোক 
হিতৈষী ভগবান্‌ নারদ ও ব্যাস ভাহাদের দুরভিপ্রায় দেখিয়া অস্ত্রানলে প্রবেশ 
পূর্বক বিশবন্বর তেজ হরণ করত এই শরত্যাগজনীন তাহাদিগকে ভৎসনা 
করিলে বীরবাহু অর্ধুন কৃতাঞ্জলি হইয়! খবিদ্বয়কে কহিলেন; ভগবন্‌! অনস্ত- 
শক্তি ব্রন্মশির বাণ কেবল আপনাপন প্রাণ রক্ষার জন্যই প্রয়োগ করিয়াছি, 
নতুবা প্রতিকূল ত্রন্ষাপ্ত্রে আমর! একান্তই ভম্মীভূত হইতাম ; কিন্তু এখন 
আপনাদের আজ্ঞায় অনুজ্ঞাত হইয়া! জীবিতাশ! বিসর্জন পূর্বক নিজাস্ত্রের 
প্রতিমংহার করিব। তিনি এই বলিয়! দ্বীয় ব্রহ্ষচারিতা নিবন্ধন মস্ত্রবলে 
মহান সম্বরণ করিলে তদীয় অসদৃশ অমায়িকতায় পরিতুষ্ট হইয়া! তাহার। অঙ্থ- 
খামাকেও অন্তর সম্রণ করিতে প্রত্যাদেশ করিলেন। 

' বীরকুল শীর্ষস্থানীয় অ্থাম! তাহাদের কর্তৃক এরূপ আদিষ্ট হইয়া ভগবান্‌ 
বেদব্যাসকে বিনীত ভাবে কহিলেন, মহাত্মন্‌ ! এই অন্ত্রের প্রতিসংহার আমার 
সাঁধ্যাতীত, ব্রহ্ষশ্্য্যার মহাশক্তি না থাকিলে উহা! প্রত্যাহারকের মন্তকে 
পতিত হয়; অতএব এই অস্ত্র পাঁওবাছতি ন। পাইয়া প্রুত্যাগত হইতেছে না? 

গুভান্‌কাণ্ধী সর্ব ভগবান্‌ ব্যাস উত্তরার গর্ভ বিষয় অবগত থাকিয়া 
অগ্থামাকে কহিলেন, বৎস !.তোমার এরূপ অসদানুষ্ঠা বড়ই শোচনীয়! 
যাহা হউক, এক্ষণে পাঁগব গণ ব্যতীত পাও কুল মহিলাদের গর্ভনাশ ইচ্ছায় 
আংশিক নিষ্পাওবার সঙ্কন্প করিয়া মন্ত্রবলে নিক্ষিপ্তাপ্ত্ের তেজোত্বীস কর এব$ 
পাণ্তব গথকেও জদীয় শিরোমণি গ্রদান করিয়। বৈরন্ধায় বীতরাগ হও । 


৫১৬ কুরুবংশ । 


বিপজ্জীল বিজড়িত অধখামা কহিলেন, খষে ! কুকপাঁওবের সমন্ত রর 
অপেক্ষা শিরোমনি মহামূলাবান্‌ 1 মণিবান ব্যক্তি অন, ব্যাধি, উরগ কি অন্য 
বিধ ভন্ব হইতে ভীত অথবা ক্ষুধাতেও আক্রান্ত হন্‌ নী। অতএব এক্ষণে 
স্বরুচি সম্মত কার্য করুন: আমি পাঁুব পতি, গণের গর্ভোদ্দেশে ত্রক্মশির 
সহখোগী ইষিকান্ত্র নিক্ষেপ করিলাম.। তিনি এই বলিয়া অগ্্ প্রয়োগ পূর্বক 
শ্রত দৈপায়ণ দারা ঘুধিটিরকে শিরোমনি প্রদান করিলেন । 
অনন্তর ভগবান্‌ বাস্থদেব কহিলেন, অখামন্‌! এই যুদ্ধে কোন পক্ষের 
উপস্থিত বিজয়াপত্তি রহিল না বটে, কিন্তু স্প্টত তোমারই পরাজয় হইল । 
আমি তপোবলে গর্ভস্থ নিহত বালককে ও উজ্জীবিত করিব, তুমি মণি হীন 
হইয়ব্যাধি ষন্তরণায় লোকালয় পরিত্যাগ পূর্বক তিনসহত্ববর্ষধ বন ভূমণ করিবে , 
ভীরত বংশের ক্ষীণাবস্থায় উত্তরা গর্ভ সম্ভৃত পরীক্ষিত নামে মহাপুরুষ তীয় 
জন্জ হইতে গুনর্জীবিত হইয়া কুপাঁচারধ্য কর্তৃক বীরতার অলৌকিক সম্পদ 
লাঁভ করত তোমার সাক্ষাতে হঠ্টি বমর রাজ্য শাসন করিবেন । 
তগবান্‌ হরি এই কথা বলিলে অশ্বখাম। কহিলেন, বান্ছুদেব! তুমি পাণডব 
গণের টির পক্ষপাতী, ফলেপরিণত না হইলেও বাগ্মিতায় উহাদের প্রতি প্রীতি 
প্রদর্শন কর। আঁমি কংসদাস তনয় নহি, অস্্রগুরু দৌণের পুত্র। আমার 
অমোধ অগ্লাঘাতে তোমার প্রতিজ্ঞা কখনই সফলীকুত হইবে নাঁ। তিনি 
এই কথা! বলিলে তগবান্‌ ব্যাম ভীহার ত্রম ভঞ্জনার্থে কহিতে লাগিলেন 
মানব ভাঁবিয়। বীর তুচ্ছ ভাঁব কারে ! 
হ্জল পালন, লয়ের কারণঃ 
যে পুরুষ ভ্রিসংসারে। 
লুনীল গগণ ফাঁকে ভারক। নিচয় ; 
প্লাহার আজার, হীর! মতি প্রায়, 
টির জ্যোতি বিতরয়। 
নিশাকালে নিশানাথ দিবসেতে রবি ? 
যাহার আদেশে, ব্রমে শৃষ্ত দেশে, 
ধূরিয়। মোহন ছবি । 


কুরুবংশ ! ৫১৭ 


তক জাত মূল জাল পৃষ্ঠোপরি করি; 
ভূধরের গণ, . বহে অনক্ষণ, 
যার আজ্ঞা শিরে ধরি । 
বিপুল প্রসর1 এই ধরিত্রী কল্যাণী; 
যার অনুজ্ঞায়, বহেন মাথায় 
প্রগঞ্চ জগত খানি। 
যে পদ সম্ভব! দেবী বৈলোক্য তাঁরিণী। 
ভব ভয় রাশি, স্বভাবে বিনাশি 
নাম নিলা নিস্তারিণী। 
তাঁর প্রতি নর ভাব ভাবি মতিমান ; 
মান্য অন্দবু'লে, কালি দেহ ভূলে, 
গরিহার তত্বজ্ঞান ! 
গঙ্গাতট বিরাজিত দুর প্রসারণ; 
তরু তলে খষি, ভাবে দিবানিশি, 
ওই রাঙ্গা শ্রীচরণ 
হেন বিভূ বাক্য বীর না হইবে আন। 
উত্তর! কুমার, হবে অবতার, 
বার্থ করি তব বাণ। 
সাঁগর শুকাবে লয় হইবে ত্রিদশ ; 
ভবু বিভ্ু বাণী, শিরোপরি মানি, 
প্রকৃতি রাখিবে যশ। 
মহামন। ব্যাস এই বলিয়। তাহাকে জ্ঞান প্রদান করিলে অথখাম! বিমর্য হইয়! 
অরণ্যপথে পাওবগণ শিবিরে সমাগত হইলেন; কুরুক্ষেত্র ও হ্তিনানগরে বিষাদ 
গীতিকা অহর্নিশি ধ্বনিত হইতে লাগিল। পাঠক! এক্ষণে “চিতা দহুতি নিজ্জাঁবং 
চিন্তা প্রাণ মমংবপুঃ” এই কথার সার্থকতা! দেখিতে মহাশ্মশানে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি) মৃহাভ!রতীয় শিক পর্ব, কুরুবংশে মণি হরণ নাঁমক 
চারিংখৎ মর্গ দ্মাপ্ত। 


কুকবংশ। 
একচন্বারিংশৎ নর্গ। 
মহাশ্মশীন-__বীরাঙ্গনা বিলাপ। 
(হৃদয়োচ্ছাস ) 


স্প(0 পপি 


« চিতা দহতি নিজ্াঁবং চিন্তা প্রাণ সমং বগুঃ। " 

চিভাগ্জি জীবন শূন্ত ব্যক্তিকেই দাহন করে, চিন্তাগ্রির দাহিকা! শক্তিতে 
মজীব দেহ দগ্ধ হয়? _সগ্তয় মুখে পন্দিনী প্রায় ভারত মহিলা গণ মহা সমরে 
দ্বজন বিহীন হইয়। চিন্তাগ্রির তীক্ষ শিখায় দগ্ধ শঙ্খিনী রূপা হইলেন:-মহা- 
শ্মশানের বীতত্ বক্ষে বীরাঙ্গনা বিলাপ ( হৃদয়োচ্ছ।স ) উঠিল-প্রজ্ঞাচক্ষু 
বৃতরাষটি, স্জয় মুখে ভীগ্স, দ্োণ ও কর্ণ এই সমস্ত সেনাপতির প্রত্যেকের পতন 
দিবসে তাহাদের সবিস্তার যুদ্ধ র্ণনা শ্রবণ করিয়া পরিশেষ সমর কাণ্ড শুনিতে 
উৎকর্ণ হইয়া রহিলে যথাক্রমে ভগবান্‌ বাস্থদেব, যুযুৎন্ ও স্জয় কর্তৃক শল্য- 
বধ হইতে ছূর্য্যোধনের উরুতঙ্গের বিষয় অবগত হইয়া যারপরনাই শোকাকুলিত 
হইলেন। পতিবৃতা গাদ্ধারী মমবেত সমরে পতি-পুত্ব হীনা কামিনী গণ 
লঙ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্বক আর্তনাদ করিতে আরম্ব করিলেন। অস্বিকা নন্দন 
কুলবধূ গণের বিনায়িত রোদন শুনিয়া ঘন ঘন বিমোহিত হইতে লাগিলেন। 
তখন মহধি বাঁদরায়ণী ও বিছুর প্রভৃতি বিবিধ হিতগর্ভ বিবেকতী প্রদর্শন 
পূর্বক তাহাকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিলে তপোবৃত, অন্ধরাজকে আবার শোকের 
গুরু ভার দিয়া জ্ঞানগুরু বেদব্যাসকে অন্তর্ঠিত করিল। বিরহী কুরুনাথ সেই 
 মহাছঃখের ঘোররজনী শতঘুগ্রের স্তায দীর্ঘভাবে যাপন করত মৃত মওডলীর প্রেত 
কার্ধ্য সাধনে, সমাগত প্রত্যুষে কৃম্তী-গাদ্ধারী আদি যাবতীয় কুলাঙ্গনা, বিছুর 
প্রভৃতি মন্ত্রী বৃন্দ € জনুচর গণ দ্মতিব্যাহারে রখারোহণে কুরুক্ষেত্রে গমন 


কুঁরুবংশ । ৫১৯ 


করিতে লাগিলে হস্তিনার এক ক্রোশ দূরে নৈশরণবিজেত। বীর ত্রয়ের 
মহিত তাহার সম্মিলন হইল। ভীহার! রাজধি অদ্ধকে আপনাপন পরিচয় 
সহ চূর্য্যোধনের নরলীলা সঙ্বরণ' পর্যযস্ত বর্ণন! করিয়া, বহুতর অঃক্ষেপ করত 
পরম্পরা বিদায় লইলেন-চির একতা ভঙ্গ__কুপাচার্ধ্য হন্তিনায়, কৃতবন্দা 
ঘারকায়, অথথামা বদরিকাশ্রমে এবং যশশ্থী ধতরাষ্ট, কুরুক্ষেত্রাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন । 

মহাবাহ্ু অশ্বখাম। বদরিকাশ্রমে গমন করায় অতীতের অপূর্ব ঘটনাক্রমে 
রাজেন্ত্র হধিষির তাহার মণিহরণ করিয়া শিবিরে বিরাম গ্রহণ করিলে ধৃতরাষ্ট্রের 
আগমন বার্তী স্পষ্টতঃ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি সততার অনুরোধে 
অনুজগণ, পাঞ্চালী, সাত্যকি, যুমুৎস্থ ও কেশবাদি সহ তাহার সমীপবর্তী 
হইয়া দ্ধ শ্ব নামোচ্চারণ পূর্বক তাহাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । 
কামিনীগণ ম্বজননিহস্তা দিগকে দেখিয়। হৃদয় বিদারিণী করুণ। সহকারে এক 
কালে রোদন আরম্ভ করিলেন। তখন দর্শকবৃন্দ বীরাঙ্গন। বিলাপে দুর্ৃশ্য 
শ্মশানের ভীষণতা আলোচন। করিয়া! কহিতে লাগিল; রণভূমির কি ভয়াবহ 
দবশ্য! না! এখন আর রণভূমি নহে, ভারতের একমাত্র মহাশ্শান! অগ্নির 
বিকার যেমন ভন্ম, তেমন রণস্থল বিকৃত হইয়াই শ্মশানাকার ধারণ করি- 
য়াছে। বস্তত এখানে সকলই বিরুত, মৃতদেহ ক্ষীত হইয়। কিন্তু কিঘাকার 
হইয়াছে । কোথাও গতায়ু করী বৃন্দের মহামেকু, কোথাও বাজি নিচয়ের 
গড শৈল, কোথাও আকাশ পাতাল প্রমাণ শত শত শব স্তুপ গলিত হইয়া 
ঝরণার স্তায় পুতি গন্ধময় রস উদগীরণ করিতেছে । কোথাও রক্তসিস্কু মধ্যে 
শবের উপদীপ কৃশাণ রূপ শকুনীনখরে খণ্ড খণ্ড হওয়ায় রক্তবীজ কীট সকল 
কিল বিল করিয়া বাহির হইতেছে । মাংসাশী পক্ষীগণ আক্ঠ ভরিয়া রক্ত 
শোঁষণ করিতেছে । কোনট। চঞ্পুটে বৃহৎ শব লইয়া দিগম্তরে উড়িয়! যাই- 
তেছে। ভূত প্রেত পিচাশ মগ্লীতে কেহ পু-শোণিতাক্ত মাংশ, কেহ উদগা- 
রাংশ ভোজন করত আনন্দে তাঁখৈ তাখৈ করিয়া নৃত্য করিতেছে। সহস্র সহস্র 
শৃগাল কুকুর শবগন্ধে উম্মত্ত হুইয়। কখন অস্থি-মাংশ চর্বন ; কখন কবন্ধ 
উদরে মুখ প্রবিষ্ট করিয়া মলমৃত্রময় নাড়িকাকর্ষণ করত ইতভ্ততঃ. ছুটিয়া 
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বেড়াইতেছে; কিন্তু বীরাঙ্গন! বিলাপের গণীর ধ্বনিতে উহাদের কৌতুক- 
কোলাহল কিছুমাত্র কর্ণম্পূর্ণ করিতেছে না! 
চিন্তাশীল দর্শক 'গণ মহাশ্মশানের বিভীষণতার এইরূপ বর্ণন করিতে 
লাগিলে মহারাজা ধৃতরা্, বীরাঙ্গনা বিলাপে গতধৈর্ঘ্য হইয়| পড়িলেন। তিনি 
অবসন্ন মনে যুধিটিরাদির প্রণাম প্রতি গ্রহণ পূর্বক আলিঙ্গন করত পুত্র হস্ত। 
ভীমসেনকে অণ্ষেগ করিতে লাগিলে অন্তর্ধামী হরি তদীয় মনোভাব জানিয়া 
ভাহাকে লৌহ ভীম নর্গণ করিলেন। তখন অনুত নাগ তুল্য বলশালী নৃনাথ 
আলিঙ্গন ছলে বাহুভরে লৌহ্‌কায় চূর্ণীকুত করিয়! অসাবধানতা৷ ভান করত 
শোক প্রদর্শন করিতে লাগিলে ভগবাঁন্‌ মাধব কহিলেন, রাঁজন্‌! শোক পরি- 
ত্যাগ করুন, কপট সম্ভাপে লোক নিন্দনীয় হইয়া থাকে । মহাবল ভীম কুশলী 
আছেন, আপনার মনোমধ্যে ভীমের গ্রতি হিংসা বাসন। প্রবলতর জানিয়! 
আমি লৌহ পুরুষ গ্রদান করিয়াছিলাম। রাজর্যে! আপনি পুত্র শোকে ধর্ম ভাব 
পরিশূন্য হইবেন না । ভীমসেন আপনার পুত্র স্থানীয়, ইহাকে নিহত করিলে 
গতাস্কু পুত্র গণের কি পুনমিলন প্রাপ্ত হইবেন ? হে রাজন্‌ ! নৈতিক ব্যবস্থাই 
বিশ্ব জনীন উন্নতির অদ্বিতীয় মাধক, কর্তব্য মণ্ডলের মধ্য বিন্দুঃ নীতি মার্গ- 
পরিভ্রষ্তা, বিদ্নগোলকের কেন্্র্বরূপ। আপনার পুত্রগণ সেই অনীতি অবলম্বন 
করিয়াই অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; বিশেষতঃ স্থাবর জঙ্গ- 
মাত্মক সমস্ত পদার্থই মৃত্যু পথে পর্যটন করিতেছে; প্রাজ্ঞগণ তজ্জন্যই কলে- 
বরকে কৃতান্তের রথ, প্রাণকে সারথি, ইস্জিয় গণকে অশ্ব এবং মন-বুদ্ধিকে 
রশ্মি কল্পনা করেন; স্ৃতরাং যে ব্যক্তি এ ধাবমাঁন অশ্ব দ্িগকে জ্ঞান প্রগ্রহ 
দ্বারা নিবারণ না করেন, ভাহাকেই অচিরাৎ্ কাল কবলিত হইতে হয়। 
অতএব মহারাজ ! আপনি আত্তরিক ছুশ্চিন্তা রাশিকে প্রকৃতির সনাতন ক্রীড়। 
ভাবিয়া পবিত্র জ্ঞান ভিভিতে দাধুতা-গৌরবাবাসের দৃঢ় ছূর্গ নিম্মাণ করত 
প্রকৃতিস্থ হউন। 
ভ্রিদশেশ্বর হরি এই কথা বলিলে সৎশিক্ষার গোধনী প্রক্রিয়ায় জ্যোৎক্মা- 
ধৌত নিশার ন্যায় তদীয় হিংসার মসিমপ্ডিত মন ন্গুত্র হইল। কুরুপতি, 
কমলাপতিকে বিনীত ভাবে কহিলেন, বান্ধুদেব ! অপত্য স্েহ বড়ই মোহি- 
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জনক; আমি শতপুত্র বিষ্োগে ধৈর্যাছাত হইয়শ ভীমের অহিতাচরণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার বুদ্ধি বলে উনি আমার হস্তগত হন নাই, 
ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে ত্বদীয় উপদেশে পুত্রশোক ও উহাদের 
গ্রতি শত্রু ভাৰ তিরোহিত হইল। ধীমান পাগবেরাই আমার অপতা। 
তিনি এই বলিয়া ভ্রাতুপ্পুত্রগণকে পুনরালিজ্গন করিলে তাহারা জোষ্ঠতাত 
কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়! গুণবততী গান্ধারীর নিকট গমন করিলেন । 

মহামতি যুরিষ্টির ভ্রাতৃগণ ও নারায়ণ সহিত গান্ধারীর নিকটস্থ ভইলে 
শৌবলেবীর অবর্ণনীয় মনোদছুঃথ অশ্র জলেই ব্যয়িভ হইল না। তিনি 
পাওবদিগকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে অন্তর্য্যামী ব্যাস তথায় আগমন 
পূর্বক কহিলেন বৎসে ! নিরপর্ণার্থী পাগবদের প্রতি শাপ প্রদানে বিরত 
হও 1 দুর্ষ্যোধন রণযাত্রা কালে তোমার নিকট বর প্রার্থনা করায় “যথ! 
ধর্মী তথা জয়” তুমি এইরূপ বর প্রদান করিয়াছ, পাগুবেরা তোমার বর 
প্রভাঁবেই জয় লাভ করিয়াছেন, অতএব পাণ্ডবংশ ধ্বংস করিয়া বিচিত্র- 
বীর্য্যের কুল উৎসন্ন করিও না। 

গান্ধারী কহিলেন, তগবান্‌! ছুর্য্যোধন আত্মদোঁষেই আত্মীয়গণের সহিত 
সংহার হইয়াছে; তজ্জন্য পাগুব কুলের প্রতি আমার অণুমাত্র শত্রভাবনাই ? 
কিন্ত বলশালী ভীম কেশব সমক্ষে র্ষেযাধনকে অন্যায় ঘুদ্ধে নিহত করিয়াছে, 
এই ধর্ধবিরুদ্ধ কার্যে ই আমি যারপরনাই পরিতাপিত হইয়াছি। সহায়বান 
ব্যক্তি নিঃসহায়ের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিলে কাহার হৃদয় না সন্তপ্ত হয়? 

তখন ভীমপরাক্রম ভীম গান্ধারীর এই ছুঃখজাত ক্রোধ শুনিয়া অনুনয় 
সহকারে কহিলেন, মাতঃ | দুর্য্যোধন গা সমরে অজেয়, স্থতরাং আত্ম- 
রক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পালন জন্য ন্যায়বহিভূতি ছুষ্বন্্ করিয়াছি । বিশেষতঃ 
" দ্রৌপদীকে উর প্রদর্শন করিয়াই সে কুট যুদ্ধে 'আহত হইবার পাত্র হইয়া- 
ছিল। দূর্যোধন, কুলবধূ ও ভ্রাতৃজায়! পার্ষতীকে নটীর ন্যায় উপহাস করি- 
যাছে; প্রত্যুত তাহা আপনার অবিদিত নাই, অতএব জননি ! ধর্মই 
হউক, অধরাই হউক, শত্রু সংহার করিয়াছি ; আপনি দয়া করিয়া দাসের 
অপরাধ মার্জনা করুন। | 

আবলাত্বাজা কহিলেন. ভীম । ছর্ষোধনের উরুভঙ্ক ন| হয় প্রতিজ্ঞার..... 
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কারণ, কি আক্রোষে দুঃশাসনের শোণিতপাঁন করিয়া মাঁনবধন্ম লোপ 
করিলে? তখন বুকোদর, দ্রৌপরীর কেশাকর্ষণ জন্য উহাও প্রতিজ্ঞাবিশেষ 
বলিলে গান্ধাররাজ দুহিতা রোষজ কর্কশস্বরে কহিলেন, ভীম ! ধর্মরাজ 
কোথায়? 

মহাত্মা যুধিষ্টিরর অন্ধরাঁজ মহিষীর মকোপ সপ্বোধনে মধুর বাক্যে কহি- 
লেন, মাতঃ! এই আপনার পুত্রহস্ত। নারকী যুধিষ্টির। দেবি! আমিই 
রাজ্যনাশের হেতু, আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়। পুল্রগণের অনুগামী 
করুন । তিনি এই বলিয়! তাহার পাঁদ্পর্শ করিলে ছুর্ষেযাধন-জননী দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্রনিবদ্ধ বামপ্রান্ত দিয়! তদীয় নখাগ্রভাগ দর্শন 
করিলেন। সতীর কোপ দৃষ্টিপাতে তাহার কুনথী হইল। ধনঞ্জয় এই 
বিস্ময়কর ব্যাপারে কেশবের পশ্চাৎগমন ও অপরভ্রাতৃবৃন্দ সভয়ে ইতস্ততঃ 
পর্যটন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর পতিত্রতা গান্ধারী রোষ পরিহা'র পূর্বক তাহাদিগকে কুস্তীর 
নিকট গমনাদেশ করিলে তাহার! বহুদিনান্তে মাতাকে অভিবাদন করিয়া 
পুরকামিনীগণ সহিত মহাশ্বশান দর্শন করিতে লাগিলেন। গান্ধারীও 
ব্যাসবরে দিব্যচক্ষু প্রাপ্তে রণভূমের শোচনীয় দৃশ্য দেখিলেন। রমণী সকল 
পতিপুভ্র ও আত্মীয়গণের শব দেহ দর্শন করিয়। ক্রন্দন নিনাঁদে দিত্বগুল 
ধ্বনিত করিয়া! তুলিলে বর্ষীয়সী স্বলননিনী বধূগণের রোদন ও পুন্র- 
পৌন্রাদির মৃত্কায় দর্শন করিয়া অধৈর্ধ্য হইয়া পড়িলেন। তাহার বদন 
মণ্ডল অশ্র্জলে জলষিক্ত পুণুরিক প্রায় হইল। তিনি খেদ করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, হা পুভ্রগণ! তোমরা কি পাপে অভাগিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলে, মন্দভাগিনীর ভাগ্যদোষে কাল অকালে তোমাদিগকে গ্রাস 
করিল! হায় বস! এই কি তোমাদের প্রিয় নিকেতন, মণিময় অট্টালিকা! 
কি অভিমানে পরিত্যাগ করিলে, কোন্‌ বিধি দারুণ বাদ সাধিয়া তোমা- 
দ্রিগকে এই মহ। বিবেক অর্পণ করিলেন; আমি কি পাপে তোমাদের এই 
চরমদশ। দগ্ধচক্ষে দেখিলাম! রে চক্ষু! এই কি তোর প্রিয় পদার্থ, গ্রাণের 
পুন্তলীদিগকে চিরবিরাম লইতে দেখিপি, পাপীয্সীকে জননী বগিয়। 
৯১৮১৭ িস্সকীসত আমবনল কলিিআছ না 2 আমার আত টব সাত. 
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সন্মান আজ কাল সাগরে গিয়া ডুবিল! হে বীর সকল! তোমরা মহানিদ্রা 
পরিত্যাগ করিয়া উঠ, শক্রগণের জয়ধ্বনি শুনিয়। হৃদয় যে বিদীর্ণ হই- 
তেছে। হা ছুর্য্যোধন ! মহামানী পৃথিবীপতির বৃদ্ধপিতা মাতার কি এই 
পরিণাম, অনন্ত ছুঃখে দগ্ধ হইতেছি, তবু তুমি মা বলিয়। সান্তনা করিতেছ 
কৈ! কৌরব কুলরবি! তোমা বিনা আর রবির উদয় হয় নাই, কিন্তু 
রবির উদয় হইতেছে, আমার প্রকৃতি বিকৃত হওয়ায় আমিই রবি শশী অঙ্গ- 
ভব করিতে পারিতেছি না! মনস্থিনী গান্ধারী এইরূপ বিলাপ করিতে 
করিতে ভূবনপতি মাধবকে সম্বোধন পূর্বক উভয় পক্ষীয় বীরাঙ্গনাদের 
আত্মীয় বিয়োগ বিলাপ প্রদর্শন করিয়। গদ্গদ্স্বরে কহিলেন, কৃষ্ণ ! তুমিই 
কুরুকুল সংহারের কারণ। নতুবা! বুদ্ধিবূপে সর্বভূতে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার 
দুরাচার পুত্রগণকে জুমতি দান করিলে না! হরি! তুমি জগদীশ্বর হইলেও 
ইহার প্রতিফল অবশ্তই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে, আমার ৰংশ যেরূপ 
গৃহ বিচ্ছেদে উৎসন্ন হইল, অতঃপর ষট্ত্রিংশৎ বর্ষে যছুবংশও তন্দরপ আত্ম- 
বিচ্ছেদে লয় প্রাপ্ত হইবে, তোমার কুলবধূরা আমার বধূগণের ন্যায় অনা" 
থিনী হইয়। এইরূপ রোদন করিবেন। 

তাহার এই কথ! শুনিয়া সনাতন পুরুষ কৃষ্ণ মৃদ্হাস্য করিয়া কহিলেন, 
রাক্তি! বলশালী যাদবগণ দেবগণের অবধ্য, আমি ভিন্ন যছুৰংশীয় দিগকে 
কাহার সাধ্য নষ্ট করে ? এক্ষণে স্বীয় অবশ্যন্তাবিনী কর্তবা আপনা হইতেই 
সিদ্ধ হইল। তাহারা আত্ম কলহ করিয়া অচিরাৎ্ কাল ভবনে গমন 
করিবে তিনি এইরূপে সহর্ষে শাপ প্রতিগ্রহ করিলে স্থবির! গান্ধারী 
পুত্রশোকে পুনরায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তখন দেব জনাদ্দন 
তাহাকে সাস্তবন। করিয়া কহিলেন. দেবি! শৌক পরিত্যাগ করুন, গতাু- 
শোঁচন! দ্বার। ছুঃখ দ্বিগুণ হইয়। উঠে; ভবাদৃশ বিদুধী মহিলার শোকাভি- 
ভূত হওয়। উচিত নহে; বিশেষতঃ দ্বিজপুত্র তপোনুষ্ঠান, বৈশ্জ বাণিজ্য, 
শুদ্রাত্মজ দাসত্ব এবং ক্ষত্রিয় কুমার সমরানলে আত্মাহুতি প্রদান করত 
দিবাগতি প্রাপ্ত হইবেন ; কৌরবের! তাহাই করিয়া আপনাকে প্রক্কত বীর 
প্রসবিনী করিয়াছেন । অতএব অপত্যবিরছে অধীর হওয়। আপনার পক্ষে 
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ব্যক্তিকে দ্ধ করে, শোক দ্বার নিত্যস্থথদা পরা প্রকৃতির প্রতিও বিদ্বেষ 
ভাব হইয়া উঠে। ং 

তিনি এইরূপ সাত্তিক প্রবোধে সাস্বনা করিলে রাজমহিষীর অসাধারণ 
তপোবল জানিয়। পাণুবদদের মনে ভয়সঞ্চার হইল। যুধিষ্টির জ্যোষ্টতাত 
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া “শতাধিক ষটযষ্টি কোটা বিংশতি সহত্র সৈন্য বিনষ্ট 
ও চতুধিংশতি সহস্র একশত পঞ্চযষ্টি যোদ্ধা জীবিত্তাবস্থায় পলায়িত হই- 
যাছে” এই দ্বিবিধ সংবাদ বলিয়। তাহার অন্ুজ্ঞাতে শবমগ্ডলীর অগ্নি সংস্কার 
করত ভাগীরথী সলিলে তাহাদের সলিলক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন-__ 
চিররহসা ভেদ-_বারমাত। কুস্তী জলদান কালে অশ্রপ্লাবিত মুখ মার্জন! 
করিয়া যুধিষিরকে কহিলেন, বৎস! বীরলক্ষণ লাঞ্ছিত যে মহাবাহু কর্ণ, 
ধনঞ্জয়কর্তৃক নিহত হইয়াছে, যে সায়ং স্ুর্ষ্যের ন্যায় কৌরব জগৎ তিমির 
সাগরে ডুবাইয়া অন্তাচলে গমন করিয়াছে, ভগবান আদিত্য সহবাসে 
অনৃঢ়াবস্থায় আমার গর্ভে জন্মপ্রযুস্ত সেই কবচকুগুলধারী মহাপুরুষকে 
আমি পরিত্যাগ করিয়ছিলাম; দৈববলে তিনি রাধা-অধিরথ কর্তৃক পালিত 
হইয়! শত্রুপক্ষের হিতৈষী হইয়াছিলেন; তুমি এক্ষণে তদীয় স্বর্গলাভ 
উদ্দেশে জলপিও প্রধান কর। তিনি এই বলিয়! ভ্রাতৃমিলন জন্য কর্ণের 
প্রতি তাহার অন্ুরোধাদি সমস্ত বিগত কাহিনী প্রকাশ করত অশ্রবিসর্জন 
করিতে লাগিলেন । 

অশ্রনয়ন। কুস্তী বিষাদ সহকারে এই কথা বনিলে পাঁগবগণ যারপরনাই 
শোকার্ত হইলেন । সম্বদয় যুধিঠির কর্ণের সহিত সহোদর মন্বন্ধ শুনিয়া 
নেত্রনীরে অবগাহন করিতে লাগিলেন £ তাভাঁর বদন পঙ্কজ নিশীথ পঙ্- 
জের ন্যায় শ্রীহীন হইর1 পড়িল। তিনি করুণম্বরে কহিলেন মাতঃ! যে 
সাগর সদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গন্বরূপ, ভূজযুগল গ্রাহ স্বরূপ, বাহুবল 
অগাধ হুদ অনুরূপ ছিল এবং ধনপ্তয় ধাহার প্রতিযোধ, আর অপরাজিত 
কুরুগণ ধাহার আশ্রয় ভাজন ছিলেন; আপনি তাহার জন্মবৃত্তান্ত গোপন 
করিয়া কুরু পাগুৰ উভয় কুল উতসন্ন করিলেন! জননি! কর্ণের সহিত 
সৌন্রাত্র থাকিলে স্বর্গীয় বস্তও আমাদের স্ুলত হইভ, কিন্তু আমরা এই 
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নিহত করিলাম ! যাঁহাহউক, মাঁতঃ! ত্বদীয় জ্ঞানরত অপরাধে আমাকর্তৃক 
রমণীকুলের প্রতি চিরশাপ প্রদত্ত হইল, মহিলাগণ. কখনই গুপ্ত বিষয় 
অবাক্ত রাখিয়! গা্তীধ্্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। তিনি এই বলিয়! 
গ্যেষ্ঠ ভ্রাার প্রতি প্রীতি নিবন্ধন তীয় পরিবারগণকে আনয়ন করত 
একত্রে সার্বজনীন উদক ক্রিয়। সমাধান পূর্বক দেহগুদ্ধি সম্পাদনে কুরু- 
ক্ষেত্রের প্রদ্দেশবিশেষ ভাগীরথী তীরে এক মাস অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। 
তগন মনয়ে সময়ে রাজদর্শনে তথায় বেদব্যাঁস ও নারদাদি অসঙ্ঘ মুনি- 
খধির সযাগম হওয়ায় তীর্থবাসই স্বর্গীয় আবাস স্বরূপ হইয়া উঠিল। একদা 
উচ্চমনা নারদ ভারতোদ্ধার জন্য মহাত্মা যুধিষ্টিরকে ভাগ্যশীলী বলিয়। 
প্রশংসা করায় শোকসন্তপ্ত পাওবাঁগ্রজ তাহাকে সবিনয়ে কহিলেন, তপো- 
ধন। মহান্থুভব কৃষ্ণ ও ভীমার্জুনের বাহুবল এবং আপনাদের চরণ প্রসাদে 
হৃতরাজ্য লাঁভ করিয়াছি, কিন্তু জ্ঞাতিবধ ও পুত্রবিয়ৌগ জন্য এ বিজন্ন 
শোকাবহ পরাজয়ে পরিণত হইয়াছে । বিশেষতঃ পিতৃতুলা জোষ্ঠত্রাতা 
অধৃত-মাতন্ব-পরাক্রমী কর্ণের নিধনে আমি যার পর নাই ছুঃখিত হইয়াছি | 
কর্ণ অমিততেজ! ও অদদৃশ নীতিনিপুণ ছিলেন, তিনি মাতৃমুখে আমাদের 
সহিত ভ্রাতৃত্ব পরিচয় জানিয়াও ভীরুত1 অপবাদ ভয়ে উপস্থিত সমরে আত্ম- 
মিলন ন1 করিয়া অসমান প্রতিযোধ নিবন্ধন চারি ভ্রাতার জীবন রক্ষা 
করিয়াছেন, আমরা বরং অঙ্জুন কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে তাহার প্রাণনংহার 
করিয়াছি। হে মুনে! মহাত্মা কর্ণ পাশক্রীড়া সময়ে দুর্ষ্যোধনের প্রীতি, 
কামনায় কটুত্তর করিয়া আমার ক্রোধ বর্ধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
পদদ্য়ে মাতৃপদের সাদৃশ্য থাকায় তদ্র্শনে আমার অসীম জাতক্রোধ শমিত 
হইর়াছিল। এক্ষণে সেই সম্ভবপর পদচিহ্ন স্মরণ পূর্বক যারপরনাই ব্যথিত 
হুইতেছি। এমন কি সংসারে পুনঃপ্রবেশ করিব না, বাপপ্রস্থ ধর্মাচরণ 
করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব। 
তিনি এই বলিয়! বন্ধুগণ বিয়োগশোকে ব্যাকুলিত হইলে তদীয় উদ্াদ- 
বাঞ্জক কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ? কহিলেন, রাজন! শোক পরিত্যাগ করন। 
গতানুশোচনা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে উচিত নহে। নিখিলপ্রীণী মৃত্যুর অধীন ; 
» কাল পর্ণ হাল আদই্টচক্রে পড়িয়! জীব ইহলোক পরিত্যাগ করে; অজ্ঞ 
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ব্যক্তিরাই সেই গতাম্থ ব্যক্তির জন্য অনুতাপ করিয়! থাকে ॥ কিন্তু পরলোঁক- 
গামীর! মৃত্যুর পরক্ষণে পরিত্যক্ত সংসারের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করে না। 
বস্ততঃ পুক্র-কলত্র, বন্ধুবান্ধবাঁদি অনিত্য সন্বন্ধ,_জীব মায়াপাশে বদ্ধ হইয়াই 
সন্বন্ধের অধীনত। ক্বীকার করে। আপনি পর্বশাস্ত্রর্শী হইয়া স্বগ্গন-মোহে 
মুগ্ধ হইতেছেন কেন? বিশেষতঃ কুলধর্্ম পালন পৃর্বক জনক্ষর় করায় 
বীরবৃন্দ সম্মুখ সমরে দেহত্য।গ করিয়। মহাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং 
প্রাণীহত্যাজনীন পাপেও আপনি লিপ্ত হইতেছেন না । তথাপি একান্তই 
যদি সামরিক পাপ সংক্রাষক ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, বজ্ঞাদ্দির অনুষ্ঠান 
ককন? রাজধর্ষ্টে গতপাপ হইয়। শাস্তি লাভ করিতে পারিবেন । আপনি 
রাজনন্দন এবং স্বয়ংও অধিরাজ, প্মতএব রাজকীষ্ডি প্রকৃতি রঞ্জন পূর্ণ মাত্রায় 
ন1 করিয়। রাজত্বের কিশোর দশায় সন্ন্যাস ধর্ম আপনার কর্তব্য নহে। এই- 
বূপে মহর্ষি নারদ, ব্যাস, বান্ুদেব, পাঞ্চালী ও তদীয় অনুজগণ প্রভৃতি 
রাজেন্দ্র যুধিষ্টিরকে রাঁজনর্ম পালনে অনুরোধ করিলে তিনি অগত্যা প্রক্কৃতিস্থ 
হুইয়া হন্তিনা গমনে অনুমোদন করিলেন । যাত্রাকালে প্রিয় ব্যক্তিকে 
স্মরণ করিয়া কামিনীদিগের করুণ কলম্বর শুন্যাকাশ ভেদ করিয়! চলিল। 
সুচারু বদন! উত্তর! পতিবিরহে একবারে অধীর হইয়! সহচরী-সম্বোধন 
পূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন ;-- 
সুখদ বসস্ত খতু আওল মনঃহর, 
চরাচর ভেল কুতৃহলি। 


পিক বধু স্বর ডারি নিয়ত ই গাওত, 
নায়ক নায়িক! তনু দলি ॥ 


কালীয় বরণ অলি কলি কলি ঘূমত, 
নব মধু পিয়ে মাতোয়ারা । 

মলয়! মরুত মরি চুনি চুনি আনকে, 
ছড়াও ত পরাগ পশারা ॥ 


দোদম! পাপিয়া! বহু মুছঃ মুহুঃ কুজই, 
ছাড়ই পর পঞ্চম রাগ। 
করম কি ফের মম এতে সুখ স্বজনি, 


মর্মে লাগই হেন লু. 
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শচ্‌ কছু নু হাম বিন সেই নাগর, 
রোতে রোতে রঙ্গিলা নয়ান। 

আধিয়া করিয়] মুঝে কো সে বাদ নাদল, 
হরি নিল পতি ধন প্রাণ ॥ 


কুম্ম শয়ান গর যে শুভ দ্রিনে সই, 
নয়] নয়া ভেট প্রভূ সাথ! 

সো প্রিন অবর্ধ হম দাসী হই উনক, 
সোহগল অভাগিনী নাথ ॥ 


আধাবরষ গেল ওইছে গৌঁয়ায়নু, 
অব কাহ। নাগর রাজ । 

চৌদিক নিরমল মেঘ নাহি নিরখিয়ে, 
তব হু গিরপ শিরে বাজ ॥ 


মধুর পূর্ণিম রেতে মেঘ জাল উদ্দিল, 
টাদরনী হইল লুকি কায়। 

তরুণী তরণী ছোড়ি কাখারি পাঁলাওল, 
ডোল ত হি-_মদন কি বায় ॥ 


নুতন পিরিতে হাম ডগ মগ সখিয়া 
প্রিয় লাগি ইতি উতি ধাই ! 

হুরি হরি-_-বিপদ তিরপিত নাহি ভেল, 
কাড়ি নিল নিঠুর বিধাই ! 


বিরাট নন্দিনী এই প্রকার আক্ষেপ করিলে উত্তরা বিলাপের ক্ষীণ 
গীতিকা গুরুজনকে লজ্জা করিয়া তুমুল কোলাহল মধ্যে মিশিয়া গেল। 
যুধিষ্ঠিরাদি মহাত্মাগণ নারীগণের ক্রন্দনআবেগে বহুকষ্টে ধৈর্যধারণ করত 
হস্তিনায় উপনীত হইলেন। অতএব পাঠক এক্ষণে “কপালঃ কপালঃ 
কপালো মূল” এই কথার সার্থকতা দেখিতে হস্তিনানগরে গমনেদ্যত হউন। 
ইতি, মহাভারতীয় স্ত্রী পর্ব স্তর্গত জল প্রদানিক, স্্ীবিলাপ € শ্রান্ধপর্ব্বা- 
ধ্যায়, কুরুবংশে বীরাঙ্গনা বিলাপ নামক একচত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত । 


ফিিগিরি 





কুকবংশ। 
দ্িচত্বারিংশৎ সর্গ। 
হস্তিনানগর--ধর্খ্বের রাজ্যাভিষেক। 
(নর-নারী উৎসব) 
শা ৮৯৯৯ পাশ 
“কগালঃ কগালঃ কপালো মূলঃ” 


অনৃষ্টই ফল ভোগের প্রধান কারণ, ভাগ্যবলে অসাধ্য কাধধ্যও সাধিন 
হইয়। উঠে )_ মহারাজ যুধিষ্ঠির সৌভাগ্যবলে বিপদের দুস্তর সিন্ধু অতিক্রম 
করত বিজিত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন ;-_রম্যনগর হস্তীনায় ধর্মের রাজ্যা- 
ভিষেক সম্পন্ন হইল__মহামতি যুধিষ্ঠির পুণ্যধাম কুরুক্ষেত্রে গতাযু বীরবৃন্দের 
্বর্গীয় কার্ধ্য ও ্ৃধীগণ কর্তৃক শোকাপহত চিত্ত প্রকুতিস্থ করিয়া গ্রক্কতিনাথ 
হরি এবং পরিবারবর্গ সহিত হস্তিনায় উপনীত হইলে তদীয় রাজ্যাভিষেকের 
জন্য সজ্জীভূত রাজধানী রমণীয় পদার্থে দেব নগরীর ন্যায় অনুপম শ্রী ধারণ 
করিল । প্রজাপুপ্জ স্ুসজ্জ হন্তীনার অভিষেক সজ্জা দেখিয়। পরম্পর] কহিতে 
লাগিল;-_রাজন্বন একে পার্থিব স্থরলোক, তাহাতে আবার চৌদিক্পূর্ণিত 
মঙ্গলময় ভ্রুব্যে শাস্তির বিহার ভূমি বলিয়া! বোধ হইতেছে! নগরময় বায়ু 
বিলাসী অসধ্্য মনোহর শুভ নিশান ও স্থানে স্থানে রত্রজাল জড়িত লতিকা 
প্রহন রাশিতে কৃষ্ণজজয় পদাঙ্কিত কৃত্রিম তোরণ দ্বার প্রস্তত হইয়াছে। 
মহাত্মা সকল হরিময় ভাবে বিহ্বল, কুশ রজ্জুতেও হরি নামান্কৃত আম- 
শাখা এবং চন্দনাক্ত নবীন বনকুস্তুম গ্রস্থন করিয়৷ সমস্ত রাজগৃহের পার 
বেষ্টন করিয়াছেন! আরও প্রতি দ্বারদেশে নবীন কদলী তরু তলে মঙ্গলময় 
ছেমঘট যেন উর্ধফণ বিষধরের পতিত মহামূল্য মণি মন্তকে, ধারণ করিয়! 
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অনোর কর্ণগোচর হুইল না; ভুরি, ভেরী, ও শঙ্খ প্রভৃতি প্রচুর রণবাদ্য 
নিঃস্বনে মুর্তভিমতী রাগ-রাগিণীর! যেন দলবলের সহিত আসিয়া রাজধানী 
কলরবের প্রিক্ননিকেতন করিয়া তুলিলেন। তিনি সুুসময়ে হিরগ্নয় আসনে 
উপবেশন পুর্ব্বক ভগবান্‌ বাসুদেব ও পুরোহিত ধৌম্যকর্তৃক লাজ, চন্দন, 
চুষা সংশক্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খজলে অভিষিক্ত হইয়া দীন দরিদ্র ও ত্রাক্ষণ 
গণকে অগ্রমেয় দান করত সসাগরা ধরার আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। 
রাজর্ষি ধর্ম এইরূপে পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে ত্রাঙ্মণগণ 
তাহাকে সম্মান করিয়া কহিলেন, রাজন! আপনি ভাগ্যবলে ভ্রাতৃগণ 
সহিত মহালমরে বিজয়ী হইয়! রাজলক্ষমী হস্তগত করিলেন, বস্তুমতীর পতিত্ব 
ভার যোগ্যপাত্রেই ন্যস্ত হইল। অতএব এক্ষণে রাজব্রত প্রজ্জারপ্তন করিয়! 
আপনি স্থদীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করুন । | 
সমাট্‌ যৃধিষ্টির কহিলেন, মহাআ্মাগণ! প্রজারগ্রন আমার অবশ্যকর্তব্য- 
কার্ধ্য; অতএব আপনার! সর্বদাই আমাকে অনুশাসন করিয়া প্রজা পুপ্রের 
হিভ সাধন করুন। কিন্তু আমি নামমাত্র মহীপাল, পুজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ তাতই 
সমগ্র রাজ্যের অবধীশ্বর, পাগুবের| তদীয় চিরকৃত দাস। আমি জ্ঞাতিবধ 
পূর্বক গাঁপাচিরণ করিয়া কেবল গুরু শুশ্রুবার জন্য জীবন রাখিয়াছি। 
বন্তত তিনি আমাদের গুরু ও পিতৃস্থানীর, আপনার! উহাকেই সম্রাট. 
জানিয়া! পূর্বব অর্চনা করত মদীয় প্রীতিভাজন হউন । 
মহাত্মা ধর্মের এই সুজনোচিত প্রার্থনায় সকলেই তাহার প্রতি পরি- 
তুষ্ট হইলে কপটা ব্রাহ্মণ চার্কবাক তাহাকে চীৎকার পূর্বক কছিল, মহারাজ ! 
আপনার এই স্থমধুর কথায় কেহই তৃপ্ত নহেন, আপনি জ্ঞাতিবধ করিয়া 
ষেপাগার্জন করিয়াছেন,তজন্য প্রাণত্যাগ'প্রা়শ্িত্ত করাই ইহাদের অভি- 
প্রেত। দ্বিজগণ আপনাকে পৃথিবী-কণ্ট ক শঠপ্রধান বলিয়া ঘ্বণা করিতেছেন । 
মূঢ়মতি চার্বাকের করিত পরিবাদে সকলেই বিষম বিরজ্ঞ হইলে 
গরশাস্তচেত। ধুিষ্ঠির বিমর্ষভাবে কহিলেন, হে বিপ্রগ্ণ! আমি লোক- 
নাশের হেতুভৃত প্রকৃত অপরাধী, অতএব আপনারা প্রসন্ন হউন, এখনই 
পাপদেহ পরিত্যাগ পুর্বক ধরণী পৰিত্রীকৃত করিতেছি। | 
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তিনি এই কথ। -লিলে ব্রাহ্মণমণ্ডলী “আমরা! কেহই ত্বদীয় নিন্দাবাঁদ 
করি না” তাহাকে এই কথ বলিয়। ম্িথ্যাবাদীর প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত 
করিলেন_গাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ছুরাত্মা চার্বাক ব্রক্মকোপানলে 
দগ্ধ হইয়! স্বীয় রাক্ষসকায় ধারণপূর্বক গতাঁযু লক্ষণের সহিত ভূতলে নিগ- 
তিত হইল । তখন ভগবান বাসুদেব “ছুর্য্যোধনের প্রিয়সথ। চার্বাক তদীয় 
দৌহ্ৃদ্যবশতঃ বিপ্রবেশে ধর্মরাজের অহিতাকীজ্ফী ছিল” বলিয়া গুপ্তকথা 
ব্যক্ত করিলে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নবভূপতি যুধিষ্টির রক্ষঃদেহ 
অগ্নিসংস্কার ও মৃতগণ উদ্দেশে পুনরায় ভূরিভূরি দানাদি করিয়া! ভ্রাভৃ- 
গণের বাসভবন ও রাজকাধ্যের সুশৃঙ্খল জন্য বুকোদরকে দুর্ধ্যোধনের 
গৃহ, যৌবরাজ্য ; ধনঞ্জয়কে ছুঃশাসনের মন্দির, শত্রনিগ্রহণ) নকুলকে 
ছুর্মঘণের আবাস, সৈনিক পরীক্ষা; সহদেবকে ছুক্ম্থের ভবন, প্রধান 
মন্ত্রীত্ব; বিছবুরকে রাজচক্ত সমালোচন ; সঞ্জয়কে আয় ব্যয় পরিজ্ঞান, 
ধৌম্যকে শুভ কাঁ্যানুষ্ঠান ; যুযুৎস্থকে বৃদ্ধরাঁজসেবা1) ও ধৃতরাষ্্রকে সকলের 
কর্তৃত্বভার দিলেন। স্বয়ং রাঁজযোগ্যভবনে অবস্থান ও সত্প্রসঙ্গে কালাতি- 
পাত স্থির করত কৃতজ্ঞতা ব্বর্ূপ বাস্ুদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন ;- 


প্রপঞ্চ বিশ্বের পতি গ্রভু পরমেশ ! 
তোমার চরণ আশে, 
স্থরপতি স্ুরবাসে ; 
কৈলাসে মুদিয়া অশাখি ভাবেন উমেশ। 


বিজন কাঁনন খণ্ড ভূধর গুহায়: 
যোগিগণ ষোগাননে, 
তোমারে ভাবেন মনে ; 

অস্থিচন্দ্ম সারদেহ ধূপর ধূলায়। 


কবিত। কাননে কবি করি গুপ্ররণ £ 
তব মধুময় গুণ, 
গ্রকাশিয়! পুনঃ পুনঃ; 
করয়ে জগৎকর্ণে অমিয় বর্ষণ । 
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বিজিত রাঁজত্ব আমি ন1 ভাবি যে ভার : 
তুমি যে জনার প্রতি, 
স্ুপ্রসন্ন রমাপতি ! 

দেবারাধ্য ত্রহ্মপদ তুচ্ছপদ তাঁর। 


অযুত নরক শাস্তি ও নাম স্মরণে :--. 


মৃহর্তেকে হয় দুর, 
কালগব্ব করি চুর) 
মহা মুক্তি পায় পাপী ওই শ্রীচরণে। * 


সংসার সাগর বক্ষে জীর্ণ দেহ তরি £ 
কবে কালবাষু আসি, 
স্বীয় তেজ পরকাশি; . 
কারণ তরঙ্গ তুলি ডুবাবে শ্রীহরি !_- 


স্থৃতি গো তোমারে ডাকি হওমা সদয় ! 
শমন ধরিলে কেশে, 
ডাকি যেন হষীকেশে) ্‌ 
লভিতে চরমে চির নির্বাণ আশ্রয়। 


স্তাবকশ্রেষঠ যুধিষ্ঠির এবদ্িব স্তব করিলে তবভাঁবন মাধব মৌনভাঁৰ 
্রদর্শ্রপুর্ববক মহাত্মা ভীম্মের এ্ীকাস্তিক ধ্যানে তিনি তদগতচিত্ত হইয়াছেন 
বলিয়া তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করত যোগবিদ্যা বিশারদ মুর ভীষ্মের নিকট 
ত্বরায় সংশিক্ষা গ্রহণে তাহাকে আদেশ করিলেন। তত্বম্পৃহ গ্রধানপা্ব 
তত্বাতীতের শ্রীমুখে এই মহোপদেশ শ্রবণে তিনি ভ্রাতৃগণ, ও অমন" 
সমবেত ভগবান্‌ কমলাপতিকে অগ্রবর্তী করত রথারোহণে তথায় গমন 

করিলেন। অতএব পাঠক ! এক্ষণে *গুণীগুণং বেত্তি নবেত্তি নিপ্তণ£১+ 

এই কথার সার্থকতা দেখিতে কৌরব শিবিরে গমনোদ্যত্ত হউন। 

ইতি) মহাভারতীয় শাস্তি পর্বাস্তর্গত রাজ ধন্মান্বশামন পর্বাধ্যায়। 

কুরুবংশে ধর্মের রাজ্যাভিষেক নাম দ্বিচত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত। 
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ত্রিচত্বারিংশৎ সর্গ। 


কৌরব শিবির_ধর্মমগীতা। 
(মহাবিজ্ঞান ) 
- হি ৭৮ উস 
“গণীগুবং বেত্তি নবেততি |নগ্ুণঃ” 


গুণবান ব্যক্তিই জ্ঞানাচার্ধ্য গুণিগণের গুণজ্ঞ হইতে গারেন, অজ্ঞ 
ব্যক্তিরা কখনই নিফঙ্ক সাধুপ্রক্কৃতির ভাবগ্রহণ করিতে পারে নাই; 
ভারতের বহুল জ্ঞানবৃদ্ধগণ সন্বে ভগবান্‌ বাস্তুদেবই মহাত্মা ভীম্মের মাহাত্মা 
অবগত থাকায় তৎকর্তৃক কৌরব শিবিরে ভীগ্মদেব বক্তা ও যুধিটির শ্রোতা] 
হইয়। মহাবিজ্ঞান ধর্মগীতার অবতরণিকা হইল ;-যশোরাশি যুধিটির, 
ভ্রাতৃগণ, অমাত্যবর্গ ও উপদেষ্টা কেশব সহিত অশ্বতরী আরোহণ করিয়। 
মহাতস। ভীম্মের সাক্ষাৎপরিলাভের জন্য শিবিরে উপনীত হইলে তদীয় 
ুপ্রসন্নদর্শন তাহাদিগকে বিন্ময়রসাপ্নত করিল! দৃশ্যকুতুহলী দর্শকগণ 
কৌরব শিবিরকে মেঘমলিনা শুরু নিশার ন্যায় নিশ্রভ পাতুবর্ণ দেখিয়া 
পরম্পরা কছিতে লাগিল /__শিবিরের আর পূর্বভাব নাই, শান্তির সহিত 
ইহাও যেন সাম্যভাব অবলম্বন করিয়াছে। সরক্তকায় সৈনিকবৃন্দের আর 
পদার্পণ নাই; শ্বেতশ্মস্র মহর্ষির অক্ষমাল! হস্তে নিয় তই উপবিষ্ট আছেন। 
রক্ষিগণের আর উন্মুক্ত অসি নাই) তাহারা কোষ অপি কোটিবন্ধে ধারণ 
করিয়। বিবেকের দহচরের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। পরিধা-নীরে মাংসাশী 
শ্বাগদগণ সন্তরণ করিত, এখন তাহ কৈ? হংস, সারস কারওব মধুর রব 
করিয়া! জলক্রীড়া করিতেছে। ভূখণ্ডেও নরকপালের প্রবাল হার শান্তি 
হরিয়। লইয়াছেন, তীক্ষাংগুর অংশুমালা ই'হার হরিতগ্রীবায় ছুলিতেছে! 
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রে কুরুনাথের শ্রীহীন শিখিরের এইরূপ অবনতি দশা আলো- 
চন! করিতে করিতে শরশয্যা শয়িত ভীম্মের অনতিদূরে অবস্থান করিয়। 
শোণিত সংলিপ্ত ত্বদীয় জ্যোতির্ময় দেহ অস্তোনুখ দিনকরের ন্যায় 
দেখিতে লাগিলেন। ভাগধেয় ভীন্ম পুর্ব হইতে পুরুষোত্তম হরিপদে 
মনঃসংযম করিয়া] স্তব করিতেছিলেন $--হে বাহ্থদেব ! তুমি বিধি, বিষণ, 
মহাদেব এবং বস্থুদেবগণেরও দেবত1। হে জগন্নাথ ! তুমি জগতের নাথ, 
উমার সহিত উমেশ তোমাকে কারমনে প্রণিপাত করেন, তোমাকে 
নমস্কার হেষট়ৈশ্বরধ্যবাঁন! মনীধিগণ তোমার কুপাবলেই সাধূর্ধ্য-শাশ্বতাদি 
গরম গতিলাভ করিয়! থাকেন। তুমি নির্বিক্প! তোমার বিকল্প নাই, 
কল্পে কল্পে সংদার ধ্বংস করিয়া! আবার পূর্বজগতের বিকল্প সাধন কর? 
তোমাকে নমস্কার। হে অনাদি! তুমি আদি সীমাপরিশূন্য, শৃন্যময় 
প্রলর! প্রক্কৃতির বক্ষে অট্বৈতরূপে অবস্থিত হও । পরমাত্মন্! তু্ি সর্ধ- 
ভূতের অবলম্বন, কর্মফল তোমায় অর্পণ করিতে পারিলে জীবের আর 
পুনরাবৃত্তি হয় না) তোমাকে নমস্কার। প্রভে। ! তুমিই প্রলয়কর্তা নিক্ষিয় 
ব্রহ্ম, তুমিই স্থজনকর্তা হিরণ্যগর্ভ, তুমিই সংহারবর্তা মহারুদ্র, এবং তুমিই 
পালনকর্তা বিষুপদবাচ্য হও। তপ, যপ, ধ্যান, ধারণা সকলি তোমার 
উদ্দেশে হইয়। থাকে; তোমাকে নমস্কার। খক্যজুর্ধেদ যাহার তেজ, 
গঞ্চহবি, সপ্ততন্ত যাহার অভিধা, ত্বদীয় সেই যজ্ঞরূপ ও সপ্তদশ অক্ষরে 
আহত হোমরূপকে নমস্কার। সন্তিউন্ত পদদকল অঙ্গ, সন্ধি পর্ব, ও 
স্বর-ব্যঞ্জন অলঙ্কারিক ত্বদীয় শব্দব্হ্ম রূপকে নমস্কার। হে ভগবন্! তুমি 
ভূত, মহাভূত ও সুক্মভৃত নমস্য, তোমা ভিন্ন প্রপঞ্চ বিশ্ব গতিবিহীন, অত- 
এব অনাথ ভীক্ষের প্রতি একবার প্রসন্ন হও । 

জপসিদ্ধ ভীগ্ষ প্রকৃতি পাবন নারায়নের এইরূপ স্তব করিতে করিতে 
বহির্জগতে তদীয় শ্তাম-কমনীয়কান্তি দর্শন করিয়া প্রেমাঞ্ বিসর্জন পূর্বব্বক 
আগন্তকদের সম্ভাষণ গ্রহণ প্রত্যর্পণ করিলে দেব জগৎ পতি তাহাকে 
সন্প্রীতি-বচনে কহিলেন, মহাত্মন্‌! আপনি এই মর্ভ্য ভুবন মধ্যে অদ্বিতীয় 
জানী, তবদীয় পরলোক গমনে বর্ণধর্শের উপদেশলাভ দুর্লভ হইয়। উঠিবে। 
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অতএব মহামতি যুধিষ্ঠির আমাকর্তৃক উপদিষ্ট হুইয়| আগমন করিয়াছেন, 
আপনি তাহাকে ধর্ম বিষয়ক উপদেশ দান করুন। 

বহুদর্শী ভীন্ম ভগবান কেশবের এই বাঁক্য শ্রবণ পুর্র্বক কহিলেন, মাধৰ! 
আমি শরানলে অবসন্ন হইয়াছি, প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে। এমন কি সম্যক্ন্ূপে আমার বাক্যক্প্তি হইতেছে না। 
অতএব তুদীয় আদেশ প্রতিপালনে আমি নিতাস্ত অক্ষম । বিশেষতঃ তুমি 
নিম্মৃত্ত ও মোক্ষত্বরূপ, তোমার নিকট আমি কি অধিক ন্যায় পরতা! 
প্রকাশ করিব? হেবিশ্বস্তর! আমি অযোগা, তুমি মহাযোগ্য যজ্ঞেশ্বর 
পুরুষ, অতএব করুণাপূর্ব্বক যুধিষ্টিরকে স্বয়ং সছুপদেশ প্রদান কর। 

জগৎপাতা৷ শ্রীহরি কহিলেন, ভীন্ম! আমি নিত্য, স৩) ও সনাতন 
যশন্বী, আমার কোন প্রকার 'আঁকাজ্কা নাই। ভক্তবৃন্দের মান বর্ধনই 
আমরা কাম্য বস্ত। অতএব মুমূর্ু কালেও আপনার অটল প্রান্ততার 
পরিচয় দিয়। সৌরজগৎ ভীম্মযশো সৌরবে পূর্ণিত করিব। ধীমন্! আমার 
বরপ্রভাবে আপনি অদ্য স্বাস্থ্যলাভ-করুন্‌ এবং বক্তব্য বিষয় সকল পুনরায় 
ভবদীয়প্তৃতিগথে উদ্দিত হউকৃ। তিনি এই বলিয়া নভোনীলহদে স্বর্কুন্তের 
ন্যায় স্ধ্যদেবকে মগ্ধ হইতে দেখি সন্ধ্যান্মান করত তাহাকে সম্তাষণ- 
পুর্বকপাগুবাদি সহচরগণ সহিত হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। মন্ধ্যা- 
বিগমে রাত্রি, রাত্রি বিগমে আবার জগৎ দিবালোকে ভাসিল। নরোত্তম 
কৃষ্ণ, পাগুবগণ সহিত রথমার্গে পুনরায় ভী্মসমীপে উপনীত হইলেন। তখন 
মতিমান্‌ ধর্ম, জগৎগুরু মাধবকে ভীল্মের প্রতি প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করিলে 
বন্ুদেব তনয় বস্থুঅব্তার ভীম্মকে কহিলেন, হে গালের ! পাগুবাগ্রজ 
্বীয় রাঁজ্য লাভে ত্বদীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন বলিয়া লজ্জা প্রযুক্ত সম্মুখীন 
হইতেছেন না, আপনি আমাকেই ধর্ম বিষয়ক উপদেশ দান করিয়। ধর্ম 
রাজের অভিলাষ পূর্ণ করুন্‌। 

ধর্মপরায়ণ ভীন্ম তাহার বাক্যে ইযদ্ধাস্য করিয়! পাগ্ুবপ্রধানকে আহ্বান 
করিলে কীর্তি কুশল যুধিষ্ঠির তদীয় পদতলে নিপতিত হওয়ায় শাস্তনব 
তাহার শ্িরোদ্রণ লইয়। উপবেশনাম্ুমতি করত কহিলেন, বৎস! যুদ্ধই রাজ- 
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কুলের প্রধানধর্ম, সমরে দেহান্ত হইলে স্বর্গলাভ, বিজয়ে পুরুষকার প্রদর্শন 
হইয়া থাকে) অতএব লজ্জা পরিত্যাগ করিয়। আমাকে অভিলধিত বিষক্ 
ছিক্'দা কর, আমি পরম পুরুষ বাস্থদেবের অনুকম্পাত্ স্বাস্থ্য ও পবিত্রজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 

নাতি বিশারদ ধর্ম পিতামহের আশ্বাস গ্রাপ্তে তীহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, মহাত্মন্! মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিরা নৃপকুল আচরিত রাঁজধর্শকেই 
সকল ধর্ম অপেক্ষা মহান্‌ কীর্ডিকর বলিয়া! স্বীকার করেন। বস্ততঃ রাজ! 
্বধর্শচারী হইলে ইহলোকে প্রজারঞ্রন ও পরলোকে ইন্দ্রান লাভ করিতে 
পারেন। অতএব আপনি মেই ছুজ্েয় রাজধর্মের বিষয় কর্ন করুন। 

কৃষ্ণ গ্রেমান্ুরাগী শাস্তন্ুতনয় একাগ্রমন] যুধিষ্ঠির কর্তৃক জ্ঞাতব্য গ্রশ্ন 
গুনিয়। কহিলেন, হে কুলপাবন! রাজধর্ম বহুতর এবং অপরাপর বর্ণধর্্ম 
ইত্যাদির আবরণী স্বর্ূপ। জীবগণের পদ-অঙ্ক যেমন হস্তি পদাস্কে লিপ্ব 
হয়, তেমন সকল ধর্মই শাশ্বত বাঁজধর্শের অন্তর্নিহিত থাকে । হে বৎস! 
রাজপদ বহুভাগ্য লব্ধ, মহারাজ প্রক্কতিপুঞ্জের আশ্রয় ও ধর্ম রক্ষক বলির 
ভগবান্‌ বিষণ অংশরূপে তাহাতে অধিষ্টিত হন্‌। রাজা দুর্বলের বল, নৃপ- 
বিহীন অরাজক দেশে সর্বদা ভাত্ববিপ্রীব ঘটিয়া থাকে। নাথবান্‌ রাজ্যে 
লোক দ্বারউদ্ঘাঁটন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারে। কারণ,'নৃপতি হুতাশন, 
আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচ মুদ্তি ধারণ করিয়া রাজদণ্ড পরি- 
চালনা করেন। তিনি দুষ্টদিগের দণ্ডদান কালে অগ্রিমুত্ি, গ্রজারগ্রন কালে 
্মুন্ি, বিদ্রোহী আততারী বিনাশ কালে মৃত্যুমর্তি, ধর্মশীলগণ পক্ষে ধর্ম 
রাজ যমমৃষ্তি এবং কোষ রক্ষণ কালে কুবের মৃত্তি লক্ষিত হন্‌। রাজধর্মবলেই 
রাজা সুখ-মহ্লের আগার হয়; সুতরাং এরূপ রাজপ্রসাদ লাঁভ করা 
লোকের কর্তব্য কার্ধা, এবং স্বধর্মের প্রত্তি লক্ষ্য রাখিয়া প্রজারগ্তনও 
রাজার সর্তোভাবে প্রতিপালনীয়। অতএব ছে রাজন্‌! দেব দ্বিজের 
প্রীতিসাধন রাজধর্মের প্রধান অঙ্গ, তূদেব ব্রাহ্মণ নৃপতির প্রতি তুষ্ট 
থাকিলে তাহার কায়িক অর্চনা, জনিত দেবকুল পরিতুষ্ট হইয়! মৃহীপালকে 
দৈববল দ্বারা, জয় মঙ্গল প্রদান করেন। বস্ততঃ রাজ! ও বিপ্র এতদ্বয়ের 


৫১৪ 


৫৩৬ কুরুবংশ। 


নৈসার্গক সেব্য সেবক সম্বন্ধ; কোন পক্ষ এই আচার বিপর্ধ্যয় করিলে 
তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। মহীপাল সপরিবার ব্রাহ্গণকে স্বীয় ধন 
দ্বারা প্রতিপালন, ব্রাহ্মণও তদদীয় শাস্তি স্বন্ত্যয়ন করিবেন। ব্রাহ্মণ ন্যায় 
গথের বিপরীতগামী হইলে তাহার ব্রহ্ষত্ব উৎসেধ হইবে, রাজদও ও অবশ্তই 
তাহাকে শাসন করিতে পারিবে । রাজ! লোভী, প্রমাদী বারবিলাদী, 
ব্যমন প্রিয় ও পরশ্রীকাতরাদি পাপাচারী হইলে এঁহিকে তাহার অধনতি 
এবং পরিণাণে চতুরশীতি নরকে তাহাকে পরিভ্রমণ করিতে হয়। তিনি 
কেবল বিকমিত পলা কুস্থমের ন্যায় শোভমান হইলেই মহাননের উপ- 
যুক্ত পাত্র হন নাঁ। যজ্ঞ, হোম, দেবাচ্চনা! পরায়ণ, জ্ঞানবৃদ্ধগণের উপদেশ 
গ্রহণ, বীরচর্ধ্যা এবং দয়, দান, সত্য, শীলতা, সততা, জিতেক্দ্রিরতা, ন্য!য়- 
পরায়ণতা, সহিষুতাঁ, ধর্ম যাজন। ও অধ্যয়ন প্রভৃতি বহুতর সদ্গুণে তাহার 
অলম্কৃত থাকা উচিত। তত্তিন্ন মিতব্যয়িতা পক্ষে তাহার বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
শ্রেয়স্কর, অমিতব্যয়িত| দোষে রাজকোব নিদ্ধীন হইরা পড়ে । ফলত তিনি 
নিরলস হইয়া সার্বজনীন পর্যবেক্ষণ করত সাম, দান, দণ্ড, ভেদ এই চতুর্ব্িধ 
উপায় দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিবেন। স্বরাজ্য ও প্রান্ত রাজ্যে গুঢচর নিষুক্ত 
করিয়া সময়ের শুভাশুত গতি দেখিবেন। রাজ্য সীমায় সর্বগাই সৈন্য 
সমাবেশ রাখিবেন। জয় প্রত্যাশ! থাকিলে প্রত্যুপকার প্রাপ্তি না মিত্র- 
রাজাদের সহায়তা করিতে বিমুখ হইবেন না। কিন্তু মনের একাগ্রতা না 
হইলে লাভবান্‌ আত্মকার্ধ্যেও নিবৃত্ত হইবেন। ছূর্গ মধ্যে প্রচুর সৈন্য 
আহরণ ও কর্ম্মার পরিমার্জিত অন্তর শস্ত্ স্থাপিত করিয়। যুদ্ধ অনিচ্ছায় শত্র- 
গণকে বহির্বিষয়ের আড়ম্বর প্রদর্শন করিবেন) কিন্তু সন্মুথ যুদ্ধে নীত হইলে 
পরাম্মুখ না হইয়া স্বর্গের প্রতি লক্ষ্য দান পুর্ববক সমরে অবতীর্ণ হইবেন । 
হে বীর! যুদ্ধে মৃত্যু বীরগণের চির বাঞ্চনীয়, অতএব আত্বীয়গণের জন্য 
তুমি শোক করিও না, তাহার পরম গতি লাভ করিয়া জরা মরণ রহিত 
দেশে অবস্থান করিতেছেন। 

মহান্ভব যুধিষ্টির জ্ঞান প্রবীণ ভীম্ম কর্তৃক স্থজন রুচি সম্মত ধর্ম্মকাহিনী 
শুনিয়া বিনীত ৰচনে কহিলেন, পিতামহ ! আপনার জ্ঞান গ্রথিত মধুময় 
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বাঁকা শ্রবণে আমি যার পর নাই পুলকিত হইলাম, এক্ষণে রাজধর্থের 
অন্তঃগত বর্ণধর্ম্ের বিষন্ন দাসকে অনুজ্ঞ। করুন। 

যশোধন ভীগ্ম কহিলেন, বৎস! বর্ণধ্ম সনাতন নিয়গ ; কিন্তু আদিম 
কালে বর্ণভেদ হয় নাই, জীব আপনাপন কন্মবশে উচ্চ, উগ্র, শাম্য ও মিশ্র 
ভাবাপন্ন হওয়ায় গুণিগণ গুণান্সিক1 বিবেচনার বর্ণবিভাগ করত সেই বর্ণ- 
গত কার্যকলাপ অনুসারে বিশ্বত্রষ্টা ন্মার মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ, বানু হইতে 
ক্ষতিয়, উরু হইন্ডে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শৃদ্রের উদ্ভব কল্পনা করির! 
যথাক্রমে নিকৃষ্ট মর্ধ্যাদা গ্রমাণ করিয়াছেন। অতএব আদিবর্ণ ব্রাঙ্গণই 
সকল বর্ণের গুরু, গারস্থ্য বানপ্রস্থাদি সকল ধর্শে উহাদের অধিকার আছে, 
ব্রাহ্মণ ভোজনেই দেবার্চনা সিদ্ধ হয় বলিয়া ভগবান্‌ মনু স্বয়ং স্বীকার 
করিয়াছেন । জিতেজ্িরতা, বেদপাঠ, লোভহীন ব্রহ্মচর্ধ্য ত্রাক্মণের স্বতঃ 
দিদ্ধ লক্ষণ, স্বধন্মবর্জিত বিপ্রশৃদ্রমধ্যে পরিগণিত হয়েন। ভূদেব ত্রাহ্থাণ 
কখনই অর্থসঞ্চয় করিবেন না ধর্মভীরু ক্ষত্রিয় ও রাজনিচয়ের নিকট 
দানগ্রাহী হইয়া জগতের মঙ্গণ কামনায় যজ্ঞ, হোম, দেবার্চন ও 
বিলাস নিষ্পৃহতায় পুত্রকলত্র পরিপোষণ করত বীরযোনি ক্ষত্রিয়দিগকে 
অর্জকের স্বরূপ বিবেচন। করিয়া লইবেন | ক্ষত্রিয়ের] যজ্ঞ, দান, বেদা- 
ধ্যয়ন ও চতুর্ব্িধ অন্ত্র শিক্ষা করিয়। স্বভাবের শান্তিরক্ষক রাজার সহযোগী 
হইরেন। তিনি রাজ! হইলে স্বরাজ্য, করদ রাজ্য ও শাসনতন্ত্র হইতে 
অর্থগ্রহণ, নতুবা বীরোচিত রাজ সেনানী পদ গ্রহণ করত জীবিকা নির্বাহ 
করিবেন। সমরে জীবন প্রিয়তা প্রদর্শন পূর্বক পশ্চাৎ্পদ হইবেন না, 
বৈশ্যেরা যজ্ত দান-অধ্যয়ন এবং সাধুতা-বাণিজ্যদ্বারা ধনসঞ্চয় ও পণ্ত- 
পালনের ভারবহন করিবেন। চৃতুর্থবর্ণ শূদ্র কেবল বণত্রয়ের পরিচর্যা! 
করিলেই সুখী হইতে পারিবে । পরবৃত্তি অবলম্বন পূর্ক ধনসঞ্চয় করা 
শৃদ্রের বিধের নহে, দাসত্ব লব্ধধনে তাহার গৃহপোষণ হওয়া উচিত । ধন্ঝা- 
চারীশদ্র পোষণাভীত ধন প্রভুকে প্রদান, বৈশ্বদেব বলিদান অথবা গ্রহ- 
শাস্তি প্রভৃতি ষড্ডের অনুষ্ঠান করিবে, শৃত্র বৃদ্ধ অথবা নিঃস্ব হইলে বখত্রয় 
তাহার জীবিক! নির্বাহ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, শূদ্রদান অপত/হীন হুইলে 
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তদীয় প্রতি পালক জলপিও প্রদান করিবেন। কিন্তু হে ধর্মরাঁজ! এই বর্ণ- 
নিচয়ের মধ্যে সবর্ণা ও সৰর্ণী বিবাহ চলিত থাকায় মিশ্রর্জাতিতে যে 
লকল বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের কর্তব্যকার্য্ের স্থিরতা নাই, 
সন্করগণ কেহ শৃদ্রতুল্য ; কেহ অস্পৃশ্য নীচ বলিয়া পরিগণিত, ফলত সকল 
জাতিই রাজ। ও ব্রাহ্মণের নিকট অবনত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিয়াছে । 

শান্্রবিদ্‌ ভীয্মের এই অমৃতময় উপদেশ শুনিয়। স্থিরচেতা যুধিষ্টির 
কহিলেন, পিতামহ! আপনার নিকট সবর্ণধর্ম্ের কথা শুনিলাম এক্ষণে 
আপদ্র্দের বিস্তার বিবরণ দাসের)অনুকুলে প্রকাশ করুন। 

মতিমান্‌ গঞ্গানন্দন কহিলেন, বৎস! ইহলোকের ত্রাণমূলক আপদ্ধন্ম 
ব্যক্তি মাত্রের শ্রোতব্য, আপদকালে রাঁজাপ্রজা সকলেই একাগ্রত। 
প্রদর্শন করিবেন । বিশেষত রাজা আপদ হইতে অহর্নিশি অন্তর থাকিবার 
চেষ্টা করিবেন। নরনাথ বিপদগ্রস্ত হইলে রাজ্যে ধর্মশিঙ্কর উতৎ্পত্তি ও 
বহুসংখ্যক লোক সর্ধার্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! থাকে। ভাবী বিপদে সাবধান 
অনাগত বিধাতা, উপস্থিত বিপদে সাবধান প্রত্যুৎ্পন্নমতি, ও বিপদে 
হতাশ ব্যক্তিকে দীর্ঘসত্রী বলে। অতএব বিপদে হতাশ হওয়া নির্বুদ্ধিতার 
পরিচয়, ধৈর্য্য সহকারে বিপদরাশি হইতে নিষ্কৃতি বাসন] কল্সিবে। মহী- 
পাল বলহীন জনিন শক্রকর্তৃক বিপন্ন হইলে প্রথমতঃ দত, পরে উভয় 
পক্ষের সম্মানিত ব্যক্তিদ্বার৷ সন্ধি ইচ্ছা করিবেন। সন্ধিলিগ্প, নৃপতি 
তাহাতে কুতকার্ধ্য না হইলে বিজ্ঞানবল অবলম্বন পূর্বক বৈরনির্ধাতনে 
প্রবৃত্ত হইয়া কুপাদি ক্ষুত্র জলাশয়ে বিষমিশ্রিত ও নদীগর্ভে, ভূগর্ভে, 
এবং কৃত্রিম পুত্তলিক1 দ্বারা বিপজ্জনক কৌশল করিয়া রাখিবেন। 
তাহাতে নিরপেক্ষ প্রাণী হিংসা হইলেও ষড়মন্ত্রীর দায়িত্ব থাকিবে না, 
এমনকি কোন মতে রাজ্যরক্ষায় অপারক হইলে স্বর্গে অগ্নিসৎকার 
করিয়া আত্ম গোপন করত গ্রতিহিংসায় উদ্যোগী হইবেন। মাতৃভূমি 
শত্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে “জননী জন্ম ভূমি্চ দ্বর্গাদপি গরীয়সী? এই 
মহাপ্রবাদের সার্থকতায় চারিবর্ণই অস্ত্র গ্রহণ করিবেন। নিরুপায় বিপদ- 
কালে লোক অযাজ্য ঘাজন ও অধন্ীটরণ করিয়] কুলমান জীবন রক্ষা করিলে 
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সাময়িক প্রায়শ্চিত্তে তাহা খগ্ডন হইতে পারিবে। অসাধু ব্যক্তির ধনাহরণ 
পূর্বক সাধুব্যক্তিকে দান করিলে ধন গৃহীতাকে পরস্বাপহরণের গাপে লিপ্ত 
হইতে হইবে ন1) মিথ্যাবাক্য দ্বারা পরজীবন রক্ষাকর! পুথ্যব্যতীত পাপের 
কারণ হয় না; পাগগ্রস্তগুরুত্যাগী ব্যক্তি শাস্তানুসারে দূষণীয় হইতে পারে 
না। পুগ্যজগতে পিতা-মাতা-গুরু শিষ্যার্দি সন্বন্ধের অনুরোধ নাই । এক- 
মাত্র ধর্মের অনুরোধ-বিরোধেই জীব শুভাশুভ ফল ভোগ করে। অপিচ 
হে বৎস! পাপ-পুণ্য পরস্পরের প্রলমন শক্তি নাই বরং প্রায়শ্চিত্ত দ্বার! পূর্ণ , 
উপার্জন ন1 হউক দেহ নিষ্পাপ হয়? কিন্তু স্থুরাঁপান ব্রক্ষহত্যা, গুরুপত্থী 
গমন, ব্্ষস্বহরণ, স্ুবর্ণাপহরণ এই পঞ্চপাপ প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ হইতে ক্ষয়ী- 
ভূত নহে, পাপকর্তা তুষানলে প্রাণত্যাগ করিলেই তাহার শান্তি বিধান হয়। . 
মহারাজ! যে সকল অধন্দ ইহ-পরলোকের আপদ শাস্তির নিখিত্ত একান্ত 
কর্তব্য, তাহাই আপদ্ন্ন এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিবদ্ধ) অতএব বিমল 
রাজকুল ধর্মকে যদি আপদ্বশ্ম ভাবিয়াও সন্দিহান হইয়! থাক, তবে যজ্ঞাদি 
পুণ্যময় সৎকার্ষো প্রাণী হিংসার অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর। 

পুণ্যাস্ব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! রাজা লোভে বহুতর পাপানৃষ্ঠান 
করিয়াছি, অতএব তাহার প্রতিকার করা আমার একান্ত কামনীয়। 
এক্ষণে আমি মুক্ষিবিষয় মোক্ষধর্ম শুনিতে বড়ই উৎসৃক হইয়াছিও 
আপনি প্রসন্ন হইয়া! মোক্ষ বিষয় বিশদ রূপে কীর্তন করুন। 

তত্বপিপাস্থযুিষ্টিরের মোক্ষধর্ম শ্রবণ স্প্‌হা শুনিয়। নরত্েষ্ট ভীন্ম কহি- 
লেন, ধর্মরাজ! ধর্ম বহুদ্বার সন্কুল, কিন্ত মোক্ষধর্্ম “গার্ধস্থ, বানপ্রস্থ বরন্ধ- 
চর্ঘ্য, ও সন্গ্যাম” এই চারি ভাগে বিভক্ত | সন্ন্যাসী, মোক্ষ। বানগ্রস্থা- 
শ্রী, ত্রদ্মলৌক; গারস্থধর্মী, দেবলোক ও ব্রদ্মচাঁরি খধিলোক লাঁত 
করেন এবং প্ চতুধিধধর্ বহুল প্রকারে যাজন হয়। কিন্তু মনুামাত্রে 
সতা, সারলা, দয়া, ক্ষম!, শ্রদ্ধা ও জিতেন্ত্রিতা থাকা এবং পিতা মাতা ও 
গুরুজনকে দেবতুল্য অর্চন। করা সর্ববাদী সম্মত) অথচ গারস্থ ধর্ম সর্কবো- 
পি শ্রেষ্ট বলিয়া মনীধিগণকর্তৃক কীন্তিত হয়; কারণ, গার্্থধার্ম্িক পাঁপের 
অভিনয়ধাম মূংসারে থাকিয়াও ইন্জরিযগণকে দমন করত পূর্ণানন্দ লাভের 
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অধিকারী হন্‌। গৃহাশ্রমির রাজধর্ম, বর্ণধন্র, ও আপদ্ধন্পালন এবং পিতা, 
মাতা, গুরুবর্গ, গুরু,.আচার্ধা, দেব-দ্বিজ ও রাজভক্তি প্রদর্শন সর্তোভাবে 
বিধেয়, ততিন্ন যাগ-যজ্ঞ দান-পূজা-ব্রত-আতিথেয়ও তাহার কর্তবা কার্ধা হয়। 
তিনি আরও যজ্ঞ দ্বার। দেবলোক, অধ্যয়ন দ্বারা খধষিলোক, জলপিগুদানে 
পিতলৌক, এবং অপত্যোত্পাদন করিয়া ভগবান্‌ প্রজাপতিকে পরিতুষ্ট ও 
বর্ণপর্মের উৎকৃষ্ট নিয়ম পালন করত সনাতন বিভুর চিন্তায় জীবন অতি- 
বাতিত করিলে দেবগণ তাহাকে সমুজ্জল স্থর-নিবাসে নীত করেন, দুমনা 
হইলে যোগাচরণ করিতেও সক্ষম হন। হে কৌন্তেয়! গারহন্ত ধন্ম সকল 
বর্ণেরই গ্রহণীয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্র্গচর্ধ্যা অন্যের যাজনীয় ভইবে না। 
কাঁরণ, উপনয়ন কালই এই ধর্ধের গ্রবেশিকা সময় । সংস্কৃত ব্রাঙ্গন নিদ্রা- 
লস রহিত হইয়া গুরু সুত্রীষা, বেদাভ্যাস, একাহার, ত্রিসন্ধ্যা কান ও 
ইন্ডরিয় জয় করিয়া জীবনের এক-চতুর্থাংশ গুরুগৃহে যাপন করিবেন। প্রাতঃ- 
কালে সুর্যের এবং নায়ংকালে অগ্নির আরাধন। তাহার নিত্যকর্মম হইবে । 
গাহস্থ ধর্মের স্বজাতীর় ধর্দুও ভিনি প্রথণপণে পালন করিবেন। খধি গ্রণো- 
দিত সময়ে ঈশ্বর চিন্তায় বিমুখ হইবেন ন1। নৈষ্টিক ব্রন্মচারী হইলে দার 
গরিগ্রহ ,না করিয়া অহিকবিলান গুরুপদে অর্পণ করত ত্যাগ স্বীকার 
পূর্বক উক্ত সময়ে জটাজীন কি কাশায় বস্ত্র, পৈপল দণ্ড ও নথশ্মশ্র ধারণ 
করিয়। বহির্গত হইবে না; কিন্তু গৃহীলৌকের বনবাসদাধ্য কষ্টকর নিবন্ধন 
তিনি পুণ্যার্জন ছলে তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে লোকালয় 
ত্যাগ অভ্যাস করিবেন। ভূমি, পাঁষাণ, বালুকারাশি, কুশ, কাশ ও মুগ- 
ব্াঘ্রচ্্ধ তাহার শয়নীয় স্থান হইবে ।. কদাচ এক এক দিন এক এক সৎ 
ব্রাহ্মণের আশ্রয় লইবেন? গ্রামে এক রাত্রি, নগরে পঞ্চরাত্রির অধিক 
থাকিবেন না। প্রথমতঃ প্রাণ রক্ষার জন্য দিবসের যষ্টভাগে অতিথি ভুক্তা- 
বশেষ কথঞ্চিৎ ভিক্ষা আহার করিবেন। ফলত এ সময় ভিন্ন অন্যকালে 
ভিক্ষার্থে বহির্গত হইবেন ন1। ভিক্গাকাঁলে মৌনব্রতই তাহার কর্তব্য কার্য 
হুইবে। এইরূপে ভদীয় মানবীয় দৈনিক কর্তবা ত্যাগ শক্তি বলবততী হইয়] 
উঠিলে তিনি গরিরিগুহ! ও বিজন কাননাদি অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে ফল, 
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মূল, ফুল, পত্র, শৈবাল, সলিল ও বাযু ভক্ষণ করত বির্িরিষয় পরিহার 
পুর্ধক ধ্যানযোগে অটল হয়েন। , ধনাঢ্য বানপ্রস্থীরা, আমুর প্রথম ভাগ 
অথবা তছুদ্ধ কিছুকাল গত হইলে সহধর্মিনী সহিত অরণা নিবাস করত 
ত্রিসন্ধ্যা মাত ও একাহারী হইয়া অগ্নিষ্টোম, ব্রহ্ম, দশ পৌর্ণমাদিক যজ্ঞ ও 
দান-পুণ্য এবং সাময়িক যোগ সাধন করিবেন। ফলত ধর্মাপথ ব্যতীত 
পথাস্তর হইতে মনকে আকর্ষণ এবং সময়ে স্বন্ত্রীতে রতিসন্বা সন্থেও যাবতীয় 
ইন্দ্রিয় সংযমকারী হইবেন। হে যুধিষ্ঠির! সন্ত্রীক বন্যধর্ম শ্রুতি সুখাবহ 
বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বিপরীত, নিরয় গতিপ্রদা সী বিদামানে 
ইন্দ্রিয় জয় করা বারপরনাই উচ্চমনা লোকের কার্ধ্য। অতএব অনেকেই 
একক বানপ্রস্থী হইয়া থাকেন। অর্থবান একক বানপ্রস্থী তরী সহবাস ভি 
উক্তরূপ কার্য করেন। সহদার নিম্ব বানপ্রস্থী যথাসাধ্য বজ্ঞ যাজন ও 
বন সুলভ ফলমূল দ্বারা আতিথেয় পুণ্য সঞ্চয় করিবেন, একা হইলে বন- 
যাত্রী ব্র্মগারীদের অনুসরণ করিয়। ত্রন্মানন্দ লাভের অধিকারী হইবেন । 
সন্যাসধন্ম উহারই উত্তরাঙ্গনিবৃন্ত লক্ষণ; ব্রদ্মচারী কি একক বানগ্রস্তাবলম্বীর 
কুর্্যকিরণ মাত্র পানশস্তি জন্মিলেই নির্জরতা ও নিশ্চেষ্টতা নিবন্ধন তীহা- 
দিগকে সন্যানী বল! যায়, ততিন্ন জিতেন্ত্িয় ও জিতব্যাধি ব্যক্তিরা প্রথম 
হইতেও অন্নযাসী হইতে পারেন । কিন্তু “শ্রেয়াংসি বহু বিস্বানি” এই বেদ 
প্রবাদ সিবিন্ধন অভ্যাস যোগ ভিন্ন বিগত জর হওয়া দুক্ষর। যাহ] হউক, 
তাহাদের ক্রিয়া বিশেষে কুটিচক, কুটিচক অপেক্ষা বহুদক, বহুদক অপেক্ষা 
হংস, হংস অপেক্ষা পরম হংস শ্রেষ্ঠ। সধবা নারীর পক্ষে পতি সেবাই 
উৎকৃষ্ট কার্ধ্য, বিধবার! মোক্ষ মূলক এ সকল ধর্ম্্যাজন] করিতে পারেন । 

শ্রোতাশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি যে চতুর্কিধ ধর্ম 
কাহিনী ব্যক্ত করিলেন, উহ। ভগবস্তভাবন! পরিশূন্ত হইয়া কেবল যাচনার 
পরিণত হইলেই কি জীবের সদগতি হইবে, কিস্বা ধণ্মম যাজক শ্রদ্ধায় ধ 
অশ্রদ্ধায় করুন, এ সকল ধর্ম যাজন করিলে মহাজনের গন্তব্য পথে গমন 
করিতে পারিবেন, কি এ সমস্ত ধন্মকেই একতর মোক্ষ বলয়! নির্দেশ করা 
যাইতে পারিবে? 
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ধর্দ্পরাঁয়ণ তীগ্ম কহিলেন, বৎস! মুঢমতি তাঁমপিক ব্যক্তিরই অশ্রদ্ধা 
গ্রধান কার্ধ্য, অশ্রদ্ধেয় কাধ্যে কিছুই ফলোপধায়ক হয় না। এমন কি 
অশ্রদ্ধাবান অন্নদানীদিগকে জন্মাস্তরে বহুভোজী হম্তীরূপ পরিগ্রহ করিয়া 
জন্মান্তরীন প্রদত্ত অন্ন পরিগ্রহ করিতে হয়। অতএব প্রকৃত ধার্মিকের 
সত্বগুণাবলম্বী, ভগবচ্চিন্তাও ধর্মের আনুসঙ্গিক সত্বগুণাকর্ষণে ধর্মশীলতায় 
ঈশ্বরান্থরাগ আসিয়া পড়ে, কিন্তু সৎসঙ্গ ও গুরূপদেশের তারতম্য বশত 
প্র সকল কর্মকাণ্ডে কাম্য কর্ম ও নিষ্ষাম কর্ম এই ছুই প্রকার যাঁচন প্রক্রিয়। 
হয়। জিতেন্্িয় ক্রিয়াবান ব্যক্তি কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করিলে নিফামী 
কর্মযোগী হইয়া! চরমে সত্য সনাতন ব্রদ্ধ সাধুয্য লাভের অধিকারী হন । 
সকামী কর্মী ও ভক্ত অভিলাষান্ুবূপ সাল্লোক্য গতি প্রাপ্ত হয়েন। 
নিষ্কামী ভক্ত ব্রহ্ম সামীপ্য লাভ করেন। সকাঁমী জানযোগী ব্রহ্গনারুপ্য 
এবং নিষ্কামী ব্রহ্গবিদ্‌ জ্ঞানযোগীই নিবন্ধ, নির্বিকার পরব্রঙ্গে লীন হইতে 
পারেন। মনীষিগণ এই শেষোক্ত ধর্মমকেই মূলমোক্ষ, তদ্ভিন্ন মোক্ষমূলক 
অপর কল ধর্মকে মুখ্যধর্ম কহিয়। থাকেন। কুমার ! মোক্ষধর্্ম মহাগতির 
হেতুভূত, জীবাস্্া পরমাত্মার একীভূত মোক্ষ, পর্যায়ক্রমে চতুর্বরংশতিতত্ব 
আত্মাকে, আত্ম। অণিম প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিসম্পর নারায়ণকে এবং নারায়ণ 
এ মোক্ষকে অবলম্বন করিয়! রহিয়াছেন। মোক্ষধর্ম পাপনের জন্য শিব 
্রহ্মাও বৈরাগ্যপরায়ণ হুইয় ধ্যান-ধারণা ও তপ-যপ করেন । বিদ্যার 
তুল্য চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য ছুঃখ, বিরক্তির তুল্য সুখ, 
বৈরাগ্োর তুলা ব্রত আর কিছুই নাই। মোক্ষ ভাবুকগণ, বাকা, মন, 
তপসা?, ত্যাগ, সত্য ও ত্রহ্মনিষ্ঠ হইয়! জীবনুক্তি লাভের অধিকারী হন; 
বস্তত্বঃ আশ! বাসন। ও ইন্দ্রিয় পরাস্ত করা তাহাদের প্রধান কার্য, শারী- 
রিক রিপু জয় করিতে পারিলে অনন্ত স্থথ স্থুলভ হুইয়া উঠে। আর্থিক 
সংসার জীবের পক্ষে অনর্থের কারণ” পুত্রকলত্র পরিচারক ও প্র্থর্যা 
মেবকেরা। কোঁষকাঁর কীটের ন্যায় আত্ম মুখ-নালে আপনি বদ্ধ হয়। হে 
রাজন! অবিচক্ষণ ব্যক্তি চক্ষুসত্বেও প্রকৃতির প্রকাণ্ড ইন্ত্রজাল দেখিতে 
পায় নাই, তাহারা বিবেকের নিকট পরুষ প্রত্যাশা! ছাড়িয়! কর্ম ভূমিতে 
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অসার চিত] স্তপ বহন করে। অতএব যোগোঁপাসকের1 অনিত্য লীলায় 
জলাঞ্জলি দিয়া সনাতন পরমাত্মার অন্ুদরণ করেন।. পঞ্চমহাভূত, মন, 
জীবাত্মার বিষয় বোধের দ্বারস্বরূপ। ইন্দ্রিয়গণ; রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ, 
চিভ ; সংশরোৎপাদন ; বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থা নিরাকরণ করে। পরমাত্মা 
কারণ দ্রেহে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিয়া আপাদ মস্তক অবলোকন করিয়! 
থাকেন। সত্বরজঃতম এই তিনগুণ তাহার আশ্রম। নিশ্য়াত্মিক 
বুদ্ধিবলে তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিলে জীবকে আর গর্ভাধার 
যন্ত্রণায় পতিত হইতে হয় না। কিন্ত মন অতি চঞ্চল; অতএব সাধকের 
জ্ঞানমার্গে অত্যস্থ যোগদ্বার৷ অগ্রে উহ! আঁয়ন্তাধীন করেন; কারণ মনের 
সহিত ইন্দ্রিয়গণের নৈসর্সিক সন্বন্ধ থাকায় তখন তাহাদেরও বশত প্রযুক্ত 
পুরুষ অনায়াসে ক্রিয়াসিদ্ধ হন। বস্ততঃ যোগ-দাঙ্য উভয়মতে প্রথমত 
আত্মপবিত্রতা, অনন্তর মহানুষ্ঠান ; তদনন্তর সিদ্ধ মহাত্মারা লিঙ্গ দেহেই 
অতর্কার আননন্বরূপ পরব্রদ্ে লীন হইতে সক্ষম হন। পগ্ডিতগণ দ্রব্য- 
ত্যাগার্থে ষজ্ঞাদি কার্য, ভোগ ত্যাগার্থে ব্রত, সুখ ত্যাগার্থে তপস্যা এবং 
সর্ধ ত্যাগার্থে যোগের উপদেশ প্রদান করেন) সর্বত্যাগই ত্যাগের 
পরাকাষ্ঠা, অর্থাৎ নিষ্কাম ব্রত। শ্বাসপ্রশ্বাসাদি স্বভাঁবত দৈহিক ক্রিয়াদারা 
জীবহিংনা যেরূপ পাপাবহ হয় না, তদ্রপ প্প্রক্কতির উপকার কিনা 
ঈশ্বর কর্তা আমি করণ, আম! হইতে তাঁহার আজ্ঞা পালনরূপ কর্ম হউক” 
এইপ্রকার কাম্য, কামন। নহে। স্বার্থসিদ্ধির বানাই সকাম এবং জ্ঞানকৃত 
হিংসাই হিংসা কার্ধ্য বলিয়া পরিগণিত। হে পাওব চুড়ামণে! বর্ষ- 
আবর্ত, মাস-তরক্গ, খতু-বেগ, পক্ষবীচি, নিমেষ-ফেন, অহর্নিশি-সলিল, 
কাম-গ্রাহ, সত্য-তীর, ধর্ম-দ্বীপ ও যুগরূপ মহাহুদ সন্কুল কাল নদী প্রবাহে 
ভূতগণ কৃতান্ত ভবনে নীত হয়, কিন্ত ব্র্মধিদ্‌ যোগীগণ ভ্ঞান-পোত আরো- 
হুণে তাহা অতিক্রম পূর্বক সচ্চিদানন ব্রক্মধামে গমন করেন। ছয় খতু 
যাহার নাভি, দ্বাদশ মাস যাহার অর, দিবারাত্রি যাহার অঙ্গ, নিলা! অম1, 
ও ষোড়শী কল! পৌর্ণমানী যাহার পর্ব, অনস্ত যাহার গোলক, অবিরাম 
যাহার আবর্তন, এবং যাহার আস্য বিবরে অখিলব্রন্ধাও প্রবিষ্ট হয়। ব্রহ্গ- 
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লীন যোগীগণ যোগবলে সেই বিরাট কালচক্রের অনঙ্খা মহাগ্রলয় দর্শন 
করিতে পারেন । ক্রোষগভীরা যোজন বিস্তৃত, পাচশতযোজন দীর্ঘ সহস্র 
সত্তর দীর্ধীকার জল প্রত্যহ একবার মাত্র কেশাগ্রে সিঞ্চন করিলে যত দিনে 
উহা পরিশ্তষ্ক হয়, ততদিনে মহাস্থজন হইতে মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। 
মহা প্রলয়ে স্থির, প্রপঞ্চাতীত নিশ্টেষ্টব্রন্ম নিক্রিয় প্রকৃতির সহিত বিরাজমান 
হয়েন। প্রলরাস্তে উভয়ের বিকার ( অংশ) পুরুষ (পরমাত্ম। ) প্রকৃতি 
( অবিদ্যা) সহযোগে বিশ্বের পুনরাবতারণা হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা পুরুষ 
গরাক্কৃতির যাথার্থা বুঝিতে অক্ষম হইয়! নিরুপাধিক পরব্রন্মকে স্বভাবের ক্রিয়া- 
বান্‌ অন্থভব করে। ফলতঃ চৈতন্যময় পরমাত্ম! জড়দেহে ব্যাপকতা রূপে 
ক্ষর, আবার নিশ্চেষ্টরূপে কৃটস্থ অক্ষর হয়েন। যোগীগণ তাহার ব্যাপকত! 
জীবভাবকে হংন বলিয় নির্দেশ করেন, এবং তীহারাই সেই অক্ষর অবি- 
কৃত, অসন্ভৃত পরক্রন্দের অবর্ণনীয় মূর্তি অবলোকন করিতে সক্ষম হন। 
হে বৎস! সেই মহাপুরুষ অনস্ত বিশ্বের আধেয় অধিকরণ, তদীয় অষ্টমাংশে 
মহাত্মা বাসুদেব উৎপন্ন হইয়াছেন । ব্রহ্মকল্লান্তকালে স্থাষ্টিকর্তা ব্রন্মারও 
নাশ হয়) কেবল এই অনাদি পুরুষবিষুণ ব্রন্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বিশ্ব 
প্রকৃতিতে লয় হইয়! ই'হাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, ইনিই যোগত্রতে 
স্বকীয় ব্রহ্মমূর্তি চিন্তা করত জীবকে যোগের অনুপম সারবন্ত। প্রদর্শন 
করেন। অতএব যোগজ্ঞেরা বিষয়নিস্পৃহ জিতেন্দ্িয় হইয়া চিত্তনং্যমন 
সহিত নিগুণ, অথব! সগুণ যোগ আরম্ভ করিয়া থাকেন। বীজজপঘটিত 
সগর্ভ প্রাণায়াম সগুণযোগ, জপশূন্য নিগর্ভ প্রাণায়াম নিগুধরযোগ বলিয়া 
অভিহিত। ফলতঃ যেমতেই হউক, মস্তক হইতে পদাঙ্ুলি পর্য্যন্ত 
বায়ু স্তস্তন সহকারে তাহার! কুস্তকক্রিরা করত যোগবলে তত্বময় দেহ 
হইতে জীবাত্মাকে নবদ্বার সম্পন্ন দেহপুর আশ্রয়াভিহিত পরদাত্ম! পুরুষের 
সহিত একীভূত করিতে আস্য-পাু বিস্তৃত যোগমার্গ স্ুগয়া-নাড়ীতল 
মেরুদণ্ডের নিয়দেশ পৃথিবী (মূলাধার নামক চতুর্থদল পদ্মে) কুল- 
কুগুলিনী মায়ার সহিত তদীয় সমতা সাধন করেন। তখন জীবাস্মা 
ক্রিয়াবশঙ্বদ হইয়া সাঁধকদের ইচ্ছায় যথাক্রমে প্র পৃথিবী হইতে সপিলে 
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( পিক্গমূলস্থ ষড়দল স্থাধিষ্ঠান পদ্ে) সলিল হইতে তেজে (নাভিদেশস্থ দশ- 
দল মণিপুর পল্মে) তেজ হইতে বাযুতে (বক্ষঃস্থিত অনাহত দ্বাদশদল পদ্সে) 
বাযু হইতে আকাশে ( কণ্ঠস্থ ষোড়শদল বিশুদ্ধ পদ্ম) ষট্চক্রভেদ পদ্ধতিতে 
আত্মলয় করিয়। চিদাকাশ (ভ্র মধ্যস্থ দ্বিদল অজ্ঞান পদ্ম) ভে্ব করত 
্রবৃত্তিমার্গের অন্যতম দিক্‌ অর্দচন্্রাকতি নিবৃত্মার্গ দিয়া সহশ্রার ক্ষরিত 
অমৃত রস প্রাপ্ত ও অণিমাদি অষ্টগুণ সম্পন্ন হইয়া! শঙ্ঘিনী নামক স্থানে 
তুরীয় সহত্রদলে গমন পুরঃসর প্রথমতঃ হুর্্যমগ্ডলে, তদ্পরে পরমাণুরূপে 
নারায়ণে, অনস্তর অহঙ্কারাখ্য অনিরুদ্ধে, অনিরুদ্ধ হইতে মনংস্বরূপ প্রছ্যুয়ে, 
প্ছ্যন্্ হইতে চিৎ সংজ্ঞক সক্কর্ষণে, সন্কর্ষণ হইতে ভ্রিগুণ বিহীন হইয়। সক- 
লের অধিষ্ঠানভূত নিগুণাত্মক ক্ষেত্রজ্ পুরুষে প্রবেশ পূর্বক শাশ্বত মুক্তি 
অথব1 অনাবৃত্তি শুক্লাগতি মহানির্বাণ প্রাপ্ত হন। সকামী জ্ঞান যৌগিক 
জীবাত্মা উক্ত দ্বিদল হইতে প্রবৃত্তিমা্গ দিয়া সিদ্ধ হয়েন, অথবণ স্ব ইচ্ছায় 
দক্ষিণ কর্ণ সমীপস্থ সংযমনী নাঁসসী যমলোক অতিক্রম করিয়া ব্রন্মের সাধুজ্য 
প্রাপ্ত হন। অন্যান্য ধর্ম্মাত্মার। ক্রিয়াবশে চরমে ষট্টক্রের উর্ধপ্রয়াণ 
প্রাপ্ত হইয়া অপেক্ষান্থান বিবিধ সদগতি পাইয়া থাকেন। অজ্ঞ জীব 
প্রকৃতি নিয়মনে অস্তিমে উর্ধগামী হইয়াও আবার অধঃপতনে পতিত হইয়। 
অধোগতি প্রাপ্ত হয়, মানবগণ এ পঞ্চ পদার্থের ক্রমশঃ লীনকে যথাক্রমে 
গুস্থ, লিঙ্গ, নাভি, বক্ষ ও কণ্ঠ শ্বাস কহিয়া থাকে। 

মহাত্মা ভীম্ম মোক্ষপদ্র লাভজনক এই মহৎ কাহিনী বলিলে সুবিজ্ঞ 
ধর্মরাজ ঈদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির বিয়োগ জন্য চিস্তাভিভূ হইয়। কহিলেন, 
পিভামহ ! আপনি পুণ্যের আধার, ধর্ম শীলতার আদর্শ, জ্ঞানের ভাগার 
ও বন্তুমৃতির মহা ভূষণ স্বরূপ। কিন্তু রাজ/সোভী ছুরাত্ম! পৌনভ্রগণ কর্তৃক 
আপনাকে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইল, আমরাও গুরু হত্যার মহা- 
পাপে চির নিরয়গামী হইলাম! সদৃগুণ বীতন্পৃহতায় আমার চরিত্র সংগঠন 
হইলে কথনই এরূপ পাপময় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তমো- 
গুণের প্রাধান্য বশতই এই ঘোর দুক্ষার্য্য করিয়াছি, অতএব অন্তর্জগৎ ও 
বহির্জগতের গুণাম্বক জঞানযোগ প্রদান করুন। 
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শাস্ত্র পারদর্শী ভীম্ম কহিলেন, তাত! বিশ্বের বুল পদার্থ ক্সিতি, অপ, 
তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ স্ৃপভূত (মহাভূত) সমৃৎপন, হুক্রূী পঞ্চ- 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ও এ পঞ্চভৃতাত্মক)_-শ্রোত্র আকাশাত্মক, প্রাণ পৃথিব্যাত্্ক রসনা 
সলিলাখ্ক, ত্বক বাতাত্মক এবং চক্ষুতেজাত্মক বলিয়া কথিত। অপিচ 
পৃথিবী। ত্বক, অস্থি, মীংস, মজ্জ।, স্বাযুরূপে » তেজ--অগখ্বি, ক্রোধ, চক্ষু, 
উদ্মা, জঠরানলরূপে; আকাশ--শ্রোত্র, ভ্রাণ, মুখ, হায়, কো্টরূপে ; সলিল; 
শ্লেম্সা, পিত্ত, স্বেদ, রস রুধিররূপে এবং বায়ু--প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান 
ও সমানরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে। প্রাণবাঘু দীবগণের গতিক্রিয়া সম্পা- 
দন, ব্যান উদ্যম সাধন, অপান গুহাদেশে সঞ্চরণ, সমান হ্বদয্বে আসন, 
উদানবায়ু শ্বাধপরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করে। ভূমি হইতে গন্ধ সলিগ 
হইতে রস, তেজ হইতে রূপ বাষু হইতে স্পর্শ, ও আকাশ হইতে জীবের শব্- 
জ্ঞান হয়। কিন্তু পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ, শব, স্পর্শ; সপিলে রূপ, রম 
স্পর্শ, শব; তেজে শব্দ, স্পর্শ, রূপ; বাযুতে শব্দ, স্পর্শ; আকাশে শব্দ- 
মাত্র উপলব্ধি হইয়! থাকে । অতএব শ্রবণ আকাশের কার্য ; চলন এবং 
গ্রাণঅপানক্রিয়! ও ত্বগিক্ত্িয়ত| বাযুর কার্য ; তাপ, পাক, প্রকাশ, উন্ম, 
দর্শন, তেজের কার্য্য; ক্লেদ, দ্রবীকরণ, রক্ত, মেধ, বসা সলিলের কার্ধ্য; ধাতু 
অস্থি, দত্ত, নখ, শ্মশ্রু, রোম, কেশ, শির, ল্াযু, চম্ম পৃথিবীর কার্ধ্য। গুণ 
বিষয়ে--স্থিরতা, গুরুতা, কাঠিন্য, উৎপাদিকা শক্তি, আত্্রাণ শক্তি, সঙ্ঘাত, 
আশ্রয়ভাব, সহিষ্ণুতা, স্থলত। প্রথিবীর গুণ; শৈত্য, রসাল, ক্রেদ, আর্্রত। 
প্লেহ, সৌর্যযতা, প্রশ্রবণ, জিহ্ব।, সাজ্ঘাতিক হীনত্ব, পাটকত্ব সণিলের গুণ, 
দুর্ঘষতা, জ্যোতি, তাপ, পাক, প্রকাশন শোক, রোগ, শীত্রগামিতা, তীক্ষত। 
উদ্ধপ্রয়াণ পাবকের গুণ স্পর্শতা বাক/ক্ষরিতা, বেগবস্বা, যোজন, উৎ- 
ক্ষেপণ, শ্বাস, প্রশ্বাস, জন্মমৃত্যু বায়ুর গুণ; শখ, ব্যাপকতা, ছিত্রসত্া, 
অনাশ্রয়ত্ব, নিরাবলম্বনত1, অব্য€ত্ব, বিকৃতি, অবিকারিতা, অপ্রতিঘাত, 
ভূতত্ব ক্মাকাপের গুণ। তত্তিন্ন ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বৈচিত্রা, 
নিপ্ধ, রুক্ষ, বিষদ এই নয় গ্রঞচার গন্ধ) মধুর, তিক্ত, মি, কশায়, কটু, 
অন্ন, এই ছয় প্রকার রস) হ্ন্ব, দীর্ঘ, স্থল, চতুষ্কোণ, বর্তল, শুক্র, কৃষ্ঃ, 
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নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চি্ূণ, মধুর মন্থণ, স্িগ্ণ, বিকট এই শোঁড়ষ 
গ্রকাররূপ। উষ্ণ, শিত, স্ুখজনক, ছুখাবহ, ্সিগ্ণ, বিষদ, থর, তীক্ষু, 
কক্ষ, লঘু, গুরু এই একাদশ প্রকার স্পর্শ; ফড়জ, খষভ গান্ধ।র, 
মধাম পঞ্চম, ধৈবত, নিথাদ এই সপ্ত প্রকার শব্ব। মনযবুদ্ধির 
গ্রকারাত্তর নাই; স্বুযুণ্ি, একাগ্র উৎসাহ, সংশয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
কারিতা ও পঞ্চভৃতত্ব প্রভৃতি যষ্টি এবং ধৈষা, তর্ক, বিতর্ক, ক্লেশ, 
কল্পনা, স্মরণ, ভ্রান্তি, সহিষ্ণুতা, সংগ্রবৃত্তি, অসৎ প্রবৃত্তি ও অস্থিরতা 
এই দ্বাদশটি মনের গুণ। তটস্থলক্ষণায় আনন্দ, প্রতি, উদ্বেগ, খ্যাতি পুণ্য- 
নীলতা।, সন্তোষ, শদ্ধা, সারলা, দানশক্কি, শরশর্ধ্য এই দশগুণ সত্তবগুণের ; 
আত্মবোধ, নির্দয়তা, সখ, দুঃখ, সেবা, ভেদ, পুরুষত্ব ও কাম, ক্রোধ, অহ্‌- 
সকার (মদ) দ্বেষ (মাৎসর্ধ্য) এই চতুবিণ খপুভাৰ সহিত নবগুণ রজোশুণের $ 
তমঃ, তামীস্্, অন্ধনামীন্্, নিদ্র।। ব্যদন, প্রমাদ ও লোভ মোহ সহিত 
রজোগুণজাত চতুর্বিধ খপুভাবসহ দ্বাদশগুণ তমোগুণের। একাদশ ইন্দিয়, 
পঞ্চবাু ৪ মন-বুদ্ধি বিশিষ্ট সপ্তদশ পণার্থিক লিঙ্গদেহই কেবল গুণময় 
নহে। জীবলোক তমঃগুণের গ্রাধানো কৃষ্ণবর্ণ (স্থাবরযোনি ), রজো- 
গুণের প্রাধান্যে ধূ্ববর্ণ (তি্যক যোনি) সত্বরজোগুণে নীলবর্ণ (প্রাজাপত্য) 
সত্গ্ণ প্রাধানো হরিজ্রাবর্ণ (দেব্বী। গুণ সন্নিপাতে রক্বর্ণ (অশূরত্ব) বিশুদ্ধ 
সন্বগুণে শুরুবর্ণ (জীবনুক্তি) প্রাপ্ত হয়। 

জ্ঞান বিশারদ তীগ্ম কহিলেন, আহুগ্বন্! তোমাকে এই সকল গুণবিচাঁর 
বিশদরূপে কহিলাম, এক্ষণে পবিত্র দেহতব্ব শ্রবণ কর। বৎস! অধ্যাত্ব- 
দরশী পণ্ডিতগণ দেহমংগঠনের বিভিন্ন সমাবেশ কল্পনা করেন, কিন্তু চতু- 
ধিংশতি তত্বের বিকারেই নিখিলজগৎ ইহা সর্ববাদী সন্মত। অতএব 
জীব চতুর্বিংশতি তন্ময় শুক্রশোণিত সহযোগে কললরূপে গর্ভকোষে পতিত 
হইয়া গঞ্চরাত্রে বুদবুদ্‌, পক্ষান্তরে বদরি, মাসমধ্যে অণ্ড, দুই মাঁসে 
যোজকের ন্যায় একখণ্ড শিরাসংযুক্ত বিভাজিত ছুইটী গোলাকারে পরিণত 
হয়। তৃতীয় মাসে উহার এক্খ্ডে মস্তক, অপরথণ্ডে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি 
প্রকাশ ও চতুর্থ মাসে তদুপরি ধাত্বাদির আভামাত্র হইয়! থাকে। তদনস্তর 
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পঞ্চমাসে পঞ্চ প্রাণ ও সপ্তধাতু প্রাপ্ত হইয়। ক্রমে ক্রমে নয় মাদ নয় দিনান্তে 
জরায়ু কোষ হইতে ভূমিষ্ট হয়। এরূপ জীব নিচয়ের দেহতত্ব বড়ই নিগুঢ় 
বিষয়, আস্তরিক বৃত্তি সকলের রক্ষণাবেক্ষণায় দেহী জীবন ধারণ করে। 
অনল জীবগণের মন্তকে অবস্থান করত কলেবরকে রক্ষা করায় প্রাণবায়ু__ 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপার্দি বিষয় স্বরূপ হইয়া! শিরাগ্রিকে কায়াজগতে 
পরিচালিত করিয় থাকে, কিন্ত সমান বায়ু অগ্নিকে পৃষ্ঠদেশে লইয়! আবন্তিত 
করিলে অগ্বি লোকের কফপিত্তাদি দোষ ধ্বংস এবং নাভির অধস্থ বন্তি- 
মূল ও গুহ্যদেশাবস্থিত মলমৃত্রবহ অপান ও উর্ধগত প্রাণের মধ্যস্থল নাভি- 
মগ্ডলে অবস্থানপূর্ববক বলপরিচালক উদ্দান বায়ুর সহিত উহাদিগের সাহায্যে 
অন্না্দি পাক করে। অথচ আস্য দেশ হইতে শরীরে অসঙ্ঘ নাড়ী বিস্তীর্ণ 
থাকায় ইন্্িয়গণের অধিষ্ঠান জঠরানল,“দেহ-সন্ধিতে অবস্থিত একমাত্র ব্যান? 
ও প্রাণাদদি পঞ্চবায়ুর সহায়ে এ সকল শিরাদ্ব।রা সমস্ত দেহে ব্যাপৃত হইয়! 
থাকে। কিন্তু প্রাণবাষু অনলতেজ প্রভাবে গুহ্যদেশ পর্যন্ত গমনপূর্ববক 
প্রতিহত হইয়। পুনরায় শিরোভাগে সঞ্চরণ হওত অগ্নিযূলকে উৎক্ষিপ্ত 
করে। অপিচ জঠরানল সন্গিহিত সন্নাড়ীচক্রের অধোঁভাগে পক্কাশ্য় ও 
উদ্ধভাগে আমাশয় থাকায় প্রাণীগণের ভূক্তান্নের রস প্রাণাদ্ি পাচ ও নাগ- 
কুম্ঘাদি পাঁচ এই দশ বায়ুর দ্বার শিরাপথে প্রবেশ করত অধো, উর্ধী ও 
তীধধ্যকভাবে গমন পূর্ব্বক মানবগণের দৈহিক পদার্থের পুষ্টি সাধন করিয়। 
থাকে। কিন্তু খী নাড়ী সকলের মধ্যে বাতবাহিনী দশটি নাড়ী প্রধান, 
তাহারা পঞ্চকন্ধেন্্রিয গুণদ্বার পরিচালিত ও অন্যান্য সহস্র সহত্র নাঁড়ীর 
স্থিতীভূত হয়। তন্মধ্যে মনোবহা নায়ী শিরা মানবদেহের সম্কল্লজ শুক্র 
গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থমূলে উন্মুখ করিয়। দেয়। সর্ধদ্দেহ ব্যাপিনী অন্যান্য 
শিরাসমূহ এর শির। হইতে নির্গত হইয়া তৈজস পদার্থ বহন পূর্বক চক্ষুর 
দর্শন প্রক্রিয়া! সম্পাদন করে। বিশেষতঃ ছিদ্রাত্মিক দ্বিসপ্ততি স্হশ্র নাঁড়ী 
বায়ুর অনুকূলে নিত্য প্রসর থাকে । তদ্ভিন্ন স্থূল শরীরের মূলীভূত দক্ষিণ- 
দেহের পদতল অবধি শিরোপম্ু পর্যন্ত পির্গলা, বামাংশে প্ররূপ ঈড়া ও 
এ নাড়ীদ্বয়ের মধ্যভ।গ মেক্দণ্ডের নিয়ছিদ্র হইতে শিরোসহত্রদল লম্বিত 
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সয়! নাঁড়ীর আস্তিত্ব হয়। & মধ্য নাড়ী স্থসয়া হইতে নয়খণ্ড ধমনী 
উৎপন্ন হইয়। ইন্দ্রিয় সমূহে গমন করিয়াছে, মেরুদর্ডের প্রতি গ্রন্থি হইতে 
এক এক যুগ্ম পঞ্জরাস্থি উদ্ভব হইয়াছে। তাহার মূলদেশে জুয়া নাড়ী 
হইতে ছুই পার্থ দিয়া দ্বাত্রিংশধ্বমনী উৎপন্ন হওভ অপঙ্খয মুখ সহকারে 
দেহের সর্বাবয়বে ব্যাপ্ত আছে। এ সকল ধমনী সছিদ্র, ও অতি সুল্স, 
এমন কি চারি পাচ মহত্ব একত্র না হইলে স্থুলচক্ষে দৃষ্ট হয় না। কিন্ত 
তন্মধ্যে তৈলবৎ তরল পদার্থে চৈতন্য প্রতিবিস্বিত্ত হয়েন। হীনতপা ব্যক্তির 
সেরূপ হয় না। তাহারা জন্মানস্তর কৌমার, কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ় অথব! 
বৃদ্ধাদি যে কোন অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; 
ফলত যাহার! অরুন্ধতি, ফ্লবতার! দর্শন ও অন্যের নয়নতারা! মধ্যে 
আত্ম প্রতিবিম্ব অবলোকন করিতে পারে না, এবং পূর্ণচন্ত্র ও দ্বীপপ্রভা 
দক্ষিণীংশে খণ্ডিত দৃষ্ট করে, তাহার! এক বৎসরাস্তে নিহত হইয়া, থাকে, 
যাহার! লাবণ্যশালী হইয়াও লাঁবণ্যহীন এবং জ্ঞানবান হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় 
দেবদ্ধিজের অপ্রিয়কারী হয়, তাহার! ছয়মাঁ মধ্যেই ইহুলোক পরিত্যাগ 
করে» যাহারা চন্ত্রকর্য্যকে উর্ণনাতি চক্রের ন্যায় ছিদ্রময় দর্শন ও দ্েবা- 
লয়স্থ ধৃপাঁদির পরিমল সৌরতে শবগন্ধ প্রাপ্য হয়, তাহার! সপ্তাহ মধ্যে 
নিধন হইয়| থাকে ? যে ব্যক্তির নাসা-কর্ণ বক্র, জ্ঞানবিলুপ্ত, দত্ত বিবর্ণ, অঙ্গ 
্রত্যঙ্গ উম্মারহিত, বামচক্ষু অশ্রভারপ্রস্ত, ও মস্তক হইতে ধূমোখিত হয়, 
সেই সকল প্রাণী সন্্যই কালভবনে গমন করে। 

সছুপদেশপ্রিক় যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার বাক্য যুক্তিগর্ভ 
ও শান্ত্রকার অনুমোদিত, অতএব লোক কিরূপ আচরণ করিয়া নিত্যকর্ম 
সাধন করিবে, আপনি সেই কর্তব্যাত্মিক। নীতির বিশেষ পরিচয় প্রদান 
করিয়। দাসকে অনুশানন করুন। 

সত্যবীর ভীগ্ম কহিলেন, নরনাঁথ ! কর্তব্য কার্ধ্য বু প্রকার, কাধ্ধয- 
কারিতার কর্তব্য নির্ববাচন বশতই ধর্ম্াধর্ম, উন্নতি-অবনতি ও স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য 
লাভ হয়। অভীতগামী পথিকের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য পথিকের! 
যেমন গমন করে, তন্রপ পিতা, মাতা, আচার্য্য, আত্মীয়, অথবা বয়স্য 
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মণ্ডলীর আচরণ দেখিয়। শিশুগণ তদনুরপ শিক্ষা গ্রহণ করত নীস্তিক হতে 
নাস্তিক ও ধর্মভীরু হইতে বালক বালিকাদের সাধারণ ধরে আস্থা জন্মিতে 
জন্মিতে বিশুদ্ধ ধর্ষ্ে মতি হয়। জ্ঞানীগণ এই জন্য তাহাদিগকে মন্থশাসন 
ও মতসঙ্গে নিয়োজন করেন, আপনারাও আত্মশাসন প্রদর্শন করির।| 
আত্মপরের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অতএব সংসারীদিগকে কতকগুলি 
সত্নিয়মের নিয়ামক হওয়া উচিত। এ নিয়মাবলীর সর্বাংশ ধর্দরযয় ন। 
হইলেও ধর্মৃতন্ব বলা যাইতে পারে। মানবগণ প্রথমতঃ ত্রাঙ্গমুহর্ডে 
প্বুদ্ধ হয়৷ পর্ার্থ চিন্তায় উথানপর 'আচমন পূর্বক কৃতাগ্ুলিপুটে বাক্য 
হইয়া প্রাতঃসন্ধা, অনন্তর সান পুজা, তত্পরে সারংকালে সায়ংসন্ধা 
করিবে। পরিহার্ধ্য মলমূত্র ক্লেদ দ্বারা দেহকে দূষিত রাখিবে না। 
উত্তরাভিমুখে শোঁচ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও উত্তর-পশ্চিম শিরা হইয়া শয়ন করাও 
উচিত নয়। পথ পর্যটন, অধ্যয়ন ও ভোজনাস্তে পদ প্রক্ালন করা কর্তব্য। 
অন্যের ব্যবহৃত বন্ত্র-পাছুকা বাবহার ও গপাদোপরি পাদসংস্তাপন বিপেয় 
নহে। পূর্ববাহ্ছে দৈবকার্ধা, পরাহ্কে পিতৃকার্ধা, মধ্যাক্ছে মান্ুষীকার্ধ্য সম্পাদন 
করিবে । অকারণ বৃথামাংসাহাদী এবং আকণ্ঠপূর্ণ বহুভোজী হইবে না। 
মৌন হইয়া পুর্বমুখে ভোজন করিবে । অন্ধকারে, অন্যের সহিত ও 
বক্রভাবে শয়ন করিবে না। আবাম মধ্যে আগন্তক ব্যক্তির অভ্যার্থ 
করিবে । ভগ্রামনে উপবেশন এবং কাংশ্য পাত্রে ভোৌজনে বিরত হইবে । 
ভোজন করিতে গমন করা দোষজনক, ম্লান করিয়া গাত্রে তৈলমর্দীন কর] 
অবৈধ, আর্রবস্ত্র পরিধান করাও যুক্তিনঙ্গত নহে। অন্য যাক্তির সহি 
একত্রে ভোজন করিবে না। বিশুদ্ধ জলবায়ু স্থানে আবাস করিবে। হস্তে 
লবণ ও রাত্রে দধি ভোজন করিবে ন!। আহারান্তে ক্ষৌরকর্ম নিষিদ্ধ, 
রাখিবে। পুত্রার্থীগণ খতু হইতে যুগ্মদিবসে রাত্রিকালে, কন্যার্থীগণ অবুগ্য 
দিবসে এ সময় স্ত্রীসংসর্ণ করিবে । ত্রাহ্গ, প্রাজাপত্য, গান্ধব্ব ও রাক্ষস 
বিবাহের মধ্যে শেষোক্ত বিবাহের অনুমোদন করিবে না । অসবর্ণ বিবাহও 
গ্রচলিত বলিয়া! অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জাতিতে বিবাহ করা বিধিবদ্ধ নহে । 
অসবর্ণ বিবাহ হইতে সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, জ্ত্রীলোকদের ব্যভিচার 
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দোষে যোনিশঙ্কর উৎপাদিত হয়। স্ত্ীচরিত্র অতি দৃষণীয়, যুবতীর আরও 
সমধিক ইন্রিয় পরায়ণ। শাসন, ভয়, স্থযোগ, লজ্জা ইহাই প্রায় উহ্বাদের 
সতীত্ব রঙ্ষা করে। এমন কি শ্রীমান্‌ যুব! পুরুষ দর্শনে উহাদের যোনী আর্ডর 
হয়। পরকীয় প্রেমরস আন্বাদনে কামিনীদের সর্বদাই লক্ষ্য থাকে। স্ত্রী 
অঙ্গে কামের জলস্ত মৃদ্তির আবির্ভাব থাকায় বিবেকীগণ উহাদ্দিগকে কাল- 
রূপিণী অনুমান করেন। বস্তত উহার সতৎপথের কণ্টক স্বরূপ, অথচ ভীরু 
ও দুব্বল, অতএব পতি প্রাণপণে পত্রী রক্ষা করিবেন নারী স্বামীশঘ্য। পালন 
ন1] করিলে পতি উহাকে ত্যাগ করিতে পারেন । স্ত্রী-পুরুষ পরম্পরা! ধর্মের 
কোন সম্বন্ধ নাই, একমাত্র প্রাজাপত্য ধর্মের জন্যই বিবাহিত্তা স্ত্রীকে সহ- 
ধর্দিণী বলা ঘায়। স্ত্রী-পুরুষ পরগ্রেমাধীন কি পরস্বাপহরণ আদি অবৈধ 
কার্ধ্যভার গ্রস্থ হইলে পরিণামে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। স্বামীর সহ্ধর্ষি- 
ণীর পুন্্রগণ পিতার পিগাধিকারী, কিন্তু সবর্ণা অসবর্ণ। সত্রীগর্তৃাত পুক্র- 
পরল্পর পিতার ত্য সম্পত্তির সমাংশী নহে, ব্রাহ্মণের সবর। স্ত্রীগর্তজাত 
পুত্র চারি অংশ, ক্ষত্রিয়। গর্ভজাত তিন অংশ, বৈশ্যাজাত ছুই অংশ, শুদ্রাজ 
একাংশ লইবে। ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা পত্রীজাত পুত্র চারি অংশ, বৈশ্যাপুজ্ 
তিনাংশ ও শৃদ্রাপুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। বৈশ্যের সবর্ণাত্বর্জ ধনের পঞ্চ- 
মাংশ শুদ্রাগত্তাত একাংশ প্রাপ্ত হইবে। সবর্ণা পত্বী গর্তজ সম্তানগণ 
জ্যষ্টভ্রাতাকে একাংশ অধিক পিয়া অশিষ্ট ধন সমভাগ করিয়। লইবেন। 
পিতা পুজ্রগথকে ধন বিভাগ করিয়া দিয়! সহধর্থিণ।কে তিন সহস্র নিক 
মাত্র দান করিতে পারিবেন। রমণী পিতৃদন্ত যৌতুঁকেরই পূর্ণাধিকারিণী, 
ভর্তৃদত্ত ধনের লভ্যাংশ ভিন্ন বায় করিতে সক্ষম নহেন; তাহার মৃত্যুর পর 
তৎসম্প্ধীয় স্ত্রীধনে তাহার কন্যাই উত্তরাধিকারিণী হয়েন। কন্য। পত্রিকা 
হইবার পর তীয় সহোদর ভ্রাত। হইলে তিনি পিতৃধনের ছুই-পঞ্চমাংশ 
পাইবেন, পিত। দত্তক পুক্র গ্রহণ করিলে পত্রিকা ভিন'পঞ্চমাংশের অধি- 
কারিণী হন। অপুত্রক্ষের ধন দৌহিত্র, ও পুত্র সন্তাবিতা কনয। পাইতে 
পারেন। বিক্রীত কন্যার পুত্র ধনাধিকাঁরী নহে, কন্যা বিক্রেতাও স্বর্গ- 
ভোগের উপযুক্ত নহেন; দান করাই মহৎফলের কারণ। অতএব হে 
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টর! ধিনি সকামী দানী হইয়া অলঙ্কৃতা কন্যাদাঁন করেন, তিনি দেব- 
কন্ঠাগণের সহিত বহুকাল স্বর্গরাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হন। অন্ন-পানীয়দাত1 পর- 
লোকে প্রচুর তৃপ্তি লাভ করেন। গো-দানকারীর। গবাঙ্গের লোমাবলী 
প্রমাণ বহু বৎসর স্বর্টভোগ করিয়া থাকেন। আলোক দান করিলে দাতার 
স্বর্গীয় তেজ বর্ধিত হয়। ভূমিদান করিলে পৃণ্যাত্মাগণ পরজন্মে রাজা হয়েন । 
ভাগীরথী অবগাহন করিলে চন্ত্রলোক, অগ্নিপুরে স্নান করিলে অগ্নিলোক, 
কনখল ও পুস্করাদি মহ্াতীর৫ঘে অবগাহন করিলে বিশেষ বিশেষ পবিত্র স্বর্গ 
লোক প্রাপ্ত হন। একান্ত চিত্তে প্রাজাপতা, একাদশী, অনন্ত, শিবরাত্রি, 
মহাষ্টমি আদি করিলে জীবের সংসার বন্ধন থণ্তীকুত হইয়। থাকে । নিষ্কা- 
মনায় এরূপ পুণ্য করিলে জীবের পরমপদ.লাঁভ হয়। অতএব হে যুধিষ্ঠির ! 
তুমি শোক-তাপ ও পাপার্জনে বিরত হইয়া! নিফাম ধর্্মাচরণ করত সিদ্ধগণ 
নিষেৰিত মহ! গতি লাভ কর। তিনি এই বলিয়! প্রবির প্রথম উত্তরায়ণ 
দিবসে প্রাণত্যাগ করিব” ধর্মরাজকে এই উপদেশ প্রদান করত সেই দিবস 
তাহাদিগকে আগমন করিতে অনুমতি প্রদ্দান করিলে বাসুদেব মহিত 
যুধি্টিরাদি মহাত্মাগণ তাহাকে বন্দনা! করিয়। হস্তিনায় গমন করিলেন। 

অনন্তর ভগ্রবান রৰির উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির যত- 
ব্রত ভীম্মের অন্ত্যেষ্টি উপকরণ লইয়! তদদীয় শেষদর্শন জন্য বাস্থদেব প্রভৃতি 
স্বগণ সহিত রথারোহণে তথায় গমন করত মহর্ষি ব্যাসনারদাদ্ি বেষ্টিত 
শরশয্যাশায়িত ভীম্মের চরণ বন্দন পূর্বক মৃদুশ্বরে কহিলেন, পিতামহ ! 
আপনার আমন্নকাল জানিয়া অগ্নিগ্রহণ পূর্বক ভ্রাতৃগণ, বাস্থদেব ও 
জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি কৌরৰ নরনারী এবং কুরু জঙ্গলবাসী প্রভূত রাজাগ্রজ! 
উপস্থিত হইয়াছি। নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া একবার অবলোকন করুন। 

তখন মহামতি তীন্ম চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিয়! আত্মীয় বর্গকে পরিদর্শন 
পূর্বক যুধি্টিরের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমাদিগকে 
অবলোকন করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। আমার 'সৌভাগ্যক্রমে রবির 
উত্তরায়ণ, মাঘ মান, ও শুরুপক্ষ সমাগত হইয়াছে। অদ্য অষ্টপঞ্চাশৎ 
দিবস শরশঘ্যা শয়নে আমি ষারপর লাই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, এক্ষণে 
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জীবন ত্যাগ করিব। গঙ্গানন্দন ভাহাকে এই কথা। বলিয়া মহাত্ম। ধতরাষ্ীকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তাত! ধর্শতত্ব তোমার কিছুই অবিদিত নাই, 
পাগুবগণ ধর্ম ত্বদীয় পুত্রস্থানীয় হইতেছেন। অতএব ইশ্হাদের প্রতি 
সস্তানস্নেহ গুদর্শন পূর্ব্বক অপত্যশোক বিস্মৃত হও । গতান্থশোচন করিয়। 
আত্মাকে সন্তপ্ত করিও না। তদনস্তর তিনি ভগবান্‌ কুষ্ণকে কহিলেন, 
বাস্থদেব! তুমি কুরুপাগুবের মঙ্গল হেতুক সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলে, 
পাপমতি দুর্য্যোধন তোমার আদেশ অবহেল| করিয়াই বীরমণ্ডলীর সহিত 
কালগ্রাসে পতিত হুইল। মহাত্মা ধর্সপুত্র ত্বদীয় কপাবলেই জয়লাভ 
করিলেন। আমি ক্ষত্রধর্দ বশত কৌন্তেয়গণের বিপক্ষ-পক্ষ হইলেও 
উহারা আমার স্ত্রেহভাজন ছিলেন। এক্ষণে একমাত্র তুমিই উ'হাদিগের 
আশা ভরসা স্থল। প্রতাত তুমি বিশ্বের তরম!, যোগীগণ কৈবল্যধাম- 
প্রাপ্তি আশায় তোমায় ধ্যান করেন। অতএব হে গোবিন্দ! আমার 
মুমূষুকাল উপস্থিত হইয়াছে, দীনের প্রতি একবার প্রসন্ন হও। 

জগদীশ্বর কেশব কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি জ্ঞানী ও সর্বগুণের 
আধার, আপনার দেহে পাপের লেশ মাত্র নাই, মৃত্যু ভূতাবৎ ভবদীয় অস্থু- 
গত রহিয়াছে, অতএব আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি দেহত্যাগ করিয়া 
স্থরলোক প্রাপ্ত হইবেন । 

প্রভু মাধব এই কথা৷ বলিলে জ্ঞানী প্রবর ভীগ্ম সকলকে যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ ও ধর্দমপথে কালহরণ করিতে উপদেশ দান করিয়। সত্যবীর যুধি- 
ঠিরকে কহিলেন, বম! আমি ইহুলোক পরিভ্যাগ করিলাম। তুমি 
পুত্রহীন। গান্ধারী এবং অন্ধরাজের প্রতি দয়! প্রদর্শন ও বাস্থদেবকে অচল! 
ভক্তি করিবে । দেবকীনন্দন অনন্ত ভূবনের মূল, স্থল বুদ্ধিতে উহার সহিত 
মানবীয় আচরণ করিও না। তিনি তাহাকে এই বলিয়। মায়াপাশ ছেদন 
করত সদগতি প্রার্থনায় বিশ্বকর্তা নারায়ণের স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন )-- 


পুরুষ প্রধান পতিত পাবন ! 
কপাকণ! দাসে কর বিতরণ; 
চরম সময় মোর? 
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মনাথ বসল অনাথের গ্রতি ! 
হও স্ুপ্রসন্ন করি এ মিনতি ; 
আয়ু নিশা হ'ল ভোর। 


শ্রীধর শ্রীপতি শ্যাম কলেবর ! 
রাশীকৃত কলুষ মার্জানাকর ; 
দাসের চরমআশ; 


জয়, জগন্নাথ, যতীন্দ্র শ্রীহরি ! 
তর তরঙ্গে তবপদতরী ১ 
বেদাগমে পরকাশ। 


মুকুন্দ মাধব শ্রীমধুন্থদন । 
পরম পাতকী করিছে স্মরণ, 
কালভয়ে কর ত্রাণ; 


দীনবন্ধু দীনেশ এদীনকান্ত ! 
অতপা অধমে না হুইও ভ্রাত্ত, 
বাহিরায় পাঁপপ্রাণ | 


সচ্চিদানন্দ শ্যাম সব্ব শক্তিমান! 
কাতর কিন্করে হয়ে কূপাবান॥ 
বেদবাক্য রক্ষা কর; 


বিশ্বস্তর বিশ্বংহর বিশ্বপাত। ! 
ভীম্মের এ বিশ্বে নাহি অন্য ত্রাতা 
তুমি মাত্র পরাং্পর। 


কেশী নাশন কৃষ্ণ কমলাপতি ! 
হেরি অপাঙ্গে দীন গাঙজেয় প্রতি ; 
ওইপদে স্থান দেহ। 


অনিত্য সম্বন্ধ সব পড়ি রবে, 
অন্তকালে ভবে ন1 হয় নহিবে-_ 
তোম। বিন। বন্ধ কেহ 
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তিনি এই বলিয়। তুষটস্তাব অবলম্বন পূর্বক মূলাধারাদি চক্রে চিত্তকে 
সরিবেশিত করিয়া যোগারঢ় হইলেন। নিরুদ্ধ প্রাণবাযু উদ্ধগত হও- 
য়ায় পাদ হইতে মস্তক পর্যান্ত শরব্রণ সকল ক্রমান্ধয়ে অগসারিত হইল । 
পরিশেষে ত্রহ্মরন্ধ, বিদীর্ণ হইয়া গাঙ্গের তেজ তেজোরাশির ন্যায় আকাশ 
প্রান্তে লীন হইলে ভারতাকাশের একটি বিরাট নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া ফাল- 
সাগরে মগ্র হইয়া গেল। তখন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও সিদ্ধগণ সাধুবাদ প্রদান 
করিলেন) দৈবদৃশ্য পাথিবদিগকে যারপরনাই আশ্চর্য্য দান করিল। 
অনন্তর কুরুপাগুবাদি ভারতীয় নরপতিগণ তদীয় মৃতদেহ চিতাগিতে দাঁহ 
করিয়া পুরমহ্িলা ও খষিগণ সমবেত ভাগীরথীতীরে গমন পূর্বক জলাগ্রলি 
প্রদ্দান করিলে সরিত্বরা গঙ্গ। মৃত্তিমতী হইয়া পুত্রবিয়োগে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন ) তখন মহাত্ম। নারায়ণ ও বেদব্যাস প্রবোধিত করির। তাঁহাকে 
সান্বনা করিলেন ॥ এদিকে ধীমান্‌ ঘুধিট্টিরেরও পিতামহ বিযোগের নৃতন 
শোক শ্ত্বীয়তা প্রেমে বর্ধিত হইয়া উঠিল। তখন ভগবাঁন্‌ হরি, মহর্ষি 
ব্যাস ও বিদুর-ধুতরাষ্টাদি তাহাকে বহুমত প্রবোধ বাঁক্যে আশ্বস্ত করিলেন। 
মুনিকুলতিলক ব্যাস তদীয় শোকাপনোদন এবং প্রতিহিংসা পাপ মোচন 
জন্য তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ও এ কার্ধ্য সম্পূর্ণ কারণ মরুৎ যজ্ঞভূমি 
হইতে যজ্জীয় তাজ্য ধন আনয়নের উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তহিত 
হইলেন-উপদেষ্টার উপদেশ গ্রহণীয় হইল-_ধর্মরাজ বিগত শোক হইয়া 
ভীম্মের পারলৌকিক কার্ধ্য সমাধান করত নমাগতগণ সহিত হন্তীনায় গ্রন্যা- 
গমন করিয়া! রাঁজ্যশাসন এবং উভলোকের স্ুখাঁবহ তত্বজ্ঞানার্জান করিতে 
লাগিলেন। মহাভাগ অর্জন আদি পুরুষ রুষ্ণ £সহিত ইতঃস্তুত ভ্রমণ 
করিতে করিতে যুগপৎ ইন্তরগ্রস্থে উপনীত হুইয়! তাহার মুখে ধর্ম আখ্যা- 
ধিক! শ্রবোত্স্ুক হইলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে “সাবিদ্যা তন্ম- 
তির্যয়া”” এই কথার সার্থকতা দেখিতে ইন্্রপ্স্থ গমনোদ্যত হউন । 

ইতি; মভাভারতীয় শাস্তি পর্বান্তর্গত রাজধর্থ, ব4“ঘ্মঁ, আপদ্বন্ম ও 

অনু শাসনিক এবং আশ্বমেধিক পর্ব, কুরুবংশে ধর্ধগীতা। 
নামক ত্রয়ন্ত্রিংশৎ অর্গ সমাপ্ত । 


কুকবংশ। 
চতুশ্চত্বারিংশৎ সর্গ। 
ইনতপ্রস্থ _অনুগীতা। 
(ষট সংবাদ) 
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সাধারণজনপ্রিয় অনিত্য স্ুখদ| বিদ্া। অকারণ, ভগবস্ভাবনার জ্ঞান : 


দায়িনী বিদ্যাই বিশ্বের সারমূলক ;__নরখধি ধনঞ্জয় জ্ঞানপ্রদ মহাবিদ্যার 
উত্তেজনায় ভূতপূর্ব্ব ভগবদগীতার পুনঃসংস্করণ করিলেন :--ভগবান মাধব . 
হইতে মতান্তর ব্যাখ্যায় অনুগীতা। নামে তাহা প্রকটিত হইল-নরশ্রেষ্ঠ 
কৃষ্ণার্জুন নিরাপদ রাজত্বে বিহার করিতে করিতে একদা! ইন্তরগ্রস্থে উপনীত 
হইলে মহাত্ম। পার্থ ভৌতিকস্থৃতি অপেক্ষা রাজধান'র বর্তমান গ্রফুররতা 


দেখিয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ;--প্রক্কৃতির কি পরিবর্তনী লীলা! 
কৃষ্ণ চত্ত্রের আবির্ভাবে চন্ত্রবিহীন ইন্ত্রগ্রস্থ যেন কোটি চন্ত্রমা হার পরিধান ৰ 


করিয়াছে ! কারুকার্ধ্য খচিত বিশাল হম্ম্য মেঘজাল প্রণয়িনী তাড়ি- 
তের আভ। লইয়! স্বর্গের দিকে যেন অগ্রসর হইতেছে! শুষ্ক তরু সকল 
নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়। দিকে দিকে মুকুলরূপ নয়ন নিক্ষেপ করত 
সন্ভীবন মন্ত্রবল প্রাপ্ত হইয়াছে! দিকসমূহ পরাগময় বাযুরাশিতে অঙ্গর 
সৌরভ দান করিতেছে! এদিকে কুরঙ্গ পতি শ্বভাবকে অতিক্রম করিয়া 
নীরদের অনুদয়েও নৃত্য আরম্ভ করিলে তাছাদের সচন্ত্রক প্রসারিত পুচ্ছ 
হুর্যাকিরণে উদ্ভাসিত হওয়ায় দিগাঙ্গনার! যেন অমূল্য মুকুরে মুখদর্শন 
করিতেছেন! আবার ষড়খতু বিরাজমান, সমস্ত খতুকুস্থম বিকাশে ॥ 
চৌদিক অপার্থিব দেব-উদ্যান সদৃশ হইয়াছে! 
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শূরগৌরব পার্থ রাজধানীর এইরূপ বিনোদ মাধুরী দর্শন করিতে 
করিতে অমরপৃজ্য বাস্থদেব সহিত সভাতে উপবেশন করিলে তদীয় নষ্ট- 
স্থৃতির ক্ষতিপূরণ করিতে আশা! কৃত প্রতিজ্ঞ হইল। সম্রাট সৌভাগাশালী 
অজ্ঞুন ভগবান হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মধুস্থদন ! যুদ্ধকালে 
বন্ধুত্বনিবন্ধন আমাকে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, আমি বুদ্ধিদোষে 
সে সমুদয় বিস্থৃত হইয়াছি। অতএব মুক্তিমূলক যোগবাক্য সকল আমার 
প্রতি পুনরুক্তি করুন। যোগীবর বাঞ্ছিত মহৎযোগ শ্রবণে আমার একাস্ত 
কৌতৃছল হইতেছে! 

সংজ্ঞানান্ুন্ধাযী অর্জুন এই কথা! বলিলে জগন্মান্য মাধব তাহাকে 
সুহ্থদ্ভাবে কহিলেন, ধনঞ্জয়! সেই তন্বকাহিনী সম্যকরূপে আর আমার 
স্কর্তি হইবে না, তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই ব্্ধ প্রাপক মহৎ বিষয় কীর্তন 
করিয়াছিলাম | তুমি নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য, নতুবা মহাবাক্যে অমনোযোগ 
করিতে ন1। যাহ! হউক, এক্ষণে জ্ঞানমূলক ইতিহাসঞ্ছলে তত্ববিষয় কহি- 
তেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। তিনি এই বলিয়া যোগবার্ত বিদিত 
করিতে সাত্বিকভাবে কহিলেন, কিরীটিন্‌! সিদ্ধর্ষি ও কাশ্যপ সংবাদে এক 
জ্ঞনিগর্ভ উপদেশ অবগত আছি। খষিরাজ ইন্ড্িয় সেবার অধীনতা স্বীকার 
করিয়। প্রাকৃত মানবের ন্যায় বহুতর অশুভ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
জন্মমৃত্যু-্বর! কত সহস্র বার তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। পরিশেষে 
তিনি লোকতন্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক যোগারঢ ব্রতে দিদ্ধলাভ করেন। মেই 
তপোধন, ধর্মাআ্বা কাশ্যপের: প্রশ্বান্থুসারে কহিয়াছিলেন;-নিফাম যোগ 
ভিন্ন কিছুতেই মুক্তি নাই। কর্মফল ক্ষয় হইলেই মহল্পোক হইতে ৪ 
মকামী সাধকের পতন হয়। সাধুগণ তজ্জন্য আযুক্ষর কার্ষ্যের অনুষ্ঠান 
করেন, জ্ঞানবিমুখ মূঢ় ব্যক্তিরা তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করে না, তাহারা 
কালম্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া! বিধি বিপর্যয় কার্ধ্য করে। গুণবিরোধী পাকছ্ষ্ 
অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অধিকতর স্ত্রীসহবাসাদি অত্যাচার প্রযুক্ত সত্বর তাহাদিগকে 
ইহলোক হইতে তিরোহিত হইতে হয়, নিধিষ্টান জীবাত্মা। উদ্মা বায়ুবেগে 
চালিত হইয়। শ্বাসক্রিয়। করত মর্মাহত বিষম যন্ত্রণায় দেহ হইতে বহির্গত 
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হন। ফলত জন্মমৃত্যু উভয়কাঁলই জীবের কষ্টকর, জীব জন্ম সময়ে 
গর্ভকোষ হইতে ক্রেদশরীরে নিজ্ঞান্ত হই! প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করে। 
কাম্যকর্ম হইতে জীব মর্ভাগতি, নিষ্কাম কর্ম হইতে কর্মী যোগী সাযুজাযগতি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিষ্কামী জ্ঞানযোগীর! অন্ূপ অনভিজ্ঞেয় নির্ণ, 
গুণভোক্তা পরত্রন্মে লীন হইয়! নির্বাণ মুক্লাভ করেন। হে অর্জুন! 
ষাণ্মাদিক যৌগিক ক্রিরাদ্বার। পুরুষ সিদ্ধ হন। সিদ্ধর্ষিরা দেবতাদিগেরও 
উপাসা দেবতা বলিয়৷ কথিত হয়েন। 
অমরপুজ্য বিভূ এই বলিয়া কহিলেন, ধনঞ্জয়! পরম গুহা যোগাধ্যায়ে 
্াঙ্গণ ব্রাহ্মণী সংবাদ ব্রাঙ্গণকর্তৃক কথিত হইয়াছে_-নিদন্দ, নির্বিকার 
পরব্রন্ধই সমগ্র ভূবনের উৎপত্তি বিনাশের কারণ, প্রাণাদি পঞ্চবামু তাহা 
হইতে উৎপন্ন ও তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে । সমান ও ব্যান বায়ুর 
মধ্যে প্রাণ ও অপান বাষু বিচরণ করে। প্রাণ ও অপান বামু রুদ্ধ হইলে 
সমান ব্যান রুদ্ধ হয়। উদদান বায়ু কাহ। কর্তৃক রুদ্ধ নহে, বরং অপান ও 
প্রাণবায়ুকে আবরণ করত অবস্থান করে। এই জন্য প্রাণ ও অপান বায়ু 
নিদ্রিত পুরুষকে ত্যাগ করে না। ব্রহ্মবাদীর! উদান বায়ুসংবমন প্রাণা- 
য়াম করিয়া ভ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, শ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্ত্রা, ও বোদ্ধা এই 
সপ্ত খত্তিক দ্বারা সমান বাঁয়ু মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক, মন ও 
বুদ্ধি এই সপ্ত শিখা ও রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, সংশয়, নিশ্চয় এই 
সপ্ত সমিধসম্পন্ন সপ্তধা জঠরাগ্সিতে ইন্দ্িয়গণকে আহুতি প্রদান করত 
সপ্তহোত্‌ অন্তর্যাগ সমাধান পূর্বক ব্রক্মানন্দ লাঁ ক্রেন। যোঁগীরা 
যোগযুক্ত হইলে ব্রহ্ম আবির্ভাব নিবন্ধন সদত আত্মভে:/তিতে পরিপূর্ণ 
হন। কোন মহাত্মা উক্ত যাগকে দশার্শ যাগ বলিয়া নির্দেশ করেন। 
তাহাদের মতে মন ব্যতীত দশেক্দ্িয় হোতা দ্বার। দিক্‌, বাঁযু, প্রজাপতি 
মিত্র, চন্দ্র, সথর্ধা, বিষুঃ, অগ্নি, শিব, পৃথিবী” এই দশাগ্নিতে পপঞ্চবিষয়, এবং 
বাক্য, ক্রিয়া, গতি, রতি, ক্লেদত্যাগ আহুতি প্রদান করিয়া! পঞ্চগ্রাণ অকৃ, 
চিত্তকে দক্ষিণাস্ব্ূপ করত নিবৃত্তিঞক্ষণ| ব্রন্গজ্ঞান লাভ করেন। তখন 
শঁজ্ঞানকে দিব্যজ্ঞান, জ্ঞাতব্য বস্তকে জেন, এবং স্থলক্ক্ম অভিমানী 
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পঞ্চেত্রিয়ের অধিশ্রয়্ সহ সপ্তবনাশ্রম অন্ুবর্ভমান হয়। অতএব ও 
আশ্রমের অধিবাসী ইন্ত্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার! বিবেকরূপ বন্যকিরাত 
চয়িত বনফল ভোগ করিয়! লয় প্রাপ্ত হইলে মায়ারণ্য নিরুপাধিক ব্রন্ষা- 
নন্দে পরিণত হুইয়। একতার আত্ম প্রসাদ বৃক্ষে মহৎ্ফল উদ্ভব হইয়া থাকে। 

তুবন অধিনায়ক কৃষ্ণ গুণরাশি অর্জবনকে কহিলেন, সথে! তোমার 
হিতার্থে এই গৃঢ় বিষয় কীর্তন করিলাম, এক্ষণে গুরু-শিষ্য সংবাদে যোগ- 
জনীন মতান্তর ব্যাখ্যা শ্রবণ কর। হে কৌরব! তত্ববিদ্‌ মহোপদেষ্টা গুরু 
কহিয়াছেন-_-সকামী কর্াযোগী ও ভক্তবৃন্দ সালোক্য (যথাক্রমে স্বর্গীয় 
দেবস্থান ও বৈকু্ঠ) নিষ্কামী কর্ম্মযোগীরা সাধুজ্য (মূর্ত ব্হ্মলৌক মতা- 
স্তরে গোলোক) নিষ্কামী জ্ঞানযোগীরা শাশ্বত মুক্তি (পরত্রহ্ষপদ মহ! 
নির্বাণ) প্রাপ্ত হয়েন। সকামী জ্ঞানযোগীর1 পাঞ্চভৌতিক দেহে সিদ্ধ 
হইয। ত্রন্মের স্বারূপ্য লাঁভ করিতে পারেন। নিফামী ভক্তবৃন্দ তাহার 
সামীপ্য লাভের অধিকারী হন। ফলত ব্রহ্মলোকগামীর ব্রন্মবিদ্‌ হইতে 
ন্যুনকল্প হইয়াও অনস্ত জাগরণে অসঙ্ঘ মহ! প্রলয় দর্শন করিয়া! থাকেন। 
মহা প্রলয়ে বিমূঢ় জীব অপার যন্ত্রণায় নিহত হইয়া! প্রক্কৃতিতে লয় হয়, 
প্রক্কৃতি মৃর্ত্যত্রন্দে এবং মূর্তযব্ন্গ স্বগণের সহিত পরব্রহ্গকে অবলম্বন করিয়া 
নিশ্চেষ্ট হয়েন। হে ফালন্তন ! ধাতু সকল যেরূপ কর্মকার কৌশলে প্রর্কৃতি 
হইতে বিকৃত হইয়া! ত্নাশে আবার ধাতুত্ব প্রাপ্ত হয়, তত্বময় জগৎ তদ্দ্রপ 
অনস্ত মহিমাধার মহৎ পুরুষ হইতে উদ্ভব হইয়। প্রলয়কালে আবার তাহা- 
তেই প্রবেশ করে। অতএব যে ব্যক্তি যখন বরহ্মবীজভূত প্ররুতি রসাত্মক 
মানসাস্থুরিত বুদ্ধিরূপ স্বন্দ, অহঙ্কার পল্লব, ইন্দ্রিয় কোঠর, স্থুলভূত শাখা, 
কার্ধ্য প্রশাখা, আশ! পত্র, সঙ্কর পুষ্প ও শুভাশুভ ঘটনারূপ ফল সম্পন্ন দেহ- 
বৃক্ষকে তত্বময় জ্ঞান কুঠার দ্বার। ছেদন করে, তখন বৃক্ষারূড় জীবন পক্ষী 
ত্রিসান্ধা-কুস্তক দ্বাদশ প্রাণায়াম বলে বলিষ্ঠ হইয়া তুরীয় মার্গে উড্ভীয়মান 
হয়। কুবুদ্ধি সার, ভোগ স্তস্ত, ইন্জিয় বন্ধনী, স্ত্রী নেমি, শ্রম নিস্বন, দিবা- 
নিশি পরিচালক, শীতাতপ মণ্ডল, ক্ষুৎপিপাদা তিলক, হিংস! রেখা, পরি- 


তাপ বনন পিক ও বাসনারপ ঘৃর্নিপাঁকময় কালচত্র তাহাকে স্পর্শ করিতে 
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পারে না। তিনি উড়ত্বর মশক, সলিল মৎস্য ও জলবিন্দু পদ্মাপত্রের ন্যায় 
জড়তা মধ্যে পার্থকা থাকিয়। নির্লিপু ভাবে সংসার ভার বহন করত অপি- 
মাদি অই্টসিদ্ধি সম্পন্ন হইয়। মহামোক্ষ ব্রহ্ম সম্মিলন লাভ করিতে পারেন । 
হে পার্থ! তোমার নিকট আমি এই নিগুটার্থ ব্যক্ত করিলাম, তুমি আমাকে 
সেই পরম পুরুষ জানিয়! আশা! বাঁসনা পরিত্যাগ পুর্ক যোগী হও । 

তখন জ্ঞান বিশারদ 'র্জুন প্ররুতি রঞ্জন কৃষ্ণকে ত্রাঙ্গণ-্রান্মণী ও গুরু- 
শিধা এই প্রাতন্মরণ্য মানব চত্ুষ্টয়ের নাম ও বাসস্থান পরিচয় জিজ্ঞাস 
হইলে ত্রিলোক কান্ত *ন্ীয় চিত্ত ত্রাঙ্মণও বুদ্ধি ব্রাহ্মণী, এবং স্বঘং গুরু মনঃ 
তদীয় শিষ্য” এই রহসা ভেদ করিলেন--জ্ঞান-স্ুর্ষ্যের রজত রশি রেখ! 
পার্থজগতে পড়িল-পৃথানন্দন এক গুণাতীত পুরুষ সাহাব্যে জয়-জ্ঞান 
উভয় উপার্জন জানিয়! তাহাকে স্ততি সহকারে কহিতে লাগিলেন ১- 


রস 
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নমি তোমারে কারমনে, চিরদাসেরে রেখ মনে; 
কমলাকান্ত অনন্ত ভূবন পতি! 

বেদে তোমায় বলে অজ, তুমি নও হে জরায়ু; 
বিশ্বের বীজ তোমা হইতে উত্পতি ॥ 

তবিতে ভব পারাপার, তুমি তুরীয় কর্ণধার ঃ 
পার যন্ত্র তোমার ও পদ হরণী! 

আমি হইয়] ভ্রমে ভ্রান্ত, চিনিতে নারিমু একান্ত; 
তুমি যে কৃতান্ত দমন চিন্তামণি ॥ 

ঘিনি গ্রপঞ্চ বিশ্বমূল, তারে করিয়। মহ! ভুল; 
মাতুল তনয় ভাবিয়াছি গোবিন্দ! 

কর দোষ মার্জনা প্রভূ, অন্ধজন1 জানে কি কভু; 
কোথায় শর কোথায় বা অরবিন্দ ॥ 

কবির কবিত্ব শক্তি, বুঝে কবি নিপুণ ব্যক্তি, 
অবেত্তী কি বুঝিতে পারে পরাৎ্পর | 

মহামায়ার মীয়াজাল, জানেন হর মহাকাল? 


কিঞ্জানিবে জ্ঞানহীন অধম নর ॥ 
৭২ 


৫৮২ কুরুবংশ | 


আমি নাথ অবোধ হেতু, জানিতে নারিলাম হেতু; 
তুমি বে এই অখিল সংসার মাজ ! 

করুণা করিয়া প্রদান, দীনে করিতে পরিত্রাণ ; 
দানিলে জ্ঞান সাধিতে তবের কাজ ॥ 

বলি হে জগৎ স্বামী, অশেষ পাপের পাপী জামি; 
পুণ্যের লেশ নাই আমার মুরারি ! 

অকাতর দয় গ্রকাশি, হরি হরি কলুষ রাশি; 


ভব তরঙ্গে হও প্রবীণ কাগ্ডাঁরী ॥ 
করুণাময় নাম তব, পঞ্চমুখে গায়েন ভব? 


শিব বাকা করহ দেব সমর্থন ! 
ছুঃখীরে করিলে দান, ধনের হয় তুল্য মান 

অপাত্রেতে দান হবি ভন্মে সমর্পণ ॥ 
প্রশী প্রেমাবিষ্ট ধনঞ্জয় জগত প্রভু নারায়ণকে এই প্রকার স্তব করিয়া 
তাহার সহিত অন্ুষাত্রীগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন করিলে লোক- 
নাথ হরি পর দিবস প্রাতঃক্কত্য মমাপন পূর্বক ধর্মরান্বের নিকট গমন করত 
দ্বারকা গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এক ভূকম্পন সমগ্র পৃথী কম্পিত 
হইল--নৃপতির নিকট বিদায় প্রার্থনায় সকল রাজপুরবাদীরা জানিতে 
গারিলেন। তাহাদের হৃদয়-কমলে কৃষ্ণ বিরহের চিন্ত! কীট প্রবেশ করিল। 
মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ বিদায়ের অগা নন্মতি প্রকাশ করিলে বিভু বাল্স- 
দেব প্রিয় ভগিনী স্থভদ্র। সহিত বিমানারোহণে দ্বারাবতী পুরী গমন করি- 
লেন স্ুহদ্বিয়োগ নিবন্ধন অনতি প্রকুপ্ন চিন্ত--পাগুবগণ স্থখমর সময়কে 
ছুঃখের আগার ভাবিয়! কালহরণ করত একদ। মরুত্তের যক্জীয় পরিত্যঞ্ত 
ধন আনয়নে বনুসঙ্খ্যক সৈন্য সেনাপতি সহিত বহির্গত হইলেন। এদিকে 
অনাথ নাথ হরি পাগুবদের যজ্ঞারস্ত কাপ ভাবিয়া প্রভৃত যছুবীর ও ৰারে- 
জ্রাণী স্ুুভদ্রা নহিত হন্তিনায় আগমন করিলেন-আনন্দে নিরানন্দ--এই 
সময় যশন্থিনী উত্তরা অশ্বথামার অক্্রাহত মৃত শিশু প্রসব করিলে কুস্তী, 
ভদ্রা। ও উত্তরাদি পৌরচারিণীরা উচ্চৈষ্বংর রোদন করিতে লাগিলেন। তখন 
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ভগবান্‌ রুঞ্ণ অতীত প্রত্িচ্ঞা স্মরণ করিয়া ঘোগবলে ঠাাকে নবজীবনে 
জীবিত করিলে তাহার সেই অদৃষ্টচর কা জন সমাজে বিশ্রয়কর হইল । 
কুরুকুল পরিঙ্গীণ সময়ে উত্তরা কুমার জন্মগ্রহণ করিলে তদীয় জীবনদাঁতা 
অখিল জীবন হরি হইতে তিনি পরিক্ষিৎ নাম প্রাপ্ত হইলেন--নমকালে 
ধূনপুত্র লাভ-পাগুবগণ হিমাচল হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া সংগৃহীত ধন- 
রাশি ষষ্টি লক্ষ উদ্ী, একবিংশতি লক্ষ ঘোটক, এক লক্ষ হস্তী, এক ক্ষ 
হস্তিনী, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ শকট, অসঙঞ্খয মনা ও বছর গর্দভ দ্বার] 
আনয়ন করিতে লাগিলেন। তীহার! প্রতোক উষ্ট্রে অষ্ট সহস্র, প্রতি শকটে 
যোড়শ সহজ, এবং প্রতি গ্গে চতুর্বিশেতি মহন স্বর্ণ ও অশখ, গর্দভ, মন্গুষা 
বাহকে প্রচুর রত্রভার প্রদান করায় গুরুভারে ভারবাহী নকল প্রতিদিন ছুই 
ক্রোশ পথ অতিক্রম করত নবজাত বালকের মাস মাত্র বয়ঃক্রম কালে 
গভূগণসহ হস্তিনায় উপনীত হইল। তখন পাণ্ডবগণের কর্ণকুছরে গরিক্ষিৎ 
জন্মের বিশ্মঘকর ক।হিনী বেগভরে প্রবেশ করিলে তাহারা চরাচর গভি 
জনার্দনের প্রতি অসঙ্খা ধন্যবাদ প্রদান করিলেন টতুর্দেকেই পাণব জয়- 
ধ্রনি-ইহার কিছুদিন পরে মধুর ধ্বনি হরিগুণ কীর্তন করিয়া! পাগুবগণের 
চরম মঙ্গল বাসনায় ভগবান্‌ বেদব্যান উপনীত হইলেন। তখন ভ্রাতাগণ 
সহিত বুধিষির, ভগবান্‌ বাসদের ও মহর্ষি দ্বৈপায়ন একত্র হইয়। আগামী 
চৈত্র গৌর্ণমানীতে অশ্বমেধ যজ্ঞের কর্তব্য স্থির করিয়। পুরোহিতগণ ও পৈল, 
যাজ্ঞবন্ধ এবং ব্যান এই খধিখত্তিক ত্রম্ন দ্বারা সুসময়ে মহাযজ্ঞের দীক্ষা 
গ্রহণ করিলেন। গন্ধ, মালা, কৃষ্ণারজিন, দণ্ড ও ক্ষৌম বস্ত্র রাজঅঙ্গে দক্ষরাজ 
প্রজাপতির শোভাদান করিতে লাগিল। মহাত্ম। বাদরায়ণি বেদ শাস্তানু- 
সারে দিগন্ত রেখা বস্থুধা পরিভ্রমণ করিতে যজ্ঞ অশ্ব উন্ুক্ত করিলেন। 
অতএব পাঠক! এক্ষণে অশ্ব ভ্রমণ উপলক্ষে “কুলাচার রতেচৈৰ এষ ধর্ধঃ 
সনাঁতনঃ” এই বাক্যের সার্থকতা দেখিতে মণিপুরে গমনোদ্যত হউন । 


ইতি; মহাভারতের অন্তর্গত আশ্বমেদিক পর্ব, কুরুবংশে 
অনুগীতা নামক চতুণ্চত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবংশ। 
পঞ্চচত্বারিংশৎ সর্গ। 
মণিপুর _পার্থপরাজর় ।. 
(দ্রিকৃত্রমণ ) 
27 5525552 


“কুলাচ।র রতেচৈব এয ধর্ম সনাতনঃ।৮ 


কুলকার্ধ্য প্রতিগাঁলন লোকের সনাতন ধর্ম, কুলাচার রত ব্যক্তির 
কৌলীন্য প্রথানুসারে পক্ষান্তরের গহিত কার্যে ৪ হস্তক্ষেপণ করে )_ ক্তরিয় 
ধর্মবিদ্‌ নরনাথ বক্রবাহন কুল গদ্ধতির অন্রোধে পিতৃজয় করিয়া জাতীর 
রাজধর্খ রক্ষানু উৎকষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন :-_দিক্ভ্রমণ উপলক্ষে পার্থ 
পরাজয় সঙ্ঘটিত হইল-_মুনিকুলতিলক বেদব্যাস যজ্ঞ অশ্ব উন্ুক্ত করিলে 
বীররসপ্রিয় ধনঞ্জয় চতুরঙ্গিণী মেন! সহ অশ্ব রক্ষণে বহির্ঘত হইলেন। তখন 
লোকবিক্রুত, হদয়স্তন্তন, ভীমনিনাদী গাণ্ডীব টংস্কার, দ্াম্তীক বীরবৃন্দের 
শ্রবণ ভৈরব গর্জন ও বহু জাতিবাদিত্র ধ্বনিতে কুরুদেশে ভীষণ কল্লোল 
উঠিল। বীরগণ সংকুদ্ধ কেশরী উল্ল্ষনে যানারোহুণ করিলেন। তপন 
বিভাত হেম চিত্রাঙ্গী বিশাল বৈজয়ন্তী দ্বিতীয় মেঘথণ্ডের ন্যায় অন্তরীক্ষে 
বিধৃত হইতে লাগিল। ভারতাল্কার বীরবর্গ রাজপ্রেমিকতার মহামন্ত্ে 
উৎসাহিত হইয়! কটক সংরক্ষায় বহির্গত হুইলেন। রদ্রর্জালজড়িত স্থুলকায় 
প্রচণ্ড বেগশালী তুরগ মণিমন্তক উরগের ন্যায় কিরণময়ী চপলার আভাদান 
করিতে করিতে উত্তরাস্যে গমন করিল। কামগামী হয়ের ইচ্ছান্থুরূপ গতি- 
নিবন্ধন বছুতর দেশ-মহাদেশ ও নগরাদি মর্দিত করিয়া অশ্ব রক্ষকেরাও গমন 
করিতে লাগিলে স্থানে স্থানে পাগুব বিদ্বেষী ও স্বাধীনতাপ্রিয় রাজগণের 
সহিত তাহাদের ভূরি সংগ্রাম সঙ্ঘটন হইল--বিজয়ের জয়ী চিরন্থ প্রনন্ন- 
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তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভব করিয়া রী অশ্বের “পূর্ব্ব” গতির 
অনুসরণ করিলেন। 

বহুদক্ষিণ যজ্ঞ ঘোটক অসীম ছুস্তর পূর্বদিকে গমন করিলে ক্রমে ক্রমে 
ত্রিগর্ত দেশ তাহার ভ্রমণ ভূমি হইল-_পুর্ব্ব বৈরতা স্বতঃ উজ্জীবিত--অদম্য 
ত্রিগর্তগণ চিরশক্রু ধনপ্তীয়ের ভববিজয়ী যশঃ লোপ করিতে অশ্বগ্রহণ পূর্বক 
মহারণ আরম্ত করিলেন । পক্ষদের মহাসমরে বিপুল হত্যাকাণ্ড উপস্থিত 
হইল । স্র্ধ্যবর্মী, কেতুবর্ধা, ধৃতবর্া, এই বীরত্রয় সন্মুগ যুদ্ধে প্রধান 
নায়কতা করিলেন। নৃমণি ফান্তুণ প্রতিকূল সেনানায়কদের ভ্রকুটিপাতে 
দুকপাত না করিয়া! দেবনর ও অনুর স্তন্তিতে অন্ত্রাবলী প্রভাবে বিপক্ষ 
আক্রমণ পূর্ণভাবে নিরাকৃতি করিলে প্রাণভয়ভীত সমূহ যোদ্ধারা তাহার 
শরণাপন্ন হইলেন। বীরেন্দ্র অর্জুন এইন্ধপে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া 
অশ্বমৌচন করিলে যজ্ঞ-অশ্ব বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়া রক্ষীগণ সহ প্রাগ্‌ 
জ্যোতিষ দেশে উপনীত হইল। প্রাগৃজ্যোতিষেশ্বর বজুদত্ত পিতৃহস্তার 
ঘোটক দৃষ্টি করিয়া! অতীতের বৈরানল প্রজলিত করিতে অশ্ববন্ধন করি- 
লেন। বীররসাঁমোদী পার্থ ভগদভ্ত তনয়ের বৈরিতাঁচরণ দেখিয়া! শরবৃষ্ট 
আরস্ত করিলে বজ্রদত্তও তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
বীরদ্ধয় অমরদর্পে সমরারস্ত করিলে তাহাদের সৈনিকেরা স্ব স্ব পক্ষের জয় 
সাঁধনে ব্যগ্র হইল-চতুর্দিকেই বীরতার বিকট অভিনয়-_অর্জুন বজদত্ত 
শক্তিদেবীর অটল কৃপাবলে চতুর্থদিন সমান সমর করিয়া বীরকীর্তি বিভায় 
স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদের মুখোঁজল করিলেন । তখন কিরীটার সৌভাগ্য গগনের 
প্রীচিদ্ধারে জয়রশ্মি রেখা প্রতিভাত হইয়। উঠিলে শক্রগণ নিরাশার বিষম- 
স্কুশ তাড়নে তাড়িত হইয়া তাহার শরণ লইলেন। স্ুুভদ্রানাথ কৃতমোচন 
অশ্বের অনুসরণ করিয়। চলিলেন। অশ্ববর বহুতর নগর পল্লি পশ্চাৎ করিয়। 
সিদ্ধুদেশে প্রবিষ্ট হইল। পরাক্রমী সৈদ্ধবেরা তাহার গতিরোধ করিয়া 
স্বদেশের ভূতপূর্র্ব অধীশ্বর জয়দ্রথ নিহস্তা পার্থের প্রতি ধাবমাঁন হইলেন । 
জয়দ্রথ তনয় স্থুরথ বিধিলিখনের অন্রান্ত অস্কপাতে আযুরাশির শূন্যত। 
গাইয়। বিনাধুদ্ধে শ্বতই দেহত্যাগ করিগেন | সিন্ধুদে শীয় রথীগণ সিন্ধু 
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গর্্জনের ন্যায় কোলাহল করিয়া মঙ্জুনর উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তখন মহ্বাবাছ বাসবী তাহাদের গ্রচণ্ড.বল অর্জিত অস্ত্র প্রপাতে অনার 
করিলে সৃদারূণ প্রছার পীড়নে বহুক্ষণ পরে তিনি বিমোহিত হুইয়। পড়ি- 
লেন; বিজয়কে পরাজিত প্রায় দেখিয়! ভূকম্পন, উদ্ধীপাত ও দিগ্াহাদি 
দুনিমিত্ত প্রাদুভূতি হইল। দেববৃন্দলহ দেবধি, মহুধির৷ তদীয় মঙ্গল কামনায় 
শান্তিকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন-__অন্ত্রবন্ত্রণ। পূর্ণভাবে উপশম__ 
কুস্তী নন্দন নববলে বলীয়ান হইয়া গ্রনষ্ট গৌরবোন্ধারে ধৃত ব্রত হইলেন। 
তদীয় গাণ্ডীব নির্মস্ত স্থৃতীত্র শর জাল গ্রতিকূল অস্ত্র ও প্রতিকূলাচারী 
যোধদিগকে সংহার করিতে লাগিলে সৈন্ধবদের জয়-এুসন্ন মুখ বিষাদ 
কাঁলিমাঁয় মলিন হইল । তাহার! ক্রমেই পরাভবের নিক়তম কপে নিমগ্প 
হইতে লাগিলেন | ধৃতরাষ্টনন্দিনী ছুঃশলা স্বীয় স্থকুমার নপ্তাকে (স্থরথের 
পুত্রকে) ক্রোড়ে লইয়া অর্জনের শরণার্থিনী হইলে বীরেন্দ্র, সৈন্ধবদের 
অপরাধ মঞ্জনাপুর্বক তদীয় সন্তোষ বিধান করত স্ুশ্যাম হিরথার স্বেচ্ছা 
চারী আশ্থের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মণিপুরে পদার্পণ করিলেন । 

বাজিরাজ পূর্বাস্য হইয়া! মণিপুরে গমন করিলে সেই মহানগরের 
মোহিনী মাধুরী দর্শনে দর্শকেরা কহিতে লাগিল ;_পার্কাভীয় দেশ মণি- 
পুর কেমন মনোরম স্থান! আকাশ ভেদী সান্ুমান গিরি দেশের সীমান্ত 
প্রাচীর রূপ দণ্ডায়মান আছে! শীত সলিল গভীর তরক্ষিণী শৈল মূল 
আলিঙ্গন করিয়া মৃছুবেগে গমন করিতেছেন । দগ্ধ ভূমের শান্তা প্রবাহিনী 
স্বরূপ গিরি গাত্র হইতে অসঞ্যা নির্বরিণী মধুরধ্বনিতে নিপতিত হইতেছে! 
বিনত লতিকা কি শৈলজতরু সকল কররূপ মূলরাশি দ্বার পতনোম্খ 
উপলথও্ সকল জপ মালার ন্যায় ধারণ করিরা রহিয়াছে! সৃহকাঁর ও ব্রতত্ি 
অভিন্ন ভাবে একত্র বাস করিয়া অচ্ছিন্ন স্ভাবের জলন্ত উদ্দাহারণ প্রদর্শন 
করিতেছে! এদিকে রত্ন জালের উজ্জল বিভাগে প্রকাও রাজবাটি সজ্জিত 
থাকায় অপাথিব কোন জ্যোতিষ্ক বস্তর ন্যায় শোভমান হইয়াছে। কিন্ত 
পিংহদ্বার দিয়া অসঙ্ঘ চতুরঙ্গ সেনার গমনাগমনে রাজশ্রী হাস্যমুখে থেন 
মণিপুরের “বীর গ্রন্থৃতি” পরিচয় দান করিতেছেন! 
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পাণ্ডব সৈনিকের! এইরূপ মণিপুরের মনোহর শোভা দর্শন করিতে 
লাগিলে মহারাজ বভ্রবাহন রাজ্য মপ্যে পিতার আগমন জানিয়া বিনীত 
ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন-_ক্ত্রীয় ধন্্রে ব্যভিচারতা গ্রকাশ_- 
কুলপাবন্‌ ফান্ধন বিনত অভ্যর্থনা দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক 
কহিলেন, বক্রবাহন! এরূপ নভাবে আত্ম পরিচয় প্রদান কর! 
ক্ষত্রিয়দের উচিত নহে । আমি বখন রণবেশে তোমার রাজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছি, তখন ভীরুর ন্যায় ঘ্বণিতত ব্যবহার করা কি রাজবংশ পদ্ধতি! 
তুমি কুলকলম্ক ও জীবনপ্রিয়; নতুব! অস্ত্র শাস্ত্রের পরিচয় সত্ে স্তাবকের 
ন্যায় উপস্থিত হইবে কেন? তোমার ভয়াবহ জীবনে সহজ ধিকৃ, রাজন 
মমিতিতে তুমি চিরকলঙ্কের আদর্শ! [ও 

মণিপুরেশ্বর বক্রবাহন পিতা! করত তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্বক 
অধোমুখে কর্তব্য অবধারণ করিতে লাগিলেন) নাগবালা উলুপী যোগ- 
বলে তাহা অবগত হইয়া তাহার নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, বস! 
আমি তোমার বিমাতা, তদীয় জয় গৌরব সাধন করিতে এখানে উপ- 
গ্িত হইয়াছি। তুমি অরিন্দমী অজ্ঞুনের সহিত যুদ্ধ কর, অবিল্ে 
সম্মান ধ্বংস রাশির উপর পার্থ বিজেতা যশে। প্রাপ্ত হইবে! 

ডিনি এই বলিয়া সপতী তনরকে উত্তেজিত করিলে তেজন্বী বন্রবাঁহন 
সদপ্তে অশ্বধারণ পূর্বক শমনান্ুঠর বেশী বাহিনীগণ সহিত পিতার প্রতি- 
কুল মমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই শ্রবণট্ভরব জয়নিনাদ পবন 
হিপ্পোলে তাড়িত হইয়া! তাড়িতের ন্যার় অনন্ত গগনে লীন হইল। পিতা- 
গুত্রেই শক্তির স্বরণাপর হইয়। যুদ্ধ কারতে লাগিল তাহাদের শর সকল 
সৌদামিনার লীলাদলের ন্যায় ঘন ঘন প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । বভ্রবাহন 
দূরতেদী এক শর নিক্ষেপ করিলে তাহার প্রচণ্ড বলে ধনঞ্জয়ের বক্ষ 
বিদীণ হইয়া গেল। তিনি অন্ত্রাধাতে আত্মজের দৈহিক শক্তি জানিয় 
আনন্দান্ভব করত কহিলেন, হে নটা নশদন! তোমার কথঞ্চিৎ শিক্ষা- 
নৈপুণ্য আছে। কিন্তু আমার হস্তে ছুর্ধল প্রশংসিত যণঃ গ্রতিপলে ধ্বংস 
হয়) তুমি ক্ষণমাত্র অবস্থান কর, দণ্ডধৎ গাড্তীব ধন্থু পাষও দলন ন! 
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করিয়। বিরাম গ্রহণ করিতেছে না। অবোধ! ভীরু প্রাণ! কোঁন্‌ সাহসে 
দণ্ডায়মান আছ, “আসিঝনৎকারে যে জ্ঞানশুন্য হও না” ইহাই সৌভাগ্য 
মানিয়া পশ্চাৎপদ হ্‌গ্। . 


ফান্তুণ এই বলিয়া তাহাকে বীরগরিম! দেখাইলে মহাবলী বক্রবাহনের 
কেশও কম্পিত হইল না। তিনি তীব্রম্বরে কহিলেন, মহাত্মবন্‌! আপনি না 
বাকৃপটু, তবে কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া আত্মগ্নানির প্রার্থনা করেন কেন ? 
জয়লাভে ধৃতত্রত হউন; আজ কৃষ্ণের সহায় নাই, বাছুবলের সহায়ে 
জীবন রক্ষা করিতে হইবে। বীরেন্ত্র! আঁজ ভারতের জয়গর্ব্ব পরিত্যাগ 
করুন। মুহইর্তেকে ভবদীয় মুকুটময় মন্তক পদতল চুম্বন করিয়া! লুঠ্ঠিত 
হইবে। তিনি এই বলিয়া প্রতিকূল অস্ত্র নিচয় কর্তন করিলে ধনগ্রয় 
ভূকম্পনকারী অন্যবিধ শরে তদীয় রথ অশ্ব ছেদন করিলেন। 

বশন্বিনী চিত্রাঙ্গদা! তনয় বিরথ হইলে তিনি পদাতিধর্ম অবলম্বন 
করিয়া ঘোরতর সমর করিতে লাগিলেন। উভয়েই আত্মোৎসর্গে ব্রতী, 
উভয় দলেই ন্ুদুরব্যাপী লোহিত পতাক| উড্ডীন হইতে লাগিল। এই- 
মতে তাহারা বহুক্ষণ সংগ্রাম নাটকের অভিনয় করিতে করিতে ভবি- 
তব্যের বিষদিগ্ধ সংক্রামক শক্তিতে পড়িলে প্রথমতঃ বক্রবাহন-শরে ধনগ্ীয়, 
অনন্তর অর্জুনের শর উৎপীড়নে বত্রবাহনও বিমোহিত হইয়! পড়িলেন 
পার্থ দেহের সত্তীবনী নিদর্শন সকল অপেক্ষাক্কত ম্লান হইতে লাগিল। 

বীরদ্ধয় এইরূপে সমরাঙ্গনে শায়িত হইলে চিত্রাঙ্গদা! এই মহাবিপদ 
দর্শন পুর্ব্বক শোকাভিভূত1 হয়! পড়িলেন, পুত্রশোক হইতে ভর্ভূশোকই 
তাহার পক্ষে প্রবল হইল, তিনি সংস্ঞ। প্রাপ্ত হইয়! সন্থুখস্থিতা নাগবালাকে 
কহিলেন, উনুপি! তুমিই পতি বিনাশের মূল, তুমিই কুমারকে উত্তেজিত 
করিয়া প্রাণনাথকে কালহস্তে প্রদান করিলে! ভগিনি! তুমিকি কঠিন 
পদার্থে হৃদয় বাধিয়া নাথের মৃত্যমুখ দর্শন করিতেছ! পতি বিরহের 
মর্মান্তিক যন্ত্রণা কি তোমার হৃদয় স্পর্শ করিতেছে না? হায়! কোন্‌ 
রমণী তোমার ন্যায় স্বামী হত্যা করিয়! এরূপ প্রফু্প মনে থাকে? ভদ্রে! 
প্রাণকান্ত বহুদার বলিয়াই তোমার ভক্তির উদ্রেক হইতেছে নান! কোন 
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নিগৃঢ় কাঁর.ণ মতীদেহ নাথের বিয়োগ শোঁকে আত্মসমর্পণ করিতেছে 
ন|? তিনি এই বলিয়। শ্রীহীন বিয়গ্র ভাবে অর্জুনের নিকট গমন পূর্বক 
কঠিলেন, বীরেন্দ্র! গাত্রেখান করিরা অশ্থের অনুগমনে প্রবৃত্ত হউন। 
আলময়ে বিরাম গ্রহণ কি তোমার ভ্তাঁয় বীরের উচিত? অহো কান্ত! 
একবার মিপুরের শোচনীয় দৃণ্ঠে দৃ্টিপাঁত করিরা দেখুন _অভ।গিনীর 
একমাত্র হৃদয়প্রস্থণ ধুলায় লুষ্টিত হইতেছে; কিন্তু তজ্জন্ত আমি কাতির 
নহি। আপনার মুখপদ্মের চিরমুদিত ভাব দেখিয়া যন্ত্রণার মসীন বিক্রমে 
অবসন্ন হইয়াছি। হাঁ প্রভো'! দাদী আঁপনাঁর সহধর্মিণী, তবু কি 
নিনিত্ত আমাক পরিত্যাগ করিয়া একাই মর্ত্যধর্্ম জবলম্বন করিলেন ? মর্- 
জগতে আঁমাঁর সপবাসম্পদ কোন্‌ নিষ্ঠর বিদ্রোহী হরণ করিল? 

পতিরহ। চিত্রাঙ্গদা এই বলিয়া প্রাঁয়োপবেশনাভিলাঁদে মৌনাবলম্কুন 
করিলেন_জনত! একবারে নিষ্তন্ধ--ভূপতি বন্রুবাহন সংজ্ঞ! প্রাপ্ত হইয়! 
জনকের চরমদখ] ও জননীর ছুঢ় অধ্যবসায় নিরীক্ষণ পূর্বক কহিন্তে 
লাগিলেন, ছাঁ় আঁম কি অব্যবস্থিত চিন্ব ! অনিত্য যশোলাভে পুজ্যপাদ 
পিতাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রপাত করিয়া জনক জননী উভয়ের মৃত্রার কারণ 
হইলাম! আমার অস্ত্র শিক্ষায় ধিকৃ! কোথায় রিপুজয় করিব, না 
ত্রৈলোক্যজয়ী জন্মাদাঁত!কে প্র।জয় করিত নরকের অগ্রিনয় দ্ধ।র উদঘ!- 
টন করিল!ম! হ1 বিধাতঃ! তুমি বজাঁপেক্ষাও কি কঠোর উপাদানে এই 
গাঁপদেহ নির্মাণ করিয়াছিলে? নতৃবা ঈদৃশ গুরুহত্য1 শোকের ভীষণ 
বর্ষাঘাঁতে হৃদয় বিদীর্ণ হইল না কেন? হে দ্বিজগণ ! আপনাদের শীস্তি- 
ন্ত্যদনে কি এই ফল ফলিল ? বীর কেশরী পিতা গিপালিকা দংশনে ভীবন 
হারাইলেন! নাগবালে! আপনি আর বিষঞ কেন? ইষ্টদেব ইছটসিদ্ধ 
করিয়াছেন, সপুত্রক সপত্তি নিধন দেখির1 আাঁয়াকে পরিতৃপ্ত করুন। 

নৃমণি বন্রবাহন এই বলিয়া গ্রাগত্যাগ ব্রতের অটল সঙ্ধণ্প করিলে 
ভবগ দুহিতা উল্ৃপী সঞ্জীৰন মণি চিন্তাকরত আনয়ন পূর্বক পুত্রকে সে 
ধন বরিনা কহিগরেন, বঙ্দ! গাত্রোখান কর, অর্জনকে পরাজয় কর। কি 
তোমার পরাক্রম মংধ্য? তৃতীর পাঁগব ত্রিলোক বিজমী, উনি ত্রিপুর- 
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জয়ী মহাদেবকেও বাঁহুযুদ্ধে পরাজর করিয়াছেন! তৃদীয় পিতৃর্দেব 
শান্ত পুরাতন খষি, ভগবান্‌ হৃষিক্ষেশের অংশরূপ্পে ভূতলে অবতীর্ণ 
কয়েন; সৌরজগতে কাহারসাধ্য পার্থবিজরী যশঃ গ্রহণ করিতে পাঁরে? 
কুমার ! কোন কারণে আমিই মাঁয়াবিস্তার করিয়াছিলাম। এক্ষণে মতাঁমণি 
নৃমণির হৃদয়সংলগ্ন করিয়া তীহার উজ্জীবিত মূর্তি অবলোকন কর। 

তিনি এই বলিয়! বত্রবাঁহছনকে মণি প্রদীন করিলে চিত্রাঙ্গদানন্দন 
অর্জভুনবক্ষে সঞ্জীবন মণি যোগ করিল্পেন_মহানিদ্রাঁর সুদূর তিরোধাঁন- 
মতিমান্‌ অভ্ভুন জপ্ডোথিতের ভ্তায় গাত্রোথান করিয়। প্রণতপুভ্র বন্র- 
বাঁহনকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, বস! তোমার মাতা বিমাতা 
এখানে উপাস্থৃত কেন, আঁর লোক সকল হর্ষ বিশ্মায়াক্রান্ত ঈহার ই বা 
কারণ কি? কুমার! তুমি দূরদর্শী, অতএব গভীর গবেষণার দ্বার। আমার 
এই দ্বিবিধ সন্দেহ মোচনকর। 

বন্রুবাঁহন কহিলেন, পিতঃ! ইহাঁর প্রকৃতীর্ঘ বিমাঁতা অবগত আছেন, 
আপনি ভাহারমুখে কতপ্র্নের যথাযথ প্রত্যত্তর গ্রহণ ককন। 

তখন শ্রীমান্‌ অর্জন উল্পীকে কহিলেন, প্রিয়ে ! চিন্রা্গদাঁর সহিত 
তুমি কিজগ্ত রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছ, দর্শকেরাই ব! সবিশ্মিত নয়নে 
কি জন্য আমায় অবোলোকন করিতেছেন? ইহ! আঁমাঁদের সন্ধিজন্য, না 
অন্তকোন অভিসন্ধি মুলক? 

পতি প্রেমিক৷ উলুপী পতির এই কথা গুনিয়া তারতীর বীণ৷ বঙ্কারের 
স্'য় মধুত্বরে কহিলেন, নাথ! ভীত্মবধ অন্ুতাঁপে বসুগণ কর্ডক 
«আপনি নিরয় গামী হইবেন” এই শাপগ্রস্ত হইলে তৎ্পরিবর্তে 
বর্তদাঁন পরাজয় বস্ুদেবগণের নিকট আমি প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলাম | 
অতএব আঁমিই ত্বদীয় বধ সাধনের কারণ স্বরূপ এখানে উপাস্থত 
হইয়াছি, রাজবাল! চিত্রাঙ্গদা ভর্তৃ শোকে অধীর হইয়া অন্ুমৃতা হইতে 
আগমন করিয়াছেন, দর্শকগণ আবার দাসী প্রদত্ত সপ্তীবন মনিষ্পর্শে 
আপনাকে পুনজর্খবিত দেখিনা কৃতান্তের প্রত্যাখ্যান জন্য বিদ্মরা- 
ভিদ্ভুত হইয়াছেন। যাহাঁহউক মতিমন্‌ ! এক্ষণে এই জ্ঞান কৃত অপরাধ 
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জন্য অধীনীকে ক্ষমা করিয়া কিছুদিন রাঁজপুরে অবস্থান করুন, প্রিয়সখী 
চিতরাঙ্গদার মছিত আপনার চরণ কমল অর্চনা করি (“পতিদেবতা উল্পী 
এইকথা বলিলে মহানুতব অভ্ঞুন স্বীয় শাপান্ত জন্ত তাঁহার নিকট 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া অশ্বের অন্নুগমন প্রযুক্ত তথায় বিশ্রাম করিতে 
অনিচ্ছা গ্রদর্শন করিলে নাগেন্্র নন্দিনী,সপাত্বিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন __ 

শুনলো বিনোঁদিনি, বধিবারে রমণী, 
গাষাণের রাঁশি আনিয়ে! 
বিধাতা নিরদয়,। গঠিয়াছে ও হৃদ, 
বিষ বারি তাহে ঢালিয়ে। 
অশনির আগুন, নিছিয়ে পুনঃ পুনঃ, 
পুকষের মন গঠিল; 
হরি ঘোর তিমির, গভীর যামিনীর, 
ধূমহেন তাহে পুরিল। 
ন হেত কিলাগিয়ে, দাঁদীরে নিরখিক়ে, 
বধুহিরা নাহি গলিল? 
প্রথমের মিলনে, যে উদাস নয়নে, 
ভাণ করি প্রাণ হরিল। 
নবিনা ফুলদলে, তুলিয়া কুতৃছলে, 
নারী হিয়া স্থজিল সেই 
পশিয়া সরঃ নীরে, তুলি তুলি স্থধীরে, 
কুমুদীরে অশকিল য়েই। 
হিমানীর ঝরণা, লইয়া কণা কণা, 
করিল মে এলোল মন) 
তাইত লো স্বজমি, লুটিনিলা নৃমণি, 
বিনানলে পড়ি এখন! 
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দেখিলে বিধাঁতারে, শিখাঁতে এবে তারে 
১. ঘুচাইয়া লাজের দ্বার; 


বলিব রোষকরি, মরি মরি আঁমরি, 
বিধিপুরে ধন্য বিচার। 


এবে লে৷ রাঁগভরে, কণ্পনা সারক'রে, 
জলদের আ'ধাঁর ধরি) 


শ্যামতন্ন গঠিয়ে, মনফুল সপিয়ে, 
পতিপদ অর্চনা করি। 


ভর প্রেমান্থগা উলৃপী এই কথা বলিলেও ঢৃঢ়ত্রত পার্থ তাহাতে 
অনুমোদন নাকরিয়। গ্রেয়পীছরের সহিত প্রিযপুত্র বন্রবাহনকে আমন্ত্রণ 
পূর্বক অশ্বের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ইচ্ছাবিহারী অশ্ব 
দক্ষিণ দিকে গমন করিলে মহাযশা পার্থ অশ্বাবরোধ উপলক্ষে প্রথমতঃ 
মাঁগধপতি মেঘসন্ীকে পরাজিত করিয়! বঙ্গ, পুগ্ড ও কৌশল দেশ 
অতিক্রম করিলেন--দিকৃত্রমণ পরিশেষ-ভ্রমণকারী অশ্ব হস্তিনাভিমুখে 
প্রত্যাবর্তন করিল | তখন তাঁহার গন্তব্য দেশের কোন কোন স্থানে 
শক্রতা অনিবার্ধ্য হইলে বিজয়ী ধনঞ্জর যথাক্রমে চেদি, দশীর্ণ, নৈষদ, 
দ্রাবিড়, অন্ধ, মহিষক এই মস্ত দেশীধিগগণ ও কোল্লগিরি নিবাসী- 
দিগকে পরাজয় করিয়! সুরা, গোঁকর্ণ, প্রভাঁদ, ও দ্বারক। অতিক্রম 
পূর্বক গান্ধার দিগকেও পরাভবকরত হস্তিনার নাতিদূর্ণিকটে উপনীত 
হইয়] ক্রমেক্রমে রাজনগরী প্রবেশ করিলেন। পাঠক [এক্ষণে “তম্মাদাজ্ে 
বধে|হ ৰধ$ এই কথার সার্থকত! দেখিতে হস্তিনা গমনোদ্যত হউন। 

ইতি) মহাভারতীয় আশমেধিক গর্বাস্তত-_ 
অনুগীতা পর্ব, কুকবংশে পার্থপর্নাজয় 
নামক পঞ্চ চত্বারিংশৎদর্গ সমাণ্ড। 


কুকবংশ 1] 
| ঘট্চর্বারিংশৎসর্গ | 
হস্তীনা-গঞ্গাতীর-_অশ্বমেধ যজ্ঞ | 
(দান সাগর) 
৯০৯২ 
“তম্মাদ্যজ্ঞে বধোহবধ£? 


প্রাীবধ মহাপাপ মুলক, বজ্ঞহত প্রাণী মুক্তিলাভ জনিত অবধ 
বলির। পরিগণিত হয়) রাজর্ষি প্রধান যুধিটির গ্রাণীহিংসার পাপ জয় 
করিতে কঠিন ব্রত অশ্বমেধসত্রে যজ্ঞগণ্ুর.মুক্তির কারণ হইলেন-__ম্হানগরী 
হস্তিনা সার জ্ঞক্েত্র হইল-মহ্বারথ অর্জুন পৃথিবীন্রমী অশ্বদহিত 
হস্তিনা.প্রান্তরে উপনীত হইলে তীঁহার অব্যবহিত পরে নাগকুমারী 
উলগুপি সহিত মমাতৃক বক্রবাহনও উপস্থিত হইলেন । দর্শকেরা যজ্ঞ- 
মহোঁৎসবে পুণ্যঙ্ষেত্র সজ্জিত দেখিয়া মনে ভাঁবিতে 'লাগিল-_হস্তিনা- 
ান্তর গ্ধাতীর একে রমাভুবন, তাহাতে আঁবার রত্বমণ্ডিত বজ্ৰণালা 
জদয়েধারণ করায় যেন বাসদের বক্ষে কৌন্তভমণির স্তাঁয় শোতি। শালী 
হইয়াছে! যজ্ঞালয়কে হস্তিনার শীর্ষ বঞ্গনা করিলে চক্র চু ষেন পুর্ণ- 
চন্দ্র শিরোভূষণ করিয়। রছিয়াছেন এবং এই কল নাঁদিনী ভাঁগিরথী সেই 
ব্যোঁমকেশের কেশকুপে শিবজয় ধ্বনি করিয়! বেড়াইতেছেন ! আহা, 
দিকে দিকে কি কাঞ্চনময় বিচিত্র তোরণ এবং তুপৃষ্ঠে হিরণ্যজাল জড়িত 
অমূন্য আস্তরণ কেমন বিশ্ত রহিয়াছে! এদিকে আবার অশোক 
কিংশুকাদি সমস্ত উত্তিজের প্রদর্শনী, কেবল উদ্তিজের প্রদর্শনীই কেন? 
এই দূরব্যবধান যজ্ঞমমিতিতে সর্ধজাতীয় একতার অধিবেশন, কিন্ত 
ররায হা হত্তি,রণ আর মানব সথ্যাই ত অধিক, এমন কি পিপী- 
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লিকার ও গতিরোধ, যেমন সপ্তত্বীপ বাঁসী মন্থীপাল একীভূত হইয়াছেন! 
তদ্ভিন্ন আহীর্য্য সাঁমও্ীর অভাব নাই, পানীয় পদার্থের মহানদী ও অন্থ- 
বিধ ভোক্ষ মেক প্রমাণ প্রস্তত, যেন ভুত ভাবিনী অন্নপূর্ণা অলক্ষিতে 
াজভাগ্ডারে কটাক্ষদাঁন করিতেছেন! 

মহ্াযজ্ঞ অশ্বমেধ এইরূপ অতুল সমারোহে পরিণত হইল| মহাত্মা 
বেদব্যাস ষড়ঙ্গবেত্বা ত্র তনিপুন মহর্যগণ সহিত যজ্তকার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া 
সঙ্কন্পিত অথচ্ছেদ করত উহার মেধপাক আরম্ভ করিলে পাগুবগণ 
তাহার পুতগন্ধ গ্রহণ করত গতপাপ হইলেন। দানী গ্রবর যুধিটির 
্রাহ্মণদ্দিগকে 'সহআকোটি সুবর্ণ ও বাঁদরায়ণিকে সাঁগরান্ত ধরা দক্ষিণ! 
দান করিলেন তখন বিতল্পৃহ দ্বৈপায়ণ ধর্ম্মাত্মজকে সম্বোধন করিন। 
কহিলেন, মহারাজ ! আমি দক্ষিণ! প্রাপ্য বনুদ্ধরা গ্রন্থ করিয়া তোমাকে 
প্রত্যর্পণ করিলাম, তুমি পৃথ্থী দানের পরিবর্তে অর্থ প্রদান কর। 
ব্রাহ্মণের! চির অর্থ লিগ্গং কখনই রাঁজ্যাভিলাসী নহে; ব্রতামুষ্ঠ।ন 
ব্যতিত প্রজান্থশাঁসন কর! দ্বিজাতিরকুলকার্ধ্য নহে। 

ধীমান্‌ যুধিষ্টির কহিলেন, ভগবন্! এই বাজপেয় উপলক্ষে পৃথিবী 
সম্পুদান করিব ইহাই স্থির করিয়াছি, অত্তএব দয়! করিয়া পুরোহিত 
গ্রণ সহিত দক্ষিণা! গ্রহণ পুর্র্বক আমাকে প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে মুক্ত 
ককন; আমি কর্তৃবা কার্ধ্য পুর্ণ করিয়৷ মহাঁরণ্যে গমন করি।: 

ধর্মরাজ এইকথা বলিলে অম্ৃপ্গগণ সহিত পাঞ্চালীও তাহাতে 

অনুমোদন করায় মহধি ক্ৃষঃট্বপায়ন ও দেবাঁদিদেব কু ভূমি যুল্য 
কাঞ্চন বলিয়! রত্বাবতী পৃথিবীর পরিবর্তে তাহাকে স্বর্ণদান করিতে 
অনুজ্ঞা করিলেন। তখন মহামতি যুধিষ্ঠির দেয় দক্ষিণাঁর বহু তিন গুণ 
করিয়া অপ্রমিত হ্বর্ণদান বাজপে্ন বিভাগে অর্পণ করিয়া দিলেন। 
ভগবান্‌ ব্যাস রাজ দত্ত ধনরাশি অপর দ্বিজাঁতিকে স্তয়রূপে বিতরণ ও 
প্রাপ্ত যজ্ঞ দক্ষিণ! পুত্রবধূ কুন্তীকে প্রদান করিলেন। সাধু শীল! কুস্তী 
খষি প্রদানিত অর্থ গ্রহণ করিলেও অবিলম্বে প্রার্থীঅন্থকুলে তাহ! 
বায়িত হইল। মহারাজ ধর্ম এ পার্থিব দান ব্যতিত অন্তম প্রভূত দান 
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সাগরে দীন, ছুঃখী ও ব্রান্ষণ মণ্ডলীর চির অর্থ পিপাঁষা বিদুরিত করিলে 
দান গ্রাহ্থীর৷ কৃতার্থ হইয়া অন্তুজীবী গণকেও দান করিতে লাশিল। 
আহার বিহার দাঁন ও সম্মনি ক্ঙ্খলায় সকলেই সমতুষ্ি লাভ করিলে 
ভূহলে রাজভক্ত গণ ধর্জয়ধবমি ও নভোস্থল হইতে দেববৃন্দ রাজ 
মুকুটে কু্থম প্রপাত করিতে লাগিলেন। 

অদ্ধিতীয় দাতা যুধিষ্ঠির়ের অনীম দান কীর্তির প্রশংসা স্বরূপ উ'ছাঁর 
উপর পুষ্পবৃ্টি হঈলে নীলনেত্র ও অর্ধাহেম ক.য় এক বদাঁকার নকুল 
তথায় উপস্থিত হইয়! ভীমরবে কছিল,__যুধিষির কোন্‌ ভাগ্যব্গে এতদূর 
সম্মান লাঁভ করিলেন? ত্রেলোঁকা নিবাসীরা কি গুণে ইহার পক্ষপাতী 
হইলেন? বর্তনাঁন যজ্ঞের প্রাধান্তঘশ দুরে থাকুক, কুকক্ষেত্র নিবাসী 
জনৈক ব্রাহ্মণের একগ্রস্থ শক্ত,দানের তুল্য হইবে না। 

মহাকায় নকুল এইকথা বলিলে ব্রান্ষণগণ কহিলেন, নকুল । তুমি 
কে? কোথা হইতে এই সাধুশস্কুল স্থানে উপস্থিত হইয়াছ এবং 
কিরূপেই বা ভূরি দক্ষিণ মহাঁঘজ্ঞকে শক্ত, দান হইতে ও নিকট বলিয়। 
নির্দেশ করিলে? নকুল! তোমার আকার ও বাঁগাড়ছ্বর শুনিয়া আমরা 
কৌতৃক্লাত্রান্ত হইরাছি, অতএব অতীতের গুড় কাহিনী সতাজন 
সমক্ষে ব্যক্তকর । 

খধি গণের একথা শুনিয়া সুবর্ণ শিরা নকুল হান্ত করিয়া কহিল, 
হে মন্থায্াগণ! পুর্বকালে মহান্থান কুকক্ষেত্রে পুত্র, কলত্র ও পুত্রবধূ 
সহিত এক উদ্বৃত্তি ত্রাক্মণ বাম করিয়া একদ। আপনাদের ছুর্ণিবার 
ক্ষ পিপাসার কালে শ্রমলন্ধ এক প্রচ্থ শক্ত, (ছাঁতু) ছগ্ম অতিথি ধর্শ- 
রাজকে প্রদান করায় তীছ্ছাঁরা অবিলদ্ে সর্গধাম প্রাপ্ত হন | তখন 
তাহাদের পরম গতি দেখিয়া আমিও উচ্চ প্রত্যাশায় মেই অতিথি 
উচ্ছিষ্ট পাত্রে লুষ্ঠিত হইলে এই পণ্ড দেছের প্রসাদ লগ্ন শীর্বদেশ স্বর্ণ- 
ময় হইল। অপরাংশ ন্বর্ণময় করিতে বহুস্থান পরীক্ষা করত বর্তমান র,জ- 
দ্বরে ও তাহ! সাঁধন করিতে পারিলাম ন)) যুধিষ্টিং স্থিরপ্রজ্ঞ হইলে 
অবন্ঠই ভার আতিখেয় ব্রতে আমার ইউ সিদ্ধহইত। নকুল শ্রেষ্ঠ 
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এইকথা বগিতে বলিতে দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া অন্তর্থিত হইলেন । 
শাপমুক্ত পুরুষ ধর্মের অংশ, উনি জমদগির ক্রোধ পরীক্ষা! করিতে পিতৃ" 
শ্রাদ্ধ সঙ্ষপ্পিত এ খধি সঞ্চয় ছথ হণ করেন, তাহাতে জমদগ্ি ক্রুদ্ধ 
না হইলেও তদীয় পিতৃলোক কর্তৃক মহাপুরুষ নকুলত্ব প্রাপ্তীর অভিণাপ 
গ্রস্ত হইয়া পরে এই ধর্ম নিন্দাঁই তাহার শাপান্ত কাঁল থাকায় তিনি 
প্রথমতঃ শাপভোগ, অনন্তর ধর্মরাজকে নিন্দা! করত গতশাপ হইলে 
সর্বজ্ঞ খষিগণ যুধিিপের ধর্ম প্রবীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া তাহা 
যশে।গ।!ন করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে মহাযজ্ঞ সমাপন হইলে সমাগত ব্যক্তিসমুহ পাঁগুবগণ 
কর্ুক সম্মানিত হইয়। গৃহাগমন করিলেন| ভগবান্হরি স্বগণের সহিত 
দ্বারধ] গমনোসথক হইয়া! ক্কতকর্মা রাজাযুধিটিরকে কহিলেন, নৃনাথ ! 
আপনি বিশালস।আ।জ্যের অধীশ্বর হইলেন, তীয় শক্রজয় ও পাপজয় 
কীর্তি জগতে চিরদিনের জন্য রহিল। আপন সাক্ষাৎ ধর্ম, এবং দীন 
দরিদ্রের সে ভাগ্য স্বরূপ । ভবাদৃশ রাঁজসেবা আমাদের ও প্রার্থনীয়। 
কিন্তু বহু দিবস দ্বারক1 পরিত্যাগ জন্ঠ উৎ্কঠিত হইয়[ছি, অতএব আম- 
ভ্রিত যদুগণসহিত আঁমাঁকে দ্বারবতী গমনে আঁদেশ করুন 

জগৎপাঁতা পরমেশ এই কথ! বলিলে যুধিষ্টিরের প্রফুল্ল মুখপন্ম পরি- 
ললান হইল। তিনি সকরুণে কহিলেন, ক্ষণ ! তুমি উন্নতি অবনতিরমুল, 
তোমার অনুগ্রহেই আমি ঈদৃশ সম্পদ লাভ করিয়াছি, তোমার নিগরহেই 
শক্রে পক্ষের অধঃপতন হইয়াছে। মুঢ় লোকে ভ্রম বশতঃ আত্ম শ্নাথা 
করিয়! থাকে | যাহা! হউক, মাধব ! তোমার হস্তিন| বাঁসকাঁলে আমরা 
সনাথ, নতুবা! অনাথ ভাবে কাল হরণ করি। অতএব বহিজ্গত্ হইতে 
অন্তর্নইলে বলিয়া দীন পাঁগবকে অন্তর হইতে অন্তর করিওনা। 

রাজর্ষি ধর্ম এই বলিয়া তাহার দেশাগমন প্রস্তাবে অনুমোদন 
করিলে কমলাঁপতি হরি রাঁজ-অভ্তঃপুরে গমনপূর্ক স্বদ! ও পিত্‌ স্বপার 
নিবট বিদ.য় গ্রহণ করিনা লক্ষমীরূপা পাঁঞ্চালীকে কহিলেন, রঁজ্তি। দবার- 
বতী গমনে অন্থমতি দিন্, দেশ দর্শনে উৎসুক হন আপনারণিকট 
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বিদায় প্রার্থনা করি। মহাঁখান্ত যদু-পাগুবগণ আমার সমান স্নেহ পাত্র, 
একতরে অধিষ্ঠান থাকিলে অন্যতরের বিরহ উপশ্ছিত হয়। 

সাঁত্বিক প্রেমিকা ভ্রৌপদদী ভগবাঁনের এই কথণ শুনিয়া কহিলেন, 
মাধব! আঁপনি অন্তর্ধামী, অনন্ত ব্রদ্মাণ্ড আপনার উদরস্থ; পাওবের 
ভাগাদোষে প্রা্কত জনভার পরিচয় দান করিতেছেন। তিনি এই বলিয়া! 
অনুযোগ পুর্ণ স্ততিঘহকাঁরে কহিলেন ১-- 


হরি! তোঁমাঁর চরণ দ্বয়, 
লভিবাঁরে চির সাঁধন! নাই; 
তাঁইত তুমি হরিয়া দয়া, 
বলছে সদাই দ্বারক! যাই। 
থাকিত যদ্রি অপর গতি, 
ভবের পারে শ্রীমধুস্ুদন ; 
ভাবি ও পদ গ্রবীণ যোগী, 
করি তকি এদেহের পতন? 
শ্রশীর নীর ভবের সিন্ধু, 
. তাহার উপায় আর কি জাঁছে? 
এক তরণী রাড! চরণ, 
তাঁই ম্মরণীয় তোমার কঁছে। 
স্বারক1 বাসী কি ঘোরতপ, 
করেছে জগতের চিভাঁমণি ! 
যাঁদের গ্রেমে অন1থ বন্ধু! 
বন্ধন রয়েছে দিবা রজনী। 
হ'লে অন্তর অন্তর দিয়ে, 
কমলাকান্ত হও অন্তর্ধান! 
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. কল্পনাদেবী দেখায় তোমা, 
সমুদ্র পুরির মোহন স্থান। 

যায় কি তৃষা জল পিপাসু, 
দেখে যদি সুধাসলিল রাশি? 


দেখিয়া সগ্র মগ্ন হয় কি, 
প্রেম পাঁরাধারে প্রেম বিলাসী ! 


মিলন বিনা রাধা রমণ, 
তুমি ও তেমন আঁপন হারা; 


কমলাক্ষে গ্রাঁয় অলক্ষিতে, 
বহে শত শত ছুখের ধারা! 


যাঁবে যদি তাই ভক্তাধীন, 
কার সাঁধ্যআজ তোমা লিবারে! 


করুণা রেখ করুণাময় ! 
আমরা বাব হে ভবেরপারে। 


মহাত্ম। বাসুদেব কুকগণের নিকট এইরূপ বিদায় জইয় ধর্মরাঁজ 
প্রদত্ত বহুত্তর যৌতুক গ্রহণ পুর্ববক বলভদ্র, প্রস্থন্নাদি আত্মীয় নিচয় 
ও অগথন অশ্ব-হস্তি, রথ-সৈন্ত সহিত দ্বারবতী গমন করিলেন । একে 
ভাগ ধয় পাঁওবের! নিষ্কঠকে রাজ্য শাসন বরিতে লাগিলেন | মহা সমরের 
পর ধৃতরাষ্ট্রের মতানুমারে পঞ্চদশ বর্ষ তাহাঁদের রাজদও পরিচালিত 
হইল | ধর্দরাঁজ পিতা-মাতার স্তায় ধতরাষটগান্কারীর সেবা করিতে 
লাশিলেন। কি প্রজা, কি পৌরজন,কি খধি বৃন্দ, কি বৈদেশিকেরা 
জকলেই ধৃতরাষ্রের আজ্ঞাবহ, তিনি স্নুত্রক অবস্থাপেক্ষা পরমস্থথে 
কাল যাপন করিলেন । ভীম ব্যতীত মকলেই তীঙ্ছাকে দেব ভাবে পূজা 
করিত । মছাবল ভীম অহুমিকাঁর ঘন জালে আচ্ছন্ন থাকিয়) অতীতের 
জলস্ত মনোছুঃখ স্মরণ পূর্বক সময়ে সময়ে তাহার নিকট দর্প প্রদর্শন 
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করিলে রাজস্থখের কমলকোঁরকে অঠিমান কীট প্রবেশ করিল তিনি 
মরজগত হইতে আত্মনির্বামন জন্য পত্বীর মহিত পরামর্শ করিয়া বনগমন 
স্থির করত প্রিরগকদ প্রধান গাণ্ৰকে তাহা বিদিত করিলেন। তখন 
যুখিট্িরের জ্ঞানাকাঁণে তদীয় পুর্ণবিবেকতার জুলস্ত নক্ষতোদর় হইলে 
তিনি জ্োষ্ঠতাতের উদ্দীন ভাব প্রকৃতিষ্থ করিতে বিশেষ যত্তু 
করিতে লাগিলেন-অভিমাঁন মিশ্র পণ অগ্রতিহত--তিনি কোন মতেই 
নিবৃত্ত হইলেন না। তখন মহর্ষি কষ্ণট্বৈপায়ন আগমন পূর্ধ্বক তদীয় বন- 
বাস মন্্রণার পক্ষ সমর্থন করিলে মহাত্মা ধরা যুধিটিরকে নীতি শিক্ষা" 
দ্রান, দ্বিজাতি ও দীন দরিদ্রকে অর্থ বিতরণ, এবং প্রজা হইতে পৌরজন 
পর্য্যন্তকে বিনয় সন্তাষণ করিয়া সন্ত্রীক কান্তিকী. পৌর্ণমাঁপীতে অরণা- 
যাত্রা করিলেন । তাহার অনুমতি লইয়া! বিছুর, সপ্তায় এবং কুন্তীও তদীয় 
অনুযাত্রী হইলেন। তখন পাগুবনিচয় এ অনুযাত্রী ত্রযকে গমন করিতে 
দেখির| সমধিক দুঃখিত হইলেন) বিশেষতঃ মাতৃথ্রিহশোক নিশীত শর- 
জালবূপে তাহাদের উপর গতন হওয়ার ভীহাঁরা একবাকা হইয়া মনস্গিনী 
কুন্তীর বনগমনে বাধ৷ প্রদান করিতে লাগিলেম। ভাঁবি-তপনম্থিনী পৃথৃ। 
তাহাতে নিবৃত্ত হইলেন না; বিশাল হত্তিনা শোকপাগরে মগ্ন করিয়া] 
পঞ্চজন বনবাত্র! করিলেন | তাহাদের গমন কাপে সুগন্ধ পরিমল দমীরণ 
প্রবাহিত হইতেনু্গিল। পাঠক! এক্ষণে “যোঁগবলং দুজ্জে রং এইকথার্‌ 
সার্থকত] দেখিতে কুকক্ষেত্র গমনে উদ্যত হউন । 
ইতি; মহাভারতীয় আশ্বমে ধিক পর্ব, 
কুরুবংশে অশ্বমেধ যজ্ঞ লামক- 
যট্‌ চত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্। 


কুকবংশ। 


* সপ্ত চত্বারিংশৎ্সর্গ |. 
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(তপম্য-প্রভাব ) 
2০০৪০ 
“যোগ বলং দুর্জেযং, 


যোগৰল সর্জজনীন বলের প্রধান, যোগসিদ্ধ ব্যক্তির] যৌগবলে 
অভাবনীয় বিষয়ের অবতারণা করিতে পারেন ;--যৌগাঁচার্্য বাসদের 
কৌরবগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যোগবলে গতীয়ু বরগীয় বীরগণকে মর্ত্য- 
ূর্তিতে আনয়ন করিলেন_মহাতীর্ঘ কুরক্ষেত্রে গতাযু-সদর্শন স্থান 
হইল-ভাবী ভাঁপস ধতরাষ্ট পাওবগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কুন্তী, 
গান্ধীরী, সপ্জয়, বিছুর ও বহুল অন্ুচর মহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে 
করিতে প্রথমতঃ ভাঁগীরথী তীরে ঘাঁমিনী যাপন করিলেন, । অনন্তর পুণ্য- 
স্থান কুরুক্ষেত্রে রাজর্ষি শতযুপের তপোবনে তগাশ্রম স্থিরীকৃত করিয়] 
মহত্ব! বেদব্যাদের আশ্রমে গমন, পুর্ধক দীক্ষা গ্রহণ করত পুর্ধনির্ণেয় 
স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন শোঁক-তাঁপ ও দ্বেষ-হিংসা পরি- 
রহিত তপোবনে প্রকৃতির সংত্বুপালিত মাধুরী দেখিয়া অন্ুচরগণ ভাঁবিতে 
লাগ্িল_-অহো, পুণ্যাশ্রমের কি অনির্বচনীয় হিম]! শ্বীপদগণের ও 
বিংশ্রতাৰ নাই, যুখনাথের সহিত অজাুথ নির্ভয়চিতে ক্রীড়াদক্ত আছে! 
সিংহশিশু করীশাঁবকের সহিত বিরাঁম উপভোগ করিনা উদারতার উচ্চ 
দৃষটীন্ত প্রদর্শন করিতেছে! তত্তি্ন খতুরাজের: গক্ষপাঁতী বিলাঁদ ও 
এখানে বিলক্ষণ ; এ কেমন শরৎ, শীত ও বাঁসস্তী কুযুম সকল সমকালেই 
বিকসিত হইয়াছে! ফলিত বৃক্ষ সবল সুস্বাদু ফল্ভার বহন করিয়া 
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নতশিরে দণ্ডায়মান আছে! তরঙ্গায়িত ধীর প্রবাহাধার সুরধুনী স্থদূর্লভ 
গায় বাঁরিতে ইহাদের মূল দি করিতেছেন! আবার তরুজাত শ্টাম- 
পত্রের ঘন সংশ্লেষনে বনমধ্যে 'অংশুমাঁলীর অংশুগতন ন1 হওয়ায় প্রভা- 
তের আগমনী গায়ক পিকরাজ উষান্ুমানে দিবাকুজন করিতেছে, 
ময়রপতি জলদাগম ঝিম! নৃত্য আরস্ত করিয়াছে, অহো1--ছায়! দেবী 
যেন নাথের সোহাগে বঞ্চিত হইয়া তদীয় অচল প্রণয়লাভে বনতপস্থিনী- 
ত্রত আচরণ করিয়া এখানে রহিয়াছেন! মুক্তিলিগ্কৌরব নর-নারীগণ ও 
তগোবনের এরূপ অদামান্য পবিত্র দৃশ্ত দেখিয়া তথায় অবস্থান করত 
জটাজীন ধারণ ও ইন্ডরিয়সত্যম পুব্বক তপৌনিরত হইলেন। কুন্তী, বিছুর, 
সঞ্জর ইহারা তপশ্চারণে ও ধৃতরাষ্ট, গান্ধীরীর পরিচর্যায় রহিলেন। 
এদিকে স্বজন পমবেত মহীপ যুধিষ্ঠির প্রত্যাগমন করিলেও গুরুজন- 
বিচ্ছেদশোঁক তীহীর ্মৃতিপথহইতে অপসাঁ(রত হইল না । অহনিশি চিন্তার 
গদসেবা করিয়া আত্মাকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুকাল 
গত হইলে সমকালে সকলের মনে বৃতরাষ্ট্রাদির দর্শন লালসা সগধিক বল- 
বতী হইরা উঠিল। মহাত্মা ধর্ম গুরুজন দর্শনে উৎসাহিত হইয়া অন্ুজগণ, 
পুরসত্র বৃন্দ ও নাগরিক নিচয় সহিত চতুরজী বল সমভিব্যাহারে বহির্মন 
পুর্বক কুরুক্ষেত্রের তপোনিকেতনে উপনীত হইলেন _উপবনে জনপদ- 
শোভাঁর আবির্ভীব-যুধিষ্িরাদি আগন্তকগণ কুন্তী, সঞ্জয় ও সন্্রীক ধৃত- 
রাষ্ট্রের সহিত বথাবোগ্য সম্ভাষণ করত তথায় উপবেশন করিলেন তখন 
বৃদ্ধা কৌরবনাথ যুধিষ্টিরকে সগ্ধোধন পুর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি 
স্বজন মহিত কুশলে অবস্থান করিতেছ? ভগবান বাঁজুদেব তোমার পতি 
সুপ্রসন্ন আছেন? -ত্বদীয় রাঙজ্যশাঁঘন কাঁলে কুরুকুলের চিরন্তন স্যশ 
প্রতিভ। ত অবিক্কত রহিয়াছে? 
স্ুৰিজ্ঞ কৌরবপতি এইকথ| বলিলে বাঁকপটু যুধিষ্ঠির তাহাঁকে 
বিন সহকারে কহিলেন, মহারাজ! আপনার অনুগ্রহে দাসের সর্বাঙ্গীন 
মঙ্গল, এক্ষণে আপনাদের বনবাঁসজনিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ বলুন, 
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পিতৃব্যবিছুরকে দেখিতেছি না কেন? তিনি কোন মাস্থানে গমন 
করিয়াছেন, তাহা ও প্রকাশ করুন। 

এইকথা শ্রবণ রিয়া কুককুলেম্বর ধুতরা যুধিটিরকে কহিলেন, তা! 
তোমার পিতৃৰ; কঠোঁর তপম্চারণ করিয়। অস্থিচম্্ব সার হইয়াছেন । মুনি- 
গণ কখন কখন তাহাকে অতিনিভূত বনবিভাঁগে দর্শন করিয়! থাকেন । 
তাহাদের এইরূপ কথোপকথন সময়ে সমলকাঁয় জ্টাধারী দিগন্বর বিদুর 
সেই আশ্রমের অনতিদুরে দর্শন দান দিয়া গ্রশ্থামকরিলে মহামতি ধর্ম 
সাহাকে দৃষ্টি পূর্বক একাকী তদীয় পম্চাৎপম্চাঁ্ ধাবমান হওয়ায় জনশূন্য 
গহন বিপিনে তীহার সাঁক্ষা্ড লাত করিলেন । তখন মহাত্ব! বিদুর যৌগবলে 
যুখিষ্ির দৃষ্টিতে হ্বদৃ়ি সমর্পণ ও তাহার ইত্জিয় সমুদয়ে আপনার ইন্দ্রিয় 

ংযোজন করিয়। রাজশরীরে প্রবিষউ হইলে পরিত্যক্ত শব শরীর ভূতলে 
লুষ্টিত হইয়! পড়িল--দাঁহিকা গ্রন্বততির নংক্রমণ-_মহাঁতা! যুখিষ্টির তদীয় 
মৃতদেহ অগ্নি সংস্কার করিতে উদ্যত হইলে দৈববাঁণী শূন্য মণ্ডল হুইতে 
তীহাঁকে নিবারণ করাঁর তিনি খুল্পতাতের দাহকার্ষে। বিরত হইয়া আশ্রমে 
প্রত্যাগমনপুক্ধক সর্বজন সমক্ষে তদীয় মৃত্যু বিবরণী বর্ণন করিলেন। 

অনন্তর দিবসগতে বিভাঁবরী এবং বিভাবরী বিগমে আবার দিবা সমু 
পশ্থিত হইলে সেই জননস্কুল তপাশ্রমে মহর্ষিবেদবযাস পদার্পণ করিলেন-- 
খষিরাজ দার প্রবাহ, উনারতার ভাগার_-তিনি স্বীয় ওদার্যাগুণে ধৃতরা- 
উইকে কহিলেন, রাঁজন্‌ ! এক্ষণে নির্বিন্ধে ত তোমার তগানুষ্ঠান হইতেছে? 
তৌমার জ্ঞান সমুদয় নির্মলরূপে ত ্কর্তি পাইয়াছে 1 নিদারুণ পুভ্রশোক 
সম্তাপে ত আর তোঁমার হ্বদয় দগ্ধ হইতেছে না? 
মহামনা ধতরা্ কহিলেন, পিতঃ! আপনার প্রদাদে আমি ইত্মিয় 

সংযমনে প্রবৃত্ত আছি, আমার মানপিক গ্লানি বহুল পরিমাণে দূরীরত 
হইয়াছে | মনীষ। সম্পন্ন মুনিগণ প্রদন্ন হইয়া] আমার শ্রেয়ো সাধন 
করিতেছেন; আমি পাঁপাত্মা হইয়া ও ভবদীয় অটল অনুকম্প।য় পরম 
গ্রতি লাঁতের আঁশা করিতেছি । তিনি এইরূপে তাছাকে আত্ম- 
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কাহিনী মিবেদন করিলে খধিরাঞ্জ বাদরায়নী তীহাদিগকে আশীর্বাদ 
করিয়া অন্তর্থিত হইলেন। পাওবগণ ম্ায়াপাশে রদ্ধ হইয়া তথায় এক- 
মাস কাঁল অতিবাহিত করিলেন। 

অনস্তর একদ| দেবর্ষি মহর্ষি ও বহুল জ্ঞাঁনপ্রবীণ সমবেত মহারাজ 
ধৃতরাষ্ট্ের সমীপে যুধিষ্টিরাদি পাগুবগণ অবস্থান করায় ইচ্ছাক্রমে ভগবান্‌ 
কষ্দ্বৈপায়নও সমাগত হইলেন । পঞ্চমবেদ স্বরূপ মহর্ষিকে দর্শন 
করিয়া! সকলে অভিবাঁদন করিলেন । মুনি সত্তম সমাপীন হইয়া তগন্ত। 
প্রভাব প্রদর্শন জন্য ধৃতরাকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, বস ! তোমার 
আন্তরিক ভাব আমার অবিদিত নাই, বধৃূমাতা গান্ধারীর সহিত ছুত্তর 
শোক সাগরে মগ্র আছ; মহান্ুতবা কুত্তী প্রভৃতি ও আত্মীয় শোঁকে 
জীবন্মূত হইয়া রহিয়াছেন! অতএব এক্ষণে আপনাঁপন অভিপ্রায় বাক্ত 
কর। দেবার ও দেবর্ষি মহর্ষির৷ আমাঁর চিরসঞ্িত তপৌবল দর্শন করুন। 

তপোএভ বেদব্যাস এই কথা বলিলে অন্ধরাঁজ কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
দুরাস্মা ছুর্ষোধন কর্াদোষে ইহজগণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে ) অতএব জ্ঞান- 
বলে সেই কুলাঙ্গার পুভ্রশোঁক আমি মন হইতে বহিস্ত করিয়াছি। কিন্ত 
সঙ্গদোষে নিরপরাধী পুভ্র পৌন্রগণ যে কাল সাগরে মগ্ন হইল, এই অন্তাঁপ 
বজ লেখার স্তায় হৃদয়ে অদ্িত রহিয়াছে। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠতাত ভীম্ম ও 
কুলগুরু দ্রেণাচার্ধ্যকে ম্মরণ করিয়া আমি সমধিক বাথিত হইয়াছি। দুর্ম- 
তির অনিত্য রাজ্যলোতেই তীহারা মীনবলীলণ সন্বরণ করিলেন | মহ]- 
ত্বন্! আপনি ত্রিকালজ্ৰ ও অস্তর্যামী। অতএব বশদ্বদ দাসের পতি 
শান্তি বিধান করুন। 

জ্ঞানৰান ধৃতরাষ্ট এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে শে কাতুরা গান্ধারী কহি- 
লেন, দেব! পুভ্রশোঁকের অঙ্রপাঁত করিয়া আজ ষোড়শ বর্ষ অতীত করি- 
তেছি। একমুহুর্ত শত্যবর্ষের ন্যায় মন্্ম যন্ত্রণা দিয়া আমাদিগকে পীড়ন 


করিতেছে! নির্ঘয় কাল মুখ ব্যাঁদীন করিয়া আমার সকল স্বথ গ্রাস 
করিল! আর্য্য ! মাত্বাঁ হইতে আত্ম? সুতরাং এাঁধাধিক গুভ্রবৰিয়োগ 
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হুইলে কৌন্‌ পাঁযাঁণ হৃদয় না বাথিত হয়? প্রভো ! আপনার এই অন্বপুত্র- 
বধূরত শতপুন্র শোক! কুন্তী এবপুত্র বিয়োগেই চির অশ্রু বিমর্জন 
করিয়া চক্ষুসত্বেও অন্ধ হইয়াছেন; আবার মহারাণী ভ্রৌপদী এবং অভি" 
মনা জননীর ও মুখ সচ্ছন্দ কোথাঁন? পুত্রগণের চন্দ্রামন ভাবিয়া ভাবিয়া] 
তাশরাও রাহুগ্রস্ত চন্ত্রম! রূপিণী হইয়াছেন। 

গান্ধারীর বক্তব্য বিষয় পরিশেষ হইলে সজলনয়ন! কুন্তী কৃতাগ্ুলি- 
পুটে কহিলেন, দেব! আর্ধর্য। গান্ধারী প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন; অপতা- 
বিয়োগ শোঁকে যারপরনাই সন্তপ্ত হুইয়াছি, বিশেষতঃ জন্মাঁবধি কর্ণের 
প্রতি জননী জনোচিত স্নেহ প্রদর্শন ন| হওয়ায় দুর্নিবাঁর বিরহানল 
আদার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে; বসের চাঁক চন্দ্রাননে কখনই চুম্বন দান 
করি নাঁই, ভাগ্যবতী রাধাই সেই দেবকুদারের প্রতি পাঁলিনী ছিলেন; 
আমি কুমারের আনন্দকর মুর্তি কপ্পনা জগতে দেখিয়াই জীবন মতিপাত 
করিলাম! হায়! আঁমি যারপরনাই অভাগিনী, নতুবা রত্ব প্রপবিনী 
হইয়া একদিনের জন্ত সে অমৃল্যরত্ব ক্রোঁড়ে ধারণ করিতে পারিলাম ন|! 

শোঁকাতুরাকৃত্বী এই বলিয়৷ রোদন করিতে লাখিলে পতি-পুন্র ও পিতৃ 
নিয়োগী রমণীদের যোঁডশবর্ষগত দুঃখ চক্ষের উপর খেলিতে লাগিল | 
ভাহার! অধীরভায় হা পভ! হাঁ পিতঃ! হা! দরিত! বলিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। তখন খধিপুঙ্গব ব্যাস শোকমগ্ন! ক্ষত্রির মহিলা 
দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে আশ্বস্ত হও; মহা 
সমরের গতায়ু কীরবৃন্দকে অদ্য র ত্রে ভাগীরথী তীরে প্রদর্শন করাঈব | 
তিনি এইকথ! বলিলে উহাদের মনে যেন ভিন্ন যুগের অবতারণা বলিয়া 
বোঁধ হইল। সজীবন দেহ আঁবার নবজীবনে যেন পুফুল হইয়! উঠিল । 
সকলেই উৎ্দাহের অনুর হইয়া ভাঁগীরথী তীরে গমন পূর্বক অস্তাচল 
গমন জন্য দিবাক্রকে বারতাঁর অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ভগবান ভন্বর গাঁী দিকে লীন হইলে খধিরাজ বেদবাঁস 
ভগীরথীর পট ভ্র জলে অবগাহন করিয়া ধতরাধফে দিব্য চক্ষু দান করত 
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সমরনিহত বীরগণকে আবান করিলেন_-অদ্ভুত তপোবল--তদীয় শ্মারণ 
মাত্রে মেই মহা সলিল ভেদ করিা ভীক্ম, ড্রোণ, কর্ণ ও ধারার গণাদি কুরু- 
পাওবীয় অমস্ত বীর নির্র ও নিরহঙ্কার ভাবে পরস্পরকে সম্ভাষণ 
করিতে লাগিলেন । মকলের মনে যুগপণ হর্ষ অনুভব এবং ভবধাঁম হইতে 
নির্বাসিত বীরদিগের পুনরাগমনে নবজাত বিম্মপ়ের উদ্ভব হইল। হার! 
আঁম্মীয় মিলন প্রেমে রিহ্বল হইয়। পড়িলেন-_অপুর্ব জুথ রজনী অচিরে 
অবসাঁন--সমাঁগত গায় শূরবর্ণ বব স্ব পুত্র কলত্র ও অন্তান্ত আত্মীয়গণের 
প্রি্ননাধন পূর্বক নিজ নিল বাগনের সহিত গঙ্গাজলে অবতরণ পূর্বক 
অন্তহ্থিত হইলেন। মহর্ষির আদেশে পতিত্রতা কামিনীরাঁও সুরবারিতে 
দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য মূর্তি ধারণ করত পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। 
অতঃগর ভগবান ব্যান রাঁজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি যুধিষ্টিরকে স্বরাজ্যে 
প্রেরণাদেশ করিলে হস্তিনানাথ অজাতশক্র ধর্মকে যখোচিত সাদর 
সম্থাষণ দ্বারা দেশগমনে অন্ুজ্ঞা করিলেন। পাঁগুবেশ্বর, গুরুজন শুশষ! 
রাঁজনম্পন হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রত্যাগমনে বিরত হওয়ার গান্ধারী- 
কুন্তী ও তাহাকে গমন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন | বুদ্ধিমতী 
ভোঁজ দুহিতা বধূগণ সহিত প্ুত্রিগকে সান্বনা করিনা কহিলেন, তোমরা 
গৃহগমন কর ; দীর্ঘকাল বিদেশ প্রবান করিলে রাজ্যে শান্তি ভঙ্গ হইবে? 
শান্তিরঙ্ষাই রাজকুলের চিরত্রত। ভূত্তপুর্ রাজ পুরুষ গণ প্রজাপালনের 
স্ুকীর্তি সঞ্চয় করিব! স্বর্গলাঁভ করিনাঁছেন। অতএব মায়াজালে আঁমা- 
দিগকে জড়িত না করিয়া স্থথে গমন কর) আমরা মাঁযাবজ্জিত হইয়া 
যৌগ সাধনে উত্্্ট গতি লাভে সযত্ব হই | 
পা মহ্িষী এই বলিয়া পুক্রগণকে এবোধ দাঁন করিলে যুধিষ্িরাদি 
ভ্রাত চতুষ্ট রাজধানী গমনোত্সুক হইলেন) সহদেব কোন মতেই 
তীয় স্েহ পাশ কর্তন করিতে সক্ষম হইপরেন না। পাগুবান্ুজ সকাতরে 
যুধিঠিরকে বলিলেন, আর্ধ্য! আপনি রাজধানীতে গনন ককন, আমি 


মাতৃশুক্রষা পরিত্যাগ করিয়া! সম্পদ উপভোগ করিব না| ষিনি আম'কে 
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চিরপাঁলন করিয়াছেন, থিনি আত্মন্খে বঞ্চিত হইয়া আমার শৈশব 
সময়ে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; আজ তাহার বার্ধক্য জীরন কাহার হস্তে 
ভাপ্ণ করিয়। নিশ্চিন্ত হইব? আত্ম গ্রসাদই যদি স্বখের কারণ হয়, 
তবে জননীকে জনশৃন্ত গহন বনে রাখিয়া কিরপে বিগাল জনপদের 
অদার সুখ সভোঁগ করিব? আপনারা গমন ককন, আমি মাতৃদ্বয়ের পদ 
সেবা করিয়া! দেহ যাত্রা নির্বাহ করি। 
ঘীযাঁন সহদেব এই বলিয়| ক্রন্দন করিতে লাঁগিলে গৃহ্যাত্রীদের মনের 
ভাব পরিবর্তিত হইল। অবশেষে ঘকলেই তীঁছাকে গৃহাগমনে বাধ্য 
করিলে পাগুবাদি আগন্তকের! তাহাদের পদবন্দনা! করিয়া! গৃহাভিনুখী 
হইলেন । মহাত্মা! সহদের আত্ম ছুঃখে ছঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন__ 
 একি-শুনাঁলে কি বাণী? 
বিষণ অশনি প্রা, হৃদ'য় পশিল হাঁয়) 
পৃজিতে পাবনা তব চরণ ছুখাঁনি! 
হা-অদৃষ নিরদয়, 
চিরদিন দুঃখ দিয়ে, শেষে শান্তি বিতরিয়ে 
হরিলি পরম শান্তি-মাত-পদাঁশর ! 
বিধি-কেন প্রতিকূল? 
হের--অশ্রময় চক্ষে। ঠের-মর প্রায় বক্ষে 
বিয়া! নয়ন বারি করিছে ব্যাকুল! 
হায়--শুনিয়! এ স্বর? 
কে যেন দারুণ বাণ, বিধি কৈল খান খাঁন) 
মরমে লাগিল ব্যথা দহিল অন্তর! 
মাগো-বন-নির্বাসনে, 
পুনঃ পুনঃ কাঁদিয়াছি, পুনঃ পুনঃ ভাবিয়াছি; 
আজন্ম পালিনী তোমা ছেরিতে নয়নে ! 
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ওই--ঈপদ দর্শনে, 
চিতের উজ্জল চিতা, নিবাইল বিশ্বপিতা 
পুর্ণ করি দগ্ধ ছিয়। শাস্তির বর্ষণে ! 


মাত হের করণায়, 
পাইফ। বিস্তর ছুঃখ, মলিন হয়েছে মুখ 
মগ্ন থাকি দিবানিশি দীর্ঘ নিরাশায়! 
অহো-কি কঠিন! হলে, 
আদর ভুলিতে আকা, অতুল স্নেছের ছক! 
জদয় তোমার যে গে! শ্লাঁত পরিমলে! 
ওমা-_কি কহিব আর, 
এছুঃখের নাই ওর, কহিলে জীব ভোর; 
দাসের জীবনী তবু না হবে প্রচার! 


শোকার্ত সহদেব এইরূপ আক্ষেপ করিয়া সহঘাঁত্রীদের সহি এস্বরাজ্যে 
গমন করিলেন । এদিকে সন্ত্রীক ধৃতরাষ্ কুস্তী ও সঞ্জয় তপাচরণে ক্রমেই 
দিদ্ধতা লাভ করিতে লাগিলেন । এইরূপে তিনবর্ষ গৃহত্যাগের পর তাহারা 
একদিন অগ্নিথোত্র যজ্ঞ করত যজ্ঞানল নির্ধাণ ন! করিয়া যত্তান্ত সান 
জন্য ভাগীরথী অবগাহন পূর্বক প্রত্যাগমন করিতে লাগিলে অনির্বাপিত 
ষজ্ঞানল মহারণ্ে লগ্ন হইয়! চতুর্দিক দাহিনানত্তর তাঁহীদের নিকটস্থ হইল 
চরম কাল উপস্থিত--ভীহা মুক্তি লাতে অসমর্থ জন্য আত্ব মং্যমন 
করিয়! অগ্রিতে ভম্মীভূত হইলেন | কেবল মঙ্থাত্বা সঞ্জয়ু বহুকষ্টে আত্ম- 
রক্ষা করিস তপোদাঁধনে হিমাঁচল প্রদেশে গমন করিলেন্‌। পাঠক ! 
এক্ষণে “মনগ্তেকং বচত্তেকং কর্মস্তে বং মঙ্থাত্বনাং” এই বথাঁর সার্থক! 
দেখিতে উত্তরাখণ্ড গমনে উদ্যত. হউন । 

ইতি; মহ্থাভারতীয় আশ্রমবাসিক পর্ষে জাশ্রমবাঁস ও পুঞ্র দর্শন ধার, 
কুকবংশে গতাযু-সন্দর্শন নামক সপ্ত১ত্বারিংশৎ সর্গ দমাপ্ত। 


বুকবংশ। 


অ$ চত্বারিংশৎসর্গ | 
উত্তরাখণ্ত-_মহ! প্রস্থান । 
(লীল] নির্বাণ) 
»া২৪০ছ০৮শটিটিশি 
“মনস্েকং বচম্যেকং কর্থস্যে কযং মহা ত্বনীং'। 


মহাত্ব! ব্যক্তিদিগের মনে ও বাক্যে যাহা, কার্যে ও তাহা পরিণত 
হয় )মুঢ় ব্যক্তিরা মৌধিক আড়্বর করিয়া থাকে। স্থিত প্রজ্ঞ যুধিষ্ঠির 
চিরমফিত মহৎ ভাঁবের উত্তেজনায় রাজত্ব পরিহার পূর্বক ভ্রাতৃগণ ও 
ক্রপদনদিনী সহিত মহাপ্রস্থান্ন করিলেন ;--উত্তরাখণ্ড (উত্তর প্রদেশ) 
তাহাদিগের গন্তব্য স্থান হইল-_পাঁওব গণ তগোবন হইতে প্রত্যাঁগমন 
করিলে দুই বসরান্তে মহর্ষি নারদ রাজর্ধি যুধিত্িরের নিকট গমন পূর্বক 
কুস্তী” গান্ধীরী, ও ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু সংবাদ বিদিত করিলেন-_হ্ৃদয়তত্্রী 
শোকের গ্রামে বাজিল-_যুধিষ্ঠিরের সহিত সমূহ কৌরব নর নাঁরী_ উচ্ৈঃ 
জ্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন; শোঁকের মহ! রঙ্গাতিঘাতে শাস্তি- 
স্থিরত1 উভয়কুল চুর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল; তাহারা আপনাপন নব 
সুত্রে বিলাপ গীতিক। গাথিয়! রোদন করিতে লাগিলেন | দেবর্ষি নারদ 
এই তুমুল শোকের সংবাদ দাঁতা হইয়া! হস্তিনার সর্ব জুথশান্তি যেমন নট 
করিলেন, তেমন ক্ষণমধ্যই আধ্যাত্মিক উপদেশের সপ্তীবন মন্ত্র পাঠ 
করিয়! নট শান্তির নবজীবন দীন করিলে নকলে কথঞ্চিৎড প্রক্কৃতিস্থ হই- 
লেন। মহারাজ ধর্ম কুলপদ্ধতি অনুসারে গুকজনের দ্বগরধয় কাঁ্ধ্য সমাপণ 
করিয়া ত্রাঙ্মণগণকে চুর ধন দাঁন করত উত্তরোত্তর প্রজাপালন করিম 
বাঁশহরণ করিতে লাগিলেন । 
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এপ্দিকে শাঁন্ধারীর অভিশাপ কাল যট্তরিংশত বর্ষ সমাগত হইলে মহা- 
নগরী দ্বারকায় প্রভূত অমঙ্গল লক্ষণ জআবির্্ত হইল ।'ভগবান যাধব সতী 
বাক্য সাধন ও ভূমি ভার হরণের উপস্থিত কাঁল দেখিয়া বংশীয় দিগকে 
আত্মারপে কুবুদ্ধি প্রদান করিলেন-দিব্য জ্ঞানের স্বদুরতিরোধান-_ 
সারণাদি কতিপর বীর বিবিধ বেশ ভূষা দ্বারা শাঁঞকে সগর্তারূপিণী করিয়া 
আগন্তক নারদাঁদি খষিগণের সর্বজ্ঞতার ভূয়সী শক্তি পরীক্ষার ছন্সবেশী 
রমণীর গর্ভবিষয় প্রশ্ন করিলেন-_ধুউ তার উপযুক্ত ফললাঁভ- সর্বজ্ঞ খষি- 
গণ কোপাৰিউ হইয়া “দেই গর্ভজাত মুষল প্রভাবে যদুকুল ধ্বংশ হইবে 
বলিয়া” শাপ প্রদান করিলেন। অনস্তর পরদিনে দিনপতির তৰুণাঁলোকে 
জগছু উদ্ভাসিত হইলে মহীস্মা শা লৌহ মৃষল প্রসব করিলে যাদবগণ মহা- 
বিপন্ন হইয়। ভগবান কৃষ্ণের আদেশাহুসারে তাহা ঘর্ষণ পুর্বক ক্ষয় করত 
শেষভাগ মহর্ণবে নিক্ষেপ করিলেন-_-কাঁলগতে কাঁলপুর্ণ হইল-_একদ] 
বৃ্টি, অন্ধক ও যছুবংশীয়ের| বর্তমান অমঙ্গল শান্তির জগ্ত পুণ্য কার্যা 
সাধনে মহাতীর্থ গ্রভাঁসে গমন করিলেন | তথায় সাত্যকী ও কতবন্ার 
সহিত ভারতযুদ্ধ বিষয়ক কলহ হই তুমুল যুদ্ধ হইলে যাদবগণ ছুইপক্ষে 
বিত্ত হওয়ায় অস্ত্র শস্ত্র ও মুষলীভূত এর 1 (মুলা স্ব ফেন রাশি 
সঞ্জাত নল বটি) গ্রহাঁরে পরম্পর সকলেই মানবলীল। সন্বরণ ক্রলেন। 
তখন মহাত্মা উদ্ধৰ শৃন্যমার্গে সিদ্ধ লোকগামী এবং ভগবান রাম মহাঁযোগে 
তন্ুত্যাগ করিয়া অনন্ত বেশে রদাতলে অবভীর্ঘদ হঈলেন। বিভু জনার্দন 
হস্তিন! হইতে অর্জুনকে আনয়ন জন্য সত প্রধান দীরুককে প্রেরণ করত 
অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের বিনাশ কর্তা হইয়াও জ্রানামক ব্যাথের শরে বিদ্ধপাদ 
হইয়া দেহপরিত্যাগ পুর্ব স্বীয় পরম ধানে গমন করিলেন। তীয় লীল!| 
সম্বরণ হইলেই কলি যুগের প্রাহূর্ভীৰ হইল | সত্য-ধর্মা জগতের অসামান্ত 
তরী হরণ করিয়া অপস্থত হইলেন) তরু, লতা ও উদ্ভিদাদি অপেক্ষাকৃত 
খর্ধাঁকারে পরিণত হইল। 

মহাবীর অর্জুন দাকুকমুখে যাদবদিগের হত্যাবিবরণী শুনিয়া সন্তপ্ত 


৫৯০ কুরুবংশ। 


চিত্তে ্বারক! গমন করত ভগবান কৃষ্ণের চিরিরোধান শরণ পূর্বক জীবম্মুত 
প্রায় হইয়া পড়িলেন-_ছুয়দৃষ্ট পুনম্েতন করিল--তিনি বিগভমোহ 
হইয়া বনুদেবের নিকট সমস্ত বিদিত হওত এ্রায়োপবেশন জনিত তাহার 
ও দেহত্যাগ দর্শন করনানন্তর তদীয় দাহ কার্ধ্য পরিশেষ করিলেন। মৃত 
বাঁরবৃন্দের স্ত্রী গণের অধিকাংশ ও দেবকী, যৌহিণী, ভদ্রা, মর্দির1 বসু- 
দেবের এই পত্ীচতু্টর আপনাপন পতির অন্ুগামিনী হইলেন । মহাজ্ঞানী 
পার্থ উচ্থাদ্ের অস্ত্র ভ্রিঃয়া সমাপন করিয়া জলগ্রাঁবন হুইডে দ্বারক। 
বাসীর জীবনরক্ষার গন্য স্থানীয় প্রাণীপুঞগ্ ও যাবতীয় অর্থ গ্রহণ পূর্বক 
জীরষ্ণ-অদর্শনের সপ্ুম দিবসে দ্বারক1! পরিত্যাগ করিলে অব্যবহিত পরেই 
পরিত্যক্ত ভূভাগ সকল সমুদ্র জলে প্লাবিত হইতে লাগিল । তাহার জ্ঞত- 
বেগে সামুদ্রিক দেশ পশ্টা করিয়া হস্তিনীভিমুখে গমন করিতে করিতে 
একদা পঞ্চমদ ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন । তথা অর্থলিগ্, দস্থাগণ যাঁদব 
ক্লমণী দিগকে ছরণোধ্যোগ করিলে যাঁদৰ সৈন্গণ অহ মহাযশ1 অর্জুন 
ভাঁহাঁদিগকে পরাজয় করিতে পারিলেন না । তাহার! অপ্রমেয় ধনরত্ব ও 
বহুতর রমণী রৃত্বু স বলে গ্রহণ পূর্বক বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া চলিল) 
কোঁন কোন শ্বেচ্ছাচারিণী রমণী ল্য ইচ্ছায় তাহাদের অনুসরণ করিল। 
মহ্থাদাধবীর! কতপুথ্য বলে এই ঘোঁর বিদ্রোহে ও আত্ম রক্ষা করিলেন। 
তখন বিমনায়মান অর্জুন হৃতাবশিষ্ঠ অবলাগণ ও ধনরাশি সমভি- 
বাহারে কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া হার্দিক্য তনয় ও ভোঁজকুল কামিনী 
দির্গকে মার্তিকাঁবত নগরে; সাত্যকীতনয়কে সরম্বতী নগরীতে এবং 
অশিরুদ্র-কুমার বকে অবশিষী বংশীয়দের বাল-বৃদ্ধ-বনিতার রঙ্গণ ভার 
দ'ন করত ইঞ্জপ্রস্থের রাজপিংহাঁদনে সংস্থাপন করিলেন | রুক্যিণী, 
শীন্ধারী, শৈব্যা, ছৈমবতী, ও জান্ববতী, নাঁরায়ণের এই কতিপয় সহ- 
ধর্থিণী অনলে প্রবেশ পূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভাম! প্রভৃতি 
কুষ্ণের অগ্তান্য পত্ীগণ তপান্ুষ্ঠান করিতে হিমালয় অতিক্রম পূর্বক 
বলাপ গ্রামে উপনীত হইলেন। মহাত্বাঅক্র,রের মহিষীরা প্ব্রস্ঠা- 
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গ্রহণে রত হইলেন। এইরূপে মমাগত গণ বহুশাখীয় বিভক্ত হইলে মহামনা 
অর্জুন আপন পরাজয় কারণ অবগত হইতে বিষ ভাঁবে মহাত্মা ব্যাসেয় 
সমীপে গমন করিলেন। তখন ভগবান রুষ্চদ্বৈপায়ন তাহার বিরস 
ভাবের কাঁরণ জিজ্ঞান্ন হইলে তিনি অতীতের পরাজয্ন কাছিনী প্রকাশ 
করিয়া ক্ষু্রতা প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে সর্ধজ্ঞ লত্যবতী তনয়, বিষুঃ- 
শক্তির বিল্লোষণে তদীয় তেজোত্রাস। নীল! নির্বাণ প্রযুক্ত তদীয় অক্ষয় 
তুণীরের ক্ষয় প্রাপ্ত এবং মনথাস্্ীদির বিম্মরণ ও গন্তর্দান বলিয়া তাহার 
ভ্রান্তি বিমোচন করত তাহাকে আঁশীর্ঝাঁদ পূর্ধ্বক বিদায় দিলেন-_দুঃখের 
ভীষণ অসিপাত__ভগ্মমন! পার্থ ভগ্নদন্্ গজের ন্যায় অভিমানে নিস্তেজ 
গতিতে ছস্তিনাঁর প্রবেশ করত যছৃবংশ ধ্বংশাদি অগুভবার্ডী ভ্রাতাদি 
পৌরজনকে সম্যক রূপে বিদিত করিলে বিশাল হস্তিনা অবর্ণনীয় শোকের 
গভীর মহার্ণবে মগ্ন হইল। 

ভগবাঁন্‌ বাস্থদেব আত্ম পবিত্র ধামে গমন করিলে গাঞ্চানী সি 
গঞ্চপাগবের শোঁকের পরিনীমা রহিল না) সংলার বাঁপনায় জলাঞ্জলি 
দিয়া হরিপদ গ্রাপ্তি কাঁমনাই তাহাদের জপমালা হইয়া উঠিল। নরনাথ 
যুধিটির সবর্গীর যাদবগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি দান কার্য দমাপন করত 
অচিরে সুকুমার পরীক্ষিতকে রাজ্যভিষিক্ত করিয়া সৃতদ্রা উত্তরাদি পৌর. 
জনকে তাহার গ্রতিপালৰ এবং কৃপাচার্যয ও ফুৎকে তদীয় রক্ষণ 
বেক্ষণ ভাঁর সমর্পণ করিলেন__ দ্রৌপদী দাহত পঞ্চপাওণের ইচ্ছা এক- 
মতে সমস্থিত হইল--তীহারা গৃহীশ্রমে বীতরাগ হইয়া বানপ্রস্থাশন 
গ্রহণোঁদ্যোগী হইলেন। তখন হস্তিনাপুর বাঁসীরা তাহাদের ভাবী বিয়- 
হের শত অগ্সি নিখায দরীভূত হইয়া! রোদন করিতে লাগিলেন। ধীমান্‌ 
ুধধিির বিবেকের তীক্ষ অসীতে সংসাণ্রে চির বিস্তুত মাঁরাজাল ছেদন 
পূর্বক তীহাদিগকে এরবোধ দান করিয়া চির ব্রত দান কার্যে গ্রভৃত অর্থ 
ব্যয় করিলেন) অনন্ত গুভ্রদিনে পাধাঁলী সহ পঞ্চপাওব পৃতবারিত্ে অব- 
গাছন, জটান্রীন ধাঁবণ এবং কালোচিত্ব সমাণ যদ্ঞ(গ়ি মলিলে নিক্ষেপ 
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পূর্বক বনগমনার্থে পুর্ব্বা ভিমুখে বহির্গত হইলেন) গমন কালে এক ম্থুল- 
ক্ষণ শ্বন তাগদদের অন্ুগমন করিল। শোঁঠর গুরুভারাক্রান্ত পৌরজন 
ও নগরবাসীরা বহুদুর গমন করিয়া বনদাত্রীদের সহিত শেষ সম্ভাষণ ও 
বিদায় বিনিময় পূর্বক প্রতিনিরত্ত হইলেন । চিত্রাঙ্গদ] মণিপুরে প্রস্থান 
করিলেন, ভূদগবাঁলা উলপী গঞ্জাভলে প্রবিষ্ট হুইলেন। ইহ জগতে 
পাওৰ বংশীঃদের মধ্যে যুধিিরের পৌরবী নায় স্ত্রী গর্ভজাত পুত্র দেবক, 
ভীমের কালী নামী বনিতা সম্ভৃত সর্ধগত, সহদেবের বিজয়! নারী সহ- 
ধর্শিণী তনয় সুহোত্র, নকুলের করেণুমতি বনিত] হইতে নিরমি্র, অর্জ্ু- 
নের চিত্রাঙ্গদা নামী ভারদ্যাগর্ভূজ বন্রণাহন, এবং উহার স্বর তনয় অতি- 
মুন্য পুন্র পরীক্ষিত আর ভীমসেনের রক্ষোবনিত1 হিড়িস্বা গ্রস্থত ঘটোৎ 
কচ কুমার মেঘবর্ণ রহিলেন। 

এদিকে ধর্ন্মরাজ যুধিষ্ঠির অনু্গণ ও পাঞধীলী সহিত মুক্তিলাভে ক₹ত- 
নিশ্চয় হইয়। উপবাস পুর্ক গমন করিতে লাঁগিলে অসংখ্য গ্রাঁম-নগর- 
বন-উপবন, ও শৈল-সমুদ্র উীাখাদের নরন পথে পতিত হুইতে লাঁগিল। 
তাঁথরা কোথাও কৃত্রিম সৌনধ্য, কোথাও প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ 
মনোগোহন কার্য্যকলাঁপ দেখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কোথা ও 
বা বন শোন্ভ! বিশাল বিটপী সকল উচ্চতায় গিরিগর্বব খর্ধ করিয়া দণ্ডা- 
য়মান আছে; কোঁথাও সহুকাঁর প্রণয়িনী নবলতিক] ধীরে ধীরে সখার 
নিকট গমন করিতেছে) কোন স্থানে শৈল মাল! নিং্হত শত শত শ্োত- 
বতী প্রবাহিত হইতেছে, প্র কিন দেবর্ধ মহর্ষিগণ উত্তষ শৈল শৃঙ্গ 
বিরাজ করিতেছেন? অদু'র ভীমকায় বিদাক্ত সর্পদকল উর্ধধফণ হইয়। যেন 
শিশ্বদংশন করিতে উদ্যত রহিয়াছে; তাহাদের ফণীভূষিত মণি ও ওষধি 
সকলের প্রভার নিশাঁকর সদৃশ কিরণ স্বতঃই (প্রতিভাত আছে! তাহার! 
এইরূপে সুদর্ণন ও ভীষণস্থান সকল অতিক্রম করত লোহিত সাগরের 
কুলে উপনীত হইলে ভগবান অগ্নি পুকষ বেশ ধারণ পুর্ধঘক অচলের গ্যা 
তাহাদের পথাবরোধ করিয়া কহিলেন, ছে পাঁওবগণ ! আমি বিভাবস্থ, 
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আমি খাওৰ দান কাজে ভগবান বরুণের গাণীৰ ধঙ্ছ আঁর তৃণীর গ্রহণ 
 পুর্ধক অক্জুনকে প্রদান করিয়াছিলাম | এক্ষণে উনি জলাধিপ কে তাহা 
প্রতার্পণ করুন। নরলীলা সমাধান পুর্বক যখন মহাগ্রস্থান করিতেছেন, 
তখন শুরোচিত গাঁপীব ধন্থ আর অক্ষয় তৃণীরে গরয়োজন কি? 
ভগবান্‌ হুব্যবাঁহ এইকথা বলিলে যুধিঠির কহিলেন, পার্থ! জলেশ্বরকে 
গান্তীব ধনু ও তুণীর প্রত্যর্পণ কর; আমর। অপার্থিব বিষয় লিগ শক্র 
সন্ত্রাস বীরত্ব সম্পদ এসমরে আমাদের রক্ষণীয় নহে | তিনি এই কথ! 
ঝলিলে ধীমান অর্জুন গাভীব শরাদন ও অক্ষয় তুণীর সিল নিক্ষেপ 
করার মায়ারপী হুহাশন অন্তর্থিত হইলেন। 
অনন্তর গাওৰগণ দক্ষিণা ভিসুখে গমন করিয়! লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর 
দিরা দক্ষিণ পশ্চিমাতিমুখে যাইতে যাঁইতে পরিশেষে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া 
পশ্চিমদিকে গমন পূর্বক জল প্লাবিত দ্ব।রক। সন্দর্শন পুরঃসর পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ পুর্ণ বাসনায় উত্তরাভিমুখীন হইয়াই গমন করিতে লাগিলেন-_ 
পাঁঞালীর অস্তিমকাঁল উপস্থিত--উপবাঁদ নিরত ও যোগপরাঁরণ হইয়া 
ভীহার। ক্রমশ শীতগ্রধান উত্তরাখণ্ডে হিমাঁণয় অতিক্রম করিতে 
লাগিলে পতিপরায়ণা কৃষ্চা যৌগন্রউ হইয়া হরি পর্বতে নিপতিত হই- 
লেন। তথন ভীদেনের প্রশ্নানুসারে “পরাঞ্চালী অঙ্জুনের প্রতি পক্ষ- 
গাতী স্তেহ-পাঁপে নিহত হইলেন” এই বলিগ্া ধর্মরাজ শমগুণে ধৈর্য 
ধারণ পুর্ধক অনুজগণ সহিত গমন করিতে লাগিলেন । তাহারা ক্রমে 
সমধিক হিম প্রধান দেশে প্রবেশ করিলে বদরিকা আমে সর্বজ্ঞ মহদেবের | 
ভীবনদীপ নির্জাণ হইল -সকলেই অনতি প্রকল্প চিত্ত_্ায়। যুধিষ্টির 
ভীম কর্তৃক তদীয় ধিনাশের কারণ জিজ্ঞাসিত হগরাতে “তিনি আত্ম- 
বিজ্ঞতা গর্ব নিবন্ধন বিধ্বংস হইলেন” বলিয়া হুমণি তাহারপ্রক্সোত্তর দান 
করত গতায়ু পহদেবকে পম্চাৎ করিয়] চলিলেন। তীঁহার অব্যবহিত পরে 
চক্্রকালী শৈলে নকুলেরও নরূলীল। অবদান হইল। তখন প্লাগুবনাথ, 
বৃকোদরের জিজ্ঞাদামতে “তিনি স্বীয় সৌন্ঘচাতিমান পাপ গ্রধুক্ত নিধন 
হইলেন” এই নির্দেশ কয়্ত গমন করিতে লাগিলে নন্দি ঘোষ গিরিতে 
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মতিমাঁন অর্জুন মহানিদ্রায় অচেতন হুইলেন। ভাত বৎসল মারুতী, 
অঙ্জ্ননকে নিহত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞান্থ হইলে “্ধনঞ্জর বলদর্প জনিত 
পাপে পতন হইলেন” এই বলিয়া মজাত' শত্র যুধিষ্টির বাঁঘু পুত্রের সহিত 
গমন করিতেকরিতে তীহাকেও সোমেশ্বর অচলে অনস্ত কালের জন্য ধরা 
শায়িত দেখিলেন। তখন মুমূর্ষবুকোদর উচ্চৈংশ্বরে অগ্রজকে কহিলেন, 
আধ্য ! আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম) আমি ত্বদীয় অন্গত হইয়া আজন্ম অতি" 
বাহিত করিয়াছি; তবে কোন্‌ পাপে দাসের ঈদৃশ অবস্থা! ঘটিল? 

যুধিটির কহিলেন, ভ্রাতঃ ! তুনি অনিতভোজী, ও শৌরধ্যাভিমানী ছিণে 
এবং অন্থকে ভতক্ষ্য দানন! করিয়া স্বয়ং উদরপাঁঙ্ করিতে তোমার ইচ্ছা 
ছিল, এই সকল পাঁপ সংক্রমণে যোগন্রষ্ট হইয়া নিপতিত হইলে । 
তিনি এই বলির! উহার মৃড্টা জনিত বিবর্ণ কান্তি হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ 
পুর্ধক গমন করিতে লাগিলেন । 

মহত্ব ধর্ম এইরূপে সহচর বিহীন হুঈয়। একাকী কি্য়িদ,র গমন 
করিলে স্ুরপতি রথচন্র শব্দে নভঃস্থল নিনাদিত করিয়া তগ্মমীপে আগ- 
মন পুর্ববক কহিলেন, নরেক্ ! তুমি দেৰরথে আঁক হইয়া স্বর্গে আরোহণ 
কর? তোমার আগমনে পবিত্র অমরাবতী আজ অলগ্ত হইল | 

দেবরাজ আথগুল এই অন্ুজ্ঞা করিলে ধন্মরাজ নিহত অন্ুযাত্রীদের 
শোঁকে ব্যাকুলিত হইরা কহিলেন, অমর নাথ ! যখন সুকুমারী দ্রোপদী 
ও আমার প্রিয়ান্গজগণ যোগ বিচ্যুত হই কালগ্রাসে পতিত হইয়া- 
ছেন, তখন কিরূপে স্বজন মমতা পরিত্যাগ করিরা স্ব সুখলাভে অগ্র- 
সর হইব? আপনি অনুগ্রহ পুর্বক ভ্রাতৃগণ সহিত যাজ্ঞসেনীকে শ্বর্গধামে 
নীত করিয়া এই সারমেয় সহিত দাসকে রথাসনে স্থাঁন প্রদাঁন করুন। 

বিজ্ঞবর ধর্মরাজ এইকথা বলিলে ভগবান ইন্দ্র কহিলেন, বস! 
তোমার অন্থজগণ ও ভ্রুপদ নন্দিনী ইতি পুরে প্বর্গারোহণ করিয়াছেন । 
সুরলোকে অচিরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি 
সারমেয় মমতা পরিত্যাগ করিয়া রথে মারোহণ কর। খন জাতি অপবিত্র 
জন্ত, উহাকে স্পর্শ করিলে ক্রোধবশ দেবত! তোমার প্রতি অসন্ত্ হই- 
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বেন | তুমি স্বর্গ নিকেতনে আগমন করিয়। মীন্ুষী আচরণ করিও না। 
অন্গত বহুসপ ঘুধিষ্ির কহিলেন, দেবরাজ! চিরভক্ত কুকুরকে পরি- 
ত্যাগ করিলে আমার মহা পাপার্জন হইবে । মুনিগণ শরণাগত রক্ষণকে 
মহাধর্ম কি] থাকেন ) অতএব আঁতিত জীবকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ 
বাঁম অপেক্ষা এই শৈল নিবাস ও আমার পক্ষে শ্রেয়ন্থর ! ভগবন্! দাসের 
ছর দু) নতুবা প্রীমুখ হইতে ঈদৃশ অপরষটনায় প্রকাশ হইবে কেন? 
মতিমন্‌ যুধিষ্ঠির এই কথা ঝলিলে শ্বন্রূপী ধর্ম দেবদেহ ধারণ করিয়া 
তাহাকে কহিলেন, বস! তোমীর ধন্ম প্রিরতা গরীক্ষ। জন্ভ আমি এই 
মায়! বিস্তার কারয়া প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম | একমাত্র তুমিই ধর্দের 
সার সন্কলন করিয়। সর্দাতি লাভের অধিকারী হইগাঁছ | আমি প্রথ- 
মতঃ মায়। সরোবরে, অনন্তর স্বন্‌ মৃত্তিতে তোমার মানদ পরীক্ষা করিয়! 
আশাতীত মানন্দ লাভ করিাছি। এক্ষণে দেব বিধানে আরোহণ 
পুর্ধক তণোলন স্বর্মধাম প্রাপ্ত হও । 
তিনি এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পূর্ণকাঁম ঘুখিষ্টির সমাগত 
স্রপতি ইন্দ্র ও সহগামী ভগবান ধর্মকে স্ব করিয়া কঠিতে লাগিলেন 7) 
দেবকুল ব্রচরণে, নমি আমি কার মনে, 
দীন জনে করুণা কর দান; 
দেবতা প্রণাদ বলে, পঞ্খ,র চরণ চলে, 
গতজীবে আইসে পরাণ । 


বাক শক্তি ধরে মুক, চিরদুঃখী লভে সখ, 
দেবস্ব পাঁর আজীবন গাঁপী; 

উপায় নাহিক যাঁর, দেবাশ্রয় মার তার, 
দৈব বাণী অখগুন অন্যাপি। 


বসন্তে নন্দন বন+ হবে মক বিভীষণ, 
বহিবে জলধি মরু প্রদেশে, 

অধুত তরঙ্গ মালী। জল নিণি হবে খালি, 
তারা শশী হাঁদিবে নিশি শেষে; 
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দেবা দেশ চিরন্তন, নহে তবু উল্লজ্বন, 
| ফলয়ে ফল ভবিতব্যবূপে ; 
হীন মতি মুড, নাঁজানি গৃঢ় বিষয়, 
নিপতিত ভ্রমান্ধতম কুপে 1 
কালের করাল রানু, প্রসারি কুটিল বাহু, 
সেসবারে করয়ে আকর্ষণ; 
বিভুর সঙ্গিত রব, তথাঁর নীরৰ সব, 
অসার মহোৎ্দব অকারণ । 


নুখ-শীস্তি কুগ্জবন, সংসার পরমধন, 
করিয়ে স্থির অনীশ্বর বাদী; 
ভূগয়ে অনিত্য প্রম, করি বহু অনিয়ম? 
ভাবেন। কতু অনন্ত তানাদি। 
চক্র, ু্য্য, বৈশ্বানর, ক₹তাস্ত, অমরেশ্বর, 
আদি দেব এশী বিভুতি উক্তি; 
করিলে এ সব অঙ্চন, কেশব সন্ভষ্টহন। 
কাঁমন। হ্থীন ভক্তে দেন মুক্তি। 
অনাময় পুর্ণ ব্রহ্ম, ক্রীড়ার্তার বিশ্ব কর্ম, 
অরতংশ মহাভূতের বৃন্দ; 
সেই মহাভূত গণে, আরাধি একান্ত মনে, 
লভিতে গোবিন্দ পদারবৃন্দ। 
স্তাবক প্রধান ধর্ম এইরূপে তীহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া দেবগণ 
ও দেবরাঁজ সহিত দিব্য যাঁনে আরোহণ পূর্বক স্বর্গারোহছণ করিলেন । 
পাঠক ! এক্ষণে “যালোক ছয় সাধনী তনু ভৃতাং সাঁচাতুরি চাতুরি”” এই 
কথার সার্থকত। দেখিতে সুরলোক দর্শনে উদ্যত হুউন| 
ইতি; মহাভাতীয় মহ্থাপ্রাস্থানিক পর্বাধ্যায়, কুরুবংশে 
মহ্াগ্রস্থান নামক অষ্ট চত্বারিংশছ সর্গ সমাণ্ড! 


কুকবংশ। 


একোন গঞ্চাশৎ সর্গ | 


সুরলোক--সঞ্চীতি লাভ 
(অনন্ত স্থথ) 
নিপল 
প্য। লোক দয় মাধনী তনুভূতাং স! চাঁতুরী চাতুরী” 


ইহ্কাকাল ও পরকাল সাঁথিক1 চাতুরীই চাতুরী, প্রাকৃতিক যাব- 
তীয় চাতুরীই আত্মবিডম্বনা মাত্র। নৃপেক্তর যুধিটির সেই জংরগর্তা চাতু- 
রাতে পূর্ণ মাত্রায় দীক্ষিত হইয়া এঁহিকে যশ এবং পারভ্রিকে সঙ্দীতি 
লাভ করিলেন ;-অনন্ত সুখ চিরদিনের জন্য তাহার পক্ষ সমর্থন করিল 
নরনাথ যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলে দুর্ষ্যোধনের দ্ব্গীয় বৈভব তাহার 
প্রথম দুর্টিগোচর হইল। তিনি দেবগণ মো দেবেজ্ের সতায় তাহাকে 
উপবিষ্ট দেখির ক্রেধাতিশয় নিবন্ধন সুরব্চারের প্রতি দোষারোপ 
করিলেন। তখন দেবর্ষ নারদ, ক্ষত্ধর্ম বিদ্‌ দুর্য্যোধন দেবগণের পুজা- 
পাত্র বলিয়া ধর্ম রাজের দংশয় দূর করত তথায় অবস্থান হেতু অন্থর়োধ 
করিলে তিনি চিরণক্র ছূর্ষে্যোধনের মুখ দর্শনে অনিচ্ছুক হইয়া কর্ণ (দি 
আত্মীয় সদর্শন করিতে বাসনা করিলেন-_রাজবাঞ্া অচিরে পরিপূর্ণ _ 
ঘুধিষ্টির দেবদূত সমভিব্যাহারে দেবাদি এক ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়া 
গমন করিতে লাগিলেন। এ পথ ঘোর দুর্গম, ভীম অন্ধকাঁরা বৃত, পাপ 
দৈহিক ছু্ন্ধময় মাংস শোণিতীক্ত কর্দম বিশিষ্ট এবং দংশ, মশক, ভনুক, 
মক্ষিকা, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, কৃমি ও কীট পরিপূর্ণ! তথায় শবপ্রিয় 
কাক, গৃধ ও বিক্ৃতকায় প্রেত গ্রমথগণ পরিভ্রমণ করিতেছে; আবার 
উষ্ণ স্গিলা নদী, নিশিত ক্ষুর সমাকীর্দ অসি পত্র বন) লৌহ ফলক দমুহ 


৫৯৮ কুরুবংশ 1 


ওস্তৃতীক্ষ ঘোর দর্শন শান্মলিবৃক্ষ বিদ্যমান রহিগাছে; কোথাও ভূরি 
ভুরি ভীষণ বভ্পতন, কোথাও ভীম ঝটকায় নিয় বাহিনী পোণিত 
ভাঁগুঁর নদী উচ্ছলিত, এবং কোথাও তদুপরি অজশ্র রক্তফেণ আরক্ত 
জবা কুসুমের ন্যায় আবর্তিত হইতেছে! কোন স্থানে ছিহশ্রক কীট 
পশু ও বিষাক্ত সরীস্থপ গণ পাঁপীদের দেহ মাংস কর্তন করিতেছে! 
কোন কোন স্থানে ভয়ঙ্কর মমছুত সকল পাঁপী গণের মধ্যে কাহাঁদিগকে 
ব] উত্তপ্ত তৈলকুণ্ডে পাঁতিত, কাঁহাঁদ্িগকে বাঁ অগ্নি হুদে দগ্ধ এবং কাহা- 
দিগকে বা যৎ্পরোনান্তি দৈহিক যন্ত্রণা প্রদান পুর্ধক মল, মুত্র ও 
উদ্লার বিশিষ্ট অগাধ নরক সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে--যম যন্ত্রণার 
বিরাম নাই-এ স্থান অশরীরি পাপী দ্রিগের সকরুণ আর্তনাদে 
নিরতই প্রতিধ্বনিত হইতেছে ! গমন শীল মহাত্বা যুধিষ্ঠির এই সমস্ত 
শোচনীয় ব্যাপারে যার পর নাই ব্যথিত হইলে দেব আজ্ঞ! অনুসারে 
দেবান্চর অমনি তাঁহাকে প্রতিনি্বত্ত করিলেন। তখন অদৃষ্ট ভূতগণ 
বিল।প করিয়। অবস্থিতি জন্য তাহাঁকে অনুনয় করিতে লাগিল। 

দয়ালু যুধিষ্ঠির তাহাদের সকাতর অন্থরোধ শুনিয়া পরিবেদন শীল 
ব্যক্তিদিগকে বলিলেন, হে ছঃখার্তগণ ! তোমর! কে এবং কি নিমিত্ত 
এই ভয়াবহ স্থানে অবস্থান করিতেছ ? 

ধর্মরাঁজ এইকথ| কহিবামাত্র চতুর্দিক হইতে « আমিকর্ণ, আমিভীম, 
আমিঅজ্জুন “ এইরূপ নাম নির্দেশ হইতে লাগিলে তিনি অবাঁক হইয়] 
চিন্তার অয়ণ মণ্ডলে ভ্রমণ করত ভাবিতে লাগিলেন, হায়, কিবিড়ম্বনা ! 
হায়, কিদৈববিচাঁর ! নিষ্গাপাত্ম। ভ্রাতগণ কোন্‌ দুষষন্ম ফলে নিরয়গাঁমী 
হইলেন; ছুর্য্যোধনইব। কোন্‌ পুগ্যৰলে অমরসম্পদ লাত করিল! শান্ত্রসকল 
কিভ্রমশ্ুল, না ভাগ্যের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ নাই? নতুবা ছুর্শতি ছূর্ষে্াধ- 
নের উভয়লোকেই সম্মান, আর ঘ্বণিত অপমানর।শি মর অগৎহইতে আঁম1- 
দ্রিগকে বহন করিতে হইতেছে ! অহোঁ, আমি জাগ্রত, ন। নিদ্রিতাঁবস্থয় 
স্বপদর্শন করিলাম; কিনমরনগরী আদিয়াইব। 'আমার অসমাীন্য চিত্ব- 
বিভ্রম উপস্থিদ্ধ হইল? 


কুরুবংশ | ৪৯৯ 


সত্রাট যুধিষ্ঠির এই বিধিবিপর্ধ্যর ভাবের চিন্তাকরিতে করিতে দেবছ- 
তকে ক্রুদ্ধছইয়া কহিলেন, ভদ্র ! তুমি প্রেরক ম্থাত্বাদের নিকট গমন কর, 
আমি ছুঃখরাঁশি নরকধাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিবন| ; আমার পরযস্ুর- 
লাভের বাঁসনা নাই, ছুর্য্যোধনের রাঁজপূজা ও পাঁগবগণের নরক দুর্দ্শ। 
দেখিয়া জুরবিচারের বিশেষ পরিচয় গ্রাপ্তহইগ়াছি, আমি মূঢ়, তজ্জন্যই 
ভ্মাত্মক শান্তর প্রতি আস্থ। প্রদর্শন করিয়াছিলাম ! 

ভগ্লোত্পাহ যুখিষ্টির এইবলির? ছুতকে বিদার করিলে ইন্দ্রাদিদেবগণ 
ছুন্কমুথে তাহার অন্গৃতীপ কাহিনী শুনিয়া! তথাঁয় উপস্থিত হইলেন । 
তীগদের পবিত্র পদাপ্পণে আখগুলী দাঁযাস্ষট নরকতৃবন জুখময়ধামে পরি- 
ণৃত হইল। ভগবাঁন পুরদর যুধিষ্ঠিরকে সান্বনাঁকরিয়া কহিলেন, মহারাজ! 
দেবকুল তোমার প্রতিসদয় হইয়াছেন, তুনি আমার সহিত অচিরে আঁগমন 
কর। শঠতায় দ্রোণবথই মারকীর দুঃখের মূল? এক্গণে যাবতীয় দুঃখের 
অবদাঁন হইল, স্বজনের নহ্হিত অমরানন্দ উপভোগ কর; পুণ্যাত্মা ছুর্ষো- 
ধনের সুখে ঈর্ষা প্রদর্শন করি ওনা ; তিনি ভাগধের, নিভাঁক, রাজধর্মবিৎ ও 
অটল দৃঢ়তার অধিকারী থাকায় অমরলোকের গেরব স্বরূপ হইয়াছেন | 

অমরনাথ এইবলির ক্ষান্ত হইলে ভগবান ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 
বৎস! তামরা ভোথার ভ্রাতৃপ্রিয়ত বিলক্ষণ জদরঙ্গম করিলাম | প্রাণী 
বিশেষকে একবার নরকদর্শন বা নরকভোগ করিতে হয়; অতএব মুহ্- 
তঁকাল জন্য তোমার নরকদর্শন ও ত্বদীর অনগজগণেরও কর্মোচিত নরক 
ভোঁগ হুইল । তীহাঁরা স্বর উপভোগ পাত্র, এক্ষণে পবিত্র ম্বর্গ লাঁকেই 
গমন করিয়াছেন ; তুমিও এই মন্দাঁকিনী সলিলে অবগাহন করির1 অচিরে 
তাঁহাদের সম সুখী হও | তিনি এই অনুজ্ঞা করিলে মহাতপা যুধি! ষ্ঠর 
মন্দাকিনীতে অবগাহন পুর্বক দিব দেহ প্রাপ্ত হইলেন-__নরভাঁব তিরো- 
হিতইল-_পাবাগ্রজ অপ্পরাগণ কর্তৃক স্তরমান হইয়। স্থরবৃন্দসহ ভ্রাত্গণ 
সন্মিগনে গমন পুর্ব্বক দেব রূপী জ্রাতাদিআত্মীর বর্গেরচিরমঙ্গ লাভকরত 
নুখরাজের দুর্লভ সিংহাসনে অখিকঢ় হইলেন। | 

মিদ্ধগণা গ্রগণ্য ধর্মরাঁজ এইরপে স্বজন মিলন করিলে ্রান্ধ্যদেহধারী 


৬০০ কুরুবংশ । 


দেবাদিদেৰ বাস্দেবের সদাশান্ত চিৎ্শক্তিনান মূর্তি তাঁহার নয়ন গোচর 
হইল। তদীয় পুবর্বরূপের কিছুই বৈষম্য নাই; চক্রা্দি আমুধ সকল দেব- 
রূপ ধারণ করিরা তাহারন্তব করিতেছে, অভ্ভ্বনাদি প্রভূত মহাত্বাগরণ 
এ এভুর উপাদনায় রত আছেন। এমন সময় ধর্মরাজ উপনীত হইলে 
অমরেশ্বর সনাতন পুকষ হরি তীহাকে স্োধন পুরর্বক কহিলেন, রাজন্! 
আপনার দর্শনে আমি যারপরনাই সখী হইলাম; মর্ত্যলোকে অসীম দুঃখ 
ভোঁগ করিরাছেন) এক্ষণে স্বর্গরাজ্য অলগ্কূত করিয়া চিরঅবস্থাঁন করুন । 
দেবেন্দ্র পূজিত নারায়ণের এই সমাদর সম্ভাষে ভাগ্যবান যুধিষ্ঠির 

অশ্ররসেক জনীন রুদ্ধক্ঠ হইয়। ক্ষণকাঁল পরে তদীয় পাদমূলে শিরোনঘন 
পূর্বক স্তৰ করিতে লাগিলেন ১. 

নমি জগত স্বামি! চরণ সরোজে, 

অপাঙ্গে করুণা করদেব দান; 

নহে দাদ তব সাধকের শ্রেণী 

ত্রগুণ ! নিগুণে হও কূপাবাঁন। 

মরতে চরণ দাঁনিয়ে শ্রী পতি! 

মর লোকে লইলে অতুল যশ) 

অমর নিবানে অমরের পতি ! 

দেহ পদাশ্রয় হযয়েকপাবশ | 

এরহ্‌ পরাৎ্পর অগতির গতি! 

কাল ভয়ে ভীত জন পরি ত্রাণ! 

পীত বাস ধারী রাজীব লোচন ! 

সদমদা ত্বক পুরুষ প্রধান! 


তুরীয় বিহারী শিৰ সনাতন !_ 
জীবাত্মান্বূপে জগতে বিকাশ ! 


সত্য পরমাত্মা পুরুষ গ্রবর ! 
যৌগীজন করেওই পদআশ। 


কুরুবংশ । ৬০১ 


চিন্ময়, অনাঁময়, অদ্বৈত বিভূ 
আঁশুতোষধ্েয় নিত্য নির্বিকার, 
নির্দ নির্দ,্ত পরম জ্যোতিষ, 
গুণাত্মিক] মাঁয়। বিভূতি তোমার | 


অনাদি অনন্ত ক্ষর নিরঞ্জন! 
অক্ষর কুটগ্ছ অজ দয়াময়; 
ধাঁতার বিধাতা প্রক্কতি বল্লত, 
নেতা নির্ধ্বিকণ্প অঙ্গয় অবায়! 


অপ্রমেয় অচিস্তা হে মুবব্দ্ধ ! 
তুমি স্বামি মর্ সৌর জগতেশ ! 
বিশ্বদেব। রাধ্য শ্রীকান্ত শ্রীহরি ! 
হরি পাঁপ রাশি দেহ কগা লেখ। 


পতিত পাবন পরম ঈখর ! 


শুনি সকরুণে পতিত ভারতি ) 
জ্ঞাতি। জ্ঞান জেয় ক্গেত্রজ্ঞ পুরুষ ; 


পৌকষ প্রকাশি বিতর সর্গাতি! 


ঘীমান্‌ যুধিঠির এইরূপে স্তব করিয়া ভগবান বানুদেবের সামীপ্য 
লাভ করত ম্বজন সমবেত অনন্ত জুখের অধিকারী হইলেন। কালক্রমে 
যুধিষ্ঠির ধর্শে ভীম পবনে, অর্জুন বাজদেবে, নকুল-দহদেৰ অশ্বিনী- 
কুমারে, পাঁঞ্চানী কমলীয় এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ ও ভোগাবদানে মম স্ব 
এ্রন্তৃতিতে অধিষ্ঠান করিলেন। পাঠক! এক্ষণে “পঞ্চানানপি যে ভর্তা 
নাঁসৌ প্রাকৃত মান্থ্যঃ”এই কথার সার্ঘকথা দেখিতে হস্তিনা গ্রদেশ 
গমনোদ্যত হউন । 

ইতি; মহাভারতীয় সবর্গায়োছণিক পর্বান্তত স্র্গারোহণ পর্বাধ্যায, 

কুকুবংশে সন্ধাতি লাঁভ নামক একোনু পাশ সর্গ সমাপ্ত 
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কুকবংশ। 


পঞ্চাশ দর্গ। 
সরশ্বতী তীর-_-কলিদমন | 
(সংক্ষিপ্ত তাঁগবৎ।) 
সীট 
“পঞ্চানামপি যো ভর্ত! নাঁসৌ কৃত মাঁনুষঃ” 


পঞ্চ প্রাণীর পোষণ কর্তা ও এরাক্ৃত মানব হেন, জন সমূহের প্রতি" 
পালক মহীপল ভাদৃশ মানব হইতেও সর্ধতো ভাবে শ্রেষ্ঠ; চতুর্থধুগ কপি 
ভগবান্‌ প্রজা পতির বহুল প্রজাগণ সত্বে নরনাঁথ পরীক্ষিতের হস্তে দণ্ডিত 
হওয়ায় ধীমান অভিমন্তু-আত্মজ নরোত্তন শর্কের সার্থকতা] গ্রদর্শন করি- 
লেন কলি দমনের মধুর গীতিকা হস্তিনা! এদেশস্থ সরজ্মতী তীরে ধ্বনিত 
হইল-মহাবাঁহু পরীক্ষিত পিতামহ প্রদত্ত ব্লাজ্যের অধীম্বর হইয় কগা- 
চার্স্যের নিকট আস্ত্রক্ষা! করত অপাঁধারণ যুদ্ধ বিশারদ হইলেন । তদীয় 
বীরতার প্রকাণ্ড এতিবিষ্ব শক্রপক্ষের হৃদয় দর্পণে নিপতিত হইল। 
তিনি প্রজারঞজনে পিত্‌ পুরুষ দিগের মমকক্ষ হইয়া ক্রমে ক্রমে যৌবন 
সীমায় পদার্পণ করিলে তদীয় মাতুল উত্তরের কন্ঠা ইরাবতী (মাদ্রবতী) 
তাগীর সহধন্্ণী হইলেন নরবর পরীক্ষিত অসামান্ত রাজন্রী ও পদ্দিনী 
সমাস্ত্রী, এই ছুয়ের অধিকাঁরিতায় জগৎকে পরাজয় করিয়1 ভূরি দক্ষিণ পুণ্য- 
প্রদ তিনটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন । তদীর দিগ্িজয় কাণ্ডে অর্ভুনবিজিত 
ভূমিখগ্ডাবলীর প্রচুর রাজগণ শিরোনমন করিয়া ভীহাকে করদান 
করিলেন । তিনি দিখ্িজয় করিতে করিতে একদা সরস্বতী তীরে উপনীত 
হইয়া! পুধ্য সললিলার চাঁরুতা সনদর্শন পূর্বক ভাঁবিতে লাগিলেন, দ্রবময়ী 
সরস্বতীর কি আনন্দদায়ক মাধুরী ! এ জন প্রবাহ, বিষ্লি্ কুন্ুম মালার 
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তায় ফেপুঞ্জ ইন করিয়! অবিরাম গতিতৈ গমন করিতেছে; পথম দেব 
গাঁড় আলিঙ্গনে তরঙ্জিনীর বিশাল বক্ষ অজন্র তরঙ্গ মালায় সক্জীভূত 
করিয়া রাখিয়াছেন ; গগণ বিহারী বিহ্গদলের প্রতিচ্ছায়ায় বারিগর্তে 
আকাশ ভ্রম হইতেছে! আবার তীরস্থিত শ্যাঁমপল্নয তরুলত1| দিনকরের 
কিরণ জয় করিয়া স্থানে স্থানে কেমন অসথ্য ছায়া পথ নির্মাণ করি” 
ভেছে! এদিকে ভটিনী তটস্থ অধত্ব লতিকা কুগ্তে আরও মমধিক সুন্দর 
ুষ্ঠ,_নিপতিত ফুলগুচ্ছ শ্মলিত বনপত্বে পতিত থাঁকায় বনদেবী যেন 
বিনাহ্বত্রে মালা গঁথিবাঁর জন্য কৌষেয় অঞ্চলে পুষ্রপুঞ্জ ফুল সঞ্চয় করিয়া 
রাখিয়াছেন! যাঁহাহউক, হস্তিন1 প্রদেশে চির সৌভাগ্য অনুকূল 
অনতিদূরে & বিশাল অন্যর ক্ষেত্র, এই প্রকাওড রাজ-গৃহাঁদি এক ব্বগর্ণয় 
মলিলের উপকূল গৌরবেই সম্মানরপ প্রকাঁও বৃতত্র কেন্দ্র স্থল অধিকার 
করিয়াছে ! 

মহামন| পরীক্ষিত এই নকল মনোহর দৃষ্ঠ দেখিতে দেখিতে “নৃপ- 
লক্ষণধাঁরী একজন পুকষ গৌমিখুনকে প্রহার করিতেছে” এই বিষ দৃশ্ঠ 
বীভৎ্ম ব্যাপার দর্শন পূর্বক যারপর নহি বাথিত হইলেন--রাজরোঁষ 
এ্রজ্বদিত হইয়! উঠিল-_তিনি হিংশ্রকের বধ বাসনার বীর বেশে তথায় গমন 
পূর্বক তৈরব রবে কহিলেন, নির্ঘম ! তুমি কে? তোমাকে ত প্রজাপালক 
রাজ প্রীমান্‌ দেখিতে, হীন মনা অধম ব্যকতিরাও ঈদৃশ দ্গাকর কার্ষ্য 
এবৃত্ হয় না। বন্থতী কু বিহীন হইয়াছেন ববিয়াই কি তোমার এই 
বুদ্ধি বিপর্যয় হইয়াছে! যাহা হউক, দণ্ধারী পরীক্ষিত আজ তোমাকে 
মমো চিত দণ্ড না দিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন মা। তিনি এই বলিয়া পক্ষান্তরে 
বৃষ রাঁজকে জিজ্ঞাপা করিলেন, হে বৃষ! তুমি সেতাঁগ সুতী হইগাও 
ত্রিপদ ভঙ্গ ইহার কারণ কি? কোন্‌ দুরাত্মা তোমার এই ছুর্গতি করি- 
যানে? কৌরব রাজ্যে অত্যাচার-প্রিয়তার এই প্রথম দৃশ্ঠ দেখিয়া আমি 
যার পর না ছুঃখিত হইলাম | নরনাথ এবখিধ আক্ষেপ প্রকাশ পূর্বক 
অশ্রসুখী গাভীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অদ্ধে! শোঁক মংবরণ কর; 
আনি বিশাল বহুদ্বার শাসনকর্তা, ছুফটদমন-শিষ্টেরপালন আমার 
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সনাতন ধর্ম; এই প্রাণী বিদ্রোহী অধম কাঁপুরুষকে অচিরে বিনাঁশ 
করিয়া তোমাকে চির নিরাঁপদ্র করিব | 

মহাত্মা পরীক্ষিতের এই স্থজেনোচিত কথ! শুনিয়া বৃষরূপা ধর্ম কহি- 
লেন, মহীপাল! আপনি বংশাহুরূপ কার্ধয করিতেই অগ্রসর হইয়াছেন; 
কিন্ত কে আমার ছুঃখদাঁতা এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আমার 
ক্ষমত| নাই? জ্যোতির্তিৎ দিগের মতে গ্রহগণ, নাস্তিকদিগের মতে 
স্বভাব ও অদৃষ্ট বাদী দ্িগের মতে কন্মই সুখ ছুংখের কারণ হয় । অত- 
এব কোন্‌ ব্যক্তি আমার শকত্র আপনিই ইহার বিচাঁর করুন। 

ছদ্মবেশী পুরুষ প্রবর ধর্ম এই কথ! কছিলে বৃমণি অগ্রারুত রাজবুদ্ধি 
দ্বারা তন্বিষয়ের যাথা্থ্য অনুভব করিয়৷ কহিলেন, মহান্থভৰ ! তুমিই 
সাক্ষাঁ্ধর্ম, নরবেশধারী এই ছুর্মতি কলির প্রভাবে ভগ্রপদ হইয়াছ। 
গো রূপিণী ভগবতী-পৃরথী ক্লষ্ণপদ স্পর্শ অভাবেই শোঁকাভীভূতা হই- 
ফাছেন। যাঁহাহউক আমি সেই বাসুদেবের চিরদাস) আমার রাজ্যে 
কলিপ্রবেশ সামান্ত অন্গতাপের বিষয় নহে, অতএব নিশ্চয়ই এই 
দুরাত্মাকে দমন করিয়। ধ্বংস প্রায় ধর্মের পুনুকদ্ধার করিব । 
“ উত্তরাননদন এই বলিয়া কৃপাণ গ্রহণ পূর্ধক ছদ্মবেশ ধারী কলি 
বধোদ্যত হইলে ধর্মমবৈরী কলি স্ব দেহ ধারণ পূর্বক রাজপদে আত্ম 
সমর্পন করিয়া! গ্রাগ তিক্ষা প্রার্থনা করিল | তখন দয়ালু পরীক্ষিত ভাহাকে 
অভয় প্রদান করিয়। কহিলেন, পাঁপ প্রিষ্ন! তুমি সত্বর ইহলোক হইতে 
প্রস্থান কর; তোমার সমাগমে জগৎ ধর্মভাঁব শৃন্য হইলে বস্থমতি পাপ 
ভারাক্রান্ত হইবেন ; আমাদের অধস্তন পুরুষদিগের আর সব্ধীতি হইবে না। 

ভবিষ্যৎ ভাঁবুক পরীক্ষিতের এই স্থায়াম্থগত বাক্য শুনিয়! কলি 
কহিল, রাজন! আমি স্বতঃ সিদ্ধ নহি; বিধাতা আমাঁকে স্ব স্থান ভ্রষট 
করিয়া মর্ত্যবাদ গ্রদান করিয়াছেন) এক্ষণে আঁপনি ইহধামে বঞ্চিত 
করিলে আমি কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিব? মতিমন্‌ ! দয়। করিয়! 
নঃলোকে আঁম1কে আঁশয় প্রদান করুন। 

কলুষমালী চতুর্থ যুগ এইবলিয়। রাঁজ প্রসাদ প্রত্যাশী হইলে মহা- 
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যশা অভিমস্্য নন্দন শী আজ্ঞা ও ধর্মবীজ রক্ষার জন্য কহিলেন, যুগাঁ- 
হজ! হাত, সুরা, আ্্রী, হিংসা ও অর্থ এই কয় বিষয় তোমায় পদান 
করিলাম। যে সকল বাক্তি এই পদার্থ নিচয়ের উপাসদাকরে, তুমি তাহা- 
দিগকে অবলঘ্বন করিয়] স্বকা্ম্য সাধন করিবে। তিনি এই রূপে 
কলিদমন করিলে বৃযন্ূপী ধর্মের তপস্যা, শৌচ ও দয়া এই ত্রিপদ পুন- 
রায় পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল-_দিবাঁ অবসাঁন-তাহার! সকলেই ম্ব সব 
স্থানে গমন করিলেন। 

এদিকে মহ্থারাঁজ পরীক্ষিত কলিদমন পুর্ববক হস্তিমায় আগমন করত 
নবযুগের প্রতি প্রতিকূল লক্ষ্য রাখিয়া রাজকার্য্য সাধন করিতে লাঁগি- 
লেন | অনন্তর একদা মহীপাল পাঁও্বংশধর মৃগয়ার্থে গমন করিলে অদৃ- 
ফের অভাবনীয় ফলে তাঁহার অব্যর্থ শররিদ্ধ মৃগ সবেগে পলায়ন করিল ) 
তখন নরনাথ শরবিদ্ধ মৃগের অন্ুদরণে ধাঁবমাঁন হইয়াঁও কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারিলেন ন|) অবিরাম অন্ুধাবনে তাহার রদন! পরিশুষ্ধ হইল। তিনি 
জলান্থেষণ করিতে করিতে পর্ণকুটার নিবাসী মৌনব্রত মহর্ষি শশীকের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। বাঁকত শমীক রাজাগমনে ও মৌনভর্গ ন 
করিলে তৃষ্ণাতুর নরেন্্র তাহাকে অতিথি-সৎকারে পরাগ্খ দেখিয়া 
র।জদওড স্বরূপ সম্দুখস্থিত মৃতসর্প তদীয় গলদেশে অর্পণ পূর্বক গৃহাঁগমন 
করিলেন | শমীকতনয় তপোধন শৃঙ্গী বয়স্য কূশের নিকট পিতার প্রতি 
এইঘ্বনিত রাজদণ্ড শুনিলে তদীয় কৌমারতার সতেজ শোঁণিত ব্রহ্ম 
কোঁপাঁগ্ি মিঅণে উত্তপ্ত হইয়। উঠিল ; কোনমতে আত্ম শাসন করিতে পারি- 
লেন না । তিনি নিদাকণ ক্রোধবশতঃ “অদ/ হইতে সপ্তাহ মধ্যে দণ্দাতার 
তক্ষক দংশনে মৃত্যু হইবে ” এই শাঁপ প্রদান করিলেন। অনন্তর অক্রোধী 
তগবান্‌ শমীক সাময়িক যোগত্রত সমাপন করত শৃলগী দত শাঁপ বিবরণ 
অবগত হইয়! নিতান্ত দুঃখিত হইলেন-_নিস্তাপ হৃদয়ে শোকতাপ্পর্শ 
করিল--তিনি পরীক্ষিতের ভাঁবীবিষ্ধোগ শোকে ব্যাকুলিত হইয়া প্রিয়" 
শিষ্য গৌরমুখদ্বারা তাঁহাকে শাঁপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন | তখল অভি 
সপ্ত পরীক্ষিত আপনাকে ধিন্কানগ্রদান পূর্বক ত্রক্ষাশীপ অলঙ্বনীয় জানিয়া 
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রাঁজকার্্ে বীতম্পছ হুইলেন--জাশা-নিভাশ! উভয়ই 'জড়িতরহিল-_ 
তিনি সরিত্ব] গঙ্গাউপকুলে মন্ত্রীগণের মন্ত্রণ! প্রস্ত সর্পশণের ভয়াবহ 
বিষটদ্য ও বিষস্ব মৃহৌবধি পুর্ণ একটা দ্বতন্ত্ অষ্টরালিকায় অবস্থান পুর্ববক 
বুধগণ সহিত পরমার্থ চিপ্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। এমত সময় ভগবাম্‌ শুক 
ইচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলে সভাঁজন সহিত মহারাজ তদীয় পদাভি- 
বদন পূর্বক ভূতলে লুন্টিত হইয়া! শাপকাহিমী নিবেদন করত 'করণনস্বরে 
কহিলেন, ভগবন, ! আমি পরম নারকী, আমার কর্তৃব্য কা্য্যের অনুপ 
শাস্তি হইয়াছে; কাল প্রেরিত তক্ষকদংশনে অবশ)ই আমার নরলীল! 
অবপান হইবে | অতএব আপনি অনুগ্রহ পুর্ধক আমার চরম সময়ে 
সময়োচিত এশী গুণানুবাদ বর্ণন করিয়! দাসকে মুক্তি প্রদান করুন। 
নৃমণি পরীক্ষিত এই কথা লিপ ভগ্বন্‌ গুকদেব কহিলেন, রাঁজন্‌ ! 
আপনি প্রক্কৃতিস্থ হউন; আমি পুজ্যপাঁদ পিতা মহার্ধ বাসপ্রণীত অমৃত 
গাথা শ্রীমন্ভাঁগব আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি । তিনি এই বলদ] 
পরাহ্পর পুরুষ কৃষ্ণকে নমস্কার পুবর্ধক প্রথমতঃ শ্রীমস্ভাগবতের গ্রথম 
স্বন্ধ হইতে দ্বাদশ স্বন্ধ পর্য্যস্ত বিশেষরূপ বর্ণন করিয়া পরিশেষে সংক্ষিপ্ত 
ভাবে যথাক্রমে প্রথম বদ্ধ হইতে সাতৃতপতি দব্দপাপনাশন হরির 
স্বরূপতা, পরত্রক্ম আখ্যান, ভক্তিমিশ্র বৈরাগ্য, অজ-নারদ সংবাদ, অব- 
তারাহুগীত, বিশ্বোৎপত্তি কন, বিহুরোপ্ধাব সংবাদ, ক্ষ্ৃমৈত্রেয় সং- 
বাদ, পুরাণ সংহিত। প্রশ্নোত্তর, মহ্থাপুরুষ সংস্থান্স, প্রাকৃতিক স্বর্গ, মহদাদ 
সন্তন্বর্থ, বিকার ন্যর্গ, ব্রহ্মাণ্ড মভ্তবঃ বিরাটপুকষ বর্ণন। কালগতি, 
্রন্ষার উৎপত্তি, সামুদ্রিক পৃথিবী উদ্ধীর, হিরণ্যাক্ষ বধ, ত্রিতৃবন স্থা্টি 
রু্স্থফি, অর্ডানারীস্থষ্ি, ্বায়স্তব মর শৃ্টি, শতরপাস্ী বর্ণন, আদ্যা- 
প্রকৃতি বর্ণন, কর্ম প্রজপতির ধর্শপত্ীগণের সম্তান বর্ণন, কপিলদে বছুতি 
সংবাদ, নবক্রহ্ম সমুৎপাত্ব, দক্ষযজ্ঞ. বিনাশ, ফবচর্রিত, প্রাচীনবর্থি 
চরিত, পৃথুচরিত, নারদ সংবাঁদ, প্রিয়ন্রত চরিত, নাভী চরিত, ভরত- 
রিত, স্বীপাদি বর্ণন, 'জ্যোতিস্চত্র, সংস্থান। পাতাঁল-নরক স্থান বর্ণন, 
দক্ষজম্ম, দাক্ষান্নীগণের সম্ভানো পতি, দেবাসুরাদির উৎপত্তি, ত্বষীর 
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জন্ব-বিনাশ, দ্বিতী পুক্রগিণের বিবরণ, দৈত্যরাজ চরিত, গ্রত্থীদ চরিত, 
মন্বস্তর কথন, গজেন্দ্র বিমোক্ষণ, মন্বস্তরীয় অবতার বর্ণন, ধুগাবতাঁর, 
স্মুমন্থন, দেখাঁজুর সমর, রাজবংশ কীর্ভন, ইচ্ষাকুবংশ কথন, ুদ্যন্ন বংশ 
কথন, ইলাউপাখ্যান, বলী উপাখ্যান হুর্ঘযবংশ কথন, শশবৃগাদির বংশ 
কথন, সৌক-নর্্যাতি-কুকুৎস্থ-খণটঙ্গ-মান্ধাত1-সৌভরি-সগর-রামচজ্ঞাদির 
চরিত, লীলারঅঙ্গপরিত্যাগ কর্ন, জনকদিগের উৎপত্তি বিবরণ, পরশু- 
রামের নিগত্রিয় করণ, এবং এনল-যাঁদবওপৌরবাদিরবংশ বৃত্তান্ত 
বিস্তারিতরূপে বলিলেন। 

উপরোক্ত বংশাবলীর মধ্যে যছুকুলে ভগবান্‌ চক্র হইতে অপ্তপঞ্চা- 
শত্পুরুষে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন | তীহার বছতর মহীধির মধ্োে 
দৈবকী ও রোহিণীই প্রধান । অনন্তর মহারাজ দৈবক তনয়1 দৈবকী কে 
বন্থদেবহস্তে সমর্পণ করিলেন। তদদীয় ভ্রাতৃআত্মজ কংশ, “নববিবাঁহিত! 
পিভৃব্যদৃহিতাঁর অই গর্তুজাত সন্তান কর্তৃক নিহত হইবে” এই দৈববাদী 
শ্রবণ করিয়! ভাঁগিনেয় বধে কতসংকল্প হইলেন-_চুউগণের সর্বকালেই 
দুরভিসন্ধি--ছুরাত্মা কংশের হদয়ে রাজকুমার উপাধি সহ হইল না; সে 
পিতা উগ্রসেনকে নিগ্রহ করি স্বয়ং রাজাভার গ্রহণ পূর্বক জগতের 
বিদ্বারণ হইয়া উঠিল । দেবগণও তাহার অনিবার্ধ। প্রভাগে বিমনারমান 
হঈলেন। এক কংশ হুঈতেই ত্ৈলোক্য বিপ্লব হইয়া ঈীড়াইল। ছুরাচার 
উগ্রমেন-ওনয় পাঁযাঁণপুঞ্জে দয় বাধিয়া ক্রমেক্রমেদে বকীর ছয়টা পুত্র বিনাঁশ ' 
করিলে মহান ভব বসুদেব কংশ ভয়ে তীত হইয়া বংশরক্ষীর জন্য রোহিণী 
আঁদি অপর পত়ীদিগকে প্রিরসখ। গৌপরাজ নন্দের আঁলয়ে প্রেরণ করি 
লেন_বসুদেবের সৌভীগ্য-নথর্য ধীরে ধীরে উদিত হইতে চলিল ভূমি, 
ভারহরণে বিষ অংশ অনস্তদেব দেবকীর সপ্তমগর্তা, অধিষ্ঠান। করায় 
ভগবান, বিধি মায় দ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্জে স্থান 
প্রদান করিলেন; অংশাঁবতাঁর বিষু। আকর্ষণ জগ্ত সংকর্ষণনীমে জৈষ্টমাসের 
শুত শুক্লাউমীতে নন্দীলরে অবতীর্ণ হইলেন | 
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এদিকে ভগবান মাধব কংশ কর্তক জগৎকে প্রুপীড়িত দেখিয়া 
বজজুদেব, দেবকীর পূর্বস্থকৃতি নিবন্ধন দেবকীর "অষ্টম গর্তে সমুদ্ুত ও 
সমকাঁলে নন্দজীয়া যশোদার গর্তে ভগবতী যোগমাগা ও আবির্ভূত 
হইলেন | দেবকীর অনুপম লাবণ্য সৌদাঁমিনী ও কলঙ্ক ভাঁঞিনী হইল | 
তখন ছুরাত্মা কংশ ভাবী ভাগিনেয়কে শত্রতা রাজ্যের স্বাধীন সত্তরাট 
জানিয়৷ মহর্ষি নারদের উপদেশাহ্থসারে বস্ুদেব-দেবকীকে শৃঙ্খলাবন্ধ 
করিয়। কারারদ্ধ করিল--শুভকাঁল উপস্ফিত--ভাদ্রমাসের কষ্ণাউনী 
নিশিতে কাঁপালয়ে ভগব।ন্‌ কেশব এবং ননাঁলয়ে ভগবতী যোগমায়! জন্মা- 
গ্রহণ করিলেন | বিভ্ু নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভিত চতুর্ভঅ 
ূর্তিতে বিভীষণ কারাগার উদ্ভাসিত হইল) দেবগণ্ণ অন্তরীক্ষে তদীয় 
স্বতিবাদ করিতে লাগিলেন; বস্থদেব দেবকীও ভূতপুর্ব দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত 
হুইয়| প্রেমাশ্রপাঁত পূর্বক তাহার যথোচিত স্তব করিলেন। তখন 
ত্রৈলোক্য নাথ হরি পিতা মাতা কর্তৃক স্তয়মাঁন হইয়! সন্তোষ লাভ পূর্বক 
বস্থুদেবের প্রতি ননমৃতার সহিত আত্ম পরিবর্তনের উপদেশ দিয়া 
প্রাক্কত বালক হইলেন। উপদিষ্ট বস্থুদেব তদীয় অনুকষ্পায় স্ধলিত 
বন্ধন ও প্রহরী দিগের অদৃষ্ঠ হইয়া (মতান্তরে--গমন কালীন যমুন! পার 
হইতে লাঁগিলে মায়াঁমর কষ পিতার হস্ত হইতে নিপতিত হওত জল- 
মগ্ন হইলেন--ই্দী কাও অনির্বচনীয়--সচিন্তিত বন্গদেব পুত্র হারা 
হইয়া জলমধো অগ্থেষণ করিতে লাগিলে জাম্াথ দ্বিভুজ রূপে তদীয় 
হস্তগত হইলেন । বন্দেৰ হ্ৃবতপুত্রকে রূপান্তরে প্রাপ্ত হুইয়৷ ও মায়! 
বশতঃ নিরুদ্বেগে ) নন্দধাঁমে গমন পূর্ধক নিদ্রিতা যশোমতীর ক্রোঁড়ে 
্বপুত্র স্থাপন করিয়! তদ্ঘিনিময়ে তদীয় সদ্যপ্রস্থুত ' কন্যাকে গ্রহণ করত 
নিশিযোগেই মথুরাঁয় প্রত্যাগমনান্তর কারাঁলয়ে পূর্ববাবস্থায় রহিলেন__- 
মায়! লীল। অবসাঁন--প্রহরীগণ সচেতন হুইয়া কংশকে দেবকীর কন্তা- 
প্রসব সংবাদ বিদিত করিলে নিষ্ঠর কংশ বস্থদেৰ ছুহিতাঁকে গ্রহণ পূর্বক 
বিনাশার্থে পাষাণোঁপরি আঘাঁত করণোঁপত্রম করিল। জগজ্জননী, মায়া" 
বলে অপসরণ পুর্বক অস্তরীক্ষে অধিরোছণ করত “তদীয় শত্র স্থানাস্তরে 
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বর্ধিত হইতেছেন” তাঁহাঁকে এই কথা বলিয়। অন্তর্থিত হইলেন--অভগ্নাত্মায় 
ভয় সঞ্চার হইল-মহারাজ কংদ মনে মনে ভীত হইয়! বস্থদেব 
দেবকীকে কারামুক্ত করিলেন | এদিকে ভগবান্‌ র'ম-কৃ্চ রূপলাবণোর 
উচ্চতম সৌপাঁনে আকঢ় হইয়! ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হয়েন। তাহাদের চিত্ত 
বিনোদনের জন্ত প্রনাম, দাম, দাম, বন্দাম, বটু, সুবল, স্তোক কষ, 
অংস্থধান, ভদ্রসেন, মহা বল» মধুমঙ্গল ও সুবাহু আদি অনেক গোপবালক 
জন্মিলেন| বৃকভানুরাঁজনান্দনী প্রধান নারিৎ1 পরা প্রক্কৃতি রাধা; ললিতা 
বিশখা, বুনী, ইন্দুরেখা তুঙ্ঘবিদা।, চিত্রা, চম্পকলতা, অশোঁকা প্রভৃতি 
সখীগণ সহিত ও অপর! গ্রক্কতি চক্্রাবলী ; চন্দ্রাবতী, চক্দ্রমালা, প্রিয়চন্ত্রা, 
মধুমতী, চক্দ্রলেখা, উন্দ্রনাছুলী সহচরী সমবেত উতয় বিভাগে যোঁড়ব 
সহজ গোঁপী অবতীর্ণ হইলেন । 

প্রধানপুরুষ রাঁথ-নাঁরায়ণ ব্রজধামে আঁশ্রর গ্রহণ করিলে ভ্রাতাদ্বয়ের 
সুকুমার মূর্তি দেশদেশীসুরে প্রার হওয়ায় তাহাদের গ্রাতি ছুরাত্ম। 
কংদের বৈরভাঁব জন্বিঙ্গ । একদ| তৎপ্রের্িত মাঁয়ামানবী নিশাচরী 
পৃতনা শিশুরূপী বিশ্ববূপকে বিবাক্ত স্থপ্ত দান করিলে সব্বজ্ৰ, দুউনমন- 
কারা হরি স্থপ্ত পানের সহিত তাহার প্রাণ বাঁরু হরণ করিলেন-_চিন্তামণির 
অচিন্তনীন বাল্যকেলি-তিনি অন্নগ্রবর্তন উতসাহদিবদে শৈশবক্রীড়] 
পদ সঞ্চালনে বৃষবাঁহ শকট চূর্ণ করিয়া ফেছিলে সেই অত্যাম্চর্য্য কাহিনী 
সর্কত্র পরিব্যাণ্ড হইল) মহীপাল কংস ইহা দ্বারা কলষ্ঠাবতারের প্রচুর 
প্রমাণ পাইয়া ভাঁশিনেয় নিধনে তৃণাজুরকে প্রেরণ করিলেন। ছূর্জ্জয় 
তৃণাবর্ত ব্রজ প্রবেশ মাত্র মাথাজাত বূর্ণবায়ুতে গোকুল অন্ধকার করিরা 
ননদনননকে হরণ পুর্ধক আকাশগাঁমী হইল। তখন শিশুরপী ভগবান্‌ 
তদীরশ্রীব! নিম্পেষণ ও স্বীয় গুরুত্ব বর্ধান করিলে ছুট দৈত্য নিহত হইয়া 
উহার সহিত ভূতলে লুষ্টিত হইয়াপড়িল। মায়ামোহিত গোপরাজ প্রাপ্ত 
কুমারের কুশণ কামনায় দানাদি শান্তি কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিতে 
লাগিলেন--আত্মপরিচয়ের অলৌকিকতৃশ্য_পুতনাস্তক হরি একদা ভূস্তা 
(হাই) ত্যাগ ও মহর্ষি গর্গ হইতে তদীয় নাম্‌ করণ হওয়ার পরে বাল্য 
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জীড়াঁছলে মৃত্তিকা তক্ষণ করিয়া মাত কর্তৃক মুখগ্র্থ মৃত্তিকা মোচন সময়ে 
জননী যশোদাঁকে আত্মোদরে জগণপ্রদর্শন করিয়া! দিব্যজ্ঞান দাঁন পূর্বক 
পুনরায় তাহাকে নইম্ত্বতি করিলেন -ভগবৎ-কীর্তির পুনঃপ্রদর্শনী-_দেখাদি 
দেব কেশব কৌমার চঞ্চল তাঁর গোপাঙ্গনাদিগের নবণী হরণ ওভাওভগ্লাদি 
বছদৌবাত্থ্য করিয়! তাহাদিগকে উপদ্রত করিলেন: ভাগ্যবতী ননদ গৃহিণী 
নন্দনের এবিধ শিশুতা শাসন করিতে পুঞ্জ পুঞ্জ রশ্মি দ্বারা তাঁহাকে 
একবে্টন ব্ধনেও অপারক হইলে ভববন্ধন মৌচন কর্ত! মাতৃভক্কির 
অনুরোধে শ্বংয় বন্ধন গ্রস্থ হইলেন। তখন গৌঁপরাণী তীস্াকে উদ্‌- 
থলাবদ্ধ করিয়। প্রসূতি সুলভ কৃত্রিম রোব প্রকাশ পুকক গম ন করিলে প্রভূ 
দামোদর উদ্খলাকর্ষণ করত মহাঁতরু যমলাভ্ছনের মধ্য দিয়া গমন করি- 
লেন-_শাঁপের অবসাঁন-তরুযোনীপ্রাপ্ত প্রবল গুহক গণ অনন্ত শক্তির 
আকর্ষণে ভন্মীভূত হইয়া শাঁপমুক্ত হইল। গোকুলবাঁী তরুপ্রপাত শব্ষে 
তথায়গমন পুর্ক অপ্রাত দৃশ্যে বিশ্বয়াভীতূত হইলে মহাত্বা! নন্দ স্বরে 
বৃক্ষ সংজড়িত পুত্রের উদ্থলাবদ্ধ বন্ধন মোচন করিলেন । 

ৰাৎল্য প্রেমীশন্ত গোঁপগণ যশোঁদীতনয়ের উপর এইরূপ দৈব- 
মান্ৃধী বুল অনিষপাত দর্শনে ভীত হইলে জ্ঞানবৃদ্ধ উপাঁলন্দের 
মন্ত্রণান্ুপারে সকলে মহাঞ্চীন বৃনাঁবনে যাইয়া উপনিবেশ করিলেন 
_ প্রভু রাঁমনাঁণয়ণের শৈশব লীলা শেষ প্রায়-কর-পন্]ে যথাক্রমে 
শিক্ষা-বেনু ব্যতীত অঙ্গে মণিময় অলঙ্কার, কটিতে পীতবাঁস, গলদেশে 
বনমাঁলা, চুড়াতে ময়ূর পুচ্ছ ও অঙ্গ প্রত্যাঙ্গে অলকা-তিলকাঁদি বিবিধ 
অঙ্গরাগে তাহারা অভূতপূর্ন শোঁভমান হইতে লাঁগিলেন। ভ্রাতৃদ্বয 
এইরূপে সুদজ্জিত হুইয়| গোবৎন চরণে প্রবৃত্ত হইলে এক দৈত্যপতি 
তহ্াদিগের গ্রতিকুলত1 বানায় মীয়াঁবলে বহুস রূপ ধাঁরণ পুর্বক 
গোঁবৎসকুলে প্রবিষ্ট হইল । তখন প্ররুতি বল্পত হরি শী শক্তীতে তদীয় 
মারারহস্য ভেদ করিয়া] পশ্চাঁ পদদ্বয় ধারণ করত কপি তরূপরি আঘাত 
পূর্বক “াঁহাকে ভাগবতী গতিদান দিঞেন; সময়ান্তরে অন্ত এক দৈত্য ও 
তাহার অনুগমন করিল | সে নৃশংস বকবেশ ধারণ পূর্বক. অখিলেশ্বরকে 
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গ্রাদ করিলে বনমাঁলী আত্মবলে তদীয় মুখ হইতে নির্গত হইর1 তাহার 
অধরোষ্ঠ বিষমভাঁবে আকর্ষণ করত বিনাঁশ করিলেন--অস্কর বিদ্রো- 
হের পুনরাবতারণা--এক সময় যোজন শরিরী অঘানামক দৈত্য দর্পবেশে 
সহচরগণ সহিত চরাচরপতি কষ্চকে কবলিত করিলে দীনবন্ধু হরি মায়া- 
বলে তদীয় ক্রোধ করিয়া অস্থুর নিধন পুবক স্বজন সহিত আসন্নবিপদ 
হইতে মুক্তিলাভ করিলেন_-অব্/বহিত পরেই শী শক্তির পরীক্ষা-_ 


আদিদেব জনার্দন সেই দিবস ব্রজশিশুগণের সহিত বনভোজনে প্রবৃত্ত 
হইলে পিতামহ ব্রহ্মা উহা অবলোকন পূর্বক সন্দিপ্ধ চিত্তে ঈশ্বরের 


ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা জন্ত মাঁয়াবলে বস ও বসপাঁল দিগকে হরণ করত 
গিরিগুছায় নিদ্রাভীভুত করিয়া রাঁখিলেন_মায়ার উপর মহামায়! 


গ্রকীশ--ভগবাঁন্‌ হরি অপহৃত প্রাণীর প্রত্যানয়ন না করিয়! আত্মশক্তিতে 
তদন্ুরূপ সবৎস গোপগণ স্বজন করত গৃহাগমন করিলে সংব্সরকাল মায়া, 
সি যাথার্থ্যে পরিণত হইয়া চলিল | ভগবান ব্রহ্মা বত্সরান্তে আগমন 
পর্ধক সেই ময়া! স্ার্টি দর্শন এবং প্রত্যেকজীবে প্রতুর স্বরূপ গতিমৃনত 
অবলোকন করত গতমোঁহ হইয়। পড়িলেন__মহাভ্রম ভঞ্জন হইল-__ল্যফি- 
কর্তা বিধি গক্কৃতিস্থ হইয়া স্বদোষ স্বীকার করত তাহার স্তৃতিগান পুর্ধক 
নিজধামে গমন করিলেন | তখন ভগবাঁন্‌ দামোদর স্বীয় মারাস্থ্টি লোপ 
করিয়া প্রান্তিক সবৎপ গোপবাঁলকগণকে প্রতা।ন্য়ন কগিলে “ অনন্ত '- 
অবতার রাম ব্যতীত কেহই ইহা অবগত হইলেন না| গোঁপবাঁলকগণ 
বসরান্তে গৃহ্াগমন করিয়! ও স্ব স্ব জনক-জননীর নিকট “কৃষ্ণ অদ্য মহা 
সর্পবিনাশ করিয়াছেন” এই রহস্য কাহিনী বলিলেন। 

অনস্তর যষ্ঠবর্য বয়ঃক্রমে ভূতভাঁবন কৃষ্ণ-বলরাঁম বয়স্ত গণের সহিত 
খেল, বম ও বৃষাঁদি চারণে প্রবৃত্ত হইলে জগৎপতির এতিপাঁলনে 
অদম্য গোকুল ধীর প্রক্কতি হইল । ভাহ।র! গোচারণ উপলক্ষে একদা 
তালবনে উপস্থিত হইলে সবাঁন্ধবে ধেনুকান্থর গো যুথ দধ্যে প্রবেশ 
করত কংসারির হিংদ1 বাসনায় অঞ্জে মহাঁশক্তি বলরামকে গদ! প্রহার 
করিল। প্রভু বলভদ্র গদী ঘাতে বিচলিত ন1 হুইয়1 তদীয় পদ যুগ 
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ধারণ পূর্বক চক্রবৎ ঘর্ণায়মাঁন করিয়া তাহাকে গতাঁছু করিলেন ; অপরাঁ- 
পর অস্গুরগণ উভয় ভ্রাতা কর্তৃক বিনষ্ট হইল। তাঁহারা এইরূপে 
বীরতাঁর বিরাট সিংহাসন অধিকার করিয় বিশাল গোকুল নিরুপদ্দরব 
করিলে একদা রাম ব্যতীত নারারণ গোঁচারণ ছলে কাঁজিন্দী কুলে 
গমন করিলেন_গোকুলে পুনর্ষিপদ--তৃষিত গো-বৎস ও গোপাল গণ 
কাঁলীয় নিবাস কালিন্দী হ্রদের রিষবাঁরি পাঁনে নিহত হইল--রাঁধা- 
রমণের ছুটদমন ইচ্ছ! পুর্ণ মাত্রায় খর্িত__তিনি মৃত জীব দিগকে 
অনুপ্রাণিত করিয়। হ্বয়ং মহাহ্রদে বম্প প্রদান পূর্বক সর্পরাঁজ কাশীয়ের 
সহ ফণোপরি দর্তীয়মান হইলেন | তখন বিষপর পতি কালীয় বিশ্বক্মরের 
ধবজবজাপ্কুশ ময় প্রীপদ তরে চির কৌলিক চিহ্ছিত ও বাথিত হুয়া 
তত্বজ্ঞান লাভ করত তীয় আঁজ্ঞান্ুসারে গকড় ভয় পরিত্যাগপুর্বক 
রমণক দ্বীপে গমম করিল । কাঁলীয়দমন দর্শক সমাগত ত্রজবাঁলীর! 
নদস্থতের এই অভূতপূর্ববকাণ্ড দেখিয়া আত্মবিন্থৃতি সহকারে তীহাঁকে 
প্রশংমা করত নান? কথা এসঙ্গে কালিন্দীকুলে যামিনী যাঁপন করিতে 
লাগিলেন_কাঁলে একের পতন অগ্ততরের উত্তব_তীহাদের সুযৃপ্তি 
কালে দাবানল প্রদ্লিত হইয়া সকলকে বিপন্ন করিলে জগঞ্পতি 
এশী শক্তিতে অগ্নি ভক্ষণ পূর্বক ক্ষণ মধ্যে নিরাঁপদ করিলেন। পরাহের 
গোঁচারণে রাম-কৃষ্ণও ব্রজবালকের। বহন ক্রীড়া করিতে লাগিলে প্রলস্তা- 
শুর ছদ্য গোঁপাঁল বেশে বলরামকে হরণ পূর্বক' পলায়ন করায় তিনি 
আঁত্মভাঁর পরিবর্ধন করত অপহীরীর গতিরোধ করিয়া শিরোপরি মুষ্টা- 
ঘাঁতে তাহাকে বিনাশ করিলেন-আঁবার আগ্নেয় বিপদেত্রীণ--সময়া- 
স্তরে মুঞ্জারণো অগ্নি তক্ষণ করিয়া অধথিলেম্বর জনার্দন অগ্নিগ্রস্থ 
গোঁপাল দিগের জীবন রক্ষা করিলেন । 

অতঃপর পুরুষৌত্তম রাম-নাঁরাঁয়ণ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহা- 
দের অনুপম মোহন মাঁধুরী জন গণের আনন্দ কর হইল । নারায়ণের বেনু- 
রব ব্রজবাঁদীরা আত্ম ভাঁবান্ুসারে শুমিতে লাগিলেন। মধুর রস সেবিক] 
ব্রজাঙ্গমারা বংশীম্বরে মদলোক্ষত্তা হইলেন | তাঁহাদের মন প্রাণ গোবিন্দ. 
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পনারবিন্দে উতৎমর্গীকৃত হইল। নটরা্গ হরি জঙমগ! বিবা গোপীদের 
বস্ত্র হরণ করিয়! রপিকতার প্রথম দৃশ্ঠ প্রদর্শন করত বারাস্তর়ে যমুনায় 
কাগারী হইয়া! তীঁছাঁদের নিকট দান প্রার্থনা করলেন । তৎপরে 
একদা দিজাঙ্গ নাদের হজ্ঞানন যাচ্ণ করিয়া বযস্ত ভোজন করাইলেন। 

বিশ্বপতি রাম-জনার্দন এইরূপে ব্রজবিহাঁর কালীন একসময়ে 
সুরপতির সুরগর্ধ খর্ব করিতে গোপ গণকে মন্ত্র দান পূর্বক ইন্জ্ার্চনীয় 
দ্য দ্বারা শৈলার্চনা! করিলে শচীপতি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজ বিনাশোদ্যত 
হুইলেন; তীহার ইচ্ছাঁয় শিলারফি বজপতনাদি প্রলয় কার্য আরন্ত 
হইল । তখন অনাদি পুরুধ কষ বাম হস্তের বনিষ্ঠান্ুলিতে আসপ্তাহ 
মহাঁগিরি গৌবর্ধান চক্রেবৎ ধারণ করিয়! দৈববিপ্ৰ রক্ষা করিলে সম- 
কালেই ইন্দ্র গোঁপবৃনাঁদি ঈশ্বরবোধে তাহার স্তর করত অনুকুল 
প্রতিকূল উভয় পক্ষই একবারে নিরন্ত হইলেন_জীনবন্ধু চিরভত্ত খীধীন-_ 
কিয়দ্দিন পরে গোপরাজ নন্দ আস্থরী সময়ে গঙ্গান্নীনাপরীধে বরুণাঁ- 
হুচর কর্তৃক ধৃত হইয়া আঁত্বোদ্ধার জন্য তাহার ম্মরণ করিলে ভক্ত- 
বসল পতি বরুণালয়ে গ্রমন পূর্বক পিতাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন_ 
মহাযশ| ননদের পূর্ণাননদলাভ_-তিনি বিপদ যুক্ত হইয়া কখন পৃথ্যতোয়া 
যমুনার বর্গ হ্রদে নিমর্জিত ছইয়া পৃত্ররূপী সনাতন পুকষের মায়াস্থট 
বৈকুঠ ধাম দর্শন করভ চরিতার্থ হইলেন। 

ভনস্তর একদা শারদীয় পৌর্দমাসী রজনীতে ওকৃতির অনুরোধে 
তারাবশী হাঁর উপহার লইয়া নীল নতঃ্থলদ বিমল আভা ধারণ করিল) 
হিমগালী চজ্্র সৌরজগৎ চত্তিকা সাগরে মগজ করিলে উৎদুল্প ফুল 
বালারা যেন জুধাংগ্তর অংগুমালায় অলঙ্কুত হইয়। প্রেমভরে হাসিতে 
লাগিল। ভগবান, হরি ই স্থাখ নিশার যোগমারা অবলম্বন পুর্ধক রাঁস- 
ক্রীড়া করিতে বৃন্দাবনের মনোরম নিকুঞ্জে গমন করিরা বংশীধ্বনি করি- 
লেন-_ধৈরঘ্য বন্ধনীর দৃঢ়তা! খুলিল--বংশীধারীর মৌছুন বংশীস্বরে আকৃউ 
হইয়। প্রেমিক গোপৰালার। তথায় উপস্থিত হইলেন । তখন নিকুপী- 
হ্বারী হরি দেই সকল গোপবাঁলার সহিত মায়াকেনি আরম করিলে 
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প্রেমানগ্রাগী প্রত্যেক গোঁপিনী কষ্ণবিলাস সখ অনুভব করিতে লাগিলেন । 
রসিক প্রধান শ্যাম নটবর মৃর্িতে ব্রজাঙ্গনাঁদের সহিত সম্ভোগ, সোহাগ 
. ধিগ্রলস্তঃ পূর্ধরঁগ, ও মাঁনভগ্রনাঁদি বিবিধ রাঁসক্রীড়ায় রত হইলেন 
_মহারাঁস নিত্যনৈমিত্তিক নৈশ কাঁও-তিনি অন্ঠান্ত যামিনীতে ও পর- 
কীয় প্রণয়ে গোপীদিগের মনোরগ্রন করিলে গোপমহিল1 দ্িগের নৈশ 
মিলন ও দৈনিক বিরহ, স্বর্গ নরকের স্তায় বিষস্তাব অনুভূত হইতে লাঁগিল। 
ব্রজেশ্বর এইরূপে ব্রজলীল1 করিতে করিতে একদ] দেবযাত্রা উপলক্ষে 
গোঁকুলবাঁপী দিগের সহিত অস্থিক। কাননে গমন করিলেন-_এক কার্ষ্ে 
দ্বৈধফল-_তথায় রাত্রিকালে এক প্রকাণ্ড ভূজগ স্ুযুণ্ত গোপরাজ ননকে 
গ্রাস করিলে সর্পগ্রস্থ ব্রজপতি সভয়ে ভয়ভপ্রন হরির শরণাপন্ন হওয়ায় 
চরাচরগুক মাধব শ্রীচরণ-দ্বারা অহিরাজকে স্পর্শ করাঁয় শাপান্ত বিষধর 
কবলিত গোপেহবরকে পরিত্যাগ করিয়া ভূতপুর্ব বিদ্যাধর মৃষ্ভিতে স্ব- 
লোকে গমন করিলেন। ভবভয়ত্রীত| ভ্রাতার সহিত এইরূপ বিবিধ লীল] 
করিতে করিতে কোন সময়ে যাঁমিনী যোগে উভয়েই গোঁপবালাদের 
সহিত ক্রীড়া রসে মত্ত হইলে শঙখচূড় নামক বিদ্যাধর কতিপয় গোপ- 
যোঁষাঁকে হরণ করিয়। পলায়ন করিল--অপহাঁরীর বিপরীত গ্রতিফল-- 
ভগবান হরি অপার বিক্রমে তাঁহাকে নিধন করিয়। নিজ গুণে মহা- 
গতি দাঁন করত তদীয় শিরোস্থিত মণিখণ্ড অশ্রকে সমর্পণ পুর্ধক 
অস্গুর পতির ভাস্বর মণি জছুপতির শিরোতৃষণ করিলেন। 
অতঃগর একদ1 অরিষ্টাস্ুর ছ্ুলকাঁয় বিশালশুঙ্গ বৃষরপে গোঁষ্ঠে 
প্রবিষ্ট হইর়! গোপ দিগকে ভর প্রদর্শন করিলে অন্তর্যামী নারায়ণ তদীয় 
শৃক্ত ধারণ করিঃ1 মায়াবীকে অস্তরীক্ষে উৎক্ষেপণ পূর্বক নিহত করি- 
লেন। সময়াস্তরে ব্যোমান্রর গোপ শিশু বেশে গোপবাঁলক দিগকে হরণ 
করিলে পরিভ্রাতা সর্ধজ্ঞ কেশব তাঁহাদের বিপদ তঞ্জন করত অপহ্থারীকে 
পশুবৎ নিধন করায় অস্থরপতি অনায়াসে মুনিমনোবাছিত স্বৃদর্লভ 
ফল লাভ করিল-_ ব্রজ্জলীল1 উপসংহার প্রা-ত্রিকালজ্ঞ, ভুতহিতৈষী, 
দবেবর্ষি ারদ দেবকার্ধ্য সাধন জন্ত ভোঁজরাজ কংসকে তদীয়, ভাবী মৃত্যু 


কুরুবংশ 1 ৬১৫ 


কাহিনী ও রাম কের জদ্ম বিবরণী বলিয়! উত্তেজিত করিলে নিষ্ঠ'র কংস 
নিরূপরাঁধী বস্থুদেব-দৈবকীকে কারাবদ্ধ করিল-_দেবর্ষি চিরদ্বনদপ্রিয় _. 
তিনি এইরূপে কংস ধ্বংপের শৃত্রপাত করিয়া নন্দভবনে গমন পুর্ববক 
জনক-জননীর মহাহ্‌ঃখের হদর বিদাঁরিণী গীতিকা রাম-কৃষ্ণের নিকট 
নিবেদন করত স্তব করিয়া! বিদায় হইলেন। এদিকে কংসাস্থুরের মনে 
কুষ্ণভীতি প্রবলতর হওয়ায় ভাবা শক্রর হিংসা কামনায় তৎ কর্তৃক কেশী 
দৈত্য প্রেরিত হুইল। ছুরাঁত্বা কেশী অসিধারণ পুর্ধক ভীমনাদে 
বৃন্দাধনে প্রবেশ করাঁয় দর্পহারী হরি তাহার বহু বিক্রম অপদারিত 
করিয়া তদদীয় মুখমধ্যে বাহু প্রদান করত শ্বাসরোধ যন্ত্রণার তাহাকে 
নিধনকরিলেন; ক্রমান্বয়ে কষ্ণের মনে কংসবধ চিন্তা ও কংসের মনে 
কৃষ্ণৰধ ইচ্ছা সমান ভাবে জাগরূক হইয়! দরাড়াইল। 

অনিশ্বর বাদী কংন কেশীবধ বিদ্রিত হইযা ধনুর্ধজ্ঞ দর্শনছলে 
ত্রজবাঁসী সহিত ব্রঞ্জেখর রাম-কৃষ্ণকে আনয়ন করিতে অক্ররকে প্রেরণ 
করিল। কৃষ্ণ প্রেমী অক্রুর রাজাজ্ঞায় বৃন্দাৰনে গমন করিয়] হ্রাম্থুর 
বাঞ্ছিত শ্ীপদ সদর্শন পূর্বক কংসারিকে কংদনিমন্ত্রণ বিদিত করিল 
কংসবধোত্স্ক রাম-কৃষ্ণ আমন্ত্রণ ছল পাইয়া মথুর1 গমনোখ্পাহ প্রকাঁশ 
করিলেন। তথন পুভ্রবংসল নন্দ গোরসাদি নুত্যাছু রাঁগোপহু।র সু বৃষ 
শকটে এবং এভু রাম-কৃষ্চ কংস প্রেরিত অক্রুরের রথে আরোহণ পুর্বক 
গমন করিতে লাঁগিলেন-_ব্রজধাম নিরাঁনন্দ--গোঁপ কুলের বাঁল, বৃদ্ধ 
বলিতা « হা কৃষ্ণ ! যে| কৃষ্ণ !” বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মণুরাঁ- 
গামী হরি পথিমধো অবগাহন লময়ে অক্র,র কে যমুনা সলিলে বি 
লোক প্রদর্শন করত তৎ্বর্তৃক সতত হইয়া পূর্বৰ রথারোহণে স্বজন 
সহিত মধুরাঁয় উপনীত হুইলেন। 

মহাঁত্বা নন্দনন্দন ব্রপুরকে অন্ধকার সাঁগরে ভাসাইয়! অগ্রজ সঙ 
মথুরা প্রবেশ করিলে অনুযাত্রী গোপন ও ক্রমে ক্রমে তার সন্নি- 
হিত হইয়। শকটাবমোচন করিল। রাম-কৃষ্ণ আঁত্মরূপে জগৎ উদ্ভাসিত 
করিয়া যজ্ঞশাঁলায় গমন করিতে, লাগিলেন--মখুরা লীলার বহুল 


৬১৬ কুরূবংশ। 


দৃশ্তের আবির্ভাব--প্রভ্‌ জনার্দন ভ্রাতু সহিত রা্ূপথে গমন করিভে 
করিতে অপ্রিয়বাঁদী রজকের মস্তক ছেদন পূর্বক তাহার স্কদ্ধভার 
পেটক হইতে পরিধেয় রাজবন্ত্, তত্থবাঁয় হইতে উত্তরীয়, মালী 
হইতে মালা ও কৃতগ্জজু কুক্জা ইতে গন্ধ পুজ্জা এহণ পূর্বক উভয়েই 
পরিধান করত সৌন্বধ্য বিক্রমে জগৎ জয় করিয়া উভয়েই উভয়ের 
উপমা স্থল হইলেন | অমিত লোচন1 কুব্জা গন্ধ পুঙ্গ বিনিময়ে কষ 
কর্তৃক মনোহারিণী হইয়। কষ্চের নিকট প্রেম ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে 
জগৎ স্বানী তাহার অভিলাষ পুর্ণ করিতে অঙ্গীকার করত বলরাম সহিত 
যজ্ঞলয়ে গমন পূর্বক বৈরভাব বর্ধানাশয়ে ধনুভর্ষ করিলেন। তখন 
রক্ষীগণ রোষাবিষ্ট হইয়া! তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা অচিরে 
আক্রমণকারী নিচয়কে বিনাশ করিয়া নৈশবিরাম লাঁত জন্য গোঁপ- 
শিবিরে-প্রত্যাগমন করিলেন; বৈর গণের দ্বিবিভক্ত ভিতী সন্তার সমান 
ভাবে উভয়ের দিকে ছুলিতে লাগিল । 

তগবান্‌ বাসুদেব ধনু্ভঙ্গাদি শৌর্য কাণ্ডে ক্বীর শক্তির অসীমতা 
প্রদর্শন করিলে উগ্রসেন সতের নয়ন যুগলে রাম-কুষের যুগল বিরাট 
মৃত্তির প্রতিবিশ্ব পড়িতে লাগিল | রাত্রি প্রভাত হওয়ায় রুষ্ণ-বলরান 
আপনারাই রাজদর্শন হেতু রাজদ্বারে উপনীত হইলে সঙ্কেত-নিপুণ 
হস্তীপক সহশ্র হন্তীর বলশাঁলী কুবলয়াপীড় নামক মদক্ল প্রকাণ্ড 
মহাণজ তাঁহাদের উপর চালন1 করিল | অদীম বিক্রমী কুঞ্জ নিরপরাঁধে 
যুখনাথকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া কেশরী পরাক্ষমে করীকৃত্ত বিদীর্ণ পূর্বক 
তাহাকে বধ করিয়। উভয় ভ্রাঙাই গ্রজদস্ত গ্রহণ করত বীরশ্রীতে কংস 
নায় উপনীত ইইলেন। তখন তীহাদিগের অনুপম লাবন্য মল্লদিগের 
কালাখ্ি, প্রজাদিগের রাজা, যুবতীদিগের মদন, গোপদিগের স্বঙগন 
রাজাদিগের চক্রবর্তী, গুকজনের শিশু। অজ্ঞজনের জড়, যোগীগণের 
পরমতত্ব, বৃষ্িদের দেবতা ও কংসের পক্ষে মহাকাল শ্বরূপ অনুভব 
হইল। তাহার! গমনমাত্রে মল্পগণ কর্তৃক আহত হইলে নারায়ণের হস্তে 
চাঙ্থর, শল্য, ও..তোষলান্গর ৰথ এবং রামের 'হন্তে মুষ্টিক ও কুষ্ঠের 
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পতন হইল । পরে কেশীনীশন রঙ রাজমঞ্চে আরোহণ করিয়া কংদকে 
আকর্ষণ পূর্বক ভূপৃষ্ঠে নিপাঁতিত করত পনদ্বার। বক্ষ নিষ্পেষণে নিহত 
করিলেন বলদেব) কনক, ন্যগ্রোধ প্রহতি কংসের অহ্থজ অষট জাতাঁকে 
বধ করিরা জগতের সঙ্পথ হইতে সাধুঃখের চিরকণ্টক নিদ্ষান্ত 
করিনা ফেলিলেন । 

ত্রিদশেশ্বর রাম-জনার্দন এইবপ শক্র বিনাঁশ করিয়া পিঙামাতাঁর 
বন্ধনমোচন, উগ্রসেনের প্রতি রাজ্যার্পণ এবং সুদ গণের সহিত প্রিয়- 
অন্তাষণ পুর্াক সবিনর মধুর ব্চনে গোঁপগণ সমবেত গোঁপরাজকে 
শিদায় দান দিলেন-__ইহ্াঁর অব্যবহিত পরে জগৎ্গুরুর “গুরু স্বীকাঁর”_- 
কালক্রমে মহর্ষি গর্গণচার্যা কর্তৃক ভদীন ও তদগ্রজের উপনয়ন ক্রিগা 
সম্পন্ন হইবার পর তীহারা উভরেই অবন্তীনগররে মহ্র্ষি সন্দীপনের 
নিকট কতবিদ্য হইয়। যমলয় হইতে গুকপুত্রকে আনয়ন পূর্বক গুরু- 
দক্ষিণা দান করত গৃহে প্রহাীগমন করিলেন ব্রজবিরহের পুনরুদ্দীপন 
_ জগংপাতা হরি পাঠান্তে অবসর পাইয়া ভূতপুর্ধ ব্রজবিরহে ব্যাকু- 
লিত হওত মহাঁভক্ত উদ্ধবকে বৃন্দাধনে প্রেরণ করিলেন | মহাজ্ঞানী উর্দা 
কুষ্ণদুত হইগা তথার গনন পুর্বক গ্রত্যেককে অখিলপতি রাঁম-কথেঃর 
সবিনয় সান্তনা নিবেদন করত প্রবোপ দিরা প্রত্যাগত হইলেন_ম্ৃতি- 
গথে কৃত প্রতিজ্ঞার আবির্ভীব-_বঙ্গুদে নন্দন কু, উর্ধবমুখে বুনাবন- 
সংবাদ গ্রহণ পুর্ধক গুধানা গোপীর (রাধার ) প্রাণবন্নভ হুইয়াও পুর্ব 
অঙ্গীকার নিবঙ্ধন কুজার প্রেম্ণ গরিশোধ করিরা প্রেমিকতার পরা- 
কাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন--গবতারণাঁর মুখাউদ্দেগ্রলক্ষ্য--ভগবাপ্‌ প্র 
ভূভার হরণকাঁধ্ের ভাবী সহকারী পাণুবগণের মঙ্গল বিবরণী জন:ত 
মহামতি অক্রু,রকে কুরুপুরে প্রেরণ করিলে মহায়া দাঁনপতি তীহা- 
দের গৃহতেদ কাহিনী অবগত হইয়া হস্তিন1 প্রেরক এডু নাঁরার়ণকে 
তহ] বিদিত করিলেন | 

ভূবনপতি অনাদি নিধন বাসুদেব অবতারীর মধ্য যুগে কংসব্ধ 
করিলে মহাশূর ভ্বরাসন্ধ জামাত্‌-বৈরী সংহার বাসনায় ভাহার সহিত 
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উপর্ধাপর্ধি সপ্তদশবাঁর যুদ্ধ করত তগর্প হইয়া কত্রিয়তাঁর ছুনি'- 
বার উত্তেজনায় জীপতির প্রতিহিংসায় পুনরুদাত হইলেন । এমন সময় 
ছুরাত্মা কালযবন যাদব-জয় করিতে মথুয়া অবরোধ করিলে ভগবাঁন্‌ 
হরি স্বকীয় ত্রিকালজ্ঞত1 প্রভাঁবে পরাগত মগধ আঁক্রমণও বিদিত হইয়া 
মধুপুর বাসী দিগকে চির নিরুপাদ্রব করিতে যোগবলে সমুদ্্রমধ্যে ্বারবতী 
নগর নির্মাণ করিলে তাঁহার যৌশিক যবনিকার অন্তরালে বুষিঃ- 
ভাঁজাদি যছুবংশীয়ের। অলক্ষিতে তথায় প্রবেশ করিলেন; দেবাদিদেৰ 
শরীক যবনপতিকে স্বপ্োশি ত-ক্রোধাগ্রি-ভত্ম করিতে অশ্রজের সহিত 
তাহার দৃ্টিপথ অতিক্রম পূর্বক পলায়ন করত অনুধাবন কৌশলে 
ছূ্বত্ত যবনগাজকে এক অন্ধতম গিরিগুহায় নীতকরিয়া অদৃশ্য হইলেন 
কাল উপস্থিত_যবনপতি তথায় মীত হইয়া কুষ্জ্ঞানে চির শুযুপ্ত 
মুচকুদকে গ্রহার করিলে কোপাবিষট উন্নিদ্র রাজর্ষির কৌপানলে 
সেদগ্ধ হইল | হলপাঁণির সহিত অরিন্দমী চক্রপাঁণি তদীয় অপর সেনানী- 
দিগকে পরাজয় করিয়া ধননুষ্ঠন করত আঁত্মধামে গমন করিতে করিতে 
পথি মধ্যে জ্বর!সন্ধ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! মাগধেশ্বর বৃকোধরের বধা 
নিবন্ধন তাহ।কে উপেক্ষা করিয়! পলায়ন করিলেন-- মনোহর দ্বারকা- 
লীলাঁতে এবার প্রভূত পরিণয় কাঁও--সময়ান্তরে ভগবান্‌ বলদেব সতী 
রেবতীর ও নিত্য নির্মুক্তরূ্চ রুকা-বিজয় কাণ্ডে রুক্যিণীর পাণিগ্রহণ 
করিয়া ক্রমশ সত্যভাঁমাঁ, কাঁলিন্দী ও জান্ববতী আদি ষোল সহশ্ব রমণীর 
অধিনায়ক হইলেন। সতাভামা-জনূক সঙাজিতের স্যমস্তক মণি জা্ধ- 
বান হুইতে উদ্ধার উপলক্ষে তাহার কন্য। জাঁঞবতীর পাণিগ্রহুণ করেন। 
অতঃপর পুকষপ্রবর মাধব নরকান্ুরকে বধ করিয়া দেবজননী দিতীর হৃত 
কুগল আনয়ন পুর্ধক তাহাকে সমর্পণ ও সময় ক্রমে ইজ্সম্পদ পারিজাত 
তরু হরণ করত রোপণ করিয়া মহানগরী দ্বারবতীর অনুপম শ্রীবৃদ্ধি করি- 
লেন-ক্রমায়ে যছুবংশ বিস্তার--রেবতি রমণ রামের পুভ নিশঠ-উন,থ এবং 
কৃষ্ণের উরনে রুকিিণীর গর্ভে কামঅবতার প্রদ্যয় আদি দশ ও অগ্ঠান্ত 
কামিনী হইতেও দশ দশ পুত্র উদ্ভব হইয়া তীছাদের পুত্র গোত্রে যু" 


কুরুবংশ । ৬১৯ 


বংশের বহুত্ব সাধন হইল । মহাত্মা প্রদান্ন শৈশব কালে অঙরান্ুর কর্তৃক 
হত হইয়া প্রাপ্ড-যীৰন সময়ে তাঁহাকে বধ করত মায়াব হী রূপ! পুর্ব 
প্রিয়তমা রতীর সহিত দ্বারক গমন করেন | তীহার অন্থতর পত্বী রূকা- 
ননিনী স্ুৃভাঙ্গীর গর্ভে তদীয় ওরমে মহাঁবল অনিরুদ্র জন্মগ্রহণ করিলেন। 
মহাঁবীঘ্য অনিকদ্র-কর্তুক বাঁণপুত্রী উযাছরণ হইলে বিশ্বচক্রী জনার্দন 
উযাঘটিত বিশঙ্বাদে শৈববীর বাঁণের বীর গর্ধ খর্জ করেন । ইহার অনতি 
পরে পরাৎ্পর হরির ভ্রীচরণ স্র্শে নৃগরাজ ককলাষ দেহ ত্যাগ করিয়া 
দেবত্ব গ্রাণ্ডহন | 

অনস্তর ভগবান্‌ রান সুহদ-সন্মিলন-ইচ্ছাঁয় বৃন্দাবন গমন করিলে 
বৃন্দাবন ধামের বিধ্বংস মছোৎসাহ পুনর্জাঁবিত হইয়] উঠিল | দেব বল- 
ভদ্র দিবাভাগে বন্ধুগণের সহ বিবিধ ক্রীড়া ও নিশাক।লে গেোপবালাদিগের 
সহিত রাস লীল1 ক্রিয়া তথায় চৈত্র-বৈশীখ দুই মাস অভিবাঁহিত 
করিলেন। ইতি মধ্যে বিশ্বর্তা বিভু, সম্থুখ রণে কাঁণিপতি পৌগু কে 
বিনাশ করত রৈবতন্থৃত স্থুদক্ষীণ প্রেরিত মহামি দাঁহ নিবারণ পুর্বক 
চক্রায়ুধে তাঁহাকেও নিধন করিয়৷ ছিলেন | 

ভগ্রবান্‌ সন্ধর্ষণ বৃন্দাবন লীলা করিতে করিতে গরাক্রমী কপীশ্বর 
দ্বিবিধকে বিনাশ করিয়া দ্বারকায় গ্রত্যাগমন পুর্বাক “শা্মোচনের” 
এধান নেতৃত্ব প্রদর্শন করিলেন-_-অভ্যাম্চর্য/ অনির্ধচনীয দরা প্রকাশ _. 
এই ঘটনার কিছু দিনান্তরে দীনবন্ধু হরি রীদাম ব্রাহ্মণের নিকট তওুলমুষ্ঠী 
উপহার লইয় তাহাকে ইন্দ্রতুল্য সম্পদ প্রদান ও পিতা মাঁতীকে একবার 
উহাদের স্বর্গীয় কুমার চরকে প্রদর্শন করত ভক্তবসলতার সুছুল্নভ 
গৌরব উপার্জন করিলেন। 

অতঃপর একদা সর্ধসম্মত তীর্ঘন্বান নিবন্ধন মহামহিম কৃষ্ণ স্বজন 
সহিত কুকক্ষেত্রে মতান্তরে গ্রতাঁদে গমন করিলে তীর্থস্থলে কুরুপাঁগুব 
ও বৃন্দাবন বাঁমী দিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাত লাভ হইল। যাদব- 
পাও ও গোপকুলোস্তব স্ত্রীপুরুষ পরষ্পরে প্রিয়ালীপ করিতে লাগিলেন 
_ এক ফাঁ্রায় ছুইকার্য্য সাধন-্যজে্বর যছুনাথ, তীর্ঘ বারিতে অবগাহণ 


০৭ কুরুবংশ | 


ও মুনিগণের উপদেশাস্থসাঁরে ধর্ম্যজ্ঞক সমাপন করিলেন | যজ্ঞোৎসবে 
তিন মাস কাল তীর্থবাস করিয়া তাহারা পরস্পর সম্ভাষণ করত ব স্ব 
গৃহে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন-__ পাওব ওপাঁওষ সথাঁর সমধিক ঘনি্ত। 
গ্রদর্শন__ এই হইতে কমললোচন কেশব পাঁওব গণের সহিত তাঁহা- 
দের রাঁজস্থয় যজ্ঞ পর্য্যন্ত যজ্ঞনারক দ্গরূপ থাঁকিরা দীর্ঘভর পাওব- 
নির্ধানন অবসরে যৌভ পতি শান্, দন্তবক্র, বিদুরথ ও শত ধন্মকে 
বিনাশ করত দ্বারক1 বিহারের মধ্যযুগ অতিবাহিত কারিলেন_অবতার- 
লীলার চরমকার্ধ্য সাঁংন-__ বিশ্বজন গতি বাসুদেব পাও নিব্বান 
কালগতে ভারত মহাঁপমরের সহকারী নাক হইর1| পৃথিবার ভার 
হরণ পুর্ধবক পরিশেষে মহাজ্ঞানী উদ্ধবকে সাঁাযোগ শিক্ষাদান করত 
আত্মবংশ ধ্বংস করিয়া অনশ্বীর মহলোকে গমন ক রলেন। ভগবান্‌ শুক এই 
মনোহর হরিগুণ গাথা খ্রীমস্ভাগবত সুদীর্ঘ ভাবে বলিয়া আত্মজ্ঞান কথন, 
কন্মনির্ণর যোগ প্রভাবে সর্ভা লীলা ত্যাগ বর্ণন, যুগলক্ষণ, কলির উপপ্লীব, 
চতুর্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎ্পত্তি, বেদশাখা প্রণয়ণ, মার্কণ্ডের সংবাদ, 
মহাপুকয বিন্যাশ, ও কৃর্যের দেহব্যহ বীর্ভন এবং দণ্ডীপর্ধ।দি বহুল 
গ্রন্থ পাঠনানস্তর সপ্তম দ্রিবঘ অতীত প্রায় করিলেন! 

এদিকে তক্ষক দংশনের নিরূপিত সময় অত্যপ্প মীনত্র থাধ্িলে অর্পে- 
শ্বর তক্ষক পরীক্ষিতের কৃতাত্তরূপে প্রচ্ছন্ন দ্বিজবেশে রাঁজ মার্গে 
আগমন করিতে লাগিল; দিগন্তর হইতে বিষ-মন্ত্রবিদ কীশ্তপ ও তাহার 
অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন অহিপতি পশ্চাঁৎগামী ত্রাঙ্ষণকে 
তদীয় স্বাগতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাঁর উদারমন। দ্বিজবর আপন কতবিদ্য- 
তাঁর পরিচয় দানে অগ্রসর বলিয়া গ্রবাঁশ করিলে ছদ্]বেশী তক্ষক 
আত্মপরিচয় দিয়া তীর মন্ত্জ্ঞতা পরীক্ষা করিতে নিকটস্থ মহাতরুতে 
দংশন পুর্ধক ভম্মীভূত করিয়া ফেলিল--কাঁশ্াপের, অভূতপূর্ব শিক্ষা__ 
তিনি মন্ত্রলে তক্ষক রাজের, বিষ-দাঁহছ হইতে. বিষদদ্ধি উদ্ভিজ্য সহ 
জনৈক বৃক্ষারোহীকেও নবপ্রাণে প্রতিষ্ঠিতকরিলে বিষধরের রিষগর্ব 
খর্ব ছইল। ভূজগ পতি বিষ-বৈদ্য-রাঁজকে শিরোমণি প্রদান করত 


. কুরুবংশ। ৬২১ 
তাহাকে দু অধ্যবসীয় হইতে নিবৃত্ত করিতে লাগিলে দূরদর্ণী কাপ 
্রদ্মশীপ জন্ত রাজার আঘুশেষ জানির়া অগতা। ক্ষান্ত হইলেন। মায়াবী 
তক্ষক সহচরদিগকে ছদবেশ ধারণে উপদেশ দিয়া স্বরং কীটরূপে একটা 
ফল মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উপদিষ্ট সর্পগণ ছদ্য ব্রান্মণ হইয়া অংশীর্বাঁদ 
স্বরূপ মেই ক্ষতফল মহারাঁজকে উপহার দাঁন করিলে ক্রুরমতি তক্ষক 
নৃপতির হস্তগত হইয়া খুলকাঁর সহত্র শীর্ষ তক্ষক রূপে গ্রকাশিত হইতে 
লাগিল। তখন মহামতি পরীক্ষিত চরম কাল উপস্থিত দেখির1 ভগবানের 
ত্তবৰ করিতে লাগিলেন ;- 

জয়--কষ বিঞু বাঁস্ুদেৰ বিভু নারায়ণ; 
জয়--অনাদি অচ্চ্ত হরি গতিতগাবন ! 


জর-_বিশ্বস্তর দামোদর মধুকৈউভারি) 
জয়_-লক্মমীকান্ত শ্রুকান্ত নরকান্ুর অরি ! 
জয়- চিন্তামণি অনিন্ত্যাত্ব! পরম ঈশ্বর; 
জয়--কমলাক্ষ পুকষ প্রধান পীতান্বর ! 
জয়-_তবষিকেশ, কেশব মাধব ত্রিলোকেশ , 
জয়--লোঁক পাল গোঁপাল মুরারি পরমেশ ! 
জয়--জগন্নাথ জগৎপতি শ্রমধুস্থদন ) 
জয়-_গরমাত্মা মহাত্মা নির্পুত্ত মন্মোছন! 


7 জয়_যাঁদবেজ্দ্র উপেন্্র বিজয় অধোক্ষজ ) 
জন়__ভক্তাধীন দীনবন্ধু নির্ধকপ্প অজ! 


জয়-ব্রজেশ্বর ভ্রীনন্দ নন্দন রাঁধাকান্ত ; 
জয়--মহ তত্ব মহাবাহু অনাদি অনন্ত ! 


জয়-_যজ্ঞেশ্বর যোগধ্যেয় সত্যমনাতন) 
জম়্_-কাল ত্রিকাঁলজ্ঞ কালভয়নবারণ! 


৬২২ কুরুবংশ। 


জয়-_গোবিনদ বংশীবদন সুদর্শনধারী; 
জয়--ঘনশ্ঠাঁম রামচন্দ্র ব্রিতাঁপনিহারী ! 


জয়--ঞ্রনিবাস দেবতা পুরুষ পুরাতন ; 
জয়--চিম্মায় সচ্চিদানন্দ মদনমোহন ! 


জয়-দর্পহাঁরী নৃসিংহ বাঁমন রমাপতি ; 
জয়_-পুগরীকাক্ষ পবিত্র পঞ্চতৃত গতি! 


জয়-_অপ্রমেয় সাশ্থত অইদ্ধত ভগবান; 
জয়__বিরাট বিশোক শ্বভূ বিবুধ প্রধান 


জয়_চক্রধর শ্রীধর অঙ্ষব্ন চিরন্তন 
জন-_দিস্পাপ নির্থন্ছ ব্রগ্ম বিপদ ভঞ্জন! 


জয়_-বনমাঁলী রসিক রমেশ রসময় ; 
জয়-_কংসরিপু কেশী বিনাঁশন মহোদয় ! 


জয়-_জনার্দন জ্যোতিষ্ক অজয় নিরঞ্জন; 
জয়_-সদাঁনন্দ চিচ্ছক্তিমান ভব নিস্তারণ! 


হৃমাথ পরীক্ষিত এইরপ স্তব করিতে করিতে নাঁগপাঁশে জড়িত হইয়া 
নিশ্চল হইলে প্রকাগবপু তক্ষক তাহাকে দংশন করিব আন্তরীক্ষে গমন 
করিল। মহীপতি তীব্র বিষে আক্রান্ত হইয়! চিরে ইহুলোক পরিত্যাগ 
করত মহর্ষি পর্ধত প্রদত্ত শাপাবসাঁনে পুনর্ধার বিদ্যাধর নাম গন্ধর্বরূপে 
গন্ধর্বলোক সমুজল করিলেন_-এখানে দূরা়ত রাজধানী গভীর শোকে 
একবারে নিমগ্র--পৌরজনের আর্তনাদ গগণ স্পর্শ করিল। গুকুদার 
জনমেজয় বহুকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ পূর্র্বক পিতার অস্ত কার্ধ্য করত যথা 
সময়ে তদীয় স্বগর্ণয় কাঁ্য্য সমাপন করিলেন । শ্রুতদেন, উএলদেন ও 
ভীমসেন এই ভ্রাতিত্রয় হইতে জ্যেষ্ঠ নিবন্ধন তিনিই পিতৃ সিংহাসন 
গ্রাপ্ত হইজেন। কাশিরার্জ ছুহিতা পুমা তাহার প্রধাঁনা মহিষী 


কুরুবংশ। ৬২৩ 


হইয়া রতীক হায় অনুপম রূপে নাঁথের মনোরিঞ্জন করিলেন। মহাঁবাহ 
জনমেজয ক্রমে ক্রমে রমণীয় যৌবন সোঁপানে অধিরূঢ হইলে তাহার 
রূপের সহ্ছিত বুদ্ধি, বিদ্যা, বীরতা জগতকে জয় করিয়া উঠিল। তিনি 
কোন সময়ে এক জ্ঞারস্ত করিলে তদীর ভ্রাতাগণ যজ্বস্থল গামী এক 
সায়মেয়কে নিরপরাঁধে আঘাত করার সারমেয় মাতা শুনী এ অকারণ 
আঘাতের জন্য “তাহার! শীত্রই বিপদে পতিত হইবেন” এই অভিশাপ 
করিল। তখন মন্থারাঁজ জনমেজয়, গ্রাঁ্ধ শাঁপ খগ্ুনের জন্য অন্যতর যজ্জা- 
রম্ত ইচ্ছায় মহর্ষি শোমাশ্রয়কে পৌরছিত্যে বরণ করিলেন। ইহার পর 
তক্ষশিল প্রদেশ জয় করত গৃহাগমন করিলে খবিরাজ উত্তম্ক পরীক্ষিতের 
তক্ষক দংশন কাহিনী বলির! তাঁহাকে সর্প যজ্ঞের স্মন্বণ! দিলেন! 
সত্য নিপুণ উত্তম স্বীয় গুরু বেদকে দক্ষিণাদান করিতে পৌযারাজ- 
পড়ীর কুগডল আঁনয়ন করিতে লাগলে দুরাঁচার মর্পগণ কর্তৃক তাহা অপন্ৃত 
হওয়ার অমরনাঁথের প্রসাদে তিনি হ্বত রত্ব গ্রাণ্ড হইয়া দক্ষিণা দান করত 
বৈর নির্ধ্যাতন বাঁসনায় পরীক্ষিত তনয়কে এরূপ উত্তেজিত করিলেন-- 
বৃমণির সর্ধ শরীর তক্ষক-বিরাঁগে পরিপূর্ণ হইল_তিনি মন্্রীগণ মহিত 
মন্্রণা করিয়! তক্ষশিলানগরে তক্ষকবিনাঁশে ₹তসন্বল্প হইলেন। আত এব 
পাঠক! এক্ষণে “বীত্তিস্ত সজীবতি” এইকথাঁর সার্থকতা দেখিতে তক্ষ- 
শিলা নগরে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি) মহাভারতীয় আনি পর্ধান্তর্গত পৌঁা পর্ধাধায, 
ও দথেপ ভরমস্ভাগবৎ, কুরুবংশে কলিদমন 
নাঁমক পঞ্চাশ, সর্গ সমাপ্ত। 


কৃকবংশ। 


এক পঞ্চাশৎ সর্থ। 
তক্ষ শিলানগর-_মর্পনত্র | 
(ভার প্রকাশ) 
-_ ললীন? 
দরীর্তি যস্ত স জীকতি”। 


প্বংসণীল অনিত্য সংসারে কীর্তিই অবিনশ্বর, কালের প্রথর আোতে 
ভাগ্যব্ধি নকল বন্তরই তিরোধান হয় ;--রাঁজাথিরজ জনমেজয় ভারত 
প্রকাণরূপ মহানীত্তি স্থাননকরির। সৌরজগতের চির ম্মরণা হইলেন-_-সর্প 
বিনাশন সর্প সত্রই তাহার প্রধান কারণ হইল-_মহীরাজ জনমেজর মহর্ষি 
উত্তস্থ ও মন্ত্রীগণ কর্ভুক জনকের নিধন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া] নাঁরপর নাই 
ক্রোধাব্ট হইলেন; পিৃহন্তা তক্ষক বিনাণে সর্প সত্রই স্থিরীকৃত 
হওয়ায় মহীপতি অচিরে তাগীরই মাঁয়োজন করিতে লাগিলে রাজাদেশে 
যজ্ঞভবন সত্বর নির্মিত হইল। দর্শকগণ তক্ষশিলানগরের যজ্ঞাগার দর্শন 
পুর্বক ভাঁবিতে লাগিল, যজ্তধাম কি মণোরম হইয়াছে । উচ্চতম যজ্ঞ- 
বেদী গন্ধপুষ্পে সুশোভিত ও স্থানে স্থানে মঙ্গলবট ক্রোড়ে অঙ্লান কদলি 
তরু সৎকার্যোর অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিতেছে! জটাজীন ও নথ শ্মাজ্চ ধারী 
থধিগণ মহাসনে উপবিট আছেন, হবিপূর্ণ ভ্তুপীকৃত অদগ্খা হেম কুস্ত 
রত্বুগিরির স্টার বিদ্যমান আছে! বাধুবিধৃত অগণন বৈজ্যন্তী যেন উচ্চ 
দৌর লোকে গমনাভিএরায়ে এক একবার অঙ্গ প্রসারণ করিয়া! উড়িতেছে! 
রত্বুবলীর বহুরূপ সঙ্জাঁয় প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল যেন শাঁরদীর শশধর 
মালার বিভৃষিত রহিয়াছে! মণি-নৌক্তিক বিবিধ আত্তরণে সুলম সতী- 
তলও নৈণ নতোস্থলের ন্যায় দৃশ্য ; আবার ফল, কুল, ও শামপর্ণ সম্বল 
স্বতাঁৰ সজ্জিত তরুত্রেণী চতুর্দিকে বিন্যন্ত হওয়ায় কবিকুল লেখনী 


কুর্ুবংশ । ২৪ 
বর্নিত জুরগর্্ ন্দনবন স্মৃতি পথে অধিন় হইতেছে ! রাঁজ। জনমেজয় 
পার্খিবদের নমগ্ত আসনে [দ্বতীর বাসবেরহ্ার উপবিষ্ট আছেন | 
ভাগারা এইরূপ বলতে বলিতে মহাজ্ঞ অন্ুষ্ঠিতকার্য্যে পরিণত হইল । 
ত্ধিকগণ মন্্র পাঠ পুর্ধক বজ্ঞানলে হবি বর্ষণ করিলে অগ্নি শিখার 
দূরব্যাপকতার সুর গণ ও শঙ্কিত হঈলেন। মন্ববলে আষ্ট হই৭1 দুরন্ত 
নাগকুল তাহাতে দ্ধ হইতে লাগিল | বিবধর শ্রেষ্ঠ তক্ষক প্রাণভয়ে কাতর 
হইয়া দেবর।জ ইন্তরের শরণ লইলেন | 
জাবাহু-শ্রক দর্পন্ুল একূ'পে দগ্ধ হইতে লাগিলে মহর্ষি জরকারু তনন 
আন্তিক মাঠলবানুকি ও জননী হরৎকার্ কক আদি হই? জনসন্থুল 
মপপসত্রীলরে উপস্থিত হইলেন। অগাহশ্মু কৃঘার আস্তক অমর-পুজা 
এন্র্বি প্রভার যজ্্বলরে পনার্পণ পুর্ঘক নৃপমন্তরর জনদেজাকে সবোণন 
করিয়া! কঙিলেন, ছে রান্‌ ! হে কুরুন্ুল ধুর্গর! আপনার মঙ্গল হটক। 
আপ্গান মহাযজ্জের আদি নারকতায় জগতে চিরম্মরণীর হউন। এই 
এজ বাসবের বাজপেয় বলিপেও অভ্াঞ্তিয় নাং কলুধিত কলিহগেও 
পক্ষে গিক হোতা ও অতীতের যেই সমস্ত পত্িক গণ ভবদীর যজ্ঞ ভার 
এহণ করিলে ভগবাঁন্‌ অগ্নি অহীত ঘুগের তেজ অভ্ভভ্ীন করি?। অসথ্া 
বিষধর হাতি গ্রহণ করিতেছেন। ভগবতী কদ্রর অগণন বংখ্ধর হু হাশন 
গ্রন্থ হই। অনন্ত কালের জন্য অদর্শন হইতেছে । ককত্রিঘনার বী্গ মগ্ন 
অটল শ্রন্ধ। প্রধুক্ষই মাপনি পিত্‌ শক্র সাধনে ক্তকার্দা হইগাছেন। 
অন্ন হে রাজেক্্র ! আপনি ধর্মী জভীনে ধর্মরাজ, ব্রতপালনে ভীম, 
এবং সোজন্া উপাজ্ভীনে অ্ভুনের মমকক্ষ হেন ; আপনার দেখে কাদ্ি- 
কের এ, অনন্তের শঞ্জি ওরানচক্ত্রের অমারিক হা প্রতীয়মান হয়। 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক আস্তিক এইরূপ প্রশংসা বাদ করিলে পৃথিবীপতি 
জনমেজয় তাহার এতি প্রসন্ন হইয়া! সদন্ত দিগকে কহিলেন, মঙ্থাত্ম। গণ! 
এধিকুমীর কি নত্র, কি প্রিয়গ্বদ এবং ই'হার কিশোর কলেবরে যোগ- 
লব্ধ ত্রহ্মজ্যোতি অনুভব হইতেছে; অতএব আপনার অন্থুমতি করুন, 
আমি এই খধি তনয়ের ভিলা যানু্ূপ তুড়ি মাধন করে। 


৬২৩ কুরুব ংশ। 


ত্রিকাঁল বেভা, হ্োভাপ্রণর চণভার্গৰ তাছাঁন এ৯কথ। শুনিয়। কি 
লেন, ক্ষিতখখর | ক্ষণকাল অপেক্গা করুন, ছরাঁণার শক্ত অগ্রিস ৎ হইলেই 
দ্বিজ পুভ্রকে বব প্রদান করিবেন; সেই আহি কুলাঁধম তক্ষক উত্জ্রের 
শরখাপন্ হওয়ার অনলে নিপতিত হইতেছে না। 

যজ্জররীঙ্গিত জমমেজয় হোতাঁ-মখে এই কথা আবণ করিয়। সক্রোঁধে 
কহিলেন, খষে ! পিতৃঘাতী তক্ষক যদি অমরেশ্বরের শরণ লইয়া থাকে, 
তবে স্থররাজ সহিত তাহাকে মন্্বলে আকর্ষণ করুন । মহাীর।জ এই 
কঠোর আদেশ করিলে হোতা প্রধান ভার্গবের মহীমগ্ধ উচ্চারণে 
তগক সহিত আখগুল ভান্তরীক্ষে আশিভ,ত হইলেন । শথন ভগবান্‌ 
ইঞ্্র আশ্রিত ফণীবরকে পরিত্যাগ করিয়। পলারন করিলে অনগ্চোপায় 
তক্ষক বিকলাঙ্গ হইয়া অনলাছিমুখে পতিত পরার হইল | মহাত্মা মাস্তিঞ 
ভূজগপতিকে পতনোন্ুখ দেখিনা “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিব অনুজ্ঞা করিলে 
খষিবাক্য মন্্রবল বার্থ করি] রাজনৈরীকে আকাশামনে স্থান প্রদান 
করিল- শূগ্ঘই তাহার প্রকারান্তরে পুনর্জন্ম েত্র-খ্তিক গণএ 
বাঁকৃসিদ্ধ কাণ্ডের শান্ত লঙ্গ্য না করিয়া নবীন তাপসকে পরিতোষ 
করিতে মহসা অনুমোদন করিলে পরীক্ষিতাত্বজ তীহাদিগের আদেশ 
বশন্বদ হইয়! প্রিয়ন্বদ তপোথন বালককে কহিলেন, দ্বিগ কুমার! তেমার 
মনোহর তরুণ মৃষ্ভি ও গভীর গবেষণা শক্তি দেখিরা যারপরনাই প্রীতি 
লাভ করিলাম, তুমি ইচ্ছানুবূপ পুরস্কার প্রার্থনাকর | অদের হইলেও 
অঙ্গীকার নিবদ্ধন অচিরে তাহা এদান করিব । 

মহাত্মা জনমেজর অঙ্গীকৃত হুইলে জর কাক নন্দন আন্তিক কি- 
লেন, রাজন! অগ্ঠতর পুরস্কারে আমার আশা নাই, কেবল “এই মহা 
যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হন” ইহাই আমার এক প্রার্থনা । খষি তনয় সুধাব্ষী 
স্বরে অহি কুলের শান্তি মুলক ছুল্লভ বাঁচঞা করিলে হস্তিনাপতি 
দুংখিত হইয়া তাহার মনের গতি প্রার্থিত বিষয় হইতে দিগন্তরে আকর্ষণ 
ক'রতে চে কপিলেন__দিগ্দর্শন চির উত্তরাস্ত--তাহার অটল অধাবসার 
কোঁন মতে পরিচালিত হুইল ন1। তিনি একমুখে সহজ মুখের হায় নির- 


কুরুনংশ । ৬২৭, 


স্তর পূর্বববাঁচন1 করিতে লাগিলেন | তখন সদন্তেরাও তীয় বিনয়ো- 
ক্তির সহান্থৃভূতি প্রদর্শন করিলে প্রতিশত মন্তীপাল অগত্যা বজ্ঞশেষ 
করত সার্ধজনীন প্রার্থীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বিদায় দিলেন | ভূজগ 
বৃন্দ ভাগীনেয় হইতে আঁসন্নমৃত্য বিপদে ত্রাণ লাভ করিয়া “প্রাতঃ 
সন্ধা! ও শয়ন কাঁলে অন্ত, আছিমান। স্ুনিত, ও জর্বাঁর সুত আন্তি- 
ককে স্মরণ করিলে ম্মরণ কর্তার সর্প ভয় থাকিবে না, তদগুথায় সর্প 
ংশন হইলে অকৃতজ্ঞ দংশকের মস্তক শিংশগা সিম্তির হার শতধা 
বিদীর্ণ হইয়। যাইবে” তাঁহারা এই চির নিম স্থাপন করত ভবিধ্য 
জগতের বিশাল পটে আস্তিকের মঠ)কীনি অঙ্কন করিলে মহাদশা আত্তিক 
ঘার পর নই সন্থষট হইর়। গৃহাগমন করিলেন | 

মহ্থারাঙ্গ জনমেজর জর্পবজ্ঞ সমাপন সময়ে শী গুণান্বাদ অথণে 
সমাগত মহর্ষি ব্যাঁপকে ভক্তি সহকারে বলিলেন, তপোঁধন ! পিতামহ 
গণের পরমদখা ভগবান হরির অন্ুপন কীর্তি কলাপ শুনিতে আমি 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি, কৃপা বিতর? পূর্ব সেই কৃপাময় শ্রীকষের 
পবিত্র গুণ গাথা মহাভারত কীর্তন কন ! 

জ্ঞানপিপাস্থ জনমেজয় এইরূপ প্রার্থনা করিলে বেদ বিভাগ কর্ত। 
ব্যাস প্রিয়বাক্যে কহিলেন, বৎস ! ভারতের অপুর ভারতী দাঁধু জনেরই 
সমাদত, আমি আত্মতুল্য প্রির শিষ্য দ্বার! তোগাঁর মনোরথ পুণ 
করিতেছি । ৃ 

তিনি এই বঙিয়! প্রাণ প্রতিম শিষা বৈশল্পায়নকে ভারত পঠনের 
অগ্জ্ঞা করিয়া অন্তন্থিত হইলে শ্রোহা বক্তা উতরেই পরনার্থ বিবরে 
আত্ম নিৰেশ করিলেন । মহীযশা জননেজর মুনিপুক্দব বৈশম্পায়ন কক 
আদিবংশাৰ তরণ পর্ধ হইতে আশ্রমিক পর্ধের পুত্রপর্শন পর্বাধ্যান় 
শ্রবণ করত পিতৃপাদ দর্শনাভিলীষে অদ্ভুত কন্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উপাসনা 
করিলেন__অচিরে ইউ লাভ-উপাসনা পরবশ যোগীন্ত ব্যাস যোগবলে 
স্বীয় মহীত্বী পরীক্ষিত, শমিক, শৃর্গি ও কশকে আনয়ন করিলে পরী* 
দিত নদন আননের ন্বচ্ছ সরোঁবরে অবগাহন কত তীহ।দিগকে পুজা 


৬২৮ কুরুবংশ | 


করিয়া বিদায় দিলেন, মহর্ষি ব্যাস ও রাজ সম্মান গ্রহণ করিয়া তপা- 
শ্রমে প্রত্যাগত হইলেন । অনন্তর নরনাথ বপুষ্টমাঁবলভ অবশিষ্ট 
ভারত কাহিনী শ্রবণ পূর্বক প্রার্থীরন্দকে আঁশাতীত অর্থ দান করিয়া 
পুরস্কার করিলেন-_তন্ব ল্পহতার পুনঃপ্রবেশন-রাঁজা পরমার্থ রসাঙ্গা- 
দনে বাগ্র হইয়া পৌরাণিক প্রবর বৈশল্পায়নের নিকট কহিলেন, ভগবান, ! 
আপনি বহুদর্শ, ষড়দর্শন সম্পন্ন মহাভারত শ্রবণ করাইরা আমাকে 
কভার্থ করিয়াছেন, এক্ষণে কৃষ্ণ লীল1 হরিবংশ বর্ণন করিয়া! আমাকে 
সমধিক পরিতৃণ্ড ককন। 

সর্ধশীত্ত্র বিদ বৈশম্পায়ন কহিলে ন, ছে কৌরব প্রান । এশী চরিত 
অপার ও সব্ধজন অপরিজ্ঞেয়। অতএব গুরুপদ্র প্রসাঁদে ঘতদূর অবগত 
আছি-তাঁহ! শ্রবণ করুন। তিনি এই বলিরা উদ্দেশে অখিল পতি 
নারায়ণ ও মহাগুরু বেদব্যাঁসকে প্রণাম পূর্বক আদিস্থষ্টি, ভূত স্থার্টি, 
পৃথুবাজকথন, চতুর্দশ মন্তবর্ণন, হূর্যাবংশোৎ্পাত্ত, ধন্ধুমারকথন, গাল- 
বোৎগাত্ব, ইক্গাকুবংশ বিবরণ গিতৃকপ্প, সপুত্র চন্দ্রের জন্ম কন, 
অমাবন্থ বংশ বর্ণন, ক্ষত্রিয় কুল নিবর্থন, গাঁধি উপাখ্যান, বাঁশিরাজ- 
দিবোদীস-ত্রিশস্কৃপ্রতিষ্ঠা, যযাঁতি চরিত, কুরুবংশ বর্ণন, আীরুষ্ের 
জন্ম বৃত্তান্ত ও স্তমন্তক মণিউৎপত্তি কথা বলিয়া ভগবান, বিষু্র অবতার 
বর্ণনায় কহিজেন, দণ্ডধর ! ভূ ভাবন বিশ্বরাজোশ্বর হরি ধন্ম বিগাব কি 
সাআাজ্য বিগ্রুব কি প্রতি বিপ্রব কালে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মহা 
অভাব নন করেন, হে কৌরব শেখর ! ভগবান, নারারণের ছই মুদি, 
এক বিগ্রহ চিরতপম্চারণে ব্যাপৃত, অপর মূর্তি একমাত্র প্রক্কতি লীলার 
কারণ; লীলা ময় হরি প্রলয় কালীন যোগ নিদ্রায় অভিভূত হইলে 
তদীয় নাভীপদ্য (পুষ্কর) হইতে বৈকারিক মহাভূত গণের উদ্ভব জগ্ত 
ধধিগণ তাহার এ আদ কাওকে পুঙ্কর অবতার বদিয়া কীর্তন করেন । 

হে মহীপাল ! নারায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ড বরাহ অবভার অভিশর 
খিল্মযাবহ, জ্রতেক্ঠ বিভু বরাহ যু পরিগ্রাহ করিয়। দক্তঘবারা এলর 
গয়োধি মগ্ন বসুথার উদ্ধীর মাধন ধরেন | তদনন্তর খুরেশ্বর হিরণ্য।খ' 


কুরুবংশ । ৬১৯ 
কক সুরগণ গ্রপীড়়িত হইলে যোগীজনাদুত বিষুঃ যুগাঁবতার নিবন্ধন 
দুর্মিরীক্ষ বরাহ মুর্ভিতে তাহার প্রভিদ্বন্দী হইব তাত্রধার স্থদর্শনে তদীয় 
শিরোচ্ছেদন করত মহাগতি সম্প্রদান করিলেন | 

অনুর পতি হিরপণাক্ষ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তদীয় ভ্রাতা 
হিরণ্য কশিপু ভ্রাতুশোঁকে জর্জরিত হইলেন। বীরান্রাগ উহাকে 
একাদশ সহত্র বর্ষ কমলাসন ব্রহ্মার তপে নিয়োগ করিল--ভঞ্তধীন 
ভগবান. চতুরানন বিধি ভক্তাধীনতার বর দান করিলে দৈত্যরাজ 
দৈববলে বল দর্পিত হইয়| সুর-নরের সন্ধাস কারণ ও ঈশ্বর বিদ্বেষী হইয়া 
উঠিল। তখন যোগাস্বা হরি নৃসিংহ রূপ ধারণ করত এক মাত্র ওষ্গারের 
সহাঁরবলে তীহাকে নখাঘাতে নিধন করিয়া ভাগবতী গতি দীন দিলেন) 

ছে কুরু নাথ! বিশ্ব-আবিপ মাধব নরকেশরী রূপে হিরণ্য কশিপুকে 
নিধন করিলে নিহত দৈত্য পতির অধস্তন চতুর্থ পুরুষে বীধ্যবান বলি 
জন্মগ্রহণ করিয়। সুর বার গণের উপর গ্রভুত্থ বিস্তার কখিলেন | ইন্দাদি 
দেবগণ তাহার পারদাদীনে বাস করিতে লাঁগিলেন। তখন জগদাধার 
খিষু ভদীর বিপুল গর্ব খর্ব করিতে মহত্ব কষ্ঠপের গুরসে ভগবতী 
আঁদতির গঞ্ডে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবর্ষি কুল কর্তৃক বামন ও 
পিতা কক বিঞ্ুনাম প্রাণ্ড হন। অধখিলাত্বজ মাধব & জবা র-স্বাভা- 
বিক থব্ববাঁয়ে বলির নিকট গমন পুর্মক ত্রিপা? ভূমি দাঁন গ্রহণ করিয়া 
বিরাউ-খারারিক ছুইপদে খর্গ মর্ত্য আবরণ এবং নাভী মুলোস্ভুত 
তৃতীয় চরণে রাজ মস্তক অধিকার করিলেন । মহাঁদানী বলি বিশচব্রীর এই 
চদ্রগান্তে আস্ত খাঁধীনতা হারালে সুরেজেশ সনাতন, দৈত্যেক্রকে অপ- 
দস্থ করিয়া ভুতলে স্থাপন করিলেন। 

অতঃপর পুরুষ প্রবর কেশব একসময়ে ধর্ম বন্ধনের শিথিলতা দেখিয়া 
মহর্ষি আন্রির গুরসে অনসথযার গর্ভে দেবর্ষি দভাত্রেয় রূপে গবতীর্ণ হন। 
উহার এই অবতারণ। কাঁণডে সত্য ধন্মের সমীকরণ ও হৈহয় বংশাবতংশ 
মহাত্মা বীর্ত্যবীর্স্যার্জুনকে ভূমগ্ডলের একেশ্বরত্ব অর্পণ এই ছুই কার্য্য 
সাথিত হয়। মহীত্বা অজ্জ্বন অযুত বর্ষ তাহার উপাসনা করিস মহ 


৬৩০ কুরুবংশ । 


বাহু লাঁগ ও নিরাপদে পঞ্চাশীতি সহশ্ম বর্ষ রাঁজা শাঁদন করেন। 

হে রাজেন্জর! দভাত্রেয় অবতারে ভগবান্‌ মধুসুদন কান্ত্বীর্য্যকে 
এইরূপে জগতের সর্ধোচ্চ সম্মান প্রদাঁন করিলে ক্লতিবীর্ধ্য তনর অঙ্ঞন 
মহাদাত্তিক হইয়া উঠিলেন। সমকাঁলে সমস্ত ক্ষত্রিয় গণ ও রাজগর্কে 
গর্ষিত হইয়া উঠিল। তখন প্রভূ বিশ্বস্তর ভূগুবংশীয় মহর্ষি যম দগ্নির 
ওরমে রেণুকা গে ভৃগুরাম (পরশুরাম) রূপে অবতীর্ণ হইলেন । 
তাহার ভীষণ তীক্ষধার পরশু আঁঘাঁতে এক বিংশতিবাঁর বসুধা নিক্ষত্রিয় 
হইল, ছুর্দীন্ত বীর অজ্জুন ও তদীর কুঠারাঘাতে মানব লীলা সম্বরণ 
করিলেন । ভগবাঁন যামদগ্লা পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যা ও পিতার বরে 
জণনীকে আব।র পুনজাবিত করিয়] পরবর্তা বাম অবতাঁরে স্বীয় অন্যতর 
রমণীর রাম রূপে আত্মতৈজ অর্পণ পূর্বক অন্যাঁপি মহেন্দ্র পর্বতে 
তপশ্চারণ করিতেছেন । 

হে ভারত ! উ্শী গুণ গাঁন, তন্বজ্ঞান বহ ও যার পর নাই বিস্ম্ন কর | 
তিনি যামদগ্য অবতারের সন্তাতে আবার পূর্ণ কলা চারি অংশে বিভক্ত 
করত ইঞ্ষাকু বংণীয় রাজা দশরখের ওরসে কোশন্যা গে রাম, কেকয়ীর 
গর্তে ভরত ও সুমিত্রার গর্তে লক্ষণ শক্রুদ্র রূপে অবতীর্ণ হইলেন । 
ভগবান্‌ রামচন্দ্র প্ররিয়ান্থজ লক্ষণ সহিত শৈশবাবস্থায় রাজর্ধি বিশ্বামিত্র- 
দত্ত অস্ত্রপাভ করি।1 রক্ষোবীর স্ববাহু ও ভাড়ক1 রাক্ষদীর প্রাণ দংহাঁর 
অহল্যা উদ্ধার এবং কাঁঠতরি স্বর্ণময় করেন| অনস্তর প্রভু রাঁবৰ হর- 
ধনুর্ভঙ্গ করত লন্ষনীরূপ1 সীতার ও ভরত, লক্ষণ, শত্রন্ন যথাক্রমে মাগুবী 
উন্মীলা, এবং শ্রুতবীর্তির পাণি গ্রহণ করিলে সেই সুযোগে তৎকন্তৃক 
পূরাবভারীয় যাঁমদগ্র/রূপ হইতে হতে সংহত হইল-ত্রিতাঁপহারীর 
ও অনুতাপ কাল উপস্থিত--বৈবাঁহিক কাণ্ডের কিছু পরে অনন্তবা্য্য 
রঘুনাথ রাজ্যাভিষিক্ত সময়ে বিমাতা কেকয়ী কর্তৃক চতুদ্ধশ ব্ষ 
জন্য অরণ্যে নির্ধীসিত হইয়া সহচর লক্ষণ ও জনক নন্দিনীর সহিত 
বন মন করেন । পঞ্চবটা আশ্রমে ছুরাত্বা রাবণ কর্তৃক বনবাঁসী রাম 
চজ্জের সীতাঁদেবী অপহ্ৃতা হন | তখন বিশ্ব সংহাঁর কর্ত।, দা শরথী, শত্র 
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মংসার করিতে নরলীলার অন্থরোধে বানররাজ স্গ্রীৰ, ভন্ুক্ৰীর জান্ববান 
রক্ষাধিপ অস্থজ বিভীষণ ও মহাবাহু হন্মান প্রতৃতির সহায়ে মহ্হার্ণৰে 
সেতু বন্ধন করিগ| রক্ষোবংশ ধ্বংস করত নিঘম গতৈ অযোধ্যার রাজ 
সিংহাসনে পুনরাভি'ষক্ত হয়েন। দুর্ধাদলন্তাম রাম এইরূপে একাদশ 
সহ বর্ষ নর লীলায় অতিবাহিত করন ল ও কুশ নামক পুত্রদ্বয় এবং 
জাউুঞ্গ,ত্র নিচর়কে পৃথক পৃথক রাজ্যেশ্বর করিয়। অংশাৰ তার অন্ুজণ ও 
কমলা রূপিণা পীতা! সহিত কমনীর বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করন । 

হে জনমেজর ! পবিত্র রাম অবতারের পর এই অষ্টাবিংশ দ্বাপবে 
পরা্পর বিভূ “য়ং কষ ও অংশাবতার বলরাম" এই বুগল মুক্তিতে অব- 
তীণ হন। শাজ্কার কালভঘ নিবারণ ভগবাণ্‌ কৃষ্ণের উপাদনা মহামির 
কারণ নির্দেশ করেন। মহর্ষি বৈশম্পায়ন এই বলিগা পর্য্যান্তরে সুবিস্তুত 
হরিবংশ-বিষুঃ ও ভবিষা পর্ধে তারকা-মর়-যুদ্ধ, বর্গ লোক, বিষ্ণুর 
যোগনিদ্রা ভঙ্গ, ব্রহ্মা বিষ্তর কথোপকথন, দেবগণের ভুলোকে অংশা- 
বতার, কংসের প্রতি নারদ বাকা, বড়গভগণের স্বপ্রকথন, ও আধর্ান্তব 
বর্ণন করত কষ্ণজাব ভার বিষণে ভাগবতীয় সনাক উপাখ্যান কীর্তন করিয়া. 
তাহার গোমন্ত গিরি জমণ সময়ে মাগধনাথ কর্তৃক গোমন্তরহন, কষ্খকর্ভুঁক 
কবীরপুরে মহারাজ শৃ্াল বধ; বলবে কহূক যমুনা আকর্ষণ, রুক্িব্ধ 3 
তত্তিন্ন বজনাভ নিধন, দ্বারা সংস্করণ, দ্বারবতী প্রবেশ, বাঁদৰ 

ভাধিবেশন, নারদ বাকা, বৃষ্ণিবংশ বর্ণন, যট পুর নিধন, অন্ধবাঙ্গুরের 

গতন, সমুদ্র যাত্রা, জলবিহার, ছালিক্য গীতি, ভান্মতী হরণ, সন্বরান্থর 
নিধন, ধন্যোপাখ্যাঁন, কফওমাহা ত্য, ভবিষ্যতত্ব, পুস্কর বৃত্তান্ত, ভগবানের 
বরাহ-নৃমিংহ ও বামনাবতার বিস্তার প্রনঙ্গ, তাহার কৈলাস যাত্রী, হংস- 
ডিম্বনিধন, এবং ত্রিপুর হননাদি বহু বিষয় বর্ণন করিলেন | 

অনন্তর বৈশম্পারন কহিলেন, হে পুরুষ ব্যাঁত্র ! দেখাঁদিদেব নারায়ণ 
এ অষ্টমাবতাঁরের পর কলি যুগের প্রথমে জিন কুলে নবমাঁবভার বুদ্ধনামে 
বিখ্যাত হইয়া অহিংসা পরম ধর্শ প্রচার করত জীবের চরম লক্ষ 
প্রদর্শন পুরঃসর ইহছলোক হইতে অন্তত হইবেন। 
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বাণী প্রবর বৈশম্পারন বৌদ্ধ উপাখ্যান পরিশেষ করিয়। কছিলেন, 
হে দাঁজন,! ভূত নিস্তারণ হরি বুদ্ধাণতারের বূপর পর্রিণেষ কজিতে 
ছ্রাত্বা দলনের জনা সম্তন এামে মহাবণ। বিঞুষশার ওরপে ম্থমহীর 
গঞ্ডে কল্কিনাঁমে জন্বা গ্রহণ করিবেন | কমল!লয়। লক্ষনী রাজ! বৃছদ্রথের 
ওরসে মহ্ছিষী “কীমুরীর গভে পদযানামে অবভীর্ঘ হইয়া হার সহধর্দিণী 
হুইবেন। ভাবান, কন্কি কুমার কালেই মসীম পরাক্রমী হইয়! “দেবাত্ত'? 
ন।মক তুরগাঁরোছণ পুর্ধক অনিঞ্হারে বিধন্মী দিগকে নিধনু করত 
পুনঃসত্োর উদ্ধার করিবেন | তিনি এইরূপ অসামান্য দৈবশক্তিতে জগৎ, 
জয় করিয়া গঙ্গা-যমুণীর মধ্যস্থুলে মহাশান্তি লাভ করত লোকলীণা! 
হইতে অপস্থত হইবেন । ও 

ধীধান্‌ বৈশম্পারন এইরূপে হরিবংশ, বিষ্,পর্ব ও ভবিষ্য পর্ন ধর্ণন 
করিলে মহাশ্রোতা জনমেদয় কহিলেন, ভগবন্‌ ! ভাঁপনার মুখে হরিবংণ 
শ্রবণে আমি ধার পর নাই কৃতীর্থ হইলাঁন, এক্ষণে অন্ধ গ্রহ করি! হবিংণ 
শতিফল এবং তদ্দদ্দেশে বিধিসিদ্ধ দাতবাৰিবরণী বিষয় আঁমাকে বল্ন। 
_. বৈশম্পাঁরন কহিলেন, মহীপাঁল ! হরিবংণ শ্রবণ পাপদেহী নিষ্পাপ 
হইয়া চত্ন্র্গ ফল লাভ করে? অপ্তিমে উদ্ধতন একাদশ পুরুষের সহি 
বিষুর:লাঁক গমন করিতে সক্ষম হয় | হরিবংশ শ্রোতার পক্ষে পাঠিক কে 
অন্ততঃ তিনটা ্র্ণ মুদ্রা প্রদান ধিবেয়, তদতিরিক্ত দীন আর ও ফণ্গ্রদ 
বলিয়া কথিত হয়| 

ব্যাসদেব শিষ্য বৈশম্পাঁরন হরিবংশ পাঠি সমাপন করিলে মহাস্বা 
জনমেজয় প্রণাব্রতের উচ্চ নিরমে দাঁনাঁদি করত হস্তিনা গমন ও রুত- 
ব্রত উদ্যাপন করিলেন--ভূতপুর্ধ সারমের অভিশাপ অনতি দুস্থ 
তাগর মনো মধ্যে অকাল অশ্বমেধ যজ্জের কণ্পন| পাঁত হইল। তখন 
যোগঞজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস বোগ বলে কুরুবংশীয় যুবা জনমেজয়ের বিপরীত 
বানা জানিয়! তথাঁর উপনীত হুইলে পরীক্ষিতীত্মজ তীহাঁকে যথোচিন্ত 
অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ভগবন্‌! আপনার বিরচিত মহাভারত 
অবৰণে পুলকের নব নব আবির্ভীবে সংব্সর কাঁল নিমেষের ন্যায় বোধ 
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হুইল এবং ভগবান্‌ সোম, বরুণ ও রাঁজর্ি হরিশ্চন্রের রাঁজহ্র যজ্বের 
পরিণাম ফল বিদিত হইয়া  ব যে পুর্ব পিতাসহগণের আত্ম বিতো- 
গের মুশীভূত তাহাও আমি অনুভব করিলাম। যে মহাশত্ের অন্থু- 
গ্রমাণ অঙ্গহীন হইলে মগাবিদ্ব উপস্থিত হয়, আপনি কুরুকুলের প্রধান 
নেতা থাকিরা কি জন্য তদ্দিষয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন না? 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ দ্ৈপাঁরন কহিলেন, বস! কাঁল, সংলের বুদ্ধি বিপর্য্যর 
প্রদান করেন, অতএব মহাত্্া যুধিট্টির একবাঁর ও আমার সহিত রাঁজ- 
সুয় মন্্ণী করেন নাঁই, জনগ্গয় কাঁরণ ভগবানের অপরিহীর্ধ্য বিস্মৃতি 
মারায় আনার মনে ও উহ ক্কু্তি পার নাই | মাহ। হউক এক্ষণে তোমার 
অকালে অশ্বসেধ কাননা অবগত ইইয়। আনি উপনীত হইলাম, তুমি 
বেদ বাকো আস্থ। প্রদর্শন করিত ধজ্ঞব্র-ত বিবরন হও | ভাত! ভন্বীবহ্ 
কলিযুণে অ্মেধ পূর্ণ হবে না, কির তিরোভব সময়ে মহর্ষি 
কগ্তপ বংশে ভূগর্ভ হইতে এক মহানোগী উদ্ভা হুইয়। বাগীমেধের 
পুনরাবতাঁরণা করিবেন। কলুষাধি ঢ্যই কলিণা মর ব্যুৎপত্তি, কলুষ জগ্তই 
মঙ্থাঁকার্ধ্য যজ্জব্র ত একবারে বিলুপ্ত হইয়া! যাইবে । 
ভগবান বাঁস এই কথা বপিলে মহোদয় জনমের কহিলেন, ভগবন্‌ ! 

কলিবুগের মানব গণ কিনপ লীচাঁপর হইবে দে, চিরাডরিত পুণা ধর্শের 
লেশ মাত থাকিবে না? দেব! আপনি ত্রিকালজ্ঞ, অহএন অজ্দাসের 
প্রতি সেই ভাবযা কাহিনী ব্যক্তককন। মহীনার্ণৰ জনমেজয়ের এইসাধু 
জলোিত রন শুনিয়া মহর্ষি পূব ব্যাস কিতে লাগিলেন ১ 

ডাঁড়িরে স্ববন্ম আর্ধ্য সৃতি গণ, 

অধন্ম নিঃত হবে নিরন্তর; 

জ্ঞানের গৌরব যাঁবে মতিদন্‌! 

হবে বসুন্ধরা অর্থের কির। 


ম্রেচ্ছ রাঁজদণ্ডে হইরাঁ চালিত, 
অধীনতা। পাঁ,শ পশিবে ভারত, 


৬৩৪ 
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শূর মাত ভূমি সদাঈ শঙ্কিত, 
যবনের দাসে পুর্ণিত জগত । 

গুরু ভক্তি ক্র দূরে বিবভিভী ত, 
মাদী ভক্ত হয়ে মানতের দল; 
ছার প্রেমার্ণবে হবে নিমজ্জিত, 
স্তন বৃন্দ মর এমহী মণ্ডল | 

হুর্রি মন ভাবে হইয়া বিহ্বল, 

যে জগত্তী তদ সদ] পুলকিত ; 
কালে গ্রেচ্ছ জয়ে করি কোলাহল, 
গাহিবে ভারত ষবন সঙ্গীত। 


বাহুল-নাস্তিক তুলি তকবাদ, 
ঈশ্বরে জন্ত্বা করি অ'রোপণ । 
পরা জিবে জীবে করিয়া প্রমাদ, 
প্মর বিশ্বাসে অনাস্থা দর্শন। 
এহেন কঠিন কল আবিভাবে, 
প্রকৃতি “দেবা ও হয়ে প্রতিকল; 
বিবিধ বিপ্লব বিব্ষা ভবে, 
করিবেন জীবে বিষম বাশকুল। 


বিষস্তাব হবে গত আগমনে,- 
ন! দিবে নীরদ নীর শিতখনি ; 
নাদিবে অশনি বিমল গগণে, 
হইবে বিকত নশ্বর ধরণী । 
অপ্পায়ু হইবে বিনশ্বর ধরা, 
জাত শশ্ত হীন হবে মহীতল; 
নিখিল জীবনে আবরিয়ে জ্বর।, 
প্রদাঁনিবে জীনে স্বকর্খির ফল। 


কুরুবংশ | ৬৩৫ 


ভগবান, ব্যাস এঈবলিরা সন্থানে গমন করিলে মহীগতি জনমেজয় 
তক্ষশিলা নগর হইতে হত্তিনাঁপুরে আগমন করিলেন) বাজ'মেধ বাঁদনা 
ছাগার ভ্যার রাঁজকল্পনার আগ্সঙ্গি রহিপ। মগারাঁজ হস্তিনাধিপ কাঁল- 
কুহকের হম্ত হইতে পরিত্রাণ না পাঁইরা অঙ্থমেবযজ্ঞের অব ভাঁরণা করি- 
লেন-ব্যাস বাক্য ফলে পরিণত-শচীপতি ইন্দ্র বেদধাণি ব্যর্থ প্রা 
দেখির বজ্ঞ পূর্ণ কালে মৃত অস্বে প্রবেশ পূর্বক সভাসীনা রাজ নহিষী 
বপু্টমার সহিত সঙ্গত হইয়া অসিপত্র ব্রত ভঙ্গ কারলে “দেবরাঁজ ইন্ত 
সেই ব্যভিগাঁরিতার নানক বলির” সর্ধজ্ঞ খষিগণ ইরাঁবতী নন্দনকে 
তাহা বিদিত করিলেন-রাঁঈ-রোঁষ প্রস্লিত হইল-তিনি সক্কোধে 
এঅপুজনীয় হও” বলির! অমর নাথকে অভিশীপ, খত্বিক গণকে তিরস্কার 
ও মহ্যীকে বন নিপ্পাসনের অনুমতি করি'লন | তখন স্বর্গ বিহারী 
গন্ধবররাজ বিশ্বাবস্থ তীহাঁর নিক আগমন পূর্বক দেবরাঁজ উত্্র অকাঁল- 
অশ্বমেধ রহিত জন্য শাপত্রষ্ঠ। বপুটম1 রূপিণী রমার সাত সহবাঁদ 
করিয়াছেন বলিয়া রাজ পত্ীর নির্দেরষিতা সহকারে তীহাঁকে পান্না 
করিয়া দেবলে!কে প্রত্যাগত হইলেন _আত্ম শাসনের সুদৃঢ় অঙ্গরাগ-- 
শ্রমান, জনমেজর মহুধি জৈমিনির নিকট পুনরায় মহাভারত শ্রাবণ করি- 
লেন। তিনি এইরপে বেদ, পুরান ও ম্বপ্পপব্বীদি বিবিধ শীস্ত্ শ্রবণ এবং 
তুশৃঙ্ঘলায় রাজ্য শাসন করত দুত্তর যৌবন সীমার উত্তর পারে গমন 
কর্রিলে বিবেকের সনাতন উপদেশে মহারাজ উপদিষ হইয়। শতানীক 
ও শহ,কর্ণ পুত্রদ্ধয়কে বিশাল বন্ুূরার আধিপত্য প্রদান পূর্বক মুনি- 
বৃত্তি অধল্ঘন করত চরমে সৌর মহালোকে গমন করিলেন। ব্যান 
বিরচিত শ্লৌকাবলি ভারত যষ্টিলক্ষে সন্পূর্ণ। তম্মধ্যে ত্রিংশৎলক্ষ 
দেবণোকে, পঞ্চদশলক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দাশলক্ষ যঙ্ছলোকে ও একলক্ষ 
মর্তত লোকে এচার্যয ৷ প্র লক্ষ সঙ্াক পুরাগীতি ও দ্বাদশ সহত্র শ্লোক 
হর্রিবংশ প্রথমতঃ বৈপম্পায়ন হইতে জণমেজয় তদনন্তর নৈমিষারণা 
ক্ষেত্রে নৌতি উগ্রশরব! হইতে শৌনকাদি মহর্ষিবৃন্দ শ্রবণ করার বীর প্রস্থ 
বুধ! মলে ুধাঁময় হরিগুণ গাঁথা ধ্বনিত হইতে লাগিল। 


৬৩৬ কুরুবংশ | 


মহীপতি জনমেজয় পরলোক গমন করিলে উত্তর কুকবংশে তদীর 
জ্যেষ্ঠ পুত্র শতানীক বেদ শাস্ত্রে ও কৃপাচার্্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যার পার” 
দর্ণী হুইয়া স্ুনিয়ষে পৈতৃক রাঁজ্য শাসন কগ্িতে লাগিলেন । যশস্থী 
শভানীক হইতে অধত্তন পুরুষ যথাক্রমে সহআনীক, অশ্বমেধ ( মেধনভ ) 
অসীমকষ্চ, ও নেমিচক্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা নেষির শাসন 
কালে অযুত তরদ্গিনী গঙ্গার তরজাঁডিঘাঁতে চূর্ণ শিচুর্ণ হইয়া হস্তিন 
রাজধানী নদী গ্রস্ত হইলে তিনি জাগন্মান্ত কৌরব পিংহাদন্ন কৌশাদি। 
নগরীতে স্থাপন করিলেন । অনন্তর ক্রমশ ধারাবাহিক রূপে নেমিচক্র 
হইতে উপ্ত, চিত্ররথ. স্গীরথ, বুড়িমাঁন, জুসেন, স্থানিত, নুচক্ষ, জুখীনল, 
পরিগ্রব, সুনয়, মেধাবি, নৃপঞ্জয়, দুক্, তিমি, বৃহদ্রথ, হুদা, শতাঁণীক, 
দুর্মনস, মহীনর, দণ্ডপাণি, নিমি ও শেমক এই অধস্তন পুরুষ পরম্পরা 
উদ্ভব হইয়া জনমেজয়ের পরবর্তঁ সগুবিংশতি জন রাজ। পাঁগব দিংহাঁদনে 
অধিরোহণ করিলেন | শেষ নৃপতি ক্ষেমক রাঁছকার্য্যে অপটু নিবন্ধন 
প্রজাপুঞ্জের ধ্রাগ ভাঁজন হইলে তদীয় মুখ্যমন্ত্রী বিশারদ উহাকে 
নিহতকরির1 রাজলম্নী হস্তগত করার বস্থুমতী কলি যুগের ১৮২২ 
বর্ষে কঠ হার মণি পাঁগুববংশ অনন্ত কালের জন্ হারাইলেন। 

ইতি ;) মহাভারতীর আদ পর্বান্তদত আস্তিক পন্াণ্যায়, 
ছরিবংশ-বিষ্চপর্ধ-ভবিষ্য পকে'র সার সম্কলন 
ও ভমভাঁগবতের নবম স্কন্দের অংশ 
বিশেষ, কুরুবংণে সর্প শত্র নাঁমক 
এক পঞ্চাসংসর্গ সমাপ্ত । 


ঙ্ন্থ সম্র (১65181 / 


শপ 





ককবংশ। 
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“কালঃ সজতি ডুতানি কালঃ মংহরতি গজ] 1৮ 


কাঁলতর্ গ্রন্থগত সন্দেহ নিরমন ও বক্তবা বিষয়ের অভাঁৰ পৃৰণ 
কর।ঈ উপনংহার বা পরিশিষ্ট, অতএব আমরা ইতিহাসের সংহ দ্বারে 
আসিয়া অতীতের প্রকাগ যবনিকা তুলিরা দেখি_সর্ধব নাদীতে কণ্প ঞঈ- 





* “কল্পাখযান” ছুই প্রকার_মহাকল্প ও কল্প; অথচ এ কণ্প গুলিন 
রাজমিক, তামসিক বাঁ সাত্বিক নামে খ্যাত। কাঁরণ, রজঃগুণ ত্রদ্মার 
শতাব্দে তমগুণ শিবের একদিন এবং শৈব শতাঁব্দে সত্ব গুণাধার বিষুুর এক 
নিমেষ হয় (১)| স্বপরি মাণে শতীব্দ কাল স্তারী পরম্পরার অধোগুণ এক- 
বাঁরধ্বংস হইলে অনন্তরজাত কণ্পগুলি উন্চতর গুণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 
থকে) [পরোৌক ত্ররোঁদশ টিপ্লনী দেখ ] অতএব সর্ধ কাল কণ্প মহাকপ্গ 
উহ্থারকোন না কোন একতর গুণ ময়) ফলতঃ চতুর্দশ মন্বন্তর (২) ভূক্ত 
্রন্ম'র দিবাঁর নাম কষ্প, উহার বাঁল্য-কৈশোরাদি দশারস্ত লইয়া মহ্থাকল্প 
উল্লেখ । কণ্গান্তে ব্রক্মনিশা বা ক্ষুদ্র গ্রলর, মহাকপ্পান্তে যথাক্রমে 
দৈননিন, নৈমিতিক ও দহীপ্রলয় বলিয়া কথিত। মহা! গ্রলরে শতাঁরু ব্রদ্ধার 
গতনও স্থনপগভূত (জগ্ঘ) ধংস (৩) প্রযুক্ত জগৎ নিরাকার প্রায় হইলে 
ভগবাঁন্‌ দেঞজ কাঁরণ মলিলে (8) শয়ন করিয়া কথন ও জল (৫) কখন ও 
মেদ হইতৈ মেদিনী ও দৈহিক কৌনআংশে ত্রদ্ধার স্থফ়ি করেন | [পরোজ 
চতুর্দশ টিগনী দেখ ] এইরূপ অগণন ব্রন্ধীর নিধন বাঁ শৈব শত্ান্দে শিবের 
লয় হয়, এ শৈৰ গ্রলয়ান্তে পণাংপর গ্রন্থ কর্তৃক আকাশ হইতে বাধুঃ 
বাঁযু হইতে তেজ, তেজ হইতে জলঃ জল হুইতে পৃথিবী (৩) এবং তাহার মন 
হইতে পিভামহ উদ্ভব হন (৭); পিভাঁমহের ললাট ও উরু হইতে যে 





( ব্রহ্ম সংবৎসর শতাদেকীহং (২) দৈবিকীনাং যুগানান্ত সহত্রং 
শৈবমুচযতে। শৈবসংবতসর শতা | ব্রদ্ধণো দিনং| মধ্তরং তখৈ- 
নিম্যেং বৈঝবদবিছূঃ ॥ বৈকং তন্ত ভাগাম্চ হুদ ॥ 

বধাহ পুরাণ । নিঙগ পুন্তাণ। 


ও 


[ খ] 
প্রধান কালের অভিনন) মুহূর্ত বিরাম নাই, তদীয় অবিরাম গতিতে 


অসঙ্থা অনঙ্খা কণ্পের উদয়াস্ত হইতেছে, শত শত যুগ-দিব্যযু জল- 
বিশ্বের শ্তযাঁয় অনন্ত কাঁলের জন্য সময়ের খরশআোতে ভাষিয়! যাইতেছে, 





শিবের উদ্ভব লক্ষিত হয় 1৮), তাহা ও এ ক্রমগুরুত্ব (শৈবশতাধ্দ) 
বিশেষে অগ্ুদেয় | অসঙ্ঘ্য শিবের পতন বা আটগল্লিশ লক্ষ ষাইট হাজার 
নিমেষ ভোগা বৈষ্ণব দিবার শত বৎসর (টব শঙা) পারশেষ 
হইলে সগুণ বিফব আয্বু হীন হওয়া এক কালে সত্ব, রজ, তম এই 
গুণ ত্রয়ের প্বংল জণ্ত গুণনয়ী প্রক্কতি গুণাঁশীত পুকষ হীরের 
লীন হয়েন (৯); শাস্ববাঁর উহাকেই ত্রন্বস্তবুপ্তি মহী প্রলয় যা প্রক্কতি 
পরলর কহিরা থকেন। প্রকৃতি প্রলরাদ্তর মহাস্থজনে বা টবকারিক 
স্যঞ্টিকাঁথডে কাংণার্িনঙ্ষত ত্র্ষবীর্ধয হইতে (১০) ত্রিদেবাত্মক আক্ষয- 
বপু হিরপ্যগভের অবতারণা হয় (১১)। পরাঁশক্ষি হইতে ত্রিদেব সম্ভৃত 
কিম্বা শক্িপরা ভ্রীরাঁধা হইতে মভাঁডিঙ্গ প্রসবাখ্যান ইহারই স্বতন্ত্র আধা! 
ত্যিক বাখ্যা। রী মতবিরোধ অধ্যাত্ম তে এবং মৃত্রাঞ্তয় মতেশবরের 
মৃত্যা বিষয়ক মীমাংসা ত্রহ্মটববর্ত পুরাণে বর্ণিত আছে। ফলনুঃ অনন্ত 
মহ্থাঁকাঁল হইতে এ স্থঙ্টাকা্ডে অনস্তত্রক্গাণ্ডের ত্বভাব নাঁণ ও সংস্থাপন 
হওয়ায় (১২) ব্দ্যমানকালের কপ্পগুলির সাত্বিকতা (১৩) আর কথিতাখ্যান 
[পুর্বোজ সপ্তম টিগ্লনী দেখ ] এবং স্থাঁনান্তণীন গাঁথার এই মাত্র উপলদ্ধি 





(ত)ণজন্য” ভাবানধিকরণঃ কালো (৬) আঁকাশা জ্জায়তে বায়ু বঁয়ে। 


মহা প্রলরঃ সচ চরমধ্বংসম্বরপঃ-- | রুৎপদ্যতে রবিঃ | রবেরুৎ পদ্াতে 
হায় দর্শন । [ ভোয়্ং তোয়া দুৎপদ্যতে মহী ॥ 
(8)মাঁপো নারা ইনি প্রোজং ত্রন্মাণ্ড পুঃ। 


আপে বৈ নরদুনৰঃ | তাযদ | (৭)তত্বোমে মানসং জঙ্ প্রথমংদ্থি্ 
্তাঁরনং পুর্ং তেন নাবায়ণ/ম্মৃতঃ | । পুজিতঃ। ক জজ & ইদক্চ সণ্তনং 
মন্ধুসংহিতা ১৪ অধায়। | জন্ম পদ্মেওম্মেতম প্রভো ॥ 


(৫)সর্ধং দলিল মেবা সীৎ পৃথিবী শব্দঃ__ মহা; সান্তি-মোক্ষ:। 
তত্র নির্মতাঁ। ততঃ সমভবদদ্মা (৮) ৰ্বিষয়__ 
্য়ংভুদৈধটতৈঃ সহ । ৩। পদ্ম পুরাণ-স্যিখণ্ড- 

রানায়ণ অঃ কাঃ ১৯০ দূর্গ । তৃতীয় অধ্যায়. 





দেখু । 


চন 


এই লনাতন চিয়মে এখন লাত্বক রাহ মহাবীর শ্বেহ অথবা শ্বেত বরাহ 
কপ্পজাত জপ্রমমন্র (বৈবশ্বত মন্বস্তরের) অটাবিংশতি মহাধুগ (দিব্যযুগ) 
বিদ্যমান । পূর্বব মহথাযুগ গ্রলয়ে মাঁনবম গুলীর গোত্রপতি আদ্ধদেপ নামান্তর 
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হইতেছে $ ই কোন না কোন শৈৰ শহাঁবের পর ব্মান মৌর জগতের 
অ্ট। নপ্তমসখ্যক পদ্ম বানি ্রদ্ধ। এবং মধু ন্ট ভ? ঘেদ দন্তৃত এই মাত- 
ভূমি পৃধী (১৪)| পুরাণকার আাদিমতন মহানপ্গে ভ্রদ্জার জনা প্রযুক্ত 
্রহ্মকণ্প, বির নাডি পদ্য তদীয় প্রলয় শ্রয় জঙ্গ (৯৫) মধ্যরটি পাদ 
কল্প এবং পৃথিবীর উদ্ধার কাঁও ধরিরা বর্তৃঘান মগাঁকরের বরাহ নামকরণ 
করিঝা গিরাঁছেন | প্রজা পতির পঞ্চদশ বর্ষ বয়োমান পর ত্রদ্গকল্ান্তে 
দৈনন্দিন প্রলয় (৯৩) এবং পাদ্]ু কপ্পান্তে পুরি পরাদ্ধ নামক (১৭) তখ- 
পরিমাণের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী গন্ধাধু ক্ষয় নিমিত্ত নৈমিত্তিক গ্রলঃ অভগীত 
হইরাছে (৯); এখন বিদ্যনীন প্রথম হঃ বরাহ মহাকর ব' পর পরার্ধধ 
নামক তনীর শেষ পঞ্চাশৎ বার্ষিকী অদ্ধারুর ভোগ্য কাল (১৯) । এই 
মহাঁকপ্পের উপস্থিত আনি ব্রদ্ম দিবস বাঁ প্রথম কম্পের শ্বেত, (২০) অগব! 





।৯) এবং গতে শহীব্দে চ ্ররুষ্ধে। (১৩) অসঙ্খযাত। শুথাদল্পা ত্র 


প্রন্ততিল' রং | প্রক্কত্যঞ্চ প্রলীনাগ1ং 
শ্রফ প্রান্কহংলরং। ৮| 
ত্রন্মবৈবর্ত পু প্রকৃতিথগু। 
(১০) দোহভিথ্যায় শরীরাৎ দ্পাজ 
সিক্ক্ষু কিঁবিধঃপ্রজ।ঃ| অগএব 
সনর্জানো ভান্বীজ মবাস্থজৎ। 
মনত ও জ্ষতি। 
(১১) ভত্রৈবচ ত্রিধা ভূং বপু 
ব্রণান্ষাং দদর্শ সঃ। উদ্দধিমধণান্ত 
ভাগৈস্ত ত্রহ্ম-বিঝুশিবাত্ম কং ॥ 
কালিকা পুঃ ৯৪ অ:। 
(১১) অতঃ সংহতা সর্ধাণি পুন- 
রণ্ডান্যমৌ স্থন্‌ | বিষমানি হজে 
জ্জাত কদাচিচ্চ সমাগ্ভপি ॥ 
| বিষ ধর্মোত্তর | 


বিষ্ঞশিবাক্াকাঃ | ** সোহয়ং প্রব- 
তঁতে কণ্গে।বাদাহঃসান্বিকো মতঃ ॥ 
কুম্ধপুঃ ৪২৪৩ অঃ 
(১৪)মারয়া জনায়হা তং দ্বো সসত্বৌ 
মহাবলৌ। মধুকেটহকৌ দৈত্যো 
তত্বা মেদোহস্থি সঞ্চয়মূ। ২৬। ইমাঁং 
পর্বত সন্বন্কাং মেদিনীং পুকুষর্ষভ ! 
পদ দিবণার্ক সংকাঁশে নীভ্যা 
মুখ্পাদ্য মাঁমপি । ২৭। 
অধাত্বরামীয়ণ উত্তরাঁকাণ্ড 
৮ধার। 
(১) নাঁভিপঘুং প্রবিস্তাথ পিষে 
রমিত তেজমঃ | সুখং স পেতে তগ- 
বান, ব্রহ্মা লোক পিভামহঃ॥ . 
কাঁলিকা পুঃ ২৭ অঃ । 
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[ ঘ ] 


মনু (অতীত জন্মে খাত নামা রাজর্ষি সত্যব্রত) পার্থিব বীজ মাল! 
সংগ্রহ পূর্বক সপ্তর্ষি ও সপরিবারে বৃহগৌকা আরোহণ করিয়! 
করণার্ণৰ হরির মাঁয়ক মহিমার কাঁলান্ত প্রলরার্বৰে অলৌকিক 


শ্বেতবরাহকপ্প (২১) ন।ম দির। শাস্ত্রকার প্যার ক্রমে ৩০টী কণ্পেরনামো- 
লেখকরিয়াছেন (২২) পঞ্জিকাকারও বর্তমান শ্বে্ বরাহকষ্প (২৩) 
বলেন? তস্ভিনন পশ্ছালিখন [পঃ সমরবিচার প্রবন্ধের বর্ধন টাকার নবদ- 
দশম টিঃ দেখ] এবং নিঙ্গো যুলও ত্র টাবিংশতি মহাবুগর প্রচুব 
প্রমাণ (১৪)। বিষ পুবাঁণে ত্রন্ম শতাঁব্দের অব্যবহিত পরেই প্ররৃতি 
গ্রলয় স্থিরীক তআঁছে (২৫) ব'লপলা আমরা মহাভারতের অন্থগাধী নিবন্ধন 
অনেকটাএকমিল জন্ত উপক্রমণিকার তাহাই অবলম্বন কঠিয়াছি। উপ- 
সংহারে একটুকু স্বাধীনত। থাকার নিবিরোধ চক বহুলমত সংগ্রহ 
করিয়া সম্ভবতঃ এক একার ব্রদ্মটৈবর্ত পুরাণেরই অনুদরণ করিলাম। 











(১৬) এবং পঞ্চদশাবেতু গতে চ 
ব্রন্মণো নৃপ! দৈনন্দিনন্ত প্রলয়ং 
বেদেবু পরিকীন্তিতং। ৭৩। 

ব্রন্মবৈঃপুঃ প্রঃ। 

(৯৭) নিজেন তন্ত মানেন হায় 
ব্র্ষণতং ম্বৃতং ৷ ত পরাখ্যং তদদ্ধঞ্চ 
পরাঁদ্ধ মভিধীরতে। ৫। 

পদ পুঃ হর্গঘণ্ড ৩ অঃ । 

(১৯) ত্রাহ্ধ্য নৈমিভিকো নাম কল্পা- 

স্তো যো ভবিষ্যিতি। ত্রৈলোক্য স্যান্ত 
কথিতঃ এতি সর্গেঘনীষিভিঃ। 

কৃর্ম পুঃ ১৪২, ১৪৩ অঃ 

(১৯) একমস্ত ব্যতীতন্ত পরার্ধীং 
ব্রহ্মণোইনঘ ! তস্তান্তে ভু ম্মহাকল্পঃ 
পাদ] ইত্যভিধীরতে ॥ দ্বিতীযন্ত 
পরার্ধন্ত বর্তমানস্য বৈ দ্বিজ ! ধারাহ 
ইতিকপ্পোহ্য়ং প্রথমঃ পরিকীন্তিতঃ 

বিষ্চপুঃ ১অংশ ওমঃ। 





(২০) “খ্বেতকল্প গ্রসঙ্গেন ধর্ম্মান 

ত্রাহ মারুতঃ”। বায পুঃ। 

(২১) পপ্রথমঃ  শ্বেতকপ্পন্ত 

দ্বিতীয়ে। নীললোহিতঃ। 

স্থৃতি মল মাস তত্ব। 

(২২) শ্বেতৰরাঁহঃ নীললোহিতঃ 

বামদেবঃ গাথাত্তরঃ। রিজিক 

ক্রম সনভ প্রভাস খণ্ড । 

(২৩) শ্বেঃ অঃ ৪৩২০০০০৩০০৩ 

পঞ্জিকা দেখ । 

(১৪) বৈবন্বতাখ্যে সংপ্রাপ্তে 

নগ্তমে সন্তলে।ক ধৃক্‌। দ্বীপরাধ্যং 
যুগং তন্মিরষ্টাবিংশতিমং যদ ॥ 

মতস্ত পুঃ। 

(২৫) দ্বিপরাাত্রকঃ কালঃ কথি- 

তোঁযো ময়া তব । *ঞ্ক*বাক্তে চ 

গ্রকুতৌণী নে প্রক্কত্যাং পুকষে তথা। 


বিষঃ পুঃ। 


[ ঙ | 


নৌবদ্ধনগক্রিগায়* ইহ্জগতের মূল স্থায়ী করিলে, নবধুগের গ্রাকৃকালে 
তদীর মৈথুন ধর্মে সহ্ধর্মণী শ্রদ্ধানেবীর গর্ভ হইতে পৌর বিভাগে 
কুর্য বংশ ও দৌহিত্র বিভাগে চক্দ্রবংশ বর্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে কিশোর 
জগ আবার যৌবন শ্রী ধারণ করিল। ফলতঃ পৌরাণিক বিষয়ের মত- 
সামঞ্ন্ত নাই) বহু বিষয় যুক্ত উপর নিভর । সুতরাং কোন কোন স্থানে 
যুক্তিই আদাঁদের প্রধান নেতা! বলির। পৌরাণিক কতিপয় বিষাদ 
ভ্রমদর্শন প্রবন্ধে প্রনাঁণীকৃত কর ধাটক। 


ঈ “নৌপপ্গন” শাীখ্যাফিক। অনেক গুলি গ্রন্থে এককালে চাক্ষুষ মন্স্তরে) 
একি ভাবে (মত্্য শৃর্দে নাব্ন) "দিতে পাওনা যায় (১) তদনুসারে 
রাঞ্স্থান প্রকাশক ডিদমত কে একবাটে উদ্ভাইয়া দেন; কিন্তু গৌণ প্রমাণ 
শাস্ত্রের মাহত ঘুখাপ্রমাগ হিমালা শের মোবছন লাঁমের একতা (২), হিম" 
লরের সন্তান ইহাতে অপেক্ষা রত নবতা এবং কখন কখন আকন্মিক 
ঘটনা হওাঁর কগ। দেশিয় [ পোক্ত জনদর্শন প্রবন্ধের নোষাত্রাত টাকার 
বষ্ঠটিগ্নার “ণ-গ” উক্তি দেখ ] আদরা ধলি:ত পার বর্তান ২৮ মথীতুগের 
প্রাক্কালে নরনাথ মন্ুর বৃৎরৌকা মীনরূপী নারারণ কক ভিমাল? শৃঙ্ষে 
বন্ধিত হইরা ছিল (৩) | যদি ও ইহা। একনী অনির্দিষ্ট মহাধুগের স্থানায় 
গদব।চা )কিন্তু ইযুরোপীয় গ্রন্থে নার মাময়িক জল প্লাবনের কাঁও দেখিয়া 
অনেকের আভিমত যে এ উত্তি বিগত মহা?ুগান্ত পর্বেরই প্রতি- 
চ্ছাত; দ্বারকা! প্রানের মমর মিঝুনদার পরগার যে জল মগ হইয়া স্থির, 
পিশাতীর গ্রস্থকর্তাণ কোন গুড় শতিপ্রার মম্পাদশে সই কাল 
১০০ বহুমর উদ্ধে নীত করিয়। থপ্রলয় যুগপ্রলর নিশ্র! মতভেদ 

(২) পৃথিবী” আলির বণা? প্রবন্ধ 

১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ। 











(৯) স্ব সার্ধং ইং বিথংস্থাসা ; 
ত্যন্তবসংক্ষয়ে | এবমেকাণুবে জাতে 


চাকুষান্তর সংক্ষয়ে 1:81 
| মগ্ন পুঃ ২ অঃ। 
মনত বৈবগত স্তেপে তগোবৈ 

ভুক্তিমুক্তয়ে। ৮ ঈত জপ্তর্ষিভিঃ 

পরিবৃতে। নিণাং ত্রাঙ্গীং চরিষ্যগি ! 
অগ্নি পুঃ ২ অঃ। 





(৩) মত্সারপ ধরোঃ দেবঃ 
শৃ্গীভূত্বা জাৎ্পতিঃ | আকর্ষতি 
তৃ্াং নাবং স্থানাৎ স্থানন্ত লীলয় ॥ 
হিণাদ্র শিখরে নাবং বর্ধা দেবো 
জগৎ পতিঃ| মত্সাস্য দৃশ্ঠে! ভ্থতি 
তে চ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ ॥ 

বিষ ধঙ্দোতর | 
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ভ্রমদর্শন প্রজাপতি মনু হইতে ঢজ্জ ও ক্যা এই ছুই মহাবংশ 
বিস্তুত হওয়ায় মহর্ষি বাসকত ক্র কুল তালিকায় তগবান্‌ চক্র হইতে 
যথিষ্টির মহাভারতীয় আদি পণ্দান্তর্গত স্ভবপের ৯৪ অধ্যায় ৩৯শ 
ও ৯৫ অধ্যায়ের মতে ৪৩৭ সঙ্গাক অধস্থ পুকঘ হন। হর্বিংশ মতে নিশী- 
নাথ চজ্্র হইতে ধন্গরাজ ৪১৭ পুকষে অনতর্ণ হয়েন। শ্রামস্ভাগবতের 
মতে শশধরের অধস্তন ৩৭শ পুরুষে তাহার অবতরণ! হয়। এইবূপ 
সৌর যাদব ও পাঞ্চালাদির বংশ শাখযারিকার সমহাবিপর্্যর ও নামা- 
স্তর লক্ষিত হইয়া থাকে ; এবধিধ মহা? গ্রঙ্গাবদ্লিতে পৌন্ধাপর্য্য, মতান্তর 
ও ছ্রম্বয়াদি যে রাঁশীকুত দোব * সাঁনবপ্রঃতির হটল বিশ্বাছের প্রতি- 


বিকৃত ইতিবৃত্ত স্থাউ করিণীছেন। উঠা বঞ্তহই এভ৪দ_চিন পণ্ডিত 
কংকুগ্ডস বলেন _চিনমত্াট জাদের আঁজ্ঞ।এ সই জল সরা খাও 1৪) 
শ্রী্ীকখের ১৫৭১ বৎসর পুন্ম*ন পিতণর মুধা বলেন গ্রীটাদের 
৪০০৪ বহুমর পুর্বে জগৎ স্থফি ও ২৩৮ ৭ম পুনে নরাঁর ৬৭০ 
বংমর বয়েষের ২র মাঁদের ১৭ দিনে মহাদখুদ্রের উৎসওগগ ও দগ দ্বার 
উন্মুক্ত হইয়া ৪০ দিন অঠোরাত্র বৃষ্টিপতন হওয়ায় উচ্চউচ্চ শৈলমাণা 
ভলমগ্ন করিয়া ১৫ হস্ত জল উর্ধে উঠল; ৯৫০ [দন পরে জল কমিতে 
লাগিল। নয়ার ৩০০ হাত দীর্ঘ, ৫ জাত প্রপ্ত, ৩০ হাত উচ্চ আর্কমামক 
নৌক1জলগ্ীন হওয়ায় ১৭৩২৩ ফিট চচ্চ আধারট পদতে লাগি] রহিল । 
নয়ার ৬০১ বস বয়দের ১ম মাসের ১ম দিশে পৃথিণী নিজলি হগল (৫)। 
শ্তার ওগালটারর্যালে বলেন_মারমানী ভাঁদার আররট শব্দের অর্থ 
পব্ধত মালা; নয়ার নৌব্ন আঁরমানিগীর মধো না হউক, গিরিরাজ 
ককেসস সংশ্লিষ্ট শৈল মালায় হইরা থাঁকবে (৬)। 

সঈ+ “দোষীভ্ৰাত” সঙ্ধদ্ধে প্রলর বিষয়ক বিবোধ দেখান গিয়াছে । 
[কালতত্ব গ্রবঞ্থের কপ্পাখ্যান টীার পঞ্চবিংশতি টিপ্রনী 'দখ ] তত্তির 
জনমেজয়ের সপনজ্ঞের সময় আগ্তিক হোমাগ্রি পতোনোম্ুখ সপ দিগকে 
রক্ষা! করিয়া গুছে গমন করিলেনঃ ভারতে একথা লিপি হাছে (১) 
ভাহার বহুপরে তদীয় ছরিবংশ শ্রবণান্তর ব্রাক্মণ বিদায়ে এ গ্রন্থকার 





(৪) “চায়ন। দেখ”? | ৬) ওয়াল টারর্যালে প্রণীত- 
(৫) মান বাইদেল-১ম খণ্ড দেখ । “জগতের ইতিহাস” দেখ । 


. ( জ 7 
কপাচরণ করে, তাঁত পুরা বৃত্ত সাঁগর মঞ্ছন করিয়া সত্যানুমন্ধান করা 
বড়ই ছুষ্ধল' ফলত ভারত রামারণাঁদি মহা পুরাণ এপেতাগণ শী শি 
ৰান। এশী কবি শ্রেণীর অমৃহ নিস্যন্দিনী তারিহকরিভাতলি তে 
বহুদোষের গরল প্রপাত হইয়াছে; ইহ কখনই ঘুক্তি মূলক নহে ; হয়, 
পাশ্চাত্য লিপি+র গণের ভ্রন বণতই হউক) ন। হয়, যবন বিদ্রোহে ধর্ম 
শান্্ব অঙ্গহীন হইলে পর€ গর্ধ বুধগণের কল্পিত পদাবলিতে হউক ; এই 





ঠিক কথা লিখিয়াছেন (৯) ।-_আন্তক কি গোড়ায় ঠকয়া খিয়া- 
ছিলেন ? সান্তিপন্দে ভম্মদের মহাত্মা শুকের বিদেহ মুক্তির কথা 
বলিয়াছেন (৩); আবার জ্রীমদ্তাগণতে দৃষ্টি হয়, সেই শুকদেব তাহার 
গায় ১০০ বহনর পরে পরীক্ষিতকে উঠ) শ্রবণ করান ।--তবে বিদেহ মুক্তি 
কি? মহাসমর কালে পরীক্ষত গভস্থঃ তাহার ৩৩ বঙ্দরান্তে মহা প্রস্থান 
হইলে থশ্বশাজ কপাচাধ্যকে তাগার শেশগোটঠিত শিক্ষা ভার দিয়া যান । 
পরাক্ষিত সতা সত্যই বালক "1 কাঁখের লোক? বান্সিকীর মতে রাম়ারণে 
দশরথের আমু ৬০০০* বশুসর যোগণাশিষ্ঠে ৯০০০ ধণ্পর এবং কালি 
দাসের মতে রঘুতে কিছু কম ১১০১০ বংসর হয়। কোন্ট ঠিক? রাম- 
বশিষ্ঠ সংবাদে পার্থের জুবর্ণপুর বিজয়াখ্যান প্রভৃতিতে প্রক্কহির 
পর্যাঁর নিত্যতা! দেখিরাঁ (৪) এই অকল এশ্রে কাহার ও মতে কপ্প 
কল্পান্তরের কথা । আমরা বলি তাঁঃ 
ম্পত্তন যারপর নাহ বছু বঙ্ধনী, ও 
গ্রুদী করত পান্চাত্য পিকে এএত 
সম্ভব? ফলতঃ উ কর হেদের কথা খুব বিরল ও সকল স্বালে খাঁটণা । 


সুতরাং এক চাক্ষুষ প্রাৰন এ্রস্তীবে (৫) আকাদ্মক প্রগর হইছিল বলির 


(৩) দশদিত্বা গ্রভাবং ম্বং ব্রহ্ম 
ভূত ভব তদা। নিমেধান্তর মাডেন 
শুধাভিপ তনংঘযৌ । ৯০। ২১। 

মহ।ঃ শান্তি মোক্ষ ৩৩৪ অঃ 

(২) হোমাগ্ি দীপ্ত শিরসং পরি-] (8) ভ্রমৎ পাথ নিগাতেন সৌবর্ণং 

রায় চ তক্ষকং। আন্তিকোইথাশ্রম নগরং যথা । প্রবৃত রথ মীরোচু, 
পদং যগাম ম মহাঁমুনিও। ৯। মনীতং পতিরেবমে। ৩৬ ! 

হরিবংশ-ভাবষ্য পব্ব ৫ অঃ। যোগ বাশিষ্ট উত্পত্তিগ্রঃ ৫" সঃ | 


1 হইলে ও ভ্রম) নে পোরাণিকদের 
(চারা যে কগ্পাঙ্গ না দিয়। শাখিল 
গোৌঁলনে,গে ফেলিদেন, তাহ। কি 





(9) ততঃ সর্পযামাস কন্ম তততস্য | 
যাঁজকঃ। আন্তিকশ্ণী ভব প্রীতঃ 
পরিমোক্ষা ভূজঙ্গ মাঁন্‌। ৩৯ 

মহাঁঃ আদি আঃ৫৮ ভঃ। 








| ষ্ 


বিষস্কাদী মতের উদ্তব। অতএব পৃর্বাঁয় “যু্জ প্রথা? অনুসারে 
[পু দোষাত্রাত টাকার ষষ্ঠ টিগ্লনী দেখ ] পুস্তকসংলিপ্ত লেখ চালনার 
সপক্ষতায় কর্তবা-প্রদর্শন মূলক ভ্রমদর্শনি-সম্পাঁদ্য কয়েকটা গ্রন্জাবে 
শান্্রলেখনীর যথেচ্ছ বিহার উদ্ধত করিলাম! [পুর্নোন্ত দোাস্রাত টীকা 
দেখ ] এক্ষণে ভারতান্তর কীর্তন ও আখ্যানিক স্তক বন্ধন হেতু সন্দেহ 
নিরসন প্রবন্ধে অপরি হার্ধা কতিপয় বিষয়ের আলোচনায় প্রতৃত্ত হইব । 

সন্দেহ নিরমন--ভারতাদি গ্রন্থে চন্দ্রকুল কারিবা মতাঙ্র সতে। 
প্রস্তাবিতমহা ভারতীয় শেষোক্তিতাঁলিকার সহিত হরিবংশ মতের অনেক 
সামঞ্জস্য হওয়ার ইহার উপক্রম[ণকায় চক্্রকুল কাঁরিকা হার €শের জ্গু- 
লিপি। “ভান্ুমতি স্বয়দ্বর” প্রবন্ধ সম্তবতঃ হিড়ীম্বা পরিণয়ের পর ও বক- 
বিজয়ের পুব্বতন সুদীর্ঘ কালের মধ্যগত | “শাহ্বমোচন” গ্রবন্ধ বীশবাঁম 
দাঁসেয় পদ্য ভাঁরতান্থ্যারী সুভদ্রা-রণ্রে পর্বতে, সংসাধিত হইয়াছে 
“শরমেতু” প্রবন্ধ অপরিত্যক্তজন্ত সমংক রূপে তীহাদই অভিমত) কারণ 
হন্মান ও অজ্ুনের নবসম্থিলনী (শরসেতু কাগু) মুল ভারতে নাই, জথচ 
বর্ণার্ভ্বনের দ্বৈরথ যুদ্ধে তাহাদের ধ্বজন্থ হস্তা-হনুসানের পাঁশৰ রণ 








ভাগবতীয় ীকাকার [ত্রবিধ মত একাঁশ করিয়া থাকেন। রঘুদংশের টীকা- 
কার গ্রন্থের সামঞ্জদ্য রাধ্তে মুনি শাপান্তে দশরথের অধুত বত্মর রাড্য 
কল্ঈন। বরেল (৬) ) পাঠক ! এখানে দেখুন, ভ্রম সংসোধনার্থে তীহাদের 
এগুলি দু হু গড '1দিদ্বাস্তকি না? 





(ই. রপংস মজগৃছে ম। ঘয াঙ্ুযা-| গ্গি” গর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-. পব্র্ধ- 





স্তর সংগ্রবে। নাব্যারাগ্য মহামব:, পিনগত চাক্ষুষ মইঈন্তর নধ্যএব 
মপা দ্বৈধস্বতং মনু । ২৫। ৷ ভগবাদচ্ছয়ৈবাধম্মিক গ্রলয়োহভূৎ” ». 
গরুড় পুঃ ১ অঃ রী মতও চন্কঃ ২৪ আঃ ২১। ২৪। 

(৬)৭ক” ্ধরক্থামি-_“বৈরাগ্যার্। ২৫ শ্লোক, 

মকন্মাৎ গ্রলয় মিব দর্শয়ামাস” চি. নাগ নিনিশাপাত 
“খ” জিত গোস্গামি (ক্রমসন্দর্ভ)। পরং বেদিতব্যং নত জননাৎ" 

গততঃ সমুদ্রেত টাঙ্ষু মন্থস্তরে চ রঘুবংশ ৯ম লর্গ | 

খহাকম্মিক গলয়োখযং? 


[ » ] 


বণিত আছে; অতএব এটা অবস্তই তাহার গুঢ় গবেষণা, ক্রিয়াফল | হরি- 
ংশোক্ত যথাক্রমে “ত্রক্মসঙ্মিলন, নিকুস্তবিজর, দানব দলন” প্রবন্ধীবলী 
খাব দাছনের পরপর্যয। হইতে স্থাপন কন] হইয়াছে; সুভদ্রা হরণের 
ভাব্যবছিত পরেই খাওব্দাহ ও এ ঘটনাত্রয়ে স্তুভক্রাকে পরিণিতা পরি- 
. চিত এবং কৌরৰ সংশ্রব থাকায় এ মীমা'দা অভ্রান্ত বল। বাইতে পারে । 
“অফ বজ, মিলন” গরবন্ধ দানবদলনের পর ও রাজসয় যজ্ঞের পুর্ব, 
নতুবা দ্ডি-শিশুপাঁল সংবাদাদি আনেক দোষ রহিয়] বায়। “কুডলিনী- 
সদয়” প্রবন্ধ বনবাঁসব্রতের ঠি$শেষ ও ভারত মহ।ভাঁগবতে উহা একতর 
গঠন ;কিন্ত ভারতে স্থান নির্ণগাভাব, অথচ পাগুরগণ টদ্ৈহবন হইতে 
যে পথে বিরাট গমন করিয়াছিলেন, তাঁভাতে কামরূপই ভীহাঁদের 
গন্তব্য প্রদেশ হওয়ার মহাঁভাঁগব ই আমাদের এ ভধ্যাহের লক্ষ্য স্থল | 
পরিশেষ “কলিদমন ও অর্পমনতরভধ্যার” মহাভারত, শ্রমন্ত।গব্ এবং 
হরিবংশের সার সঙ্কলন) কিন্ত ইহাতে কেন একার সংযোজন আপত্তি 
নাই । ফলতঃ এবছিধ সমস্য়সাঁধন, সঙ্ঘেপকরণ, মত-বিরোঁধ ভঞ্জন ও 
সর্শরস্থান বণনাদিতে মৌলিক উক্তির সহিত যদিচি কথঞ্িৎ ইতর 
বিশেষ আছে তথাপি তাহা বুধগণের যৌ্তিক অভিমত ও সমন্বয় 
ভাবব্যঞ্জক। কে বলিবেনা_কবিগুরু বেদব্যাসের স্বগীয় দেবঙ্গাবের অপ- 
চয়করা মুঢ়তাঁর ক রষ্য তবে ছরখিত ও অসনান প্রতিকৃতি * ভারত যে 








ক “প্রাতিক্কৃতি” ঠিক নাই এইকথ। আবাদের মাননীয় অঙতম অগ্সর 
সহযোগী মহাত্বা ৮ কালীপ্রন্জিণহ মছোদয় প্রকাশিত মগাভারতে 
বলিয়াছেন, বাবু প্রতাপ চজ্র বায়, বাবু হঞ্িশ্চক্চৌধুরি ও তাহাদের 
_ প্রকাশিত মহাভারতের কোথাও কোথাও পৃথকাদর্শের আভাস দেন। 
তত্তিন্ন শব্দকপপদ্রণোদ্বত ভারতীয়প্রমাণ [ প্রস্তাবিত কাঁলতবের 
কল্লাখ্যান টিকার সপ্তম টিগনী দেখ ] কিন্ত আম.দের আদর্শ গত জতু- 
গৃহদাহ পর্ধে ভীদকর্ুক মনল স্তণ, উল্লেখ ত ভারত।বলি কি কাশিদাঁসী 
কি স্বর্ঠাগত মহারাজ মহাতাপচন্দ্র রায়বাছাথিরের ও মহাঁভারতানবাদের 
সহিত মিলেনা ।১)। ফলতঃ ১৬৬৮, ইষ্টাবের প্রকাশ (২) কবি কাঁশিরাম 


(৯ এ ৫ খানি ভারতান্ববাদ দেখ || (২) পকেট ডায়েরি ডায়েরি দেখ. 








| ঞ ] 


দীন তাঁরতের ললাঁটে বিরাজমান, কালের কঠোর নিখরছে কষ্পনার 
সঞ্জীবন মন্ধগোগ ই তাহার প্রধান কারণ; জুতরাং আ্ায়নি্ঠ সুক্ষম- 
দর্শা গ্রকীণকেরা ও সমাজে বীত শ্দ্ধ হরেন। যাহ াইউক ইস! বলিয়া 
পুরাবৃত্ত সঙ্গলন বাঁ লুক্কীয়িত সতোর পুনরুদ্ধার করিতে শিখিল প্রসব 
হওয়া উচিত নহে) আমরা মময়বিচার জন্য ইতিছাঁস.জগতে বারেক 
নযননিঙ্গেপ করিয়া দেখিব, কৌঁন্কবি কিরূপ লেখনীক্রীড়া করিয়াছেন ? 

সময়বিচীর--আমর। কার্ধ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পররারভা- 
স্থসঙ্ধীনে যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে নিশাপতির ৪১শ সঙ্ঘ্ক অধ- 
স্তন পুকষে কুরুপাঁওবগণ জন্ঘ গ্রহণ করি ছিলেন; কলি যুগের ৬৫৩ 
বৎসর গতে * পর বর্ষের ২৫ শে কান্তিকে ভাগীদের মহাসমর আরম্ত হইয়া 


দাসের পয়ার ভারতের অশ্বমেধ পর্ধ ঠিক জৈথিনি- অশ্বমেধ পর্ষের, 
ভন্ুকরণ। কিন্তু ভাঁহর মূল ও তীয় অন্য পৰ্ধ গু!ল ছু্পাপ্য নিবদ্ঘন 
আমর] উহ্থাতে হস্তক্ষেপ না করিরা শান্বমোঁচন (৩) প্রভৃতি কয়েকটা 
অ.ন্থষিত বিষয়ের যগ্কিধিৎ সন্দেহ নিরসন করা গেল। আঁর ও এই 
অন্রেষ-বৃন্তি হইতে বিঞ্ু পুরাণে ২৩হাজার ও গকটু পুরাণে ১৯ হাজার 
শ্লেকের স্থলে যথাক্রমে ৫৫৩ ও ৮২৯২ মুলে শেষ, এবন্থিধহি শাস্ত্রের 
বছল ধ্বংসপ্রবণ পরিণতি দেন গিরাছে:৪)। 

সং “বর্ষমান? ৰা উক্ত পরিমিত সময় কবিশ্রেষ্ঠ কাঁলিদাঁদের অন্থু- 
সন্ধেয়;(১) রাঁদতরঙ্গিনী প্রকাশক পণিত্বর কছুনগিশ্র ও কাঁ"ন্ীর- 
দেশীয় রাজ-কুলকাঁিকা গ্রভূ'তি ধরিয়া উহাই অনুমোদন করেন ) উঠতে 
যদিচ সাধারণতঃ কার “ভূতলে অবতারণা” বুঝায়, কিন্তু 
প্রাসঙ্গিক প্রমাণে 'ুদ্ধ ভূলে আবতা;গা” এই পদ নিষ্পন্ন হয় । মিশ্রু- 
দেবের লক্ষিত বরাহ সংহিতাঁয় ও 'জ্যাতস'চাফ্য বরাহমিহির বিক্র- 
মাদিতোর ৬০ বখ্সর বরোক্রতম (৬ সদতে) বরাহসংহিত। প্রণয়ন করিয়া 
২৫২৬ শাক (জ্) যুধিঠিরের র।ছ্য গণনা করিগীছেন (২)। ভারবাদী 


৬ শশী শট টা শিট 


(৩) দুর্য্যোধনস্য কন্ান্ত হরমাঁনো। (5৯ % তৈষব রয়োবিংশতি ৬ ক 
নিগৃহতে । শান্ব ভাম্ববতী পুত্র; একোন বিংশ সাঁংঅং তাঁক্ষয কণ্প 


নগরে নাগ সাহহ্বয়ে | ৮। কখোচিতং | 
হরি-বিষুত ৩২ অঃ| নায়দ পুং। 


চিট 


ছিল। যুণিঠির মহাপ্রস্থান করিলে তদ্বংশীয় ২৮ জন নৃপতি ভ্রুমীয়ে 
মহামান্ত কৌরব সিৎহাগনে রাজত্ করেন; উহ্থার খেষ নৃপতি মহারাজ 
ক্ষেমক | শ্রী ক্ষেমকের পবৰত্বর ৩পণ স্ঘাক পুরুবে উহ্‌ বংশীর রাজপাল 
ইক্জপ্রস্থের মহান অধিকার করিলে বমানুন গিট ব্রজপতি সুখবস্ত 


সম্মত [ পরোক্ত অন্ডাঙ্কন টাকার প্রথমে দেখ ] তদীর সাবালক 
অবস্থা বা ২০ বত্সুর বয়োদান তীহার প্রথম রাজ্য প্রাপ্তি কাল; অতএব 

ক্ত ২৫২৬ হইতে তীাগর এ যেবরাগ্া পর্য্যন্ত মগাসমর কালব্যাপী 
|] পঃ ১৩-১৪ টিঃ মধ্য দেব 1৭1 বহ্দর বাদে ২৪৫১ এইগুরু রাশি সাঁহত 
বর্তমান গন্বত ১৯৪৫ হইতে বরাঁহনংহিতা প্রণয়ন সমর ৬* সম্বৎ বিয়োগ 
করিএা লন্ধদল ১৮৮৫ এবং উক্ত সিন্ধান্ত রাশি ৬৩ বশাহর। ত্রৈরাশিক 
মমর্টিতে দেখ-কলাব্দ সমাহার অথাঁৎ ৪৯৮৯ বসন ঠিক হয়? কিন্ত 
বরাস্থনিহির অগ্রে যে বলেন_-যুধিষ্টরের রাজ শান কাল সপ্তর্ষিমগুল 
(সাত ভেয়ে তারা) মা নক্গত্রে ছিল, তাহাতে এ শির্ণয়ে বাভিণার 
দৌষ টে) অতএৰ সাহার ভাঁৎ্পগা লঈতে হুক্ষান্থন্চানে দেখ বায়; 
পরীক্ষিতের রাজত্ব কালে ও সপ্র্ধিনগুল মথানক্ষত্রে ছিল (৩)। 
“ধীর গামী সপ্তর্ধি মণ্ডল নৃক্ষত্র হইতে নক্ত্রান্তরে যাইতে ১০০ বংসর 
অতীত করে 8) অথচ এক পঞআন্দে মৃগ্যাঠি ও পর সহসম্তাব্দে ্ধত গতি 
জন্ত যথাক্রমে নয়শহ ও এগার শত বত্সরে হ্বানবৃদ্ধির সমহা রাখে ।” 
এই জ্যোতিস্তন্ব ধরিয়া “কপির প্রথম শাতণশান্দে সপ্তর্ধি মগুল কোন্‌ 
নক্ষত্রে ছিল, আর যুধিঠির ও পরাক্িত কিরূপ এক ন.ক্ষত্রিক শতাব্দে 
রাজা করিলেন” ইচ্ছাই বিচার্যা হইলে আধুনিক সপ্তর্ম বিচারে দেখি, 
লঘুগন্রির পর্যায় সপ্তর্ষিমগ্ল এখন মৃগশিণানগত্রে অবস্থিত স্বতরাং 








(৯ শতেষু ফট নু দার্দেযু ত্র্যধি-। 
কেফুচ ভূলে | কলেগতেযু বর্ষাণা 
ম ভবন্‌ কুকপাঁডবাঃ॥ 

জ্যোতিবি'দাভরণ | 

(১) আন্‌ মঘাঁজু মুনয়ঃ শাসতি 
পৃথং যুধি্িরে নৃপতো। ষড়, দ্বিক 


পঞ্চদ্বিঘুতঃ শাক কাল স্তস। রাজ্ঞশ্চ ॥ : 





বরাহ নংহিতা। 


(৩) হেনৈৰ ক্ষগোযুকা সিষ্ঠ- 
তান্দ শতং নৃণীম্‌ । তে ত,দীয়ে 
দ্বিজাঃকাঁলে অধুনা চাশ্রিতা মঘা | 

প্রমৎ্ঃ ১২স্কঃ ২ অঃ| 

(81 একৈক ্্িপ্নক্ষে শতং শতং 
তেচরস্তি ব্্ষাণা্‌। 

জ্যেসিগ্র স্থ। 


ছা 
উ!হাঁক বিনাশ করিমা ১৪ বৎসর বিজিত রাজ্য সাশন করেন। কিন্ত 
মহারাজ পিক্রমাদিন্য কর্তক ভিনি অচিরেই নিহত হন । রাজ চক্রবন্টা 
বিক্রমীদত্য ইল্র প্র জও করিনা আপন উজ্জয়িণী রাঙ্গে গমন করেন। 
সেই হইতৈ ৮** বব্পর কেছেই ইগরদথের রাজ সংগসনে পদার্পণ 


কলির $ প্রথম সঃআান্ধে ও লঘু শির পর্যাগত হয়) ফলতঃ ইওর 
কলির ৭৭” ধহ্ণর পপ্যন্ত মঘা পঞ্চত্রে থাক; এখন পাঠক দেখুন-_মহা 
সমরেরপর তৌবিষ্টিী আধিপত্যের খেযাংশ মধার এম পাদ এবং 
বক্রাভাগ শতাধু পরীক্ষিতের জ'বনে বাবহ্ৃত হওয়ার বরাহবচন কতদূর 
অবিকৃত থাকে? এ বচন কালিদিসের জ্যোচির্বিদাভরণ গ্রন্থে এবং 
৬* সতের গ্রকাশ উক্ত সংভিতা ভূক্ত থাকায় এ সংহিত।কারবরাহ উজ্জ- 
টিনী গতির নবরত্র বিশেব যে তাঁথ আত্রান্ত নির্ণয়, তদ্ভিন্ন ১৯২ ও ৪১৭ 
শকে তাদৃণ ক্লতবিৰা আর ২ জন বণাহা চার্য্য উদ্ত হইয়া ছিলেন। যাহ! 
হউক পঙ্গান্তরে মহছ।সমর সাম য়ক পরীক্ষিত হইতে চক্্রপ্তপ্তের ভূত পূর্ব্ব 
নন্দরাজোর চরম কাঁল ১৩৯০ বহ্ন'রূরধ সহিত (৫) উল্ত ৩৫৩ বগ্ুসর বোগ 
করিলে ২৩৪৩ বহুসর হর | অবতার প্রকঃণে কলির ২০০ বৎসর 
গতে (৬) ও এঁতিচাপিক শন্নানে চন্দ গুপ্তের প্রায় ৩০০ বহুসব পূর্ষে 
অজাতশক্রর সনক্ষে চতুবিত্শ অনহাঁর মঠাঁপির বৃদ্ধ অবতীর্ণ হন (৭)| 
অতএব এ উদয় রাশির যোগ ফ.ল উক্ত ২৩৪৩ বঙ্ুনরেব নিকটস্থ হওয়ার 
লনা ৬৩ বৎসরের প্রচুরবল সংসাধি 5 এ । আধুনিক কাব সপ্রদয়ে 
কেহ মহীননর সণরে যুধটিরের বয়ন ৭৫ বংসর, কে উহার শেষ 
রাজু € ৫৭ ত্র, কেহ বরা নি হারের আনির্ণন তা দেখাই রা গির রাছেন ৬) 








(৫) তা হ শিদ্ধিসঃজেনু দশা] (৭) টড রাভস্থান, আলিরা- 
বিকশত ত্রয়ে । ভবিযারন্দরাজঞ্চ টিক রিণাঁড ৯৫শ খণ্ড এবং পাঠ্য 

চাৰক্যে ঘান্হনিষ ত॥ ইতিহান গুলি দেখ । 
ক্বন্দ পুঃ। | (৮)  কল্কিপুরাণ- প্রকাঁশকের 


(৩ অসৌ ব্যক্ত কলেরব্দদহস্ত্র “বিজ্ঞাপন” আয়ুক্েদ নঞ্জীবণীর 
দ্বিতয়ে গনে। মূর্তিঃ পাটলপর্ণাণাং । “আমঘুর্কের কতকাঁপের” নবজ” "নে 
দ্বিভজ শ্চিকুরোজ্বিতঃ ॥ ঘদ। জুত [“দিন্তু” এই কয় প্রবন্ধ দেখ | 
কথামাহ তদ? বুদ্ধস্য ভাবিত1। অধুনা 
বৃত্তএবায়ং ধর্ীরণ্যে যছুদধা তঃ | 


লথ জোগবতআম ত--ারীছত্তত্। 





[ ডভ | 


করেন ন!। অসম্ভব নিবন্ধন রাঁজাবলি গ্রন্থের অপরাঁংশ বাঁদ দিয়া এ 
গধট শতাঁব্দের ঘটন। লইলে “বিক্রগাঁদিত্য হইতে, বহবচ দেশের রাজ! 
তিলকচন্ত্র পর্য)স্ত ৯৯ জন ইন্দ্রপ্রস্থপতির শাসন এ কাঁল অভিবাহিত 
হইয়াছিল” অনন্তর বিলন দেব ( প্রথম অনঙ্গ পাঁল ) ইন্দ্র প্রস্থের 
প্রনস্ট গৌরব পুনরুদ্রার করিয়! ৭৯২ ্ীষ্টান্দে দিলি নাম প্রদান পূর্ব্বক 
রাজ সিংহাসনে অধিরট হয়েন। ক্রমা্ছরে তাহার পরাগত ২০ পুরুষে 
দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল অবতীর্ণ হন। তিনি অপুভ্রক নিবন্ধন আপন দৌহিত্র 





জুতর/ং সেই ভ্রান্ত মন্ুশীলনী প্রতিপন্নতা ও কর্তব্য কার্ধোর অনুরোধে 
আমরা মার ও বনি, ভ্রী ক্চের অবতার সখন্ধে স্থানেস্থানে 'কলোকুষঃ” 

বলিরা আমাদের অনুকুল প্রমাণ আছে (৯); তস্তিন্ন অধ্যাত্মতত্ববিৎ বহু 
শাস্্কার কোথাও কোথাও তাহাকে ২৮ তি দ্বাগরের অবতার বলির 
গিরাছেন (১০) | ফলতঃ ই হাতেবিকদ্ধ তাঁব নাই, তখন কেবল নামমাত্র 
চলি, শ্রী কৃষ্ধের তিরোথানের পরই তাহার প্রাঁছুর্ভাব (১১), অথচ সন্ধ্যা- 
সন্ধাখংশ, দৈবমানুষী কার্যাবিশেষ পুব্বীপর উভর কাঁলেই নীত হন বলিয়া 
তত্ববিৎ পঙিতের! নারায়ণের লীলা সামরিক নিস্তেজ কলিকে অপেক্ষা- 
রুত পবিত্র কাঁল (দ্বাপরধুগ) ব্যাখা! করিয়াছেন | এ দ্বাপরাখ্য কলির মহা. 
মংগ্রামে ৫৮ দিন শরশব্যাঁর থাঁকিয়। মাঁঘমাসের ৯ম দিবসে ভীত্মদেব বুশ 
লোকে গমন করেন (১২)। ভীহাঁর মৃতাঁহ হইতে আগোঁহীগণলায় ২৫ শে 
কার্ভিকে মহাঁরণ আরন্ত হয় । অপিচ বুধিষ্ঠিরের জীবনী কাঁণ্ডে জডুগৃহদাহ 

পর্যান্ত বৃল্যলীল। ও যৌবরাজ্য ২০, গুপ্ত ভ্রমণ ১২, ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপন 
১, নিয়মিত জ্ত্রীমহবাঁন ১, অর্জুন নির্বাদন ১২১ পুত্রসস্তব কাল ৯৬, 
খাওবদাহ হইতে মহাঁসমর (১৩) পর্যন্ত ৩৩, তৎপরে বছুবংশ ধবংসাবধি 





(৯) অথ ভাত্রপদে মাসি কষ্ণানট-| (১১) ত৷ স্নুধবং মহভাঁগাঃ 
মাং কলৌধুগে । অঙ্টাবিংশতি ] সমাহিত থিয়োহনিশম্‌। গতে হে 
নে জাঁতঃ কৃষ্োহ মৌ দেবকী স্থতঃ। ; নিলক্ং প্রাহ্র্ভতে| বথা কলিঃ। 

'ব্ুহ্গ পুঃ ও হরিভ্তী বিলাস। কক্কি পৃঃ ১ অঃ 

5: নবমে ছাপুরে বিজু র্টা-] (১২)অঙ্ট পঞ্চাণতং রাদ্যঃ শয়ান 
বিংশে পুরাঁভবছু: বেদব্যাস স্থথা | শ্তাঁদ্য মে গতঃ। &** মাথোয়দমন্ 
মজ্জে জাতুবর্ণপুরনরঃ | ৬১ প্রাপ্তঃ মাস: সৌদম্যো যুধিষির | 

*.. হরি:৪১ অ11 ++ 





| ড | 
বীর পৃথীরাজকে ১১৬৪ শ্রীটান্দে (&) রাজাসন দান করেন। ৯১৯৩ 
শ্ী্টাব্দে মহল্মদথেনীর ষষ্ঠ আক্রমণে কার্গারনগরে তাহার পরাঁজ। হইলে 
৯৭৫১ গ্রীষটান্দ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্য অবিরূত থাকে। ১৭৫৭ শ্রীষ্টান্দের 
২রা জানয়ারিতে ইংরেজদের জয়পতাঁক1 উভ্ডিযমান হওয়ায় ১৮৫৮ খ্রী- 
ফীন্দের ৩১ শে অকৃটবর পর্যন্ত ই্টইও্ডিয়! কোম্পাঁনির রাঁজা। অনন্তর 
গ্রেটৰুটন এবৎ আয়র্লগের রাজ্তি শ্রীশ্ীমতি মহারাণী ভিক্টোরিয়া 


শেষ রাজত্ব ৩৬, (১৪) সর্ঝযোণে ১৩৯ বৎসর অতীত হওয়া আজন্ম ১২৫- 
বৎসরগতে (১৫) শ্রীকৃষ্ণের লীল1দন্বরপীস্থত্র ধরিলেও সমবয়ন্থ কুষ্ণার্ভুন 
(১৬) হইতে যুধিষ্টিরের ৬ বগসর জোষ্ঠত্ব গ্রমাণে উক্তনির্ণগ্াস্তর হয়না 1 
(৯) “অন্দাঙ্কন”__বা নামাস্কিত অন্ধের প্রথমতরন্টা। মহারাজ নহুষ, 
নহুষ ও বুধিষ্টিরের মধ্যবর্তী মহাকালের অন্তরালে যথাক্রমে নাহুষাব্দ, 
কৌরবান্দ ও প্রাতিপাব্দ চলিয়াছিল | ৬ নন্দকুমাঁর কবিরত্ব বলেন-_-“যুধি- 
ঠিরের বয়স ২* বৎসর ব! জতুগৃহদাহু সময়ে কৌরবাব্দ৪৮০০০ প্রাতিপাব্দ 
১৯২০ গত হয়” (১) । যাহাহউক ২৪৬৩৬ যৌধিটিরাব্দ গতে সম্থৎ্ড ও *০ 
সন্বৎ বা ৭৯ খ্রীঃ গতে শকা চলন হইয়। থাঁকে | ৫৪৩ শকে (৩২২০ 
বরীষ্টাব্দে) মুসলমান ধর্ম প্রচারক মহম্মদের মদিনা পলায়নদিনে মক্কার 
উত্তর হিজাজ প্রদেশ হইতে ছিজর1 নামক চান বৎসরের সঙ্ঘাঠরন্ধ 
ছুয়। ৯৩৩ হিলরাঁন্দে সআ্াট আকবর রাজোশ্বর হইয়া এ চাজ্জ বৎসরকে 
৯৩৩ সৌর বৎসর করিয়। ইলাহি বা সালা নাম দেল (২)। এরশাঁলই 
বঙ্গাব্দ বলির বিখাত । প্রথম বঙ্গাব্দের মধ্যভাগে উডিয্য। অঞ্চলে আমজি 
বা বিলাক়তিঅবের পত্তন । পণ্ডিতরঘুনাথ বলেন--১৮০০৩ বগুদ্য 
পর্য্যন্ত ইহার স্থায়ীত্ব, তদনস্তর যণাক্রমে চিত্রকূট পর্ধত দেশীয় রাজ 


পল স্লাইস ইউর 
(১৩) ত্রযন্ত্রংশৎ সমাহুয থাগুবেই| (১৫) যছুবংশেইবতীর্স্ত ভবত 
হন্সি তর্পনং | জিগাঁমচ স্থরণ সর্বা | পুরুষোত্তম। শরচ্ছতম্‌ ব্যতীয়ায় 
নাস্ত বিদ্যঃ পরাজয় 1৯০। পঞ্চবিংশা ধিকং বিভে11 ২৩। 
মহাঃ উঃ ৫২ অঃ। জী মঃ ১১ স্থঃ৬ অঃ. 
(১৪) শট, ত্রিংশৎ তাতোবর্ষে | (১৩)যুধিঠীরস্ত ভীমন্ত কৃত্ব। পদ 
বৃষ্ণান! মনয়ে! মহীন্‌। অগ্োন্তং । বন্দনং । ফাল্কুনং পরিরত্যাথ যমভ্য'" 
মুষলৈত্তেতু নিজর,$ কালচোদিতা £। | ভি বন্দিতঃ| ৩) 
মাঃ মোঃ ২ আঃ 1 ভীম ১০ স্বঃ ৫ অঃ 


এ 


উক্ত বণিক সমাজ হইতে ভারত শাসন ভার..্বহস্তে গ্রহণ করেন । 
১৮৭৭ শরীটানদের ৯ লা জানয়ারিতে দিল্লির দরবারে হার তারতেশ্বরী 
উপাধি বিঘোধিত হয়| ১৮৮৭ শরীষটান্দের ১৬ ফিক্রুযারি তারিখে রাজ- 
প্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ তদীয় পঞ্চাশ বার্ষিকী রাজ (যুবিলি)উত্ৰ 
সম্পাদন করেন। ৪৯৮৯ কল্যন্দেরএইপর্নত পর্যাপ্ত নিদর্শন । অতঃপর 
দেশ ভজ্ঞান ছলে ভুগোলবিজ্ঞান প্রবন্ধ আমাদের বক্তব্য। 
উগৌলবিজ্ঞান_-দেশাবলীর আধার এই মাড়ি ৃধী প্রকাণ্ড 
বিশ্বের অন্গুকণার কণাও নহে। চান্র-শৈতা ও সৌরতাঁপ এই ছুই ইহার 
নাতিশীতোফ সামগর্ত রঙ্গিণী শি) ক্যা সম্পর্কে ইহা একটা ব্যোমচারী 
ত্র গৌলোক বলিয়া অন্নভূত হয়। গধানজ্যোতিষ্ক সথর্য্য পৃথিবী 
অপেক্ষা বাঁরলক্ষ গুণে বৃহ এবং এত উচ্চ, যে একটা বাঞ্গীয় রথ 
ঘণ্টায় ৩, মাইল বেগে উঠিলে ৩৩ বংসরে সৌরমগল স্পর্শ করিতে 
: শারে *। তদীয় কেন্জ্ানুগ শক্তি এবং সচল! পৃথীর কেন্দরাতীগ শক্তির 
সমতা নিবন্ধন বস্তমতী আপন কক্ষচত অথবা সৌরমণ্ডল সাঁৎ হুর ন1। 
উর্দমের উত্তর ও নিন্নমেক দ্দিণাবন্ধ রাখিয়া বৃতাভাস অয়ন মণ্লে 
২৩ ডিভী ২৮ মিনিট কৌণিকভাবে অবস্থান করত প্রতিৎন্টান সহশ্র 
মাইল বেগে পশ্চিমাভিমুখে ২৪ ঘণ্টায় আপন মেরুদণড প্রদক্ষিণ পূর্বক 
বিজয়ভিনন্দনের জব ১০০০ বৎসর পরে মহীপাল নাগাজ্জুনাব্দের 
শেষে কলির শেষ ৮২১ বতসর কলিকঅব্দ বলিয়া বিখ্যাত হইবে (৩)। 

* “খগোলাধ্যায় ”- এইদহদ্ধে বিজ্ঞানাচা্ঘ্য লাগ্লাস, নিউটন ও 
উ়িলিয়ম হার্শেল গ্রভৃতি বলেন__আঁকাশের কটিবনধস্বব্ূপ ্রহ্মকটাহের 
একগ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তব্যাপী ছারাপথে মৃহাজ্যোতি অতলষ্পর্শ অসীম 
গভীর যে একটা তারকাণমুদ্র দেখি, ছুরবীক্ষণ বন্ত্ের সাহায্যে ভাঁগাতে 
২০০ লক্ষ ক্যঠ আবিদ ত হয়। "সৃষ্টির বহির্ভত কত সহঅ ক্ধ্য বে 
জ্োতিছ-জগতের সম্রাট রূপ ঘুরিতেছে, কত অগণন ক্রক্ষাণ্ড যে 
ছায়াপথ রূপে অনন্তআকাশের কোলে ভ্রন্নতেছে” তাহা আমাদের 








(১) নিত্যধন্মানুরপ্তিকা দেখ। (৩) অতঃপর শতাবানি বাশ্বান্ত- 
( আইন.মারবরী খ',.....লিটিডানিযরইি।-.... 





ঠন্ভ' এ 

আহ্িক গতি অন্গাঁদন করে। বস্ুমতীর & কৌথিক অবস্থান দেখ- 
দেশান্তরের স্থাযীব্ষিম স্য-স্তাপীয় (দিধারাত্রির কমবেশী) ফল। 
ইহার কক্ষ পরিবর্তন গতিতে উক্ত স্থায়ীবিষম সৌর প্রক্রিয়া ক্রমে ক্রমে 
সমূহ স্থানে পরিণত হইয়া এত্যেক ১৮০০০ বৎসরে আবার পূর্ব 
স্বভাব প্রাণ্ড হয়। আঁহ্িকগতির সঙ্গেনক্গে সৌরপরিবারবর্তী পৃথিবী” 
আপন কক্ষে প্রতি মেক? ১৯ মাইল ছুটিয়। বর্ষগতির আংশিক কার্য 
করি! চলিলে তাঁহার সহিত হৃষ্যের দূরত1 লইয়1 শীতাঁদ খতু উদ্ভব 
আরও উত্তরদক্ষিণ দিকে যথাক্রমে হৃর্ষে/র মন্দুখে বিমুখে ছয় ছয়মাস 
কাল প্রতিদেকেণ্ডে ৫ মাইল ব্যবধান ক্রমবিনত ভাব (পার্থগতি ) 
গ্রতিপনন। করায়, তাহাহইতে দিবরাত্রির হ্রাষ-বৃদ্ধিযলক উত্তরণ 
দক্ষিনায়ণ কথিত হুইা থাকে | জ্ৌতিযিক প্িতেরা উত্তরায়ণের 
শেষসীমাঁকে কর্কট ক্রান্তি। দক্ষিনাঁয়ণের শেষসীমাকে মকর ক্রান্তি 
এবং উভয় মেরুর লমান্তর।ল স্থানকে নিরক্ষবৃত্ত ৭! বিষ্খ্েখ। কাহন | 
বিযুব রেখা হইতে উত্তর দিকে (জোৌতিষিক মতে প্রার ৭০০ ক্রোষ 
উত্তরে) ২৩ই ভ্রাদিমাতে বা এ রেখ! সপকী় শীক্ম মণ্ডলের শেব বিন্দুতে 
নদিয়শ-কৃষ্জনগর পড়ে | তদনস্তর “্মমমগ্লান্ত রেখা বাঁ ২৮৯ অংশ 
দঁবিমীতে এই আঁধ্যায়িক জনমসূমি হস্তিনা এবং হস্তিনার দক্ষিণ পশ্চিমে 
৫৭ মাইল দূরে ইন্তপ্রস্থ (দিতি) এই নিদর্শন দিগা দেশীভিজ্ঞান 
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করত গঠিক মহাশয়ের নিকট অবসর গ্রহণ করিলাঁম। 





জ্ঞানাতীত এবং এত দূরদ্ছ যে গ্রতি সেকেতও আলোকের গতি আবছ- 
মাঁন ১ ক্ষ ৮৫ হাজার মাইল বেগে দৌড়িয়াও তাহাদের আগোক 
এখনও জামাঁদের পৃথিবীতে পৌছেনাই। দর্কাধগাদী যমরেখা৭স্থিত 
তারকা-আলোক এখাঁলে আসিতে ৩৫০ বদর অতিক্রম হইরা থাকে 
যাঁহাহউক বিজাতীয় পঙ্ডিতেরাই এই আস্ত প্রথমধিজ্ঞান-আবিষ্কার? 
নছেন; বহুপুর্ধে আধ্্যবৈজ্ঞানিকের| পৃথিবীর সন্তাগ মমাহার (১) 
ও গতি প্রভৃতির প্রচুর মীমাংসা করিরা গিয়াছেন (২)। রি 


(৯ “শীভাংশু; কেদয়ত্যুব্বাং বিব- (২) “চল! পৃ স্থিরা ভাতি 1” 
এ সেগজাপি এাহসআচত ১৮ আর্য ভ্র। 





আত্মগ্রকাশ ! 


যা হইবার তা হইয়| গেল, আর লুকাইবার ফল' কি? “নাম শুনিয়া 
গ্রাহক পাছে সরিয়া পড়েন” এই জন্যই না লুকাচুরি? পাঠক। এখন শুনুন 
শ্এইকাে এই আমার গৌরচক্জিকা, আর যে দিকেই ধরুন--আদি 
পুরুষ ভগবাঁন্‌ বৈবশ্বত মন। বিবঙ্গান্‌ তনয় উক্ত মন্ুর পুত্র অরিষ্ট হইতে 
বৈগ্ঠের উত্তৰ হয়। তাহার বহুকাল পরে অযোধ্যার নিকট রামগড় 
স্থানে ই জাতীর মহাত্মা! কেশবআঁঢ্য পুৰধানুক্রমে বাদ করিতেন | 
বৌদ্ধধর্মের আভিশহা কালে ভিনি আদিশূরের (বার সেনের) রাজো 
আদিয়া বঘতি করেন। আনিসুর হইতে ৫ম পুষে নৃপতি বলীল ১০৬১ 
হবষ্টা্সে গৌড়দেশের রাজধানী বিক্রমপুরের পৈতৃক মিংহাসনে 
আরূঢ হন। ঘী আঁঢ্যবংশীয়গণ বল্লালীচক্রে কুলমান সব হারাইয়া 
কিছু দিন পৰে ক্ষুপাতান্দ খাশিজ্য তুলারে জুবর্ণবণিক পরিওরে শুকর- 
সমাজে পরিগণিত হয়েন। মহাভারত যদি মিথ্য। না হয়ঃ আর যাঁষক 
্রাঙ্মণদের যদ্দি কোন কারিকরি ন| থাকে তাগ হইলে ুবর্ণবণিক 
সমাজের “অর্ধ” এবিধ শ্রাদ্ধ মধধে বৈগ্ঘতার আগাদ গাওয়। খায়। 
ভগবান্‌ চৈতন্ঠ মহাপ্রভুর অবতাঁরের সয় কষ্কাৰতারের সুণাহ গোগাল 
এ কুলে উদ্ধারণ দত্ব নাঁমে অবতীর্ণ হন ] | কাল সহকারে অন্ঠতরে শ্রকান্ত 
দে নামে ও একজন প্রধান গোত্রপতি জন্ম গ্রহণ করেন । বিবিধ সৎকাধ্য 
নিবঙ্গন তিনিই দেব উপাধির নেভা। ী মহাবশ। “দে” শব হরণ করিয়।- 
ছিলেন বলিগা তদ্বংশীরদের কুল পরিচরে “দেহরি দে" এই আখ্যান 
আঁছে $| তদীয় সেই অক্ষয়কীত্তি অন্যাপি বিদ্যমান, তাহার অনেক 
পরে পুণ্য হরিচরণ উক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হরি চরণের পুত্র 





« অপ ৰর্গেতু বৈত্শ্ত আদ্ধ- | পূর্ব দেছে সুবাহুশ্চ উদ্ধা- 
কর্মনিভারত ! অক্ষষ্য মভিদীতব্যং রণ মহাশয়ঃ | 

স্বস্তি শুদরপ্ত ভারত 1 ৩৩ অনন্ত মংহিতা চৈতন্যজন্মথণ্ড ৫৭ আঃ 

মাঃ অনগঃ ২৩ অঃ| ; $ কুলকৌমুদী দেখ। 





কাঙুরাম, কান্্রামেরপুতর মৃতু মৃত্যু ও কুড়ানী হইতে নীলার উদ্ভব 
হয়েন) সাধু নীলাস্বর, কলকাতার ৪০ মাইল পশ্চিম বড়দহ (ভোড়দহ) 
গ্রামে আমাদের বর্তমান নিবাঁসের স্থাপযিতা। ভঁহাঁর ও তৎপত়্ী যশো- 
দার লোকাস্তে জোষ্ঠ লালমোহন, কনিষ্ঠ গোরাচাঁদ উহাদের এই ছুই বংশথর 
পুভ্ত্র থাকেন । ১২৩০ সালের মহাবন্তাঁয় ও ৪" সালের নোনাবন্তা-জাত 
সংক্রামকন্বরে এ গ্রাম সমতৃম হইলে দানী-বিনয়ী-নীতিজ্ঞ দেব লালমোহন 
্বীয় দাঁনশক্তিতে তথা শতাধিক প্রজার বাঁসস্থাপন ও তাহাদের জীবিকা 
সংস্থাপন করিয়| দেন, এখন ও সেই অধিবাঁস সম্বসথীয় স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান । 
তাহার পুত্র মহোদয় রাস বিহারী ওরফে বিহবারী চাদ তেজন্বী ও যারপরনাই 
উদ্যমশীল হন । ছুফটের দমন শির পালন তীস্ার প্রধান উদ্দোন্ঠ থাকার 
তিনি চিরবিদ্রোছে থাকিয়। প্রচুর পৈতৃকসম্পত্তি ব্যয়করেন। তদীয় 
(পিতামহাশয়ের) & শান্তিভক্গ সময়ে বা ১২৫৭ সালের ১৪ই কাঁর্ডিকে আমার 
ও ১২৬৪ সাঁলের ৬ই চৈত্রে আমার কনিষ্ঠ শ্রম।শ্‌ উপেআনুখীরের জন্ম 
হয়। আরাধ্যনীয় পিতৃদেব প্রচণ্ডল অর্জন করত এ প্রদেশের বহুল ছূর্দান্ত 
লোকদিগকে শাঁদন করিয়া ৪৪1 ১। ২৩ বগ্সর বয়োক্রমে ১২৬৮ সাঁলের 
৯১ই আশ্বিনে পরলোক" যাত্রা করেন | তদনস্তর ১২৭৩ সালের ৩২শে 
আফা ৭৪ ৩। ১২ বগুসর বয়সে পুজ্যগাঁদ খধিবিশেষ পিতামহ ম্থা- 
শর ইহলোঁক হইতে অন্তহ্িত হয়েন। তখন পিতামহী স্থভদ্রা, মাতা- 
যজ্রেশ্বরী ও অনপত্যা পিতৃত্বস। অন্নপূর্ণ। আাঁমাদের সেই নাবালক সংসারের 
অভিভাঁবিক। তাহাঁরপর ১২৮২ সাঁলের ১৯ শে ফাল্গুনে রক্ষয়িত্রী পিতা" 
মহীর ও ১২৮৮ সালের 8ঠ1 চৈত্রে আমার সহধর্মিণী শীতলমণি দেইর 
কাল হয়| আমার জীবঘনীবটন1 বড়ইশোচনীয় ও শ্রুতি দুঃখাঁবহ ) আমি 
যে সে প্রকারে কাঁল কাট হিয়া প্রীত্রী৬করুণাময়ঈশ্বরের ধ্যানকরত ১২৮৯ 
সালের ৭ই কাঁ্ঠিকের কুরুক্ষেত্র যৌগে এই “কুরুবংশ” পুস্তকাবিষ্ষারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে মৌভাগ্যবশতঃ তাহা পূর্ণ.করিয়া স্ৃদয় আর্য 
সমাজের দেশীল্গরাগ ভরসাঁয় আত্মপ্রকাশ করিতে রাঁধ্য হইলাম, ইতি। 
কলিকাতা-ভবানীপুর-রনারৌড-৮৩ নং বিনয়াবনত । 


উদ্যাপন । 


জয় জগদীশ ! আজি সু গ্রাভাত মম. 
দগ্ধতম ছুরদৃষ্টে এ ঝষ্ঠ বার্ষিকী 
প্রনয়ণব্রত, উদ্যাপন সুর শ্রেষ্ঠ ! 
যথা, লভিতব অজজ্ঞ দয়ার রাশি ;-- 
কঠিন বাসর উদ্যাপয়ে ব্রতী, রত 
থুকি বু বর্ষ ব্রতে ; কিন্বা প্রিয় ভক্ত 
রুন্দ, বিমল আনন্দ যেমন সন্ভোগি 
উল্লাঁনে, সুপিক্ত তনু প্রেমীশ্রু ধারায়, 
শঁপি ওই চরণকমলে মত্ত মন 
ভূঙ্গ । আজি অনুগামী দান তাঁর, 
_নশ্বর সংসার হেরি £ 
(কি তুলনা মানব নিকর £ নৈশ নভে 
তাঁরক1 মণগ্ডলে,_-এই যে জ্রলিতে ছিল 
হীরক খণ্ডের ন্যায় ; প্রতি গতিতে, 
হয়ত পড়িল খশ্ি অমনীঃ অবনী- 
মগ্ডলেংপরি অবাধে, ঝক ঝকি দশ 
দিকৃ-_পড়ে যথা আগ্নেয় কুসুম 
বায়ুবেগে, বাজীকর কৌশল প্রন্থৃত 1) 
_হেদেবেন্দ্র বিভূ ! 
তব কুপাবলে, হেন ধ্ৰংশীল কল্সে 
উদ্যাপন হ'ল মম, এ দীর্ঘ সঙ্কল্প £ 
দয় ময়, ছুঃখহারী বিপদ ভঞ্জন, 
দীন-হীনজনবন্ধু ! বেদ গমে কয় 
অভয় তোমারে»_নিস্তারহ নিস্তাঁরণ। 
কালভয় গ্রস্ত আমি, দিন অবসাঁন 
মম ; হরি ! হরি পাপ? দেহ দিব্য জ্ঞান” 
চিরাশ্রয় চাছে দাদ ও পদ রংজীবে । 


ংস্কৃত। 


অশুদ্ধি শোধন | 
[অশুদ্ধ] [পৃষ্ঠা] [পক] [শুদ্ধ] 
কালগ্ত কুটিল গতি | ৯ ৫ “্কাৰন্ত কুটিলা গতিঃ” নি 
অঙস্থ ১৪ ৯ টি 
নবধতে মনুষ্যানাং “ন নিহন্যা বর 


যদি দৈবেন রক্ষিতম্‌ ৩৬-৩৭ 


++ জিয়াংচরিত্রং দেবে। নজা- 


নাতিকৃতে।ই মন্ৃষ্যঃ ৪৭-৪৮ 
প্রাণান্তেপি প্রকৃতি ৯৬ 
«প্রাণান্তে প্রকৃতি ৯৭ 
যদিহস্তাঁরং কৌঁহন্্র ১২১-১২২ 


“সর্ব মতান্তং. ১৪৬-১৪৭ 
স্থক্ষমাগতি” ১৫৫-১৫৩ 
“গ্রায় সমাপনী ২১৮২১৪ 
মুপৈতী ২৬৪ 
দীপক 1” ২৭১ 

মণি মণিঃ, ৩০৮-৩০৯ 
ধ্বংসেচমূর্খত1।৮  ৩১৯-৩২০ 
“গর্বৈরপায়ে ৩৩১ 
প্রাথ সমং ৫৯৭-৫১৮ 
কপালোমুলঃ?  ৫২৭-৫২৮ 
কর্মন্তেকং ৫৮৭৮৮ 


“্যালোকদ্ব সাধীনীতন্থ ভৃতাং 
সা চাতুর। চাভূরী” ৫৯৩ ৫১৭ 


« কীর্টি ব্য সজীবতি” 

“পিঞ্চানানপি ৬০১ 
গ্রজ! 1৮ ক 
র্ধা ঙঁ 


১৩০৫ যদি দৈবেন রক্ষিতই”, 
জ্বিরাশ্রিত্রং ক * ঞ্গ দেবা 
২৩৫ নজানন্তি কুতোমন্থুষযা8 
২১ পগ্রাণান্তেহপি প্রকৃতি 
৫ £প্রাণান্তেহপি প্রন্কতি 
২৩-৫ যদিহন্তারঃ কোহিত্র 
২৫শ৫ (সির্বমত্যন্ত 
২৫-৬ ম্নাণভিঃ? 
২৪: প্প্রারঃ মমানন 
৫ সুপৈতি 
৫ দীপকঃ1” 
হ৪শ৫ মনির্মণি) | 
২৫-৫ ধ্রংসে চমৃর্খতা1% 
৫ “্সইটর্বকপারৈঃ 
২৬-৫ প্রাণৈঃ সমং 
২৬" কপালোমূনং1” 
২৩-৫ কর্মবণোকং 
“যালোক দ্র সাধিনী তন্গ 
২৪-৫ ভূতাধ সা টাতুরী চাতুরী” 
“কাতহির্যদ্য সজীবতি” 
২২ «পঞ্চানামপি 
৩ গ্রজাঃ”| 
২৭ বদ্ধ] 


পাস সি 


